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৮ TS সাহিত্য, ১৭৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা। 


শশা পলম 


নি নিজ অপ রী 
এ অদ্ধ-জনের ক্ষীণ চক্ষু মাঝে আলো-রাশি দাও ঢালি 
হে বিশ্ব-নয়ন ! আঁধার লোচনে অঞ্জন মাখাও আজি ; 
দেখাও, দেখাও ক্বিতা-মালঞ্চে সৌন্দর্য কুস্থমরজি । 
_ - দেই ফুল্প পুষ্পে গাধি”নব নালা বন্ধিমেরে পরাইৰ) "_ 
"7" ভাব নাগেশ্বর-তরুতনে বসি মত্ত হরে বঙ্কারিব । 
ভ্রমরের মত গুপরি? গুল্জরি’ গোশাপেরে ফুটাইব, 
কোকিলের মত কুহু কুছ্‌ করি’ কুপ্তবনে মাতাইব। 
__ "পািয়ার মত-ভাবের আকাশে ক ছাড়ি’ গাব গান, 
চাঁতকের মত শ্রাবণ-গগনে ঢালি দিব মুগ্ধ প্রাণ । 
৬ ০ 
. পুরে চলা; ও; অরে দেখাও, কি অসাধ্য তব কাছে? 
গাঞ্চিত জানি না, গাহিতে শিখাও, দাস. এই ভিক্ষা বাঁচে।- 
অন্ধ নে প্রদীপ আইলে বর যথা হেসে উঠে, 
শুষ্ক সংরাররে বারিধারা-পাঁতে পঙ্কজ বেমতি ফুটে ) 
শারদী টারনী হাসিয়া হাসিয়া নীরবে পড়িলে মাথে, . 
"জীর্ণ শেফালীটি ফুলে কুলমষ হয় যথা সারা রাতে ; ৃ 
- --- আজন্মছুঃখিনী কুলীনের পত্রী যুগান্তে পতিরে পাই? ২৯. 
7... লবীনযৌবনা হয় গো ষেমতি ; কৃষে পেরে যথা বাই; _ 
- = __ গুণহীন আমি তোমারু্রদাদে তেমৃতি লভিব জ্ঞান, 
৮৮755 
৩ 
হেব বলের আকাশে জ্যোত্যারাশি ছড়া, 
চির-শুক্লপক্ষ করেছ রচন, ববী বে হাসহিযা! 
১ 


এ | সাহিত্য । রি 
ওহে সুধাকর ! কি সুধা এনেছ, কি সুধা চেলেছ তুমি, 
‘মৃতকল্প ছিল, সঞ্জীবন রসে জাগিল এ বঙ্ভূমি। টি. 
প্রাণের সরসে ছটায়ে লহর ফুটাইলে কুমুদীরে, i 
ভাবরাশি সুখে রাজহংস সম আবার নামিল নীরে। +০ 
ওহে যাদুকর ! হে মুরলীধর ! তোমার মুরলী-রবে ঘি 


॥ প্রাণ চমকিত, বিশ্ব পুলকিত, জাগিয়া উঠি সবে। 
-_',- কি বিজয়ঘোষ ঘোধিলে জগতে, হে বন্ধের মহাবীর | : ২. 
ক মুদিলে, গৌরব বাড়ালে চির অননীয়। ডের 
টু র 
বীর আৰ্য্য ধৰ্ম্মে দলি আমরা বাঙ্গালী জাতি, ' 
/নারী দেবতারে পদতলে মোরা দলিয়াছি দবিবারাতি। : 
ছঃখিনী নারীরে বসায়েছ ভুমি রত্বময় সিংহাসনে, 
, ব্লনারী-কাস্তি নিরখি’ অবাক, ভ্রান্তি জাগে বিশ্ব-মনে। 
স্তব্ধ বিশ্ব ভাবে, ইহারা ইন্দিরা, ইহারা দেবেন্্র-জায়া, . 
ওহে চিত্রকর ! তোমার তুলিকা না জানি কি ধরে মায়া ! 
তোমার ভ্রমরা, তোমার প্রফুল্ল; তব চারু সূর্যমুখী -. 
ফুল ফুলদল, গুপ্ররয়ে যাহে নেত্র-অলি চিরসুখী ! - 
"... ভায়োলেট ডেসী মনোজ কুহু হারি মানে যার কাছে, 
নিও 


৭ শিরশালাগৃহে সৌনদধযমন্দির, তাহার পুজারী হায়ে ও 
র 85778 ৪২ 
৮১৯ ফুটন্ত গোলাপে, রামধঙ্গ-শিরে, সুন্দরী নারীর আস্তে, : - | 
Ee 'দিন্ুরের বাগে আধীরের দাগে, বালকের কলহাস্তে Fe 

' কি শোভা যে রাজে, তুমিই দেখালে | জয় ! সুন্দরের জয় {- | 
0. সৌনধ্যের পুজা যে জাতি না শিখে, সে জাতি কি বড় হয়? বি 
'', সৌন্বধ্য-সাগরে অবগাহি” মোরা হরে করিনু আমান, ' 
 .লৌনদর্য অমিয়া মন্দিরে বসিয়া আনন্দে করিস্থ পান! 
..- ভোষার প্রসাদ ঘুচিল, ঘুচিল প্রাণের কলঙ্ক আনি, : 

।  ছুঃনয়নে জ্যোতি, হাসিতেছি মোরা দেব-শিশু.সম সাজি”! 


1১০১৩। বন্কিম-মঙ্গল। . = ৩ 
+ ” bi | Hl 

নত নদী সম খতি গুপ্ত ছিল দেশ-ভক্তি শ্রোতশ্বতী, 

তব শঙ্খরবে আজি তাহ! গঙ্গা ! কে রোধে তাহার গতি ! 
ওহে ভঙ্গীরধ ! বিফুপদ হ’তে কি ময়ে, কি তপস্তায় 
আনিলে মায়েরে ? তরঙ্গের রঙ্গে আনন্দে জাহ্নবী ধায়, 

. কোটী নরনারী মোরা সারি সারি দাড়ায়ে তটিনীতটে, 
প্বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্‌!» ডাকিতেছি অকপটে ! 
হে মহাগুরু ! এ মহামন্ত্রের অবস্ত হইবে সিদ্ধি 
সাধনার শাখে কাম্যফল হয়ে অবশ্য ফলিবে খদ্ধি, 

মেঘ নাহি ছিল, পড়িতেছে জল, অবশ্য ভরিবে সর, 

_ বায়ু নাহি ছিল, এসেছে হিল্লোল, অবস্ত উঠিবে ঝড়! ২ 

্ ৭ 

« ওহে মহাগুরু ! হয়েছে মোদের নব-জীবনের দীক্ষা, 
প্রাণাস্তে আমরা ভুলিব না দেব] এই মহা ধর্ম্মশিক্ষ।। 

" প্রাণ না ঢালিলে, প্রেম না রিলালে, লোক কভু বড় হয়? 
সত্যের আগুনে পতঙ্গ না হ’লে হয় কি দেশের জয়? 
ভক্তির প্রসাদে পেয়ে চির-মুক্তি লভিয়াছ মোহ্ষধাম্‌, 
অরূপ সাগরে ভুবিয়াছে আজি তব রূপ, তব নাম“ 0. 

_ অর্কুমি আজি হরি, হরি আজি তুমি, কি কহিছ হে তন্ময় : ... ২ 
'_ বড় হতে চাও, হও হৌনুধন্মী, যতো,ধর্শ্ সতোজয়। 
এক জন যদি আবি বঙ্গদেশে ধৰ্ম্মে হয় বলীয়ান, .. 

. বিজয়-হুন্দুভি বাজাবে সঘনে কোটী কোটা মহাপ্রাণ ।' 


v 


৮ \ {78 $ 






মা 
১১৯০৫ 
জাগি 


যা বলিছ.হরি! শিরোধাধ্য করি, দাও তবে সেই ডি 


+ ‘ 
ES 


৪. ও 'স্বাহিত্য 1 : ২ এনৰ সৰ 


জারি নি আহা ! আহা! তাই হোক, 
এ হে দ্বারকাপতি ! বঙ্গ-বৃন্দাবন কত আর সবে ক, 
/হে দ্বারকানাথ ! ছ্বারকা নগরী এতই কি ভাল লাগে? 
তব লাগি’ হায়! এ ঘোর আঁধারে কোটী কোটী গোপী জাগে! 
| শ্রীদেবেন্রনাঁথ সেন। 


স্পা 


/ ভারতচন্দের পরস্থাপহরণ। 


বি পরাপহরণমভিযোগের বিচার করিব। 
সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের গ্অম্নদামঙ্গল” ও.*বিস্তাস্থন্দ 
রচনাছয়ের অনুরূপ রচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের “অয়নদামঙ্গলেশ্র সহি 
কবিকঙ্কণের “চণ্ডী”র সাদৃশ্ত সুস্পষ্ট কোনও সমালোচক বলিয়াছেন, 
" অন্নঘামজল বঙ্গসাহিত্যান্থরাপীর্দিগের মধ্যে অনেকেরই অতি প্রিয় পুস্তৎ 
. অনেকেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন ; আমিও ইহার প্রশংসা ক 
ইহা যে বঙ্গসাহিত্য-ভাঁগারের একটি, সুদৃশ্য রত্ব, ইহা অবশ্তই স্বীকার করি 
কিন্তু এই গ্রস্থগুণে ভারতচন্জর প্রাচীন ব্ঙ্বকবিসমাঁঞজ্জে যেরূপ উন্নত আসন গ্র 
করিয়াছেন, সেই আনন তিনি কবিকম্কণসন্তুথে পাইবার যোগ্য কি না, এ বিহ 
আমি সম্পূর্ণ সন্িইঞটী,। ভারতচন্ত্রের অন্নদামঙ্গলের সহিত কবিক্ষ্কণের. চ 
_ কাব্যের তুলনা করিয়া এঁখিলে সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে যে, অন্নদামঙ্গল চ 
কাব্যের অবিকল প্রতিরঠ: না হউক, সর্ধবতোভাঁবে তাহার অনুরূপ 1” (১) 
- অন্ত সমালোচক বলেন,--“মহাকবি ভারতিচন্্র যে অন্নদামল্গল রচনা করি 
ছেন, তাঁহা এই ( কৰিকন্কণের ‘চণ্ডী’ ) গ্রন্থেই অনুকরণ বলা যাইতে পাঁচ 
ভারতচন্দরর দেবদেৰীবন্দন!, ছুষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষষন্ত, শিবের বিবাহ, হরপার্কৎ 
প্রভৃতি একই প্রকার। ছূর্ধলার বেপাতি ও হীরা মালিনীর বেলা 
আছে। এই গ্রন্থের অ্টমঙ্গলা ও হরপীর্কতীর কথোপকথন ও অন 
| স্বর্গ হইতে শীঁত্রষ্ট হইয়া নায়কনাস্িব 
করনা !* (২) 








ও বঙ্গভাবা। 
সংস্করণের সম্পাদকীয্ মন্তব্য ).- .... 





হইয়া উঠে নাই, ইং কবিকস্কণের “চওী”কেই নিঃসন্দেহে এই জাতীয় কক 
"৫ আদি রচনা বলিয়া নিদেশ করা যাইতে পারে না। বরং এরূপ সন্দেহ হ 
কবিকন্কণের পূর্ব হইতে ভাতচন্ত্ের সময় পর্যন্ত এরূপ কাব্য পাঠক 
আদ্ৃত হইত, এবং তঙ্জন্ত কবিগথও এ জাতীয় কাব্যের রচনা করিতেন। ব 
সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া দেখিলে এক এক সময় এক রক < 
রচনার রাহুল্যবিকাশদৃান্তের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্র 
| জন্য আমাদিগকে অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না রানি 
যথেষ্ট প্রমাথু। অ্রকালমধ্যে বহু কবির রচিত “বিষ্ঠাহ্ণন্দরে”র সন্ধান প 
গিয়াছে।, এই রচনার আখ্যানবস্ত সুধীজনের প্রির হওয়ায় বহু 
তাহা অবলম্বন করিরা কবি-কীর্ডিলাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। সময়ের 
। সমালোচক আর নাই ; কাল সেই সকল রচনার মধ্যে রক্ষণোপযোগীগু 
চা করিয়াছে, অবশিগুলি বিস্ৃতির আন্তরণাস্ৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
পাঠকসমাজ সফলশ্রম কবিদিগের রচনাকীত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়েন ; তীহাছি 
কবিত্বের বেদীতে সমাসীন দেখিয়া শ্রদ্ধার গম্ধপুষ্পে তাহাদিগের পুজা করেন 
| 
1 





# 


লে, 





তাহারা যে সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়া প্রথমে মন্দিরে ও পরে কে 
উপনীত হইয়াছিলেন, সে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সময় নষ্ট করেন না। 

কেহ কেহ বলেন বে, -ামগ্রসাদের রচিত-“বিষ্যাসুন্দর”টে * নাদর্শ ক' 

০5807857857 পব্রভাষা ও সাহিছে 

| লেখক বেন, প্রা ও রামপ্রশাদের বিদ্াহুন্দর অবলক্ন করিয়া ভারত 

বিস্তাস্ুন্দর রচনা করেন।” ইহা স্বীকার করিতে পারি না। ভারতচন্দ্র “হি 

২! এ অন্দর”-রচনায় রামপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এরূপ -মনে কটি 

কারণ নাই। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতচন্দ্রের প্রতি সদয় নহেন। 1 

' তিনিও এ স্থলে ভারতচন্দ্রকে রামপ্রসাদের পথানুবর্তী, গতাম্থগতিক' বহি 

| পারেন নাই। (বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে, ভারতচক্জের নাম বড় লাম। 

টি রা! চন্দ্রের রাজকৰি ছিলেন। তাহার ভাঁষা অন্গকরণের অতীত, ধীল 

চু & প্রথর, এবং প্রতিভা সর্কতোমুখী। “বিদ্যানুন্দরঃ তাহার প্রধান কাব্য, ত 

- কীৰ্তিক্ন্ভ ও তাহার অমৃতভাঁগও ৷” কিন্ত “ পবস্তাসতন্দর' তাহার নিজের নহে, 

৮ করা জিনিন। ধাঁবও আবার মূল সংস্কৃত হইতে -নহে। নূর সৃতি হ 

৪ 1 * (৩) গঙ্গাচরণ সরকার ;বনসাহিত্য ও বলগভাবা”। | রঃ 


সু a Nn 
নারে - উস ২. ২৩৩ 


সাহিত্য । . .--- সপ সতী 


হক হজ লাদ পূবে অন্ত লোক তাহা ধা 
করিয়াছিল; তিনি-ধার করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন, "যথেষ্ট সুদ সমেত 
শোধ দিয়াছেন-সত্য, কিন্তু জিনিসটা ধারের ধার। . 'তিনি-কাঁহারনিকট “বিদ্ধ 
সুন্দরে'র- গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন? রামপ্রসদ্ি- সেনের. নিকট" নহে। কারণ 
উভয়েই এক কালের লোক, প্রায় এক সময়েই “বস্তার লিখিয়ছেন.। ভারত 
চন্দ্র ও রামপ্রসাদ, দুই জনেই আর এক্‌ জনের নিকট হইতে বি পাইয়া 
ছিলেন ।” (৪) তিনি কৰি রাম 1) -” ile 2০২৯৯, হুল 

(কুকরাম তারতচ্ের পূর্ব “বিসযানমন্দরে“র রচনা করিয়াছিলেন" সুতরা 
ভারতনন্ত্র তাহার “নিকট হইতে বিষাদ পাইয়াছিলেন*, এ যুক্তি- একার 
অনার। বরং এমন মনে করা যাইতে পারে ফে,. কৃষ্তরাম)--ভারতচন্্র-€ 
রামগ্রসাদ, তিন জনই এক মূল গ্রন্থ হইতে আখ্যানবস্তুর সংগ্রহ করিয়াছিলেন? 
তারতচন্ত্রের বহু পূর্বে এই আখ্যানবন্ত প্রচলিত থাকার কথা“ বাবার 
'সাহিত্যেপ্র লেখকও স্বীকার করিয়াছেন। ভারতচন্ত্র অন্ত -সকলের -অপেক্ষ 
অধিকতর দক্ষতাসহকারে রচনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার -রচনাই সর্বজন, 
দিদ্বিত। (৫) ভ্তায়রদ্র মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,_পবিস্তাসুন্দরের উপাখ্যান 
সর্বজনপ্রসিদ্ধ,_উহা অবলম্বন করিয়া অনেকানেক যাত্রা হইয়াছে, সুতরা! 
: আপামর সাধারণ কেহই প্রায় উহার বিষয়ে অনবগত নহে। বিশেষতঃ গুণাকর 
উহাকে এমনই মধুর করিয়া গিয়াছেন যে, একবার পড়িলে-কেহই- আর ভুলিডে 
"পারে নার ভারতচন্দ্ের ভিন্ন অন্তের রচিত যে বিদ্যাস্থন্দর আছে, তাহা অনেকে 
' অব্ততই নহেন ; সুতরাং এ উলাখ্যানের এতানৃশ সার্কজনীনতা হওয়া” বিষ 
' ভাঁরতচন্দ্রের লিপিনৈপুণ্য-ভিন্ন আর কিছুই কাঁরণ নহে।” আমরাও পূর্বে রাম্‌ 
_ পরঁসাদাদির বিদ্ানুন্দরের কথ! জানিতাম,মা; আত + বি্াস্মনরই, প্রথঢে 





Sel 


অঙ্কিত হয় মাছি ৬). ৫ রে 
ইহা হইতে কেহ-এরপ সনে করিবেন ন! ও লারাভোযার গুছ বধি 


i (9) কৰি হুক সাহিত 7 3৩৪০, উর iE চৰ 7 টু 





৮ 





ও ১৩১৯ ভারতচন্দ্রের পরস্থাপহরণ। _ 


দিগের নিকট ভাৱতচন্দের খণ- স্বীকার করিতে কুটিত। ৫ 
. কথা বলি যে, তিনি বামর-নিক্ট বা রামপ্রসাদের নিকট বিস্তার” গ্রহণ 
বিষয়ে খুনী,-এদন মাধ রাই. তন্ির-কোন্‌ শিরী সম্পূর্ণ নূতন, সৌদ কত ও 
ব্যকত-করিতে পারিয়াছেন?-সংসারে ছোট বড়-মকল শিল্পীই পুর্ববর্ভীদিগের নিকট 
_খণী চ_তীহাদিগে কন্ধে জাারোহণ করেন, এবং আপনাদিগের সমসাময়িক আদর্শ . 
নিব করিয়া-ব্যক্ত করেন । (কোন্‌ ক্বির সযত্বগ্রথিত" রত্বহারে অন্ত কবি- 
দিগের-সংগৃহীত রাজিব নাই? সাহিত্যে কোনও ভাব ফিনি উতরুষ্টতম- 
-রূপে পরল করেন: তাহা -শেষে-ওীহারই নিজস্ব -হইয়া যায়। (৮) ইহাকে, 
সাহিত্যের একটি অবিরিবন্ধবিধি বলা যাইতে পারে. ২ 
. , ভারভচন্দের ““বিদ্ধাস্নমারে”-হীরা-মালিনী সীল. সরে প্রথম 
স্ব হা এ ১2 
গত - «জামি সখিনী মালিনী । 
25 দাড়ীমোর বেরা বটে থাকি একাফিনী 1*.ুসের সালিনী-সা্াৎ ।- পর 
কাশীরামের-“মহাভারতে”,'“শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যানে*, শ্রীবৎস “বহুকাল 
জনে ভানি* পসৌতিপুরে মালাকার-জ্ায়ার আশ্রমে” উপনীত হইলে, মালিনী 
2০০০৫ নিত 






পাটি ও 


- দাহ কেহ রাহি বাপু যতি একী. রি 
এ চি -"নোঁর গৃহে_ভাঙিন্রেয় ভাবে থাক তুমি-॥* মা নী 
- বিছানা < পনির se এ 
ই কু =, এ “ছাড় আই ঘল| জানি সকল). ৮ - 2 ০ 
টির ২ পাকার যন লন জিরার 

 কাবিকণ চণীতে আছে... | ০25 


- বররন কা চাজী” সমাদর সপে বুয়ার হুকধৰ। bs 
Ene নর "আকুল হইয়া কৈবে বের সু LE 





\ 0). Conway. টি of Art. রত টং টি 


hey Lowell =. 222 নি 


পানা টা = 


চে নামের “ধরেন (এখোাহাটপনা”) মালিনী লাউনেনকে বলিয়াছিল, 
বাপ রাবি রই সজ এ পরলিত বন বীর স্বাভাবিক 


“ জনে উপর প্রতিটি) ২ 


পাশা সং 


7 ০১. ভপুরবর্ন। বি ME ২৯ 


*"; সাহ্ত্যি। .  সশবর্ইমসংখ্যা। 


“ীধর্রম্লেশ লাউসেন__ ৯৯) 
“বকুল বৃক্ষের ছার সুশীতল যার । | : 
| “ বিশ্ামাসনাধশে বসিল ছায়ার ॥"--কলামতি পাল 
প্অন্নদামজলেঃ__ 
পমারী যায় স্বতস্তর। সেজন জিয়স্তে সর! : 
ভাহার উচিত ঘনবাস "শিবের ভিক্ষায় গসনোদ্যোগ । 
বনের “জীলে” । AES 
2 ধৰিল জীবন যান তর নারী। রি 
অধলা প্রথলা হৈলে নই হয় গারি।*__গৌলাহাটপালী। .. | ft 
 পবিস্তাসুন্রে” আছে,-_"মিছা কথা সিঁচা জল কত. ক্ষণ রয়” (১৯ 
খনরামের “শরধর্ম্মমঙ্গলে” আছে, “মিছা বাণী পেঁচা পাণি কত ক্ষণ রয়। (১২) ! 
এ সকল স্থলেই ভারতচন্দ্রের রচনা অন্ত সকলের রচনার অপেক্ষা সুসংস্কৃত। .. hi 
ইংরাজ-কবি টেনিসন এইরূপ সমভাবের কবিতার সংগ্রহচেষ্টার বিশ্ব 
বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, ইহা এক কবির নিকট অন্ত কবির খণের ' 
যথেষ্ট প্রমাণ, এরূপ মনে" করিবার কারণ নাই। . তিনি বলিতেন যে, কেহ যদি 
বলে, স্্য অন্তগত হইয়াছিল, অমনই এক জন বলিয়া বসে, পুর্বে আর এক জন 
ও কথা বলিয়াছেন ; ইহা বড় অবিচারের কথা । গৃহহীন সমুদ্রের কাতর ধ্বনির 
কথা বলিলে সমালোচক বলেন, “গৃহহীন” বিশেষণ শেলীর রচনা হইতে গৃহীত, 
পকাতর ধ্বনি*র কথা হোরেস প্রথম বলেন। কেন, হোরেস- ব্যতীত আর 
কেহ কি সমুদ্রের গঞ্জনকে কাতরধবনি মনে করিতে পারে না ? (১৩) সময় সময় 
' অন্ত,লেখকের ভাব ও ভাষা লেখকের অজ্ঞাতে তাহার স্থৃতি হইতে তাহার - 
নিজ রচনার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। কবি স্কট একবার এইরূপে তাঁহার কোন 
বন্ধুর ভৃত্যের রচিত কবিতা হইতে , *্পরস্বাপহ্রণ” করিয়াছিলেন । . 'স্কটের 
তিতা বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা কি হার কত *পরসথাপহরণ* মনে 
করিবার সম্ভাবনা থাকে? i i শত 
সুখের বিষয়, এ কথা অনেক বাঙ্গালী সমাঁলোচকও . অ্থীকার পে 
পারেন নাই। পূর্ক্বেই.উক্ত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী স্বীকার করিয়াছেন ১ 


- (১১) সারীশুকবিবাহ।. | 5 । 
(১২) কানডার স্বরংযর। ট 1 


০১৫১৩) Andrew Lang ;~—Alired Tennyson. ১. ॥ 
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| বৈশাখ। ১৩১৩ । . - রত ্‌ রঃ চে 
তারতচ্ দিও পবস্ানন্দর” ধার করা জিনিস আবার ধার করিয়াছি 







প্যথেষ্ট সুদ সমেত শোধ দিয়াছেন” (১৪) “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক ২ 
_-্কৃষরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্ 
বি এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌধ্যবৃত্তি। কিন্ত 
প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিতাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের 
মূলে--সংগ্রহ ; প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য 1” 
কোনও প্রসিদ্ধ ইংরাজ্জ সমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্যে কাহাকেও পরশ্বাপ- 
হারী বলিবার পূর্বে দেখা উচিত,--“অপহৃত” সম্পদ তাহার সাধারণ নিজ সম্পদ 
অপেক্ষা প্রচুরপ্ররিমাণে উৎকৃষ্ট .কি না। যদি" "অপহৃত” সম্পদ্র সত্য সত্যই 
সাধারণ. নিজস্ব. সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট হয়, তবেই তাঁহাকে 
[ীপহারী যাইতে পারে, নতুবা নহে। (১৬) 
এ কর লেখক আর এক স্থলেও স্বীকার করিয়াছেন; 
ধ্বাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী চত্ভীলেথকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে, 
খণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই, সমস্তই এক কথা ; তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি 
পর্যন্ত অপন্বত! দেখ! যায়। ভারতচন্ত্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত সি ধ কাটিয়া 
চুরি করিয়াছেন? তাহার কণ্ঠে যে বশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে 
নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে স্তায়ের উচিত তৃলাদণ্ডে 
কত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তা ছড়া$ একটি মুক্তাও : 
তাঁহার থাকিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, 
কালিদাস - পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্ষণীয়ের, হলিন্সিয়াড হইতে, মিপ্টন . ইলিয়াড, 
"প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় ও উপরুরণ অবাধে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব. 
শপরস্থাপহারক দস্থ্য কাব্য-জগতে লৰ্ষশী ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার এক উত্তর-- 
ইহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তত্দারা যাহা স্পর্শ 
করিয়াছেন, তাঁহাতেই ইহাদের অধিকার বর্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্টরাজগণ 
এক প্রকার দন্থ্য। .কবিকম্কণ, ভারতচন্ত্রপ্রত্থৃতি লেখক নানা স্থান 
ত, আহত রত্বের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পূজ্জক,_এ জন্য 
অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পু্চন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহার 
(১৪) ‘সাহিত্য; ১৩**। | 
(১৫) এ কথা যে আসর! শ্বীকার করি ন', তাহ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 
(24) Fitzgerald, 







ক - 
হাসি শট 


পু সাহিত্য Lo ০০ ১ ১যুনংখা। 





হরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সম্নিবিষ্ট কবে; “ইহাকে অনয রিয়া 
আহরণ বলা উচিত ; কারণ, অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের - কাকি - 
নবধুগের দৃশ্তাবলী তুল্যৰূপেই ব্যবহার্য্য ও তিনিই এবিষয়ে সবতবীন-. 

অতঃপর সর্বজনবিদিত ভাবসংগ্রহের আলোচনায় বত হও) নাউ )= 
যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি কোকিলের কাকলীর কারণ ও- দূলধীন চেষ্টার সর্হিব 
দেহ হইতে হ্দযনত্ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন, তাহারা ভারতচন্দরের রচনায় সহজেই: 
পূর্ব কবিগণের রচনাব খণ দেখিতে পাইবেন, -ভারতচ্ সেখ গোপন 
করিবার প্রশ্নাসী ছিলেন না। যে কবির যথেষ্ট জন আছে, সে কৰি, 
অপরের ভাবাধির ব্যবহারে অকুষ্ঠিত। টেনিসন সেকৃদ্গীয়ারের-একটি ভবি- 
নিজন্ব করিয়া-ব্যবহাবকালে সামান্য পরিবর্তনও আবশ্যক মনে-করেন নাই। (১৭) 
বাহার সম্বল অল্প, সেই পরস্বগ্রহণকালে তাহার গোপন চেষ্টা করে" - 

পবিগ্ান্থদরে” আঁছে,_“বল কি হইবে কলিকা দলিলে*-ইত্যাদি-ঘনরামের. 
“জীধৰ্ম্মমঙ্গলে” আছে, “কণিকা -কুম্ুম-কোলে-কি করিবে অলি”_-ইত্যাদি 1 (৮), 
সম্ভবতঃ, উভয়েরই রচনার পূর্বে সংস্কৃত নৌক রচিত হইয়াছিল, -ভন্তাস্থু তাব= . 
দুপমৰ্দিসহাস্থ ভৃঙ্”--ইত্যাদি। এইরূপ “বিদ্াসুন্দরেপ্র--রস-ইচ্ছু-কি-দেই.. 
দয়া করিলে”, সংস্কৃত “মন্দাক্রাস্তা- বিতরতি-রপং” নেক্ক্যটিঃ ০ 
AERC টু 


বি ৃ _ ৃ এ ct af 
“আঁমাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন ॥ ক্রোধে কান্তা যি কাতে চি থাকে 
বিয়োগীর বম সংযোগীব প্রাণধন 1 _জডাইয়! ধরে ডরে জলের ডাকে }*0)"* 
পাঠ করিলে কালিদ্নাসের কবিতা স্থৃতিপথে সমুদ্িত হইবে. ১, 


দঅস্তোবিনুপ্রহপরভসাংস্চাতকান্‌ বীক্ষমাণাঃ তবামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানযিষ্যত্তি-সিদ্ধাঃ, 
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়! দির্দিশস্তে। বলাকাঃ॥ নোৎকম্পানি শ্রিয্সহচরীসম্ত্রমালিজি তানি ॥ ্ 


পিপি HCE DE AAEM AEE MED RL MEE LLB Ml রিটা না AFA LORE দর স্রার্ক গ্রাস ০প্র 3 
(১৭) Morton Luce ;— Handbook to Tennyson's Works. তি 


(১৮) মার়ামুণ্ড পাদা। নি 
০... (১৯) বারমাস ধর্ণন। | A 


{২০) মেঘদূতস্‌। 


FE, 0 EXC EE 2 


বৈশাখ, তি) Se _ ভারতচন্দরের পরস্বাপহর রা | ক বু 28 Es 


-হেরে বুদ্ধ পিন্ধ যুখা চাতক -হরষে পিছে নি সি হিম ভার শুনি? তর তীর ১ 
পদে নন্ছে.ভাঁয়ি-নলে শ্রেণীবদ্ধ ঘলাকার দল; - সে ববে el পরিথ তার করে আঁচ 


' --. অন্ত্ৰ আছেন... রি টি, 
পপর্বাুং-রত! চৰ্তৰ -- - __বার্িদ-স্তনিভরধে ধ্বনিত গহ্বর | 
৯২ ০. কম্পোতরংভৌরু-ভবোপগুড-  লাগনাইত পূর্বন্বভি-অসহ বেদন__ 
১৫ ওহানিষর প্যিতিবাহিতানি-_.--- ---- মেঘের গর্জন শুনি শঙ্কিত অন্তব 
7 ময়! কখকিবনগঞ্জিতানি:: 2২১)___ আশ্রয় আমাব অঙ্কে লইভে ববন? 
যাবার অন্ত স্থানে” ছি নু | 
টি: _ হাক শহনেপযাযুথী--- এ টেলি SG 
২২ ল নাদুনেতুমধলা ন তরে ।, নীঁকরিতা নরবর তাহারে মিনতি +- 
. ১৯৯১. - আচকাজ্ক খন্শব্দবিরুবাঃ= 7 ধিবশ ব্যাকুল হিযা-মেঘের গর্জন 


টি তা বিরৃত্য নিশতীডু'জ্রান্তরন্‌॥"(২২) _ আমিঘে সে ভুন্মাঝে জানিতা নৃশতি। 
" _পুৰ্ক্বন্তী কবিগণের 'সর্বাজসবিদিত রচনা হইতে ভাবাদি গ্রহণের এরূপ 
৯, দৃষ্টান্ত অনেক দেখান যাইতে পারে। পূর্বেই বনিয়াছি, যে কবির নিদ্রস্থের অভাব, 
সা মের অপরের সারি হালে অতি তিনি তাহা গোপন কয়! 
- আবশ্যক বিবেচনা করেন না। _ 
_  প্জম্মভুমি জননী স্বর্ণের গনীয়সী”,_ইহাতে অনুকরণ সামান্তমাত্র রূপান্তরিত 
করিষা তাহার, স্বরুপগোপনের চেষ্ট নাই। .“চোরপঞ্চাশৎ” ভারতচন্দ্রের নিজ 
- রচনা নহে। তিনি নিঃসঙ্কোচে তাহা নিজ আবশ্যক মত ব্যবহার,করিয়াছেন।২৩) 
এ কোনও বিখ্যাত ফরাসী লেখকের রচনিপ্র্কবত্তী বেখকদিগের রচনার অঙ্গকরণের 
__ কথ! বলিলে তিনি উত্তর করিতেন,-_পূর্বস্তী লেখকগণ .পরবর্তিগণের -জন্ত 
 স্উপাধান, সংগ্রহ করিয়া থাকেন ; তিনি সেইরূপে তাহার জন্য -সংগৃহীত উপাদান 
+ = ব্যবহার করিয়াছেন-মাতর। কথাটিতে কি সভ্য নাই? . 
. কেহ কেহ তারতচরকে পার সাহিত্যের নিকট খনী বলিয়াছেন । ্বদভাব) 


~~ ১ 


হি ২১) রঘুবংশস্‌ ( ১৩২৮) 
রে ডি ২)-ধুবংশন্‌( ১৯৬৮)... 
ই ইহ - (২৩) ভাত্রভল্র-ও রামপ্রসাদ উত্তয়েই এই কবিতাগুলি "বিদ্যাসবন্দরে” ব্যবহার কযিস্নাছেন। 
ইহা হইতেও ছুই জন সমসাময়িক লেকের পক্ষে- একই 'বিষয়ক রচনা "এক. অপরের পদাহ 
_. খুয্বামপুথরপে অনুসরণ সম্ভব নহে বলিয়া বোধ হয়, উভয়েই কোনও পূর্ব কবির নিকট বঃ 
প্রচলিত গল্পের নকট ঝরণী। যং চা হর খর এর রণ পল 
বজ 1 2 == 
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সাহিত্য । ১৭শ খৰ্য, ১ম সংখ্যা ৫ 


2 সব লেখক হা বা হীরা, বিদু ব্রাহ্গমী প্রভৃতি >-* 
জের খাঁটি চরিত্র নহে; দুর্বল দাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের . 
*পএড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার স্তায় নাগর ধর্রিবার ফঁদ.বিদেশের আমদানী |” 

_. ণ্নুসলমানী কেতাবে” কুষ্টনী দাসীর কথা, বলিয়া লেখক বলিয়াছেন,--"এই, 
যবনীগণের চন্দ্র স্ম্য ও বাঘের দুণ্ধ করার ছিল; ইহাবিআঁকাঁগে ধন পাতিয়া 
_নারিকার কামাভিলাষ পুর্ণ করিতে পারিত;-এই রমণীগণই হিন্দু সাহিতেঃ 
হীরা মালিনী ও োনামুখী হইয়া উপস্থিত হুইয়াছে। পাঠক তাহীর্দিগকে নারদ .. 
ফির স্ত্রীসংস্করণ কুজা! কিংবা, দুর্বলার সঙ্গে একশ্রেণীভূক্ত করিবেন নাুকিগ্রাঁ 

হগরের নিধকাটা বিলাসের অভিনয় ও = * গৃহের বাড়ীর কার্ডে বীজ 
এ সমস্ত সম্ভবতঃ সুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পারচায়ক | ফাশী অনুরাগী 
ধৰ্ম্মভীক কবিগণ চত্তীপুজার বিস্বপত্র কানে গু'জিয়া মুসলমানী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন। 
তাহাদের বক্ষঃস্থলে লম্বমাঁন পৈতা, চন্দনচর্চচিত ললাট, কর্ণলগ্ন বিস্বপত্র ও মুখে 
‘কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডযুণ্ডি মুণখগ্ডি খওমুণ্ুমালিকে’ 

১ প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনির। শ্রোতাগণ! বিগ্যাস্ন্দর পূজামওপে গাওয়াইরাছেন। 

১ সু বিস্কান্ুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছাঁয়া বড় স্পষ্ট, চণ্ডীর চৌতিশা'য় 

€. স্হাঁর চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।” আর এক' জন লেখকও" অতি মামান্ত 

বের উপর নির্ভর করিয়া ভারতকে পারদীক সাহিত্যের নিকট বি 
~॥ শৃছেনণ (২৪) = উর 

সাহিত্যে অন্ত সাহিত্যের প্রভাব নানা কান নানারূপে পতিভ- হয়৷ " 
কোনও ভাষা যখন আর কোনও প্রাচীন ভাষার নিগড় বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন রচন! 
আধিস্ত করে, তখন তাহার প্রথম চেষ্টা প্রায়ই অনুকরণে আত্মপ্রকাশ করেন = 
খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শত বীতে গ্রীক কবিতার ভিত্তির উপর প্রতিঠিত ল্যাটিন কবিত! ; 
সমুজ্জল সোন্ৰ্্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল ; মধ্যযুগে” নিস্তেজ ল্যাটিন. হইতে নব্য 
সুগগোগেৰ ভাবা সকল উদ্ভুত হয়। এসকল স্থলে দেখা যায়, -্রাটীন হইতে : 
উদ্ভূত নূতন প্রথমতঃ অন্থুকরণে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে স্বীর স্বাধীন রূপ প্রাপ্ত 
ইয়। ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গভাষার অব্হথা কিরূপ ? তখন কব্রি, পর কি, 
* সহাকে মান্ডিত করিয়াছেন । বঙ্গভাষা তখন পূর্ণ, পুষ্টি মার্জিত, সমুজ্ছল % ৮ 
২ লিদাসের সময় সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মার্জিত, পোপেব সর ইংরাজী ভাষা যেরূপ | 


77777 শট িটাাটাাা্াশাশীশী পিপিপি? রি 
" (২৪) গদিজ্বমোহন মিত্র; সাহিত্য’ । হি এ 
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দিশখ,১০। : .ভারতচন্দ্রের পরস্বথাপহরণ। ১৩ 


_ হস্ত, ভারতচনত্ের সময় বাঙ্গাল! ভাষা! সেইরূপ । তখন বাঙ্গালা ভাষা সর্ক- 
৩0বিধ ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী তখনই সে ভাষা উল্লাসে শ্ষীত, আনন্দে 
* উচ্ছসিত, ক্রোধে বিকল্প, দ্বিধায় বিচলিত ও বিষাদে সঙ্কুচিত হয়। - সুতরাং 
ভাঁরতচন্দ্রের পক্ষে বিদেশী ভাষার শরণ লওয়া একান্ত অনাবস্যক ছিল। 
বরং ভারতচন্ত্রের রচনায় ব্যবন্ধত পারসী শব্দসমূহ বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে 
নিয়স্ত্রিত. দেখিয়া তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার শক্তির ও সজীবতার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। অন্ত জাঁতির' সহিত ঘনিষ্ঠভা-হুত্রে বন্ধ জাতির পক্ষে জাতীয় ভাষার 
সংস্পর্শ দোষবর্জ্নের চেষ্টা ব্যর্থ না .হইয়া যায় না।. স্বাতন্ত্যরক্ষাই যথেষ্ট । 
জগততে 'কোন 'ভাষায় বিদেশীয় শব্দ নাই ? বাণিজ্য বিজয়াদি নানা কারণে 
বিজাতীয় শব্দ জাতীয় ভাষার অর্গীভূত হইয়া যায়। অনেক ভাঁষায় বিজাতীয় 
“শব্দের সংখ্যা জাতীয় শৰকে সংখ্যায় পরাজিত করে। কিন্তু সজীব ভাষার 
ব্যাকরণের নিয়ম “অক্ষুণ্ণ থাকে। বর্তমান সময়ে পারস্তের ভাষায় আরব্য শব্দের 
প্রাচ্য বিস্ময়কর ; কিন্তু তাহার: ব্যাকরণ ইণ্ডোয়ুরোপীয়ান-_সেমেটিক নহে। 
কনস্তাত্তিনোপলে প্রচলিত তুর্ক ভাষায় আরব্য ও পারসীক শব্দের সংখ্যা তুর্ক 
শবে সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক ; কিন্ত ইহাতে মূল ভাষার ব্যাকরণ-নিয়ম ॥ 
পরিবর্তিত হয় নাই। ইংরাজী ভাষা বহু ফরাসী শব্দ আব্রসাৎ করিয়াছে, কিউ 
ফরাসী ব্যাকরণের “নিয়মের অনুকরণ করে নাই। ইহাতেই ভাবার শি 
: পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৫) | 
বাঙ্গালা ভাষার এ শক্তি প্রচুরপরিমাণে বিজ্মান। বছ বিদেশীয় শব্দ বর্গ: 
১৫ ডিন মত 
1১7 ব্যাকরণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত । 
সাহিত্যে আর এক কারণে অস্ত সাহিত্যের প্রভাব পরি হয়। কোনও * 
কারণে সাহিত্য ব্যয়িতশক্তি বা ক্ষ্বপ্রাপ্ত হইলে, অন্ত সাহিত্যের বস্তু ও বর্ণ উভয়ের 
দ্বারা তাহার ক্ষীণশক্তি অক্ষুত্ণ রাখিতে হয়। সে সাহিত্য স্বাতন্ত্য হারাইয়া 
টিপ 
নিকট স্পেনিস্‌ নাটক এইয়প স্বাতঙ্ত হারাইয়াছিল। তখন মাদ্রিদের রঙমঞ্চে 
পিন তন 
টি ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনকালেও ইংরাজী সাহিত্যের এইরূপ ছুরদশ। 
দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ ক্ষয়দশা ঘটে নাই। 
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তৎকালে রাষ্্রনৈতিক "অশান্তি -ও. পূৰ্বত কৰিদিগের রচনাবাহল্য হেতু, 
সাহিত্যে অবসাদ-আসিয়াছিল, সত্য ) -কিনতুল্লাহিত্যে সতীবতা ও শক্তি তখন, 

" ব্যায়িত- হইস্সা-্বাপ্ি-নাই। ইংরাজী : সাহিোত ঈনসখে এরূপ. অবদাদের ' 

দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। সুতরাং এ কথা নিঃলংশয়ে লা-াইড্ে পার যে ভারত 

চন্দ্রের: সময় বাগাল! সাহিত্য পারসীক সাহিত্য হইতে. বস্ত এহ কয নাই 
ভবে কোনও ইংরাজ সমালোচক ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের পরন্পরের উপর 
, ' প্রভাব সমন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এই হুই সাহিঠ্য নশ্বদ্বেও তাহা প্রযোল্্য |. যেন 
ভিন্ন বর্ণের ছুইট-্বাতির-জব্য_ স্মাস্তর- রেখায় গগনমারে মিন কিকেছে-এক * 

_ অপরকে পর্ন করছেনা একস্সপরের গমনপথ বাঁঁবেগ কৌনফিপে-নিষিত , 
করিতেছে না ;-_কেবল্‌ “সময় সময় একের উজ্জল দেহে-অপরের বর্ণ প্রত্ফিলিত, 
“হষ্টতেছে । (৯৬) দুই ভিন্ন জাতি বা তুই ভিন্ন সভ্যতা. পরহ্পরের সীরিধ্যে নিলে; 
একের শিল্পে ও সাহিত্যে অপরের বর্ণ এইরূপ প্রতিফলিত ন! ইইয়া যায়.না । 
দৃষ্টান্তের জন্য অধিক দুর-যাইতে -হইবে না। _আলেক্নারের অভিযানের পুর্বে 
ভারতবর্ষে প্রস্তরনির্স্িত গৃহ ছিল না, এ কথধঃমামরা' বিশ্ব করি'না। (২৭) 

_ হু স্থপতিশিল্পে বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিফলিত হইয়ািদ। আবার খৃষ্টার একাদক- 
ডে শতাব্দীতে বিহার-মধ্যবত্তী বৌদ্ধ চৈত্য-প্রতিমাদ “8 পরিণত হইয়াছিল। (২৮) 
টপ গ্রীকণিল্লেও বোদ্ধপ্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল" (২৯) সয় * শতাৰীয় 
হও ই:ক্ল্ারস্তের অব্যবহিত পূর্বেও পরে : গাক্ধারের? 





ভার. 


ই পিল তি 


প্রতিফলিত। (৩) আবার ভারতী স্ণতিশিল্পে_ মুসলমান, শাসন সর্ব 
মুসলমান প্রভাব সুম্পষ্টরপে প্রতিদ্লিত উট শির, রশ -বহছপপরিমা | 
শ্রভাকিত। (৩১) ২ HH 
নন নাদারানাহিতি হযাহী উনিও ইংরাজী, সাহিত্যের ৫ 
দয়া-ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবও প্রতিফলিত বাঙ্গালা ছোট গয়েরু সানির * 





(২৪) 0০88০, ‘Profiles. না ০ হু 1 
(২৭) Vide Archaeological ৪ পে চিল, Vol. 111. বে 

"- (২৮) Fergussen-—] ETT Eastern” A rolitecture.” চে 
_ (২৯) Conway— Domain of Art. .s~ . সু 
(৩*), Stain— Sand Buriéd টি, SE Khotan. rs | Ex 
(৩১) Manning— Ancient and Mediaeval India, = T = A 


| ভারতে মুসলমানের দা নি বসেও লন সি ও রি 
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না 1653 ভাঁরতচন্দ্রের পরস্বাপহরণ। ১৫ 


ইংরাজী সাহিত্যে নাই--ফরাসী সাহিস্য হইতে গৃহীত। বাঙ্গালা উপন্থাসের' 
ও চরিত্র উভয়েই যথেষ্ট ইংরানজীপ্রভাৰ প্রতিফলিত। বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
এই প্রতিফধিত ইংরাজী' প্রভাব হেতুই বাঞ্গালায় কর্নিতাদর্শমূলক উপন্যাসের - 
বাঁছুল্য,_-বাস্তবাদর্শমূলক উপন্াসের একাস্ত 'অভাব। - আমাদের নায়ক-নায়িকা- 
চরিত্রে ইংরাজীপ্রভাব স্বপ্রকাশ। তাই যাহার “সৌনধ্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ 
আর 'খাঁদা নাক--বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলে, মহলে প্রকাশ--আর প্রণয়ের 
বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কত দুধ ছিল, বলিতে পারি না, কিন্ত একটা পোষ! 
বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল” (৩২) সেই গরীব তারাচরণকে নায়ক করিয়া 
বাঙ্গালা উপন্ভাস রচিত হয় না। বাঙ্গালা উপন্াসের নায়ক নায়িকা ইংরাজীভাবে 
অনুপ্রাপিত। বন্ধিমচন্দ্রের উপন্তাস সৌন্দর্য্যের প্রবণ, তাঁহার অনাবিল 
সলিলেও ইংরাত্রীপ্রভাব প্রতিবিবিত | উপন্তাসে সমসাময়িক বেশভূযা, আচার 
ব্যবহার, সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা প্রভৃতি অবগত হওয়া 'যায়। বাঙ্গালীর 
ঘরের কথায় বাঙ্গালীর হাঁড়ির খবরে পূর্ণ বলিয়াই প্র্ণপতাশ্র আদর তাই 
- আমাদের সহান্ুক্রতিজাত 'অশ্রসলিলে ক্কতাঁভিষেক-ললানমধুরা সরলা সহজেই 
বাঙ্গালীর হদয়মন্দিরে প্রবেশন/ভ করে। কিন্তু এই গুণের অভাবই অধিকাংশ 
বাঙ্গালা উপন্তাসে পরিন্ফট. পক্পালকুগুলাঁ”র ইংরাজী অনুবাদক (৩৩) সত্যই 
খালিয়াছেন,_“এ সমন্ধে বাঙ্গালী ওপন্তাসিকের করিবার যথেষ্ট রহিয়াছে। 
বাঙ্গালীর সামাজিক.ও পারিবারিক জীবন, মন্দির, বিপনী, গৃহসজ্জা; বেশ, অলঙ্কার, 
গ্রসাধনোপকরণ, আহার, মাদকদ্রব্য, বিবাহ-সম্বন্ক, বিবাহ, সন্তানের অন্ম,.মৃত্যু, 
মুতসৎকার, ক্রীড়া, চিত্র, ভূস্বামীর সহিত প্রজার সমন্ধ, মোকদ্দমা, মহাজন, 
৩ কবরী পরিবার, বিধবার আত্মত্যাগ ও অধঃপতন, সদীত, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যাধি, 
গৃহত্যাগ, দেবতা ধৰ্ম্মযাজক--তিনি এই সব চিত্ৰিত করুন” - 
বর্তমান সময়ের কাব্য সম্বন্ধেও কোনও সমালোচক বলিয়াছেন;--“এখনকার 
3 অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংস্নাজী গন্ধ কহে।” (৩৪)' | 
{ এক্ষণে ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ ইংরাজী 


fi fl (৩২) ধিবিবৃক্ষ । 
(৩০) H. A. D. Phillips. 


লা 
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(৩৪) রাজনারায়ণ বসু ; ‘সেকাল অ'র একাল ” 
এই অতিরিক্ত ইংরাজী প্রভাষবশতঃই বাঙ্গালার কোন সুবিখ্যাত' সাহিত্যিক কবিকষ্কশের 
‘চনতে! অক্ষর বর্ণে চিত্রিত বাঙ্গালীর দারিস্োর চিত্রের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারেন নাই । ছি 


৮ 


VD 


| সা রী 
১৬ তে সাহিত্য । .. শ বর্ষ, ১ম সংখা! ৷ 
প্রভাঁর/ প্রতিফলিত হইতেছে, ভারতচন্দছরের সময় -যুসলমানের "সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ হেতু বাঙ্গাল! সাহিত্যে সেইৰপ পারসীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল; ' 
তদ্বতিরিক্ত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, দুই ভিন্ন জাতি বা হুই ভিন্ন সভ্যতা " 
পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিলে, একের শিল্পে ও সাহিত্যে অপরের প্রভাব এইরূপে 


প্রতিফলিত হওয়া অনিবাধ্য । গে ছি 
05710 আ্রীহেমেন্ত্প্রসা্ঘ-বোষ। 
“ ভাগ্য । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


অপরাহ্ের স্লীনছায়া চা দিকে গাঢ়তর হইতেছিল। নদীর জলে ও বিকম্পিত- 
বৃক্ষপত্রে দেদীপ্যমান তপনের শেষ ,কিরণ-রেখা অন্তহিত হইল। একটি অশ্বখ- 
বৃক্ষের মূলে বসিয়া খগ্র নিতাই .শূন্তদৃষ্টিতে কি চিন্তা করিতেছিল ? 

অদূরে তাহাদের ক্ষুদ্র কুটার। নদী বীকিয়া তাহার উত্তর প্রান্ত ক 
গ্রামের মধ্য দিয়া চলিরা গিয়াছে। u 

নিতাই বসিয়া বসিয়া তাহাদের হুঃখ-দৈন্তপুর্ণ সংসারের কত কথা ভাবিতে-/ 
ছিল। পিতা মাতার দুঃখ দুর করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল-ন বলিয়া সে সর্ব-। 
দাই ক্ষুর্ধ থাঁকিত। হাঁয়! দেষদ্দি বিকলাঙ্গ ও চিররুগ্ না হইত! 7 

পিতা লিবিয়াছিলেন, বৈশাখ মাসের ১৫ই তারিখে তিনি বাড়ী পৌছিবেন 1, 


নুতন মনিবের সহিত ভাহার আদৌ বনিবনাও হইতেছে না। . কিন্ত বৈশাখ মাস 


শেষ হইয়া! আসিল, তবু তাঁহার কোনও সংবাদ, নাই-কেন ? রা হইতে দেশে 


= আসিতে এত বিলম্ব হইবার কোনও কারণ নাই। . 5 


ন্নদীপ্রবাহে একখানি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল । বাতাসে, at 
দ্বীপালোক একবার নির্বাপিতপ্রায় হইতেছিল, আবার অলি পিছন ্ 
নিতাই অন্তমনে তাহাই দেখিতে লাগিল। - | 

পবন নবপন্নবিত অশ্বখশাথা হলাইর! দিয়া কৰি শুষব পত্র ভি | 
লইয়া গেল। নৌকা বছ দুরে চলিয়া গিয়াছে। টীপ্রকেক্ষিআর দেখা যায়-না।' 
নিতাই তখনও নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল 1: Wl 
bof দা শম তে বহ হী রন দি চা 


~ 


অন ১০০। । ভাগ্য। ১৭ 


ভাবে নিতাই উঠিয়া দীড়াইল। লা নিন গা ন 
+ নিতাই বন্দিথভাবে বলিল, “রে ?” 
এ প্চুপ্‌! আমি ।” | 

সে স্বর চিরপরিচিত। রাজা রা 
সে বলিল, “কখন এলেন বাবা? আপনার অন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া আমর! 
অস্থির-_” 

পুত্রের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া পিতা ভীতকঠে বলিলেন, চুপ্‌ কর, নিতাই! 
' কেহ শুনিলে এখনই সর্বনাশ হইবে ।». 

পিতার এরপ্র-বিসদৃশ ভাব নিতাই আর কখনও দেখে নাই। সে উৎকঠিত- 
ভাবে বলিল, “কি হয়েছে বাবা ! শীঘ্র বলুন ৷” 

পুত্রের কানের কাছে মুখ আনিয়া পিতা কি 
8১877 এ কি সর্যনাশ! 
কোথা হইতে অতর্কিতভাবে এ ভীষণ বস্তু তাহাদের দরিত্রকুটারে পতিত 
হইল? তাহার পিতা আজ পলাতক” খুনী আসামী! | 

বহু কষ্টে নিতাই আত্মদংবরণ করিয়া বলিল, প্বাবা ! বাড়ীর মধ্যে চলুন । 
মা আল কয়দিন.কেবল কাদিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করুন ৷” 
__ নিতাই! এখন বাড়ীর, ভিতর গেলে সহসা বাহির হইতে পারিব'না। 
পুলিস আমার সন্ধান কঁরিতেছে। অতি কষ্টে পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া তোদের 
‘সঙ্গে একবার দেখা করিতে আসিয়াছি। আর বেশী দেরী করিলে নিশ্চয় ধরা 
পড়িব। আমি এখনই চলিলাম ৷” ; 
a) নিতাস্ত আস্থরভাবে নিতাই বলিল, “আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না 
[বা ! এ ঘটনা কেমন করিয়া বটি বিডির আমার প্রাণ বড় 
বধির হইয়াছে।*' 
'.. শঙ্কিতভাবে একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া পিতা পুত্রকে সংক্ষেপে 
বলিলেন বে, নবীন অমীদার প্রভুর আক্রোশেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় 
্রাঙ্মণকে অতিশয় স্নেহ ও বিশ্বাস রুরিতেন। কিন্তু নবীন প্রভু বিপুল 
মালিক হইয়! বহুদিনের প্রবীণ কর্মচারীকে গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। 
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রথ একবার একট হুংলিত কা সম্পাদন সা 


কিন্ত তেজী ব্ৰাহ্মণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেন নাই; এবইউহার-মাতায.- 
-নিকট পুলের গুণের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন ৷ ত্র্রধি, ' নিস্াইয়ের 
পিতার উপর নবীন-প্রভুর বিষম আক্রোশ জনসিয়াছিল ! তাঁর পর একদিন রাজি : 
আগে শন কর্মচারী সদাশিবের হর পীকে হস হাউ করিবার" অভিপ্রায়ে 





মর এই বিষয় তুর রয় সাগরকে. সতক করি করিয়া দের! H 
রজনীর অন্ধকারে বলিষ্ঠ সাদি লাঠীর সাহাযে- প্রভু ও তাহা অ ২ অইউরবিগক্ = 
উত্তম মধ্যম দিয়াছিল। বোর্ধরয়, প্রভু পরিশেষে: জানিতে পারছিলেন - 
ইহার মুলে গণ ছিলেন । বি তিনি পকাতভানে হা বিছ বসন 
. নাই। | এ 

এই ঘটনার কিনদিবণ পরে একদা অপরাহ্ণ নী tf 
-পির্্রালয়ে পাঁঠাইয়া দেয় । সেই দিবস রাত্রিশেষে ব্রাহ্মণকেও করব 
লক্ষে মফস্বলে যাইতে হয়। যাত্রার দিন. রাত্রিকালে সদাশিব্‌ ওই এল 
গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন । তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে তিনি  সী্রীখানপূর্বক- 
- ফলে যা করেন পরদিবন রাত্রি প্রায় ১২টারলম তিনি সূি-কোছারীতে 
: প্রত্যাবর্তন করেন ৮ পৃথিমধ্যে এক বিশ ভৃত্য তাহাররে-ংবাদ-দেঁ় যে,” সদা 
শিব খুন হইয়াছে, এবং ্াহ্মণই তাহার হত্যাকর্তী । _সাঁপিবের কে লই 
- তিনি পদায়ন করিয়াছেন, এ নিস তাহার 'অসছান ক্রিস এমি 
‘সকলেই, ব্ৰাহ্মণের.বিপক্ষ। সদাশিবের স্ত্রীকেও. পাওয়া বৃহিভেইিঃনা ৷" এ 
- কথা শুনিয়া তিনি চারিদিক জন্ধকার দেখিলেন । ছা 
. তিনি ধলাপায়েই পলায়ন করেন। * EE ফি 
১১ __* কতাশভাবৈ নিতাই বলিল, “তা হালে কি হ’বে বাবা: : ই 
_ এৰাহা -ত্যাগ.করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ভগরানূ যাহা ডিভি তাহা 
হইবে ।' আমি বরের কাছে কোনও অপরাধ করি নী, কাছে J 
“খালাস, ইহাতেও যদি সীৃত্তিভোগ করিভে হয়; -তাহাতে- দুঃখ নাই । আগু 
নির্দোষিতা প্রমাণ করা যাইতে পারে? কিন্তু তাহাতে বহু অর্থের পর 
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অনমাপ্ত কথার উম গৰ্জন করিয়া বলিলেন, “নিতাই 1 | 
.. অন্ধকারে নিতাই ॥দলেখিল, পিতার চক্ষু অপিতেছে। সংক্ষিপ্ত তিরন্কারের 
i অর্থধনিতাই বুঝিল, তা নে আর উজ করিল না। | 
১ কটছর উচ্চ করিয়া পিতা বলিলেন, “সহস্রবার তোমাদিগকে বলিয়াছি, 
'কলিকাতধার .কঞ্ ক্ণমও আমার কাছে তুলিও না। আগি আত্মহত্যা করিব, 
সীকাঠে ঝুলিব, জু তাহার নিকট'ইইতে কণামান কৃপা প্রার্থনা করিব না। 
“আজ পনের বৎসর সে 'একদিনের জন্যও একখানি পত্র দারা আমাদের সংবাদ 
লু নাই, আমাদ্যরে সহিত কোনও সম্পর্ক বাখে নাই, তাহার নিকট 
অুগ্রহ প্রার্থনা কৰিব তাহার পূর্ব যেন আমার মৃত্যু হয়।” : 
'উত্জেষ্ননার আতিণষোে ব্রাহ্মণ ক্ষণকালের জন্য স্বীয় আসন্নবিপদের কথা! বিস্থৃত 
 হ্রালন। তত তিক নারি কণ্ঠস্বর যেন অশ্বথতলের বায়ুকেও আকুল 
রয় তুলিল 1: 
। অদূরে উবগকুজে শুষ্ক পত্রের মর্শরধ্বনি ক্রুত হইল.। ব্রাহ্মণের উত্তেজনা 
মনেকটা স্সপ্রাপ্ত হইয়াছিল তিনি চকিত হইলেন । 
গাঁচ আলিঙ্রপাশ হইতে পুত্রকে মুক্ত করিয়া তিনি অস্ত টশ্বরে বলিলেন, 
“ও বুঝি কে আসিতেছে! আর না, আমি চলিলান। ' তোমার গর্ভধারিণীকে 
বাইয়া, রাখিও। আর মালতী--আহা দুধের/মেয়ে--তাহার রক্ষার ভাব 
তোমার উপর ৷” রী 
: সুতমধে: ব্রাহ্মণের মুষ্তি অন্ধকাবে মিলাইয়া গেল। 
{ * নক্ষৱায কুদীপ্ত অবরতমে ছিল জমে সায় নিতাই বসি পঢ়িল। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
: কমা! আহ যে পারি না। পেট জলে গেল” ৃ 
রি মাতা. রোগশয্যায় ছিন্ন-কস্থায় শযামা। হত্যাপরাধে ভি স্বামী 
‘নিক্দিষ্ট' হইবার পর পাওনাদারেরা [িক্রী করিয়া যৎসামান্য বশ্োত্তর জী 
নীলাম করিয়! লইয়াছিল.। স্থতবাং এই.দরিদ্র পরিবাবের ছয় মাঁস কাল একরূপ 
উর্দাশনে ও অনশনেই কাঁটিয়াছে। প্রথম প্রথম পৈর্তা কাটিয়া ও গৃহের জীর্ণ 
~~ উবাবপর বি করিয়া কোনরূপে নিনপাত হইত, কিন্তু তার পর বেচিবার 
{বি আর কিছু/রহিল না। 5 রিনিতা 
ভাট প্রাণীর অনন-বসত্ের অভাব দুব হয় না। 
0 গ্রামের বিছ্ালয়ে অতি সামার লেখাপড়া ছিল । পিতা 
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বা? থাকিয়া বে সামান্ত অর্থ উপার্জন করিতেন, তাহাতে কায়রেশে ' 
তাহাদের সংসারের বায়নির্বাহ্‌ হইত। স্তর উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া “_- 
হু’ পয়মা উপার্জনের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। শরীরেও মজুরী করিবার * 
মত নামর্থ্য ছিল না। তবে কয়েকটি ধর্মপ্রাণ দরিদ্র গ্রামবাসী দয়া করিয়া 
ময্যে মধ্যে তাহাকে কিছু “সিধা' দিত। কিন্ত দরিদ্র গ্রামবাসী কত দিনে ?. 
প্রত্যহ তিনটি প্রাণীর আহার যোগান সহজ কথা নয়। ক্ষুত্র গ্রামে যে কয়টি . 
“ধনী ছিলেন, তাহার! নরহস্তার পুত্র বলিয়া নিতাইকে কাছে আসিতে দিতেন: না । 
সুতরাং নিরন্ন পরিবারের ক্রমশঃ বায়ুসেবন ব্যতীত উপায়াস্তর রহিল না। হু 
দারুণ শারীরিক পরিশ্রম ও দুর্কহ মানসিক হুশ্চিত্তাভারে জননী দেই দেহ, 
ভাবিয়া পড়িল। মী হিন শয্যায় জীর্ণ দেহথানি রক্ষা করিয়। দুঃখিনী ভর্গ 
রানের শরণাপন্ন হইলেন। - কিন্তু দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা বুঝি ভগবানের 
চরণেও পৌছায় না! এতদ্বিন দুর্ভিক্ষ আশে পাশে ভ্রমণ রি, 
“এবার কুটারনধ্যে প্রবেশ করিল। 
রড ব্রা সা নন 
ফিরিতে লাগিল। প্রত্যহ চারি পাঁচ ক্রোশ পথ হাটিয়। সে অতিকষ্টে ধাহা 
সংগ্রহ করিয়া আনিত, পীড়িতা মাত! ও বালিকা ভাঁগনীর তাহাতে ক্বৃতত 
হইত না। কিন্ত ক্রমশঃ তাহাও দুর্লভ হইয়া উঠিল। 
গতকল্য নিতাই রিক্তহন্তে ফিরিয়া আসিয়াছিল হাঁড়িতে পূর্ব দিবসের 
সামান্যপরিমাণ পাস্তো ভাত সঞ্চিত ছিল। মধ্যাহথে মালতী তাহাই আহান 
করিয়্াছিল। নিতাই ও তাহার জননীর অনৃষ্টে সে দিন কিছুই জুটে নাই। 
আজ এতথানি বেলা হইল, কিন্ত নিতাই এখনও আসিতেছে না কেন? 
মাতা সতৃক্চনয়নে ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিলেন। . 
উপোধিতা ালিকা কান্দিয়া কীদিয়া ধূলার উপর ঘুমাইয়া 'পড়িয়াছিল। 
জননী অগ্রব্যাকুলনেত্রে এক এক্বাঁর কনার গাঁও মুখপানে চাহিতেছিলেন।- 
ঘুমের ঘোরে: মালতী বহি উঠিল, “মা! রি জলে পি ‘আর যে এ 
পারিনা!” Es 
অসহ যন্ত্রণাভরে মাত] EE AU দিলি বহিয়া বা 
বেদনাঁদীণ হৃদয়ের অজ্ধার! উপাধান সিক্ত করিল।: ভগবন্! এক আঘাতে 
, অভিশপ্ু-গ্রীবনের জীর্ণগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দাও | আর ত সহ হয় না! আজ স্বামী 
হত্যাপরাধের কলস্থ-পশরা মাথায় লইয়া প্রাণভয়ে SRR OO 
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‘অরণ্যে পশুর স্তায় পলাইয়া বেড়াইতেছেন | হিংঅ নররাক্ষসেরা করালবদন- 
|ব্যাদানপূর্বরক তাহার অন্থসন্ধানে ধাবিত হইতেছে! তার পর সম্মুখে তীব্র ক্ষুধার 
জানায় বালিকা কন্তা মৃতরৎ পতিত। খপ্জপুত্র ভিক্ষাপাত্রকরে দ্বারে দ্বারে 
ক্লস্তচরণে ঘুরিতেছে ! তিনি ত স্বামি-পুক্রবতী ৷ ৪০০ তবুও 
দগ্ধ উদরের জন্ত একমুষ্ট অন্ন সংগৃহীত হয় না! ' | 

কোথায় তুমি দেবতা ! ভাঁকিলেই ত তুমি শুনিতে পাঁও। কিন্তু দরিদ্রের 
সৰ্ম্মভেদী কাতরক্রন্দন, বুভুক্ষুর যন্ত্রণাদঞ্চ হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, কি তোমার 
বরাভর়প্রদ চরপতলে পৌছিতে পারে না? -. 

- একি! পৃথিবীর উজ্জল আলোক চুর উপর হইতে সরিয়া যাইতেছে যে! 
কণ্ঠতালু শুদ্ধ ; উদরের মধ্যে এ কি অসহনীয় ভীষণ জালা! 

সহসা দ্বারপথে একটি ছায়া পড়িল। ক্ষীণক্ঠে জননী বলিলেন, “কে বাবা, 
নিতাই, এপি? . 

- কৌন ুম-মলিনদেহে নিতাই কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল তাহার ক্লান্ত- 
চরণ আর চলে না। নিতাই অবসম্নভাবে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। আজ 
ছুই দিনের মধ্যে মুষ্টিমেয় অন্নও তাহার উদ্রস্থ হয় নাই। শ্রাস্ত ক্লান্ত ঘেহভার 
ভূমিতলে রক্ষা করিয়া সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল । স্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার পঞ্জরাবশিষ্ট দেহ্য্রি আন্দোলিত হইতেছিল। স্ষুধিতা মাতা ও 
ভগিনী আজ তাহার মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্ঠ হায়! তাহার 
ভিক্ষাপাত্রে আজ কণিকামাত্রও তঞুল নাই। আজ কিনার 
করিয়া আসিয়াছে! 

নির্ধাক্‌ নিতাইয়ের পানে চাহিয়াই মাতা চক্ষু নিমীলিত করিলেন। হায়! 
দরিদ্রের ক্ষুধা, হায় রাক্ষপী ! - 

নিপ্রিতা নালতীর নিশ্বাস-গ্রশ্বাসের শব্দ নীরব কক্ষে: ধ্বনিত হইতে লাগিল। 
- বহুক্ষণ পরে 'জননী ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, “আর ত সহ হয় ন! বাবা! আর 
একখানা চিঠি লিখিলে হয় না?” - 

ধীরে ধীরে- নিতাই উঠিয়া. বদ তু 
_উ্টপ্রান্তে মৰ্ম্মান্তিক বিজ্রপের মত ফুটিয়া উঠিল 
" “এখনও আশা আছে? কানা পত্র 
কিমা? বাবার আদেশ অমান্ত করে'ও 

সব কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু স 


=) 





২২ | সাহিত্য | রঃ ১ ১৭শ বর্ম, ১ম সখা? 


“হয় ত ঠিকানা ভুল হয়েছিল, কিংবা হয় ত সে সময় সে কলিকাতায় ছিব _ 
না। থাকলে চিঠি বোধ হয় ফিরে আস্ত না। এবার আর . একখানা লিখে 
দেখ, বাবা ! আমার এত বড় রোগের কথা, ০০4 
এ খবর শুন্লেও কি তার দয়া হ'রে,না ?* , 

ননী, এ দ্ধ-সংসারে তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের দেহই ধনত! 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। | 
শরতের শুভ-সুন্দর অপরাহ্থে টি বি 
জুড়ী বারাগাঁয় আসিয়া থামিল। মোহিতচন্দ্র কার্পেট মত্ডিত দ্বিতল সোপানা= 
বলী অতিক্রমপূর্বক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ ক্রিলেন। বৈদ্যুতিক পাখার 
নীচে একখানা আরাম-ক্দোরায় অ্দশায়িতাহথায় তাহার পরী শ্রীমতী মনোরম! 
একখানি উপন্তাস পাঠ করিতেছিলেন । ,. " 

স্বামীকে দেখিয়া মনোরম! বই রাখিয়া উঠিয়া ER সম্মিতমুখে 
মিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, ন্ছামিপ্টনের বাড়ীতে তোমার জন্ত ৬৮ 
.গড়িতে দিয়াছিলাম, আজ তাহ! আনিয়াছি।». . £ 

সুদৃশ্য মরক্কোমপ্ডিত-আধার হইতে বহুমূল্য পুষ্পহার সই মোহ 
চন্দ্র পত্নীর গলদেশে পরাইয়! দিলেন। , -. 

রত্রময় পুষ্প্হারের আলোবদীন্তিতে চারি দিক যেন হাদিয়া উঠিল। < | 
নয়নে পত্নীর পামে চাহিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, ০ কমল-বনের 
রাণীর মত দেখাইতেছে।” 

. লজ্জায় মনোরমার ব্দনমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠল। আদর্শ নবসভ্যতার 
সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও, তিনি স্বামীকে একটি প্রণাম করিলেন । ' 

স্বামীর উপহার লইয়া পত্নী কক্ষান্তরে গমন করিলেন। স্বামী, একটি 
চুরুট ধরাইয়া লইলেন। 
নেহি ববির সাদ ছিলেন বি বি 






নিদারুণ তিনি ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট পূর্বপরিচয় প্রদান 
টি কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতায় 
অ একটা প্রবল উচ্চাকাজ্ছা তাহার হনে 


এ ২৫২ টাকা জলপানী লাভ করিয়া প্রথম ' 
ফ্রাভিলাষে তাহার মস্তিক বিলক্ষণ বিচলিত' 
তর ্বতিবাদে, রাজধানীর স্বাধীন: বাুতে 


A 


বৈশাখ, ১৩১৩ - ভাগ্য । ্‌ ২৩ 


- পর্মীগ্রামের অনেক মস্তিকই উষ্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং দরিদ্রসস্তান মোহিত- 
চন্দ্রের মেম্ভাজটাও বহুপরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। অর্থের অনাটন ছিল 
না। ছেলে পড়াইয়া ও জলপানীর টাকাতে তাঁহার মেসের ব্যয় বেশ চলিত। 
তিনি যে দরিদ্রের সন্তান, সে কথা লক্ষ্মীর বরপুল্র সহপাঠীদিগের নিকট লজ্জায় 
প্রকাশ করিতেন না। এজন্য এল্‌ এ. পরীক্ষার পর দরিদ্র পিতা মাতা ও 

- কুমংস্কারের লীলাক্ষেত্র পল্লীগ্রামের সহিত. তিনি সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া- 
. ছিলেন। প্রথম প্রথম ছুই একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়া পিতামাতার সংবাদ 
লইতেন) শেষে তাহাও বন্ধ করিলেন। পিতা মাতা দরিদ্র না হইলে ত 
তাহাকে এত প্রব্ঞ্চনা করিতে হইত, না! এই কারণে অনক-জননীর উপর 
মোহিতচন্ত্র হাড়ে চটয়া গিয়াছিলেন-। . 

সেহময় পিত! বহুদিন পুত্রের কোনও সংবাদ না পাইয়া মেসে পুত্রের সহিত 
একবার দেখা করিতে আসিয়াছিলেন.। অশিক্ষিত দরিদ্র পিতার এত দূর 
স্পর্ধা ও অনধিকারচর্চায় মোহিতচন্দ্র মর্শে মর্মে বিরক্ত ও কুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

* কর্ধাগরসদ্দে একদিন অপরাহ্ে তিনি. কোনও সহাধ্যারীর নিকট পিতাকে বাড়ীর 
গোমস্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। “ অন্তরাল হইতে পিতার কর্ণে সেই কথা 

প্রবেশ করিয়াছিল। ব্ৰাহ্মণ আর পুক্তের মুখদর্শন করিবেন না৷ প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
দি 

, হুই বৎসর পরে বি. এ পরীক্ষায় উদ অধিকারপ্বাক কটস্বলারশিপ: 
লইয়া মোহিতচন্ত্র বিলাতে যাত্রা করেন। কিন্ত লণ্ডন নগরের বিচিত্র প্রলোভনে 
- পড়িয়া মেখাবী যুবক নিভিলিয়ান হইতে পারিলেন না ব্যারিষ্টার হইয়া 
কলিকাতায় ফিরিলেন। 

মোহিতচন্দ্রের শক্তি ছিল। সিডিল-ার্কিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে 
না পারিলেও, ব্যারিষ্টারীতে বেশ মাথা খুলিল। অল্পে অল্পে হাইকোর্টে 
'তাহার পশার বাঁড়িল। 

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ প্রবীণ ব্যারিষ্টার মিঃ আচার কমা বি কনার 

"সহিত মোহিতচন্দৰের বিবাহ হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় মোহিত- 
RAN RL) SPV LLL 

দেশের কথা, পিতা মাতার স্থৃতি তিনি একরূপ' বিস্থৃতই হুইয়াছিলেন। 
কাচিৎ ছা সত সেকথা মন পড়ত খান । ০ 
_' আশৈপৰ তিনি পিছন “৪ নি্বাব। - 


২৪ সাহিত্য। ০১০১ 


বেহাঁরা একখানি রৌপ্যাধারে খানকয়েক চিঠিপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। 
মিঃ মোহিতচন্দ্র একে একে পত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বশেষে এক- 
খানি মলিন টিকিটবিহীন পত্র তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। উপরে ডাকঘরের 
মোহর ম্পই দেখা যাইতেছিল। দেখিবামাত্র মোহিতচন্দ্রের মুখমুণ্ল সহসা 
মেখাচ্ছর হইল।. চকিতযৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পত্নী 
তখনও ফিরিয়া আলেন নাই। : 

হস্তলিপি দেখিয়াই তিনি বুঝিজেন, ভিক্ষুকের আবেদন জানবার, 
যুক্ত পত্র পূর্বে কয়েকবার-আসিয়াছিল ) কিন্তু তিনি ডারুম্বরের মোহর দেখিয়! ' 
তাহা প্রত্যেকবার না পড়িয়াই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। - তথাপি. ভিক্ষুকদিগের 
চৈতন্ত হইল না? কি স্পর্ধা! তিনি মোহিতচন্দ, হাইকোর্টের - খ্যাতনামা 
ব্যারিষ্টার { তাহার সহিত ভিক্ষুকদিগের সবস্বস্থাপনের প্রয়াস 1... ..-. 

" ব্যারিষ্টার সাহেবের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া চাপরাসী ক্রতপূদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ 
করিল। -মোহিতচন্ত্র তাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়/দিলেন,__ভবিষ্যতে যদি 
কেহ পইছা নেয়ারিং গা হণ করে, ০০৮০০ 
কর! হইবে। 

পঠিত পর হত খণ্ড ছি করি বহি বাজান নিজ নিক্ষেপ 
করিলেন। 

স্বামীর ক্রোধ-কম্পিত ররর 
পত্বীকে আশ্বস্ত করিয়া মোহিতচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, *ও কিছু নয় 1” - 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 1) 

চট্টগ্রামের সেশন্‌ তরলের আদালতে আজ আর লোক ধরিতেছিল না। একবৎসর 
পূর্কে লোচননগরের জমীদার শ্তামস্ন্দর বাবুর অন্ততম গোমস্তা 'সদাশিবকে 
খুন করিয়া যে ব্যক্তি তাহার যুবতী পত্নীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, এতদিন 
পরে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিল । 
মদাশিবের পত্থীকে যদিও পুলিশ এ যাবৎ সা বার বতলত 
"কিন্তু প্রকৃত আসামী ধরা পড়িয়াছে। ঢ় 

সত গোমন্ার পক্ষে দার নর মোবা তির করিতেছিলেন 1? 
আসামীকে শাস্তি দিবার জস্ত তাহার প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। দোষী ব্যক্তি, 
» যদি উপযুক্ত শাস্তি না পার, তাহা হইলে তাহার নামে কলঙ্ক স্পর্শ রুরিবে।{ 
০০০০০৪০ হইতে উপযুক্ত ব্যারিটার আনাইয়াছিলেন। 


বৈশাধ্য ১০১৩। ভাগ্য ২৫ 


আসামী যাহাতে কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তাহার" সর্বপ্রকার 
জুব্যবস্থা হইয়াছিল । 

- আসামীর পক্ষে কোনও উকীল মৌক্তার ছিল না। “বারের, সকলেই জমী- 
দার বাবুর পক্ষদমর্থন করিতেছিলেন। মরি দাদী অপিপতসনর্ঘলের তর 
 ্াহাকেও নিযুক্ত করিতে পারে নাই। 8 

' যথাসময়ে আসামী কাঠগড়ার মধ্যে নীত হইল । পক্ক-শ্শ্র, যক্রোঁপবীতধারী 
বৃদ্ধ ্রা্মণকে দেখিয়া আসামী সম্বন্ধে নানা জনে অক্ফুটরবে নানারূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে লাগিল । কেহ কেহ বলিল, “এই বৃদ্ধ কক যদি এরূপ গঠিত 
কাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীটা নিতাস্তই নরককুণ্ড বলিতে হইবে ।” 

কাঠগড়ার মধ্যে আসামী নতমন্তকে দ্বাড়াইল। ' '.. 

সাক্ষীর 'জবানবন্দী প্রভৃতি- পেষ হইলে, ফরিয়াদী পক্ষের ব্যারিষ্টার উঠিয়া 
"দাড়াইলেন । ' ব্যারিষ্টার বাঙ্গালী । ' ওজন্থিনী ' বক্তৃতায় তিনি. মোকদ্দমার 
অবস্থা বিচারককে বুঝাইয়া দিলেন। আমামী' যে প্ক্নতই হত্যাকারী, সে সন্ধে 
প্রমাণের দে-অভাকটুহু ছিল, ব্যাটের খুঁক্পূর্ণ ভীর রকৃতাচছটায় তাহা 
প্রমাণিত হইল। আদালতগুদ্ধ-লোক মুগ্ধ হইয়া “গেল। 4 
- ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার কোনও আশা নাই।: . 
ব্রার 'বু তাকালে “সমীর "সর কম্পিত হইতেছিল কেন? 
| মধ্যে মধ্যে উজ্জনময়নযুল তুলিয়। বিভাজন তিনি 
করিতেছিল? 

বিচারক গস্ভীরভাঁবে ' বষ্টিলেন, “পা { ভোদার নি্দোষিতা-এাসর 
জন্য যদি কিছু বলিবারু থাকে, বলিতে পার” . | 
| REE CE MOE ES FES EMH রা 

উত্তোলন করিল না । ' Ee j 

বিচারক আবার প্রশ্ন করিলেন। ' - | | 

ব্রাহ্মণ এবার মুখ তুলিয়া উর্দ্ধে চাহিল । তাঁর পর দৃঢ়শ্বরে বলিল, প্মান্থষের 
বিচারালয়ে আমার কিছু বলিবার নাইি। হি কিছু বলিবার থাকে, 
বলিব!” j 
ব্যারিষ্টার সহাস্তবদনে উঠিয়া ীড়াইলেন। এ নারি 
মোকদমায় জয়লাভ করেন নাই। তিনি প্রসন্নচিত্তে আদালতগৃহ ত্যাগ 
করিলেন । সি ৯ ois 


= 2 


২৬ a সাহিত্য ৷ ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। | 


এক জন দর্শক আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যারিষ্টারটি কে হে 1”' 
আদালতগৃহ তখন নিশুন্ধ। 
ফরিয়ার্দীপক্ষের এক ব্যক্তি বলিল, £মিঃ বীড়য্যেকে চেনেন না? উনি ২ 
আজকাল মন্ত ব্যারিষ্টার । উহার নাম মিঃ মোহিত বন্যোপাধায 
| আসামীর দৃষ্টি তখনও মৃত্তিকাসংলয়। . 
"পঞ্চম পরিচ্ছেদ । | 
উৎসবালোকেপরীযু্ত মোহিতচন্রের হত অটালিকা উচ্ছন হয় 
শন্ধমাল্য ও মোগলাই খানার সুগন্ধে পৌষের তুযারশীতল বাতাস 
পিয়ানো, হারমোনিয়ম ও বাশীর মোহনতান ও নিমস্ত্রিতগণের ক্লহাস্তে, তা 
কক্ষগুলি বন্কৃভ হইয়া উঠিতেছিল। চারি দিকে কেবল আনন্দ ও উল্লাস । 
হরের তীক্ষ শীতবায়ু রুদ্ধ কাচবাতায়নে প্রতিহত হইয়! ব্যর্থমনোরধে ফিরিয়া 
যাইতেছিল, সে উৎসবে তাহার যোগদান করিবার অধিকার ছিল না । 

বাহিরের মাল্য-ভৃষিত ও স্বালোকচিত্রিত ফটকের . ধারে দ্বারবান প্রহরীর 
কার্ধে নিযু ছিল। দুই চারিটি ভিক্ষুক, লোলুপনৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ আলোকোজ্জন 
উৎসবৃপুরীর পানে চাহিয়া ক্ষু্চরণে চলিয়া যাইতেছিল। 

অদূরে গির্জার ঘড়ীতে নয়টা বান্জিয়া, গেল । 

ধীরে ধীরে একট গীর্ণদেহ, ছিন্ববাস খঞ্জ, মলিনবসনা., এক্‌ বালিকার হস্তধারণ 

অবসাদ ও বৃতুক্ষার করালছায়া, উভয়ের নয়নেই মৰ্মভেদী কাতরতার।চিহ্ক। : 
* 57444408558 
“তফাৎ যাও, ভিখারীলোক !” 

- - উভয়ে শঙ্কিততাবে থমকিয়া ছাড়াইজ্‌।. লি 
ভোজপুরীর গম্ভীর কণনার্দে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মলিনবেশ খঞ্জ লাঠীতে, 
ভর করিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া ব্যাধ “আমর৷ ভিখারী Ue মরন 
'এ বাড়ী কি মোহিতবাবুর ?”. ৮ ' 

- তীক্ষদূষ্টিতে দ্বারবান উভয়ের, আপাদমস্তক. নিরীক্ষণ করিয়া বিণ, ্‌ 
প্যারিয্টারসাহ্বে মিঃ মোহিতচন্ত্র এই বাড়ীতে থাকেন বটে, টিন রেজি 
রিচ মিলিবে-ন] ৷ সাহেব ভিখারীর উপর হাড়ে চটা।” 

খঞ্জ বলিল, ৭আমুরা ভিক্ষা চাই না। bE OEE: 

“দিতে পার? তিনি আমাদের আত্মীয় 


বৈশাখ, ১৩১৩) ভাগ্য । হব. 


এই দরিদ্র পথভিক্ষুক্দিগের সহিত লক্ষপতি ব্যারিষ্টার সাহেবের কি আত্মীয়তা 
থাকিতে পারে, ভোজপুরীর মাথায় তাহার অর্থ প্রবেশ করিল না। দে 
মহাগম্ভীরভীবে মাথা নাড়িয়া বলিল যে, সাহেব আজ অত্যন্ত ব্যস্ত । কাহারও 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার বা কোনও চিঠি পড়িবার সময় আজ কাহার নাই 
. কাল সকালে বরং সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে । টু 
বালিকা কাতরকণ্ঠে বলিল; “দাদা ! তবে কি হবে? আমরা কোথায় যাব? 
আমি ত আর চল্তৈ পাচ্ছি না! | 
খঞ্জ কি তন শুধু ভগিনীর ভাবনা ভাবিতেছিল? উপেক্ষা গুরুতর অন্ত 
চিন্তায় তাহার ব্দনাক্রিষ্ট হৃদয় আকুল হইয়া উঠিতেছিল। 
উচ্ছসিত আবেগ অতিকষ্টে দমন করিয়া খ বলিল, “কি আর হবে, বোন্‌ } 
আজ এই গেটের ধারে পড়িয়া থাকি। কাল সকালে দেখা করিয়া মার 
মৃত্যু-সংবাদ ও বাবার ঘোরবিপদের কথা জানাইয়া যাইব { আর ত দিন নাই” '' 
উভয়ে গেটের ধারে বসিম্না পড়িল। তবারবান লাঠী তুলিয়া কর্কশকঠে 
*« বলিল, “এখানে গোল করিলে ব্যারিষ্টার সাহেব গৌসা করিবেন? এখানে 
আয়গা হইবে না 1» 
টেল জেরে ET TCE 
কচি বোন্টি চলিতে পাঁরিতেছে না ? রাত্রে এইখানে পড়িয়া: থাকিলে তোমার 
'কি ক্ষতি হইবে ভাই? আমরা গরীব বটে, কিন্ত চোর নই ।* * | 
ভোজপুরীর কঠিন মন একটু ভিঞ্জিল । সে' অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিল» 
"আচ্ছা, ওখানে চুপ' করিয়া পড়িয়া থাক, গৌল করিও না।” 
মাতৃবিয়োগবিধুর ভ্রাতা ও ভগিনী হিমবর্ষী মুক্ত অশ্বরতলে পড়িয়া রহিল? 
».. তাহাদের অর্ধ-অনাবৃত' দেহ 55510 
হইতে.লাগিল। 
তখন সুখসেব্য আসনে বসিয়া' মোহিতচঙ্ছের নিমস্ত্রিতগণ বিবিধ ঈসা 
তির আহা উদরপূর্তি করিতেছিলেন 
ৰ ক # গঃ সা 
k প্রভাতের অরপাঁলোক প্রচীনলার্টে ভান করিয়া ফুটিয়া উঠিবার' পূর্বেই, 
“মিঃ মৌহিতচন্ত্ৰ স্ত্ৰীক’ গাঁড়ী করিয়া' খিলাফত বং ফা 
ছারবান গেট খুলিয়া দাড়াইল ৷ 
রাজপথে তখনও ভাল করিয়া জনসমীগম হয় নাহি। ফটকের পার্থ দুইটি 


২৮ সাহিত্য, |! ১৭শ বর ১ম সংখ্য: 


অজ হয নিত রহিয়াছে নখ মনোরমা সাদ করি 
উঠিলেন। মোহিতচন্দ্রও ফিরিয়া চাহিলেন। গাড়ী থামিল:। . 
ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ী হইতে অবতরণ - করিলেন 
দ্বারবাঁনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, «এ সব কি?.আমার গেটের ধারে ইহাদিগকে 
জায়গা দিয়াছ কেন? ভিখারীদিগকে এখনই উঠাইয়! দাও ।” 
নব দাড়াইয়াছিলেন। তিনি করশার্ক্ঠে 
বলিলেন, "তুমি ত বড় নিষ্ঠুর ! দেখিতেছ না, ইহাদের মুমূর্ষু অবস্থা ? এখনও যত্ন 


করিলে হয় ত বাঁচিতে পারে। দরোয়ান !. বেহারাধিগকে ডাকিয়া আন ৯.০ 


* একি! মেয়েটি মরে গেছে না কি?” - 
স্বামীর নিষেধ সত্বেও মনোরম শ্বাস প্রশ্বাস অঙ্নতব করিবার জন্ত বালিকার 
নাসিকায় হস্তম্পর্শ করিলেন।. প্রাণবায়ু তখনও ধীরে ধীরে বহিতেছিল। 
খঞ্জের চৈতন্ত একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দারুণ শীতে ও সমস্ত দিনের. 
অনাহারে তাহার বাক্শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, চিডি রি তখনও 
জল ঝরিতেছিল। . . 
21 
দয়া, প্রেম,-দেহ পাত্রাপাত্র বিচার, করে না। সেহময়ী রমণী ম্গেহময় পুরুষ 
অপেক্ষাও গভীরমদয়া। আভা অতর্কিতভাবে করার জোত মনোরমার সম 
অস্তরেক্িয় আচ্ছন্ন ও পরিপত করিয়া তুলিল। - - 
| নিম্পন্প্রায় দেহ দুইটিকে ধরাধরি করিয়া তৃত্যগণ ভরি দের বারাক 
স্থাপিত করিল। গৃহকর্্ীর আদেশে সকলেই খর ও. 5 
হইল। মনোরম স্বয়ং বালিকার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। : 
. পথের কাঙ্গালদের অন্ত প্রাত্্রমণ স্থগিত হইল বলিয়া রা 
নেতার বহক্ষণ শুশ্রযার পর বালিকার নেত্রযুগল উন্দীলিত 
হইল ৷. তাহার. বিবর্ণ মুখমগুলে.ও কৃষ্ণতার : নয়নযুগলে দিনার 
দেখিয়া মনোরমা'র কোমলহৃদয় আর্ড হইয়া আসিল 1 - 


, খঞ্জ বলিল, “এই যে আমি, মালতী!” 5 


৮7 


নন লী আবি দা!» 4 


| রি অগ্রসর হইয়া, ব্যারিষ্টার, সাহেবকে বলিল, হুর এই 
চিঠিখানি ইহারা কাল রাত্রে আপনাকে দিবার অন্ত,দয়াছিল।” . -. 
-৪. হস্ত গস্ারিত.করিয়া মনোরমা বলিলেন, “পত্র আমায় দাও... 


বৈশাখ, ১৩১৩। ভাগ্য । ২৯ 


মনতমুগ্ধের স্তায় স্বামী পত্নীর হস্তে পত্রধানি অর্পণ করিলেন। 

পত্র পাঠ করিতে করিতে মনোরমার নেত্রযুগল অশ্রন্জলে সিক্ত হইয়া উঠিল। 

পিত-অধরে স্বামীর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “নিষ্ঠুর ! মিথ্যাবাদী! 
প্রতারক ! ছিঃ!” - 

বিশ্মিতভাবে ব্যারিষ্টার বলিলেন, “কি হইয়াছে? তুমি অমন করিতেছ কেন?” 

অবন্ঞাভরে -পত্রধানি, স্বামীর কাছে ফেলিয়া দিয়া পত্নী, বলিলেন» 
প্পড়িয়া দেখ ।” ৰ 
: পত্র পাঠ করিতে করিতে মোহিতচন্তরের মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল 
তিনি অপরাধীর স্তায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ক্রোধকম্পিতকণে. মনোরম: 
বলিলেন, প্তুমি কি মান, তোমার কি রক্ত মাংসের শরীর ?* . | 
পশ্চাতে জুতার শব্দ হইল । মনোরম! ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পিতা মিঃ 
ভট্টাচাৰ্য্য । 

- _, লঘুগৃতিতে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যারিষ্টার-পঞ্জী বলিলেন, “বাবা! 
, বাব! { আমার শ্বগুর শ্বাশুড়ী, দেবর ননদ সব আছেন, এ কথা আপনি জানিতেন 
--না। তাহারা দরিত্র বলিয়া মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ুঁণামাদের কাছে সব গোপন 
করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমাদিগকে এতই নীচপ্রক্কৃতি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি- 
দরিদ্রসস্তান, এ কথা শুনিলে আমরা তাহাকে অবজ্ঞা করিব!” - বলিতে বলিতে 
মনোরমার চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল। পিতার পা হু'খানি জঁড়াইয়া ধরিয়া 
অশ্রপূর্ণক্ঠে তিনি বলিলেন, “অনাহারে আমার শ্বাশুড়ী ' মারা গিয়াছেন ॥ 
আমার শ্বশুরের প্রাপদণ্ডের আঁদেশ হইয়াছে । তাঁহার উপযুক্ত গুণধর পুত্র 
সেদিন-ভীহার বিরুদ্ধে মোকদ্ধমা চালাইয়া আসিয়াহ্েন। 
চট্টগ্রামের সেই মোকদ্মার কথা মনে আছে?” 

প্রবীণ ব্যারিষ্টার শিহরিয্বা উঠিলেন। ৃ 

মনোরম সহসা গৃলদেশ হইতে স্বামিদত্ রত্ুহার ছড়া খুলিয়া লইয়া পিতার 
হস্তে অর্পণ করিলেন। তার পর কম্পিতকঠে বলিলেন, “বিবাহের সময় আপনি 
॥ আমাকে ত্রিশ হাজার, টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন। এই হারের দামও বোধ হয় 
বিশ হাঁজার টাকার কম নয়। আপনি নিজে ব্যারিষ্টার ইহাতেও কি আমার 
" হতভাগ্য শ্বশুরের জীবন-রক্ষার কোনও উপায় হইবে না?” 
| ভিজতে নক , 
উজ্জল: হইয়া উঠিল: তিন 


4/ মলবর-সুন্দরী। A 


St OL শুধু বাণ শুনেছি।” কবি রবীন্দ্রনাথ যখন 
বলেন যে, বীশীর আওয়াজেই প্রাণ সমর্পণ করা চলে, তখন যে দেশের বাতা 
বসস্ত-কাননে আসিয়া শো শো করিলেই গাছের পাতা ৷ ও কবির খাঁতা একত্র 
শিহরিয়া উঠিয়া যুগপৎ ফুল ও লিরিক কবিতা বিকশিত করে, সে দেশের 
প্রতি বিনা পরিচয়েই কেন অনুরাগ জন্মিবে না? কেরল বা মলবর বেশ, মলয়- - 
সমীরপের জন্মভূমি ।' মলবর দেশের ভাষা ( মলয়লম্‌ ) সংস্কতের সহিত সম্পর্ক- 
শূন্ত। এ ভাষায় মলয় শব্দের অর্থই হইল--পর্বত। কিন্তু আর্য্যের ভাষায় আমরা 
মলয় কথাটার সঙ্গে. অতিরিক্ত গিরি জুড়িয়া, দক্ষিণ প্রদেশের একটি অচিহ্নিত 
স্থানে মলয়গিরি স্থাপন করিয়াছি । আর্ষের দেশে যখন মলয়ানিল প্রথম 
প্রবাহিত ' হয়, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিম উপকূল ও কেরল প্রদেশের সহিত 
পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণের প্রাদেশিক ভাষার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় 
না হইলে, পাহাড়ের পলক নামের আমদানি হইতে পাঁরে নাই। মলয়- 
'সর্মীরণ মহারাজ অশোকের সময়ের পরবর্তী। মলয়ের চন্দন-বনে সাপের বাছল্য- 
তাঁর কথাও কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়।' মলয়-সমীরণম্পর্শে বিরহিষ্নীর দেহলতায় 
বে বিষের জালা, হয়, সেটা নাকি মলয়চারী সাপের নিশ্বাসের ফরে।' সম্গ্র 
মলবর ' প্রদেশে পূর্কাকালে যে খুব সাপের ভয় ছিল, তাঁহার' ইতিহাস আছে 
. দেই জন্ত মলবর দেশে নাগ-পুজা' যত প্রচলিত; এত কোনও দেশে 'নহে। 
বাঙ্গালায় যেমন গৃহে শৃছে- ০8 প্রতিষ্ঠিত; মলবরে হ্‌ 
_, গৃহে সর্পদেবতা স্থাপিত । j 
এক দিকে আরব সাগর, অন্য দিকে গিরিশ্রেণী ৷ ML ani 
পেহে পালিত ; 'সৌন্দধ্যে, ও উর্কারতায়' অগদ্বিখ্যাত। ' মান্দা প্রেসিডেন্দির 
পশ্চিমতটে, এবং বোস্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ সীমায় ও দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া. 
আমরা: এ-কালে ও দেশের সহিত সহসা! পরিচিত হইতে পারি না) কিন্তু রাজা 
রঘু সঁসৈন্কে কৰি কালিদাস কর্তৃক চালিত হইয়া, এই দেশের মিরি-সাগরসন্মিলনের 
শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন £-' : - 
24 সমনিৰ্বিষ্তযেধাকামং তটেঘালীবচন্দনৌ। .. .... অসহবিকি: সহ দূরাসুকমুমন্বতা 
j স্তনাবিধ দিশন্তস্ত। শৈল সলয়দুৰ্রৌ ॥ নিতম্বমিব মেদিস্কাঃ অস্তাত্যকমলজ্ধসব ॥' 


+ * 
১৯৯ মলবর-হদরী? ৩১ 


দেশটি দুর সকলে অবস্থিত বলিয়া আমাদের পরিচয়লাতের পক্ষে অসুবিধা 
| কিন্তু ও সমুদ্রকুলস্থিতি পাশ্চাত্যজাতিবর্গের সুবিধার কারণ হইয়াছে। 
- অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদেশীয়েরা মলবরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী হইতে (৬৮ খৃঃ ) বীহুদীরা পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে আরম্ত কবিয়াছিল; এবং তৃত্বীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে সীরিয়ার 
ৃষটানেরা এখানে খৃষ্টিয়ান-সমাজ্ স্থাপিত করিয়াছিল (১) এ কালের ইউরোপীয়- 
দিগের ভারতাঁগমনের ইতিহাসের প্রথম ' ইত্রেই কালিকটের জামোরিপের 
কথা পড়িয়া থাকি। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা মলয়-সমীরণের লোভে 
আসেন নাই ; দুমুল্য মণিমুক্তা, সুগন্ধি মশ্লা ও ছুঃ-সু-সংযুক্ত অন্তান্ত 
পণ্য্রব্যের লোভে আসিয়াছিলেন। পাও্য ও কেরলেরা রঘুকে যাহা দিয়াছিলেন, 
বিদেশকে তাহা বিশেষভাবে দিয়াছেন। কালিদাস লিখিয়াছেন ঃ — 
তাত্রপণঁলিসেতন্ত মুক্তাসারং মছোদধেঃ। তে নিত্য ঘুম পঃ খমিব সফিতস্ঃ 
তমোগুণাশ্রিত বিদশীয়দিগের প্রলোভনের বস্তু সুগন্ধি মশূল! ও দুর্ুল্য 
» মণিমুক্তা ; কিন্তু সাত্বিকভাবাপন্ন আমাদের প্রলোভন অন্তবিধ 1, প্রবন্ধে 
সুগন্ধি মলয়সমীরণসেবিত দেশের মহামূল্য রমণ্টীরত্রের' কথা বলিব। স্বদেশী 
আন্দোলনেও বাঙ্গালী বণিক্বৃত্তি শেখে নাই। এখনও আমরা! কবি। 
কেরল-কীমিনীরা সুন্দরী, এ কথা' হয় ত বাঙ্গালী পাঠকেরা' সহসা বিশ্বাস 
করিবেন না|. দক্ষিণ প্রদেশ বলিলেই তাহীদের কল্পনায় ঘোরতর কৃষ্ণবৰ্ণ ছবি 
ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কি ভুল | রংটা ঠিক দুধে আল্তা নাই হউক, নাবুদ্রি ব্রাহ্মণ 
ও নায়ার-কামিনীদের গায়ের রং ফরসা । একটু কালো" হইলেই বা কি? 
পকাঁলো কি হয়-না ভাল ?” আসল কথা অঙ্গসৌষ্ঠব। নিটোল কান্তি, বিলোল' 
কটাক্ষ ও কোমল সৌনয্যে, মলবর-ললনা প্রমদাকুলের অলঙ্কার। চমরী 
দেখি নাই) কিন্ত কেরল-কাঁমিনীর, কেশগুচ্ছের সহিত ক্দাচ-বন্যজস্তর তুলনা! 
হইতে পারে" না। কুস্তলের শোভাঁয় ইহারা সকল প্রদেশের সুন্দরীদিগকে 
পরাঁজিত করিয়াছেন। তেমন তেমন পাঠক পাইলে, আমি ইহাদের অলকদামের 
বর্ণনায় একখানি- মহাকাব্য রচনা করিতে.পারি'. এ দেশে যেমন নানা' ভঙ্গীতে 
খোপা বাঁধার প্রথা আছে, এমন কোথাও নাই'। পূর্বে বলিয়াছি যে, এ দেশে 
পূর্ববকালে সর্পবানুল্য ছিল। নিশ্চয়ই বিনোরধিনীদিগের' বিননী করা বেণীর- 
* সেট টোমাসের এন শতামীতে আগমনের, কথা প্রমানিত হয়নাই? কথাটা ভিভিপুত 
প্রবাদ বলিয়াই মনে'হয়। বিনমেন্ট স্মিথ্‌ প্রধাদ”্অধনহকরিয়াহেন।.. . ' Sr 


/ 
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৩২ [সাহিত্য | ১৭শ বর্ম, ১স সংখ্যা, 


শোভ] দেখিয়! তাঁহারা.বিবরে লুকাইয়াছে। - আমার করব বিশ্বাস যে, কালিদাসের 


তন্বী ্টামা ঠাকুরাণীর তেমন কেশের বাহার ছিল না। তাই তিনি হিংসার 
জালায় “কেরলযোষিতাম্‌ অলকেষু চমুরেণুঃ” ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। অমন চুলে 


' ধূলা দেওয়া | ছি, কালিদাস ! 

অনাবৃত বক্ষ, এ দেশের কামিনীগণের লজ্জার কারণ নহে। বাজরাণী পর্য্যন্ত 
অনারৃত-বক্ষে শতসহন্র লোকের সমক্ষে দেব-মন্দিরে গমন করেন। অনেকের ' 
সুগঠিত শরীর ভাস্করের আরররশস্থল। প্রাদেশিক রীতির পরিচয় দিতেছি বলি. 
পাঠকের! ষেদ ক্ষমা করেন। . 

ইংরাজী-শিক্ষিতেরা অনেকেই জানেন যে, এদেশে বহুপতিত্ব প্রচলিত আছে। 
এরূপ স্থলে আমি যদি বলি ষে, এ দেশের রমনীরা চপল! নহেন, বরং সংষতচিত্তা 
ও শুত্তণীলা, তাহা হইলে আশ্চধ্য মনে করিবেন কি? কথাটা কিন্তু সত্য। 
চরিত্র যদি শিথিলবন্ধন হয়, তবে কি কোনও জাতি সমাজে তিষ্টিতে পারে? 
বহু প্রাচীন ও দৃঢ়সঘন্ধ নায়ার-সমাজ, রমণীকুলের পবিত্রতার অক্ষয় সাক্ষী । 


আমরা যাহাকে বিবাহ বলি, নায়ার-সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে. 


চরিত্রের সংযম নাই, সে কথা মিথ্যা। এ দেশে নাখুি নামক ব্রা্মণসমপ্রদায়ের- 
অত্যন্ত প্রভাব । এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রীতি এই যে, কেবল বংশের 'ত্যেষ্টপুজ- 
্বজাতীয়া কুমারী বিবাহ করিবেন; তস্ভিন্ন অন্ত পুত্রেরা নায়ার-কামিনীদ্বিগের 
প্রণয়ী হইবেন।. নাঁয়ার-কুমারীর! শ্বজাতীয় পুরুষকে ত পতিত্বে গ্রহণ- করিয়াই: 
থাকেন, তাহার উপর ব্রা্মণ-প্রণয়ি-লাভেও তাঁহাদের - অধিকার আছে। . 
রমণীরা আপনার গৃহ পরিত্যাগ করেন না। যিনি পতি হয়েন, তাহাকে পরীর 
গৃহে আসিতে হয়। পতি-গৃহে গমন করিলেও, রমণীর স্থান তাঁহার জন্ম-ভবনে |: 
সন্তানেরা কোন পুরুষের পু, তাহা স্থির. হওয়া সহজ ছিল না বলিয়াই ' 
হউক, অথবা “তার্ওয়াদ” সম্পত্তির বিশেষত্বের জন্তই হউক, মাতার দারা বংশ - 
নিক্ূপিত ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত..হয়। এ দেশের সকলকেই. 
পপাতুনন্দন” না বলিয়া, “কোত্তেয়”. বলিতে হয়। মনে করুন যে এক গৃহে : 
এক জন পুরুষ ও তাহার ভগিনী বাস করেন। পুরুষটি অন্ত গৃহের কোনও 
রমণীর প্রণয়ী। কিন্তু ভগিনীটি আত্মগৃহে সুস্থিরা। কাজেই 
উত্তরাধিকারী হয়েন ভাগিনেয়, বা বংশের অন্য কোনও রমণীর সন্তান |. এই ভজন্ত: 
এ দেশের উত্তরাধিকারবিষ়ক আইনের নাম ননদ্যটাদ। দেশভাযার 
“মকুম্ক্টায়ম্‌” শোর অর্থ ই-ভগিনীর পুত্র 2 
\ 


| 


1 


শা ১০১৩ মলবর-সন্দরী । ৩৩ 


কয়েক বৎসর পূর্বে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শঙ্কর নায়ার মহোদয়, আঁপনা- 
_ নেত্ৰ নায়ার-সমাজে যখন বিবাহপ্রথা চালাইবার জন্ঠ আইন-সভায় বিল্‌ উপস্থাপিত 
করেন, তখন অধিকাংশ দেশের লোক সনাতন: প্রথার বিরোধী হইয়াছিলেন। 
আইনটি এএখন এই ভাবে পাশ হইয়াছে যে, যাহারা ইচ্ছা করিবেন, কেবল 
তাঁহারাই বিবাহপ্রথার অধীন হইতে পারিবেন:। শঙ্কর নায়ার প্রতৃতি ব্যক্তি 
সমাজসংস্কারক্‌। “ উ'হারা এখন পত্নী লইয়া বিদেশে বাস করিয়া থাকেন। কিন্ত 
'দেশের নিয়ম এই যে, রমণীরা কদাচ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। 
এই জন্ত এ দেশ্রে তীর্থক্ষেত্রেও নাক়ার-রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না। মান্্াজ 
সহরে যে কয়েক জন নায়ার-রমণী দেখিতে পাওয়া যায়,তীহার! হয় খৃষ্ধরমাবখী, 
না হয় শঙ্কর নায়ারের দলের লোক । I 
' সম্পূর্ন স্ত্রী-প্রধান। দেশের বড় বড় উৎসব ও পর্বপগুলিতে স্্ী- 
লোকেরই সমারোহ । উৎসবের সকল প্রকার অনুষ্ঠান তাহারাই নির্বাহ করিয়া 
থাঁকেন। একটি উৎসবের বর্ণনা করিতেছি । তাহাতে বরণীবর্শের প্রফুলনতা 
: ও স্বাধীনতার অনেকটা আভাস পাঁওয়া যাইরে। যে উৎসবের কথা বলিতেছি, * 
তাহার নাম থিরুবথির। 'ঘিরুবখির.অর্থ, মদন-উৎসব। মহাদেবের যেদিন মদন- 
দেবকে ভন্ম করিয়াছিলেন বলিয়া তঁহাঁদের০প্াঁজিতে লেখে, সেইদিন রমণীর 
মদনের জন্তু বিলাপ উৎদব- করেন। বিলাপ-উৎসব 'কথ্ুটায় অসঙ্গতি 
দোষ আছে ক্ষি? থীকুক'। কিন্তু থিরুবথির -বিলাপও বটে, উৎসবও বটে। 
প্রাচীন কথার 'বিলাপ, উৎসবেই দাঁড়ায় ; মহরম উৎসব,“ গুড্ফাইডে উৎসব । 
পর্কের দিন অতিপ্রত্যুষে সর্য্য-উদয়ের 'পূর্ে, প্রত্যক ' গ্রামের ও. নগরের 
তরুণীরা দলে দলে স্নান করিতে বাহির-হয়েন। এ দেশে অনেক পুরুর। পুকুরেই 
স্নানকাধ্য সম্পার হয়। সুর্ধ্য-উদয়ের পূর্ধ্েই সকলে এক একটি .ডুর দিয়া জলে 
দ্রাড়াইয়া মদন দেবের অন্ত গরিতাপ করিয়া গান আরম্ভ করেন। দলের মধ্যে 
এক জন মূল গায়িকা থাকেন ) তিনি তারস্বরে ধুয়াটি গাহিলে পর সকলে এক 
সঙ্গে অস্তরটি গাহিতে থাঁকেন। প্রতি অস্তরার শেষে সঙ্গীতের ভালভ্ঞাপক 
একটি জল-শব্দ উত্তোলিত হয় । সেই শব্দ যে ভাবে উত্তোলিত হয়, তাহাও 
তে ' বাম হাতথানিতে সুঠা বাধিয়া, মুঠাটি জলের তলে রাখিতে হয়, 
এবং ডাইন হাত দিয়া জলভেদ করিয়া মুঠার উপর থাবড়া মারিতে হয়। সঙ্গীতের 


SO বর্ধন জলে এই ধ্বনি উঠে, এবং রমণাদের সঙ্গীতধ্বনিতে পারীরা . | 


জাগিয়া উঠিয়া গান গাহে, তখন সর্য্যোদয় হয়। তখন আতা সুন্দরীরা সুর্যালোকে 


৪ "সাহিত্য ।  শ্১সসাধ্যা। 


'গাত্রমার্জনা করিয়া গৃহে ফেরেন। ঘরে গিয়া অরকিঞিৎ দলযোগের পর, .. 
সকলেই যত দুর সাধ্য উত্তম বস্তু অলঙ্কারে সঙ্জিতা হয়েন। সঙ্জায় দুইটি অঙ্গ 
কদাচ উপেক্ষিত হয় না; যথা--পান চিবাইয়া ঠোঁট রাল্লা করা, এবং চোখে কাজল" 
পরা। সাজগোজ করিয়া দলে দলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে দোল- খাইতে যাইতে 
হয়। সুসজ্জিতা স্নাতা তরুণীরা বধন. গান গাহিতে .গাঁহিতে দোল-ক্ষেত্রে গমন- 
করেন, তখন সেই রতিবিলাপ-সঙ্গীভে নিশ্চয়ই মহাকালের হৃদয় আর্র হয়, এবং 
সঙ্গীতের উদ্দি্ট দেব নব-শত্রীর ধরিয়া বিচরণ করেন। 

এই উৎসবদিনের বন্ধা সমরের একটা কড়াকড়ি মিম আছে। পতি বন, বা 
প্রণমী বল; তাহাদিগকে নিশ্চয় সন্ধ্যার পূর্বে স্ত্রীদিগের গৃহে আসিয়া হাজির ' 
হইতেই হুইবে। যদি কেহ ক্রট করেন, তবে তিনি স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন, - 
এবং রমণী অন্ত পতি লাভ করেন। রাত্রিকালে রমদীরা পতি-সঙ্গে বসিয়া বাসন 
বাজাইয়া গান গাহেন। এ দেশের সকল রমণীই সঙ্গীতশিক্ষা করিয়া থাকেন। 
বিদেশীরা দূরে থাকিয়া যধন এই সঙ্গীত শোনেন, তখন হয় ত তীহাদের অনেককেই 
বলিতে হয়, “আমি চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশী শুনেছি" : এ 

- এই উৎসবের কথায় আর একটা উৎসবের কথা মনে পড়িল। এ দেশে 
দৈত্যপূজা আছে; অন্ত কোথাও. আছে কি? : প্ৰীকৃ্চ বামন অবতারে . 
বলিকে - ছলনা করিয়া পা্ডালে পাঠাইয়াছিলেন ) নেই বন্য বামে ওম উল 
হইয়া" থাকে। ইহারা শ্রীকুষঞ্চের পুজা করেন ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে পাতালে 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহাকে সন্মান করিবার অন্ত উৎসব হয়ণ এ দেশের পুরাণে 
বলির নাম মহাবলি বা ম-বেলি। এই মৃহাবলি নাকি আদর্শ প্রজারপ্রক রাজা 
ছিলেন; এবং প্রীরুষঃ অন্তায়' করিয়। তীহাকে পাভাঁলবাসী করিয়াছিলেন। 
॥  অ-বেলির নামে যে ওনম্‌ উৎসব হয়, তাহার একটি গানে আছে যে, বলির 
॥ সাজতে পৃথিবীতে পাপ ছিল না, চুরী 'ছিল না। গানটি এইঃ 
'. -- মধেলি নাখু বজজুস কলম... : মহাবলি যবে রাঁজা ছিল এহি ভবে 
- কল খেদিম কলড্‌ মিক্স । - পাপ, ভয়, চুরী, নাহি ছিল কিছু তবে। টি 
" নায়ার-রম্ধীর গানের "কথ! বলিয়াছি ; কিন্তু নৃত্যের কথা, বলি নাই। 
ক্নমণীরাই দল বাধিয়া নৃত্য করেন) এবং পুরুষেরা কেবল তাহা দেখি 
থাকেন। ইহাদের নৃত্য খুব কৌশলপুর্ণ ও নয়নাভিরাম। উত্তর প্রদেশের ' 


০. স্ৃত্যের সহিত কোনও প্রকার মিল নাই। সুতরাং বর্ণনা" অতি 'কষ্টকর।' 


পর্বাধি ভিন্ন অন্ত কোনও সময়ে রমণীর! প্রকান্তহ্থলে নৃত্য করেন না এটা , 


tt , 
বৈশাৰ, ১৯১৩। uv বিদেশী.গল্প। ৩৫ 


কবিদিগের মলয়সমীরণের দেশ বটে; লে ও সান পক 
’ কোথাও নাই। ৃ্‌ 


বিজ নকুমদার 


বিদেশী গলপ | 


| বুম্বুম্‌। . 
ছেলেটির পাঁখুর ও দুর্বল দেহ শুভ শয্যার উপর পড়িয়া ছিল। ঘরে চু, 
বিক্ষারিত,--বালকের স্থিরদৃষ্টি যেন কিসের উপর সংনদ্ধ। সুস্থ দৃষ্টির বহ্চু ত 
অনেক জিনিস যেন রোগীরা দেখিতে পায় । 
শয্যার পাদদেশে দীড়াইয়া ক্রন্দনবেগ যোধ করিবার জন্য মাতা ওষ্ঠ দংশন: " 
২ করিতেছিলেন। 'ছেলেটর রোগজীর্ণ দেহের উপর মাতার শৌককাতরদৃ্ি 
* স্থাগিত।: পিতা-_-পারিসের এক জন কাঁরিক্র--অভিকষ্টে উত্তপ্ত অশ্রধারা রোধ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। , 
উজ্জল পরিষ্কার প্রভাত । রুদ্বে আবেগ রাস্তার উপর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে 
জাকে ও মাদেলিন লে গ্রঁদের পুত্র ক্রাসোরা মরণাপন্ন অবস্থায় শয্যাশারী। 
জুন মাসের সুন্দর প্রভাতের প্রথম আলোক-রস্মি গৃহাত্যস্তরে আসিয়া পড়িয়াছে 
ফ্রসোয়ার ( '॥৪৷০০১৪ ) সাত বৎসর মাত্র বস্নস।' তিন সপ্তাহ পূর্বে স্বাস্থোর , 
_ গোলাপী আভার বালকের গণ্ডদেশ রঞ্জিত ছিল,--সে বিহঙ্গের স্তায় আনন্দে 
নাঁচিয়া বেড়াইত। একদিন মন্তকের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ও উত্তপ্তঘেহে স্কুল 
হইতে ফিরিয়া আসিল। সেই পর্য্যন্ত সে শয্যা অবলম্বন করিয়াছে । ' পাঁলিস 
করা ছোট জুতা জোড়াটি মাতা 'সযত্বে 'গৃহকোণে রক্ষা করিয়াছিলেন। : 
বিকারাবস্থায় সে বলিত, “দুতা ফেলে দবাও। সো আর ও ভূতা পর্বে 
না। সে আর স্কুলে যাবে না--আর কখনও যাবে না।* ' 
ৰ দির ও রা নেভি মাতা 
- বালিসে মুখ লুকাইতেন, যাহাতে জীসোয়া, তাঁহার চক্ষের জল না দেখিতে পার । 
' একদিন রাত্রে ছেলেটির বিকার ছিল না। কিন্তু হই দিন হইতে তাহার 
অহা দেখিয়া ভাতার কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালকের মুধ বিষ 






৩৬ সাহিত্য । শখ 
জে সা রতনের নন ইনিই হরি হয় পর সকল . 
বিষয়েই তাহার অনাস্থা। নে শুধু চুপ করিয়া শয্যাপ্রাস্তে খা বক্স 
শ্িতল পানীয় বা চা-পান করিতে মোটেই রাজী হইত না। . পপ 

তাহার ম! জিজ্ঞাস! করিলেন, ০ফ্রাসোয়া ! তোমার কি চাই?” 

শকিছুই চাই না ।” ভি 

' ডাক্তার বলিলেন, “এই. প্রকার অবস্থা হা দরকার এ রকম 
অড়তা আমার ভাল বোধ হইতেছে না। বাপ মায় ছেলের মনের কথা ভাল 
বুঝিতে পাঁরে। কিসে ছেলেটির একটু ক্ষত হয়, কিসে তাহার মন | পৃথিবীতে 
ফিরিয়া আসে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে” এই কথা বনি | ডাকার 
বিদ্ধায় হইলেন । 

" তানিন হানার 
লো উঠ রান ক্র খেলনাগুলি ধরিবাঁর ব ময় পিতার 
* ক কন্ধ হইয়া আসিত। কিন্ত জ্রাসোয়ার অধরপ্রান্তে হাঁসি দেখা দিত না। 

“দেখ, কেমন সেনাপতি ! তোমার মনে নাই,২:বোয়া. দে বুনে আমরা 








একদিন এক-অন দেনাপতিকে দেখিযাছিলাম। . তুমি যদি এইই পান কর, রি 
রর দব। একটা : 
ভাল সেনাপতি নেবে?” 7 .. 
; “ছেলেটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিত, প্রা” ডি 
-ধ্আচ্ছা, একটা ছোট পিস্তল, কি একটা ধমক চাই?” 
রর হাতে উত্তর আসিত, প্না।»; -. 
*__, যে খেলনার কথাই বলা হইত, সে বলিত, পা |” ৫ 
- মাতী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি-চাই ফ্র'লোয়া,'সাকে চুদি চুপি বল।£ 
গোপনীয় কথার স্কায় এই কথাগুলি মাতা. ফ্রাসোয়ার কানে কানে: নল? 
অবশেষে জ্রীলোয়া -বিছানার উপর উঠিয়া. বসিয়৷ 'হাত' বাড় ইয়া-বলিল, 
পসামার বুম্বুম্‌ চাই। বুম্বুম্‌।” . - ৯ 
_মাদেলিন্‌ স্বামীর দিকে আচ হয় লা i 
বি বানা ত - ys he 4 
ছা, বুম্বুম্_আমার বুম্বুম্‌ চাই।” রাজদততিত করের কারা কিয় লামা 
পাক ও উঠে, জাকের হনয় নদ মাচা 
৬ dss . [০ টা 








লিনা বিদেশী গল্প ৷ | ৩৭ 
বুমবুম! জাকে জ্রাসোয়াকে একদিন বিকালে সার্কাস লয় গিয়াছিলেন। 


--সেইদিনকাঁর কথা তাহার মনে পড়িল । 


'ক্লাউনের (019%--ভ'ড়) পোষাকে সোনার চুম্‌কি, পৃষ্ঠে নানা রঙ্গের উজ্জ্বল 
প্রজাপতির পাখা।' ক্লাউন ডিগবাজি খাইতেছিল ; অন্ত “অভিনেতার্িগকে 
ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল; আলোর নীচে পর্য্স্ত টুপী উচু করিয়া চু ড়িয়া পুনরায় 


'মাথার উপর ধরিতেছিল ; মাথার উপর টুপি শু.পাকার হুইতেছিল। ফ্রসোয়ার 


আমোদের অবধি ছিল না। সে সানন্দে হাততালি দিতেছিল। এই সমস্ত 
কথা পিতার মনে পড়িল'। 

হুর রা সীতে দপব্ খুব আনোর অস্ত্ৰ করিতেছিলেন। আযোরা 
আজ সেই ক্লউিনকে দেখিতে চাহিতেছিল।. 

সেইদিন বার সা লে আদ চারি দিনের বেদ খর ফানি চকে 
সোনালি চুমকি মোড়া, হাত পা খিলান একটা ক্লাউনের পুতুল আনিয়া দিলেন । 
ফ্রাসোয়ার মুখে একটু হাসি ০৪ সমস্ত ত্যাগ স্বীকার 
করিতে প্রস্তত। - ২. 
| eR PTA Hara 


" শয্যাস্তরণের উপর দেখিয়া 'স্ানকণ্ে বলিল, ০০ 


বুম্‌কে দেখিব।” 
হা মাকে উড পুত বক উর বার নীল 
লইয়| যাইয়া বুম্বুমের কৌতুক :দেখাইতে পারিত! কিন্তু ইহা অপেক্ষা 
আর একটা ভাল ব্যবস্থার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। |: 
সার্কাস হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া মন্তমাতর: (৮০৷৮%৪৮e) পাড়ায় 
জাকে অভিনেতার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মি, 


সময় তাহার পা কীপিতেছিল। | 


ইনিই কি বুম্বুম্‌ ? এই জদ্রলোৌক-_মুঁসো মোরেনো--যে ঘরে EEE 
সাক্ষাৎ করিলেন, সে গৃহটি পুস্তকে, সুন্দর ছবিতে ও সুদৃশ্য 'কলানৈপুণ্যব্যঞ্রক 


_ গৃহ্সজ্জায় পূর্ণ । এই সমন্ত দ্য সেই সুমধুর লোকটির মনোরম ‘ব্যাক্-গ্রাউণ্ড' 


h 


(Batk Ground) হইয়াছিল । 

জাকে এই ভদ্রলোকে কোনও ক্লাউনের চিহ্ণ দেখিতে পাইলেননা। জে 
কি বলেন; শুনিবাত্র জন্ত লোকটি অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

কে জরি টা ৰেন, সে অয 


৩ ৬ নিহিত সব) 


প্রথমেই আপনার ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি। শুধু আমার পুত্রের ভুক্ত আপনার 
নিকট আসা । আমরা তাঁহাকে এত ভালবাসি--সে অঙ্ক কতীত সমস্ত নি 
কিছু বেশ 


বিষয়েই তাহার সমপাঁঠীদিগের অগ্রনী । 'কেব্ল তাহার করনাটা 


তাহার প্রমাণ এই-* বাকে ধতমত খাইয়া অবশেষে সাহসে চর্ভর করিয়া . 


বলিলেন, 
“আসল কথ, হেনেট আপনাকে দেখিতে চায়।- le 


আকাশের 


. তারার.কথা যেমন সে ভাবে, আপনার কথাও সেই রফম ভাবিয়া ধা”, 


এই সমস্ত কথা যথন শেষ হইল, পিতার মুখ তখন শুকাইয়া 


গিয়াছিল।" 


জর উপর বিন্দু বিনু ঘৰ্ম্ম দেখা দিয়াছিল ! ভদ্রলোকটির দৃষ্টি জার উপর ৯ 


জাকে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে গারিডেছিলেন না। 


- বুষ্ুম্‌ এখন কি বলিবে? কেক নির্বোধ বলয় তারা 





যাচ্চে ।” 
বুম্বুম্‌ আসিবে যখন আীসোযার ঘরের সবার উদিত হুইল, জা 


প্ডাল, তোমার ছেলে বুম্ব্মকে দেখতে চায়; রহ 


nv 
« 


লেও্ান্ধ "১, 


আহলাদে চেঁচাইয়। বলিলেন, "্জ্রাসোয়! তা দাও এ কু বোধ 


খুব খুনী হবে!” 


ছেলেটি আনন্দে চাহিল।. মায়ের হাতের উপর অর নিয়া সে ছুই; 


জনকে দেখিল ১২-পিতার পার্স তডুলোকের দয়ার্জ মুখখানি কিয়ংক্ষ 
করিয়া চিনিতে পারিল না । et 
, যখন সকলে বলিল, EE TET 


পৰ্য্যবেক্ষণ, 


ঃখ্তিভাকে 


উর ত ক খা যয: 


দৃষ্টি যেন কোথায় চলিয়া গেল। 
' সে হতাশ-স্বরে বলিল, “না, এ বুম্বুম্‌ নয়।* 


i রা 
খানি দেখিতেছিলেন। তাহার পর চিন্তাকুল. পিতার ও শোককা চর মাতায়-- 


নদ OA “ঠিক কথা,-_এ ত বুম্বুম্‌ নয় [৮ 


শৃন্তহূদয়ে ছেলেটি আপনা-আপনি বলিতেছিল, “আমি কুবুমূকে আর দেখতে 
লাম মা । আমি যেখানে যাচ্ছি, হয় ত সিল নর 





| be 


্‌ Ea 
Ladi die বিদেশী গল্প । ৩৯ 


/1 - ক্লাউন চলিয়া যাইবার পর আধ ঘন্টা যাইতে লা ঘাইতে হঠাৎ ঘার খুলিয়া 
| গেল। বুম্বুম্‌ আসিয়া উপস্থিত! পোষাক সোনার, চুম্‌কিতে মোড়া । পিঠের 
উপরে গিণ্টির প্রজাপতি ) মাথায় হলুদ রংএর চুলের গোছা । সাদা পাউডার 
মাথা হাসিভরা সুখ। এবার সত্য সত্যই ধুম্ব_সার্কাদের বম-লোব- 
, প্রিয় ও জানোয়ার বুম্বুম্‌ আসিঙ্গছে! 
'_ বিছানার উপর হইতে ড্রীসোক়া হাত্ভালি দিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে 
নবীন জীবনের আননা--সুখে ও হাসন্তে মুখ উদ্্ল। এবার যেন সে রক্ষা পাইল । 
_ সে চেঁচাইয়া বলিল, সাবাস এই বু বটে। প্রিয় বম্ুম!-_চিরকাল 
বেঁচে থাক! গুভ দিন বুম্বুম্‌ 1” 
ডাক্তার আসিয়া দেখেন, শ্যাপার্থ্ে এক জন ক্লাউন জ্ীসোয়াকে খুব 
বি মাসের মধ্যে ওঁষধের সহিত চিনি মিশাইতে মিশাইতে ক্লাউন 
বলিল, “এইটুকু না! খেলে বুদ্বুদ্‌ আর আসবে না”: 
ছেলেটি বিন! ওরে সমন্ত নিঃশেষে পান করিল তি 
ক্লাউন বূলিলেন, “চিকিৎসক মহাশয় রাগ কর্বেন না- আপনার ওষধের 
ভায় আমার অঙ্গভঙ্গিতেও ছেলেটির খুব উপকার হইয়াছে ।» 
পিতা মাতার চক্ষু হইতে অক্রধারা পড়িতেছিল-_এবার আনন্বাশর । 
ফ্রাসোয়া.যতদ্িন হাটিতে পারে নাই, প্রত্যহ রুদে আবেগে এই কারিকরের 
' গৃহদ্ধারে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিত।. বড় ওভারকোটে সমস্ত শরীর আবৃত 
করিয়া এক জন ভদ্রলোক নামিতেন। ওভারকোটের কলার উপর দিকে তোলা । 
কোটের নীচে ' সার্কাসের পোষাক! “পাউডার . মাখান মুখ, হাস্তোদ্দীপক 
ষখন ফ্রাঁসোয়া হাঁটিতে পারিল, তখন জাঁকে লে গর ক্লাউনকে বলিলেন, 
"আপনার নিকট আমরা! বড়ই খণী--আপনাকে আমরা কি দিতে পারি ?% 
- মুসো মোরেনো পিতা মাতার- সন্মুখে বলিষ্ঠ হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া 
বলিলেন, “সুধু করমর্দন।” তাহার পর নূতন গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত বালকের 
= গগুবেশ চুন করিয়া তিনি হানিতে হাসিতে বলিলেন, "ইহা ব্যতীত আমার 
_ ভিজিটিং-কার্ডে এই কয়টি কথা লিখিবার অঙুমতি চাই, i 
রি “বু কলউন ডাজার--ছোট জী দোয়ার চিকিৎসক ॥** | 
; _ শীনলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায়। 
El ফরাসী গর ইরানী অসুবাদ হইতে দিত * 
/ 


১০ই আশ্বিন? কাল রাত্রে শিশুটির বড় ভয়ানক জর গিয়াছে? *-« * 
রাত্রে শিশুটির অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ আর'-ছিল না। এখন, 
তবু মুখ তুলিয়া চাহিতেছে। কাল কিন্তু একেবারে মুক্ধমান হইয়া 
পড়িয়াছিল। * * «* :- . ৪ 

১১ই আশ্বিন। পঞ্ুর্টমের অর সর্বদাই রহিয়াছে; ফের হাসি 
হইতেছে। '* * * কবিরাজ হাশয়কে খবর দেওয়া হইয়াছিল । কিন্ত 
শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, তিনি, বলিয়াছেন,_-"আমি এখন অপর কর্মে 
যাইতেছি, ভাবিয়া কোনও ব্যবস্থা করিবার সময় নাই ।?, তিনি .কোনও . 
ব্যবস্থাও করেন নাই। আমি পুনর্ধার ছয়টার সময় তাঁহার উদ্দেশে চলিলাম। 
সাক্ষাৎ পাইলাম না) মনে বিষম বিরক্তির উদয় হইল। চিকিৎসা-ব্যবদায়ী | 
মহাশয়ের! রাত্রি দিন রোগ ও মৃত্যুর সাহচর্য্যে থাকিয়া যে কিন্গপ হৃদয়হীন 
হইয়া পড়েন, মান্গষের একমাত্র ভূষণ মন্য্যত্েও বিস্জ্জন দেন, তাহা ভাবিয়া 
মন্মাহত হইলাম। সু--চন্্র এরূপ কবিরাজের .হৃস্তে অসহায় শিশুটির জীবন 
সমর্পণ করিয়া ' দিতে স্পষ্টাঙ্গরে নিষেধ করিবেন । আমিও *: *কে বিদায় 
দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। 'আঁগামী কল্য প্রভাতে ডাকার অমুল্য বাবুর 
হস্ডেই শিশুটির ভার প্রদান করিব! ৮৪ যো Ll তরু 
চেষ্টার জ্রটানা ছয়। ' 

১২ই আঁশ্বিন। আজ লালে আটটা না বাক নি 
'দ্বেখাইলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন, _-“জর বিলক্ষণ রহিয়াছে; লিভারও 
পর্ববাপেক্ষা: বর্ধিত হইয়াছে?” তাঁহাকে বন্ধুভাবে চিকিৎসা করিতে বলিলাম 


যদি বহুদর্শী, প্রথিতনামা কোনও ডাক্তারের সাহায্যের প্রয়োজন, হয়, তাহা ' « 


সরলমনে প্রকাশ করিতে বলিলাম । কিন্তু তিনি বলিলেন, লিভারের চিকিৎসা 

* বিষয়ে অপর কাহারও সহিত তাঁহায় মত আদৌ মিলে না . # + # | 
কর্তব্য-সন্দেহে নিতাত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ চিকিৎসার 

পরিবর্তন করিয়া মনটা তবু কতক সুস্থির হইয়ান্থে ৭ ভগবানের ক্বপা বাতীত 

মানুষের কারিগরীর উপর- আমার ‘আদৌ বিশ্বাস .নাই। 'চিকিৎসা শীস্্টাকে 


বৈশীখ ১৬১৩ সাহিত্য-সেরকের ডায়েরী । ৪১ 


আমি মানুষের স্নেহ, প্রীতি, ভয়ের উপর স্থাপিত একটা অর্থোপার্জনের যন্ধস্বরূপ 
মনে করি, তবুও আজ যেন একটু আশা! হইতেছে । 
॥  ১৩ই আঁশ্বিন। পঞ্চুরামের একটু উন্নতি দেখিতেছি। *₹ * * 
শিশুটি এই অল্প উপশমেই একটু প্রসুলনতা বেখাইতেছে। আমারও মনে 
কতকটা আশা হুইয়াছে। :- 
শিশুটি আমাকে নিকটে দেখিলে বেশ সুস্থির থাকে। সে আর কাহারও 
উপর এতটা অনুরাগী নহে। আমি ভাই ভাবি,--যে আকর্ষণে চরাচর বন্ধ 
হইয়া রহিয়াছে, এ কি তাহারই প্রতিরূপ ! আমার সহিত তাহার কি সম্পর্ক, 
কেহ ত বলিয়া দেয়.না.১ আমাকে ঘে সে সর্বঘা দেখিতে পায়, এমনও নহে। 
অথচ, শিশুদের কি স্বর্গীয় ক্ষমতা, মাঝে মাঝে এক আধবারমাত্র সাক্ষাৎ 
পাইয়াই সে আমার এই স্নেহের গভীরতা অনুভব করিয়া লইয়াছে। 
' ১৪ই আশ্বিন । ডাক্তার বাবু পঞ্চুরামকে দ্বেখিলেন ; বলিলেন, "জর 
অতি সামান্ত ; গরমটুকু লিভারেরই আনুষঙ্গিক । লিভারের অবস্থা পূর্কবৎ। 
। বৃদ্ধিও পায় নাই, কমেও নাই। তবে কিছু যেন নরম।” আমি শুনিয়া নবীভূত 
* আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। * * & 
১৫ই আশ্বিন । আও পঞ্জুর শরীর বেশ লীতল_। সমস্ত দিবস 
' অপেক্াক্কত বেশ আনন্দে কাটাইয়াছে। : কক ক 
আমার আশা হইতেছে, ভগবান আমার প্রতি বিরূপ হইলেন না। কবি- 
রাজীর প্রতি বিরাগ এবং ডাক্তারীর প্রতি একটু অনুরাগ জন্মিতেছে। - 
রবিবার সকালে রবি বাবুর সহিত ' সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি 
কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লোকটি সর্ববিষয়েই অতি সুন্দর.। 
কথাবার্তা. অনেক প্রকার হইল। -রবি বাবুর বাঞ্ছিত বনুস্ধরা-বে্টন, আগামী 
সোমবার চৈতন্ত লাইব্রেরী সভায় তাহার বক্তৃতা, কাব্যের উদদেশ্ত, তাহার 
"সমুদ্রের প্রতি” কবিতায় জড়বাঁদিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি । সুন্দর নবীনচন্দ্রের 
UE SOG রবি বাবু উক্ত কাব্যের সমালোচনা লিখিবেন। 
তিনি, নবীন বাবুর বাঙ্গালা ভাষার উপর তাদৃশ দখল নাই, এই মত প্রকাশ 

রিলেন। বাস্তবিকই কবিবর ভাষার প্রাণের সহিত পরিচিত হইতে পারেন 
নাই। তাঁহার কাব্যে ভাষার তেমন অপ্রতিহত স্বাধীন প্রবাহ নাই) তাঁহার 
অমিত্রাক্ষরে বিরাম-বৈচিত্যের প্রায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, , 
রবি বাবুর সমালোচনা পাঠ করিবার অন্ত-ব্যগ্র হইয়া রহিলাম। - পকুক্লেত্রেস্র “ 


পচ 


৪২ সাহিত্য উহ ১৭শ বর্ণ, ১ম নংখ্যা। 


ঘত দৌষই থাকুক, উহা যে সাবধান আলোচনার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রবি বাবুর একটা ভাব দেখিয়! কিছু রিস্মিত হুইলাম।, . তিনি 
ভদ্রতা ও সৌজন্তে বেশ তৎপর, কিন্ত 'আত্মীয়তুরি দিকে বড় সহঞ্জে অগ্রসর/ 
হইতে চাহেন না। আমার সহিত কয়েকবার দেখাশুনা! ও কথাবার্তীও অনেক 
হইয়াছে, তথাপি আমার নিজের খবর, বিষয় ব্যবসায়; ঘরকন্নার কথা অবগত 
হইবার একটু .বাসনাও তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। আমার বিষয় 
সামান্ত বোধে ছাড়িয়া দিলেও, *-_চন্দ্রের সহিত আলাপ ত. বড় অন্ন নহে 
কিন্ত রবি বাবুর কেমন স্বভাব, তাঁহার 'সহিত দেখা করিতে আ্বাসিয়াও, তিনি 
কেমন আছেন, অথবা তাহার ঘরের অন্ত. কোনও সংবাদ জানিবার জন্ত একটা 
প্রশ্নও করিলেন না। আশ্চর্য্য প্রকৃতি ! তিনি যেন কেবল বসস্তের বাতায়ের 
মত শৃন্তে ভাসিয়া কুসুমের শুধু দেহ-সৌরভটুকু লইয়া যাইতে চান, তাহার 
প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেম-মধুর সহিত পরিচিত হইতে নিতান্তই 
'নারাজ্জ। কবির পক্ষে ইহা বড় সুখ্যাতির কথা নহে। .  . 
১৬ই আশ্বিন । রা 

আসিলাম।. আমাকে কোন্নগরে চলিয়া আসিতে হইল। আর দুইটা দিবস 
কোন প্রকারে “কাটিইয়া দিয়া পূজার চুটী পাইলে একবার হাপ ছাড়িয়া বাচি। = 
শিশুটির জন্য মনটা চঞ্চল রহিয়াছে। . এবার চিঠি লিখিবার- কথা ৬ 
করিয়াও বলিতে ভুলিয়া আসিয়াছি। * *-* - . 

 ১৭ই আশ্বিন। আজ্িকারি রজনী-প্রতাতের অন্ত ' জীব হইয়া 
বহিয়াছি। এই নিষ্ঠুর দাসত্বের মুখে ছাই ঢালিয়া দিয়া একবার জীবনের সেই 
একমাত্র অবলম্বন নিরাশ্রয় শিশুটির প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক : 
করি। সে আজ কেমন আছে, কি করিতেছে, কে জানে । .হয় ত আমার বিরহে 
তাহার শিশু-হদয়ে কত বেদনা উথলিয়া উঠিতেছে। হয় ত. এই মুহূর্তে সে. 
আমার "নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আমি যে কি নিদারুণ বন্ধনে বন্ধ হইয়া 
রহিয়াছি, সে ত তাহা বুঝিতে পারে না। সে সেই অসীম চিরমিলনের মহারাজ্য 
হইতে এই সেদিনমাত্র আমাদের অনন্ত অভাব-সঙ্থুল এই অভিশপ্ত প্রদেশে , 
আসিয়া পড়িয়াছে ; সে বিরহের এই বিষম ব্যথা কেমন করিয়া সহ ক 

ভগবানই জানেন।” আমি তাহার সেই অব্যক্ত,বেদনা কল্পনায় অনুভব করিয়া 
১ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেছি। 'হায় ! এই মুহূর্তে কেহ যদি তাহার শুভসংবাদ .. 
: আনিয়া দিত, আমি কি তাহাকে আমার বর্ন দান করিতে পারিতাম না? কিন্তু 


বৈশাখ, ১৩১৩।  " সাহিত্য-সেবকের ডাঁয়েরী। ৪৩ 


.. বৃথা এ কল্পনা ! যদি সৰ্য্স্বই ত্যাগ করিতে পারিব, তবে তাহাকে ছাড়িয়াই বা , 
॥] আসিব কেন? বাহিরে সেই আমার সর্বস্ব বটে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, অন্তরের 
" ভিতর আর একটা নিৰ্ম্মম সর্বস্ব: লুকাইয়া রহিয়াছে। “হায় কষ্ট! মানব 
জ্রীবন 1”-- 
১৮ই আশ্বিন । * চি ক শিশুটি হুই দ্বিবস আমাকে দেখিতে পায় 
নাই। আজ দেখিয়াই কাঁদিতে আরম্ত করিল। যখন কোলে লইলাম, তাহার 
আনন্দ দেখে কে! হাসিতে মুখ ভরিয়া গেল ; কি উপায়ে,কি করিয়া যে সে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া আমাকে অন্ত 'করিবে, তাহা ঠিক করিতে পাঁরিল না। কখনও' 
আমার দাড়ী ধরিয়া টানে, কখনও. 'আমার মুখের ভিতর আঙ্গুল দেয়, আবার 
কখনও ৰা মাথায় হাত দিয়া ফেরীওয়ালার, অনুকরণে 8:59 চাই” 
বলিতে থাকে। * * স্গ '' 
১৯শে আশ্বিন । তিক বাবুর মুখে HET EF 
অভিপ্রায় শুনিয়া রবীন্দ্র বাবু 'সাঁহিত্যের সহিত  “সাধনা”র সন্মিলনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। তিনি "স্বয়ং সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন! “সাধনার 
আর্ধিক অবস্থা সস্তোষজনক নহে।- কিন্ত “সাহিত্য” এখন নিজের পাঁয়েরউপর . 
ভর দিয়া দীড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। : এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত সম্মিলন কত দূর ' 
বাঞ্ছনীয়, তাহা সহজে ঠিক করিতে পারা যায় না ।- বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের 
* উন্নতির কথা ভাবিলে, ইহাতে কতকটা.সুফল- ফপিবার, সম্ভাবনা । উভয় পত্রি- 
কার লেখকগণ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে অনেকটা উন্নতির আশা করা 
যায়। কিন্ত এই সন্মিলনের পরিণাম প্রকৃতপক্ষে কির দাড়াইবে, তাহা বলা' 
যায়না । রবীন্দ্র বাবুর. এইরূপ উৎসাহ যে বরাবর বর্তমান থাকিবে, তাহার কিছু 
স্থিত! নাই। তা” ছাঁড়া, ভালই হউক আর মন্দই হউক, * * « 
মহাশয় সমালোচন সম্বন্ধে যে স্বাধীনতার পরিচয় দিতেছেন, * * বাবুর নিকট 
তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ, ইহাতে শক্রবদ্ধি হয় দেখিয়া, + * 
বাবু “* *"য় সমালোচনা. একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে 
যদি তিনি সম্পাদক. পরিত্যাগ, করেন, তখন সাহিত্যের" পৃথকভাকে,. 
'- পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এই সকল কথা ভাবিয়া, আসি 
 বীন্ বাবুর প্রস্তাবের ততটা অন্গমোদন করিতে পারিতেছি না। 
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১ 
হুদলিলা-লোতসথনী-মেখলা বন্ধের অফে, 
-.-নদীর-উপরে,খণ্ডগ্রাম 3 


পলীতে তাহার শু ধৰা অন্দরী এক 


-  থাক্কিত ; অম্ল তা’র নাম .. 
অম্লি, মলি ও মুলি_-আঘরের নামগুলি 
বড়ই আরে লোকে করিত ব্যভার ; : 


__" - শাসনে সমদ্ধ শীল-কুল'$ . - ॥ 
"গোবর গায়ে যদি বন-সন্ভাবনা সিদ্ধ, ২ 


- অম্লা তাঁহার পত্ম-ফুল । 


কুটীর-সংলগ কুঞ্জ স্বতঃ সা প্রকুল সে 
_শেফ্কালী সুরভি সুবিমল। 


কোষ (ক) আব হাতে | 
: প্রেমী অমলা--সে কিশোরী যুবতী বৃ 


সবারে করেছে প্রেমে জয়; 


ই 


বৈশাখ) ১৩১৩। 


আমল] । - 8৫. 


“সই; তাঁর সারা গ্রাম, ‘বেলফুল’ “গঙ্গাজল! 
অমলার অগস্তি অক্ষয় । 
যে বাড়ীতে অমলার-ষে দিন না হয় বার, 
আঁধার সে বাড়ী দিনে--পুরবাসী তাঁর 
' বিরস»_বিহুনে মধু-হাঁসি অমলার। 


. চঞ্চলা অমলা--এক প্রান্ত হতে অন্ত প্রান্তে 


গ্রামে আছে যতগুলি ঘুর ) 
সবে উপস্থিতি তাঁর প্রতিদিন সুনিশ্চিত, . 
ভ্রমণে সে বিশেষ তৎপর। 
সকাল হইতে সাঁঝ পাড়া বেড়ানই কাজ, 
হাসি গল্প রস-তাষ অমলার প্রাণ; 
পাপে তাপে 'অমলার্‌ ছুঃস্বপন-্জানু। 


0" দিবানিশি অমলা-পাগল 3. 
দিবা-নিশি এক চিন্ত ঘুষায়ে াগিয়া. তার, 
" এক চিন্তা--অমলা .রেবল ১-- 

“কোথা পিয়াছিলে.বল ?” “কেন এত দেরী হ’ল?” 
*আমারে বাস কি ভাল ?*- এমন যে কত 
অমলা শুনিত প্রশ্ন হাসিয়া নিয়ত । 

বার' শ্রত অসলার বার মাসে বার শত, 

প্রতি মঠে মন্দিরে গমন ; 

পিতা, মীতা, ভ্রাতাদের কন্যা ভগ্নী মেহযয়ী, 

স্বামী তার প্রাণের রতন । 

তরু তার চঞ্চলতা, আসা যাওয়া হেথা-হোথা, 
আপন জনের প্রাণে জাগাইত ত্রাস 

বিশেষ স্বামীর ; তার র্যা, ক্রোধ, যুক্তি, মুক্তি, 

কিছু না অঁটিত 'অয়লারে, : 


৪৬- 


সাহিত্য, 1 ১৭শ ব্য, ১ সংখ্য 


তীক্ষ ক্ষুর-ধার সেই হাসিতে কাঁটিত সব, 
সে হাসি জিনিতে কে বা পারে? 
গম্ভীর হইয়া পতি ভৎসিতে যাইত যদি, 


“ও মা এ কি'!”__বলে’ হেসে সুলি আটখান I 


পতির কোপের ক্রুত পাতালে প্রয়াণ ! 
‘ জড়ায়ে পতির গলা সোহাগে বলিত মুনি, , 
 প্বল ত হে অমলার বর! 
তোমার ফুলের গন্ধে পাড়াটা পাগল হ’লে 
দর্পী তুনি নহ মূর্থ নর! 
ও আমার তুমি ! যদি তোমারে রূপের নদী ' 
সমগ্র রমণী-জাঁতি দেখে যায় ভুলে,_- 
সে তুমি আমার, আমি দর্পে উঠি, ফুলে ।” 


করতালি দিয়ে হেসে পতিরে চুধিত সুবল, 
কি অলজ্জা ছি! ছি! পোড়া মেয়ে 
উড়ে যেত দ্বয়িতের শাসন-সস্তব্য শৃন্তে 
- - সে সোন!- সুন্দর মুখে চেয়ে । 


* কি কহে না জেনে, কহে; প্রমণীর ধর্ম্ম নহে”_ 


আর না শুনিয়া মুলি হেসে ধমকায়,--. 
" প্ৰৰ্ম্মের কি জান তুমি ধার্মিক মশীয় ?” 


সন্ধ্যায় স্ুগন্ধবাহী পবন-স্পন্দিত, চারু- - 
' প্রাচীন বকুল তরুতলে। 
জলে করে সন্তরণ মুলি,-তার সখীগণ, 
গোধূলির ঝিকিমিকি-_তাঁরা তার ফলে, 
জল-বিষ্বে বিভক্ত চন্দ্ৰমা যেন জলে 
মেলিতে লাগিল আরও মুলির সজনীৃন্ 
-- - ঘাটের উপরে একে. একে ; 


- ~~ 


“বৈশাখ, ১৩১৩) . 


- অমলা। 


বকুলের তরঙ্গে :সে জীবন্ত বকুল কণ্ট 
. উল্লাসে ভাসিছে, ভারা দেখে । , 


কেহ বলে,_“মুলি ভাই! দাড়ালো আমরা যাই,” 


কেহ বা জিজ্ঞাসে, *মুলি ! চাদ কি আকাশে?” 
তু মলোঁমোহিনী যার অর্থালী, তাহার ভাবো 
একা যাওয়া প্রবাসে কি দায়! 
হেন দায়ে উপস্থিত অমলার স্বামী আজ, 
মনে তার কতথানা গায়, 
অমলা যে অনাবিল, অমল! যে: ধর্দশীলা, 
সবাই তা’ জানে; তবু অই রূপ, আর 
অই চঞ্চলভা, অই মাণিক সবার 1-- ' 


নারীরে জিজ্ঞাসে পতি, “তোমারে ছাড়িয়া আমি 
যাঁব না, কি বল? নারী হাসে, 


_ ভাঁষে, প্বাবে জিজ্ঞাস তা’? এই দণ্ডে যাঁও তুমি 1” 


পতির নয়নে'জল আসে-_ 
কহে, “আমি চক্ষুপূল-_না ?” অমলা! বলে, “চুল 
কেন ভাব, জান না কাপড় কেচে এলে 
তার শোভা দাড়ায় সকল শোভা ঠেলে !” " 


“ পৃদ্তি বলে, “হেসো না, তোমার স্বামী ব'লে শুধু 


এতটা যাইতে মোর ভয়।» 
"একট! কুরূপা বিয়ে কর*--উত্তরিলা নারী, 
প্র্ূপে তব বড়ই সংশয় |” 
প্তুমি যে অবোধ অতি, বোঝ না ধরার গতি”; 
প্বুৰি না ধরার রীতি, সে কথ! নিশ্চয় ; 
বুঝি আমি শুধু মোরে ধৰ্ম্ম যাহা কয়!” 


. এত্রলোক্য-জুননী শক্তি সতীর জিন্মায় রাখি 


মুলিরে/_যাইল স্বামী তাঁর; 


1৪৭ 


সাহিত্য 1 ১৭শ বর্ষ, ১দ সংখ্যা। 


যে দিন. করিল যাত্রা, সন্ধ্যায় যাত্রার পর 
সখীরা.আসিয়া দিল বার, 
চোখে জল মুখে হাসি, মুলি বলে ছুটে আসি,’ 
“চল ভাই | নদী-ভ্লে কাটাইগে সক; 
“এত দেরী কেন” কেহ বলিবে না আজ ।” 


অমলা সোনার তরী কর্ণধার-হীন ভাসে, 


-- - গড়ায় পড়িয়া, গেল সাড়া ) 


একটা ভীষণ খুর্ণী হঠাৎ. উঠিয়া .করে 
-  মুলি সখী সবে নাড়াচাড়া। 
উদ্দাম প্রাণের বেগে সেই অধীরতা; 
সেই সকলের মুখে অমলার কথা। 


বাবা ডাকি’ কহিলেন, “সমুলি ! তুই বড়, হ’লি, 


.আর এ বেহায়াপনা নয় ;* 


মা কহেন, “জামাই থাকিতে সব শোভা পে’ত, . 


- সংযমের এখন সময় ।* 


... মুলির দুৰ্জন হাসি বিচারুবিতর্ক-নাণী। 


97525 


বিশবদাহী বঙ্জসম: জর 
_ সুলিদের বাটীতে যখন 

প্রথম পশিল, হায়! চীকার করিয়া উঠি 
ভূমে সব পড়ে পরিজন ; 


কে কারে দেখে বা ধরে, শবদারক স্বরে 
SL সব কাদে; ; পিতৃ-মাতৃপদ্বে শুভাননা 


বিয়া কেবলমাত্র মুলি কাদিল না। 


. শৌকান্তে উঠিয়া সব মুলিরে দেখিয়া অন্ত, 


চক্ষে তার অগ্নি, নাহি বারি; 


মা 


বৈশাখ, ১৩১৩ । 





"অমলা. 


বৈশাখান্তে মেঘ-ভর! নভ সম ভারি মুখ, 
' মুলি কি ও ব্ীয়সী নারী ? 
সে মুখে সদা যে হাসি ভ্রিলোক ত্রাসিত ভাসি’, 


₹ - কল্পনায়ও কারও তাহা না হ'ল ধার্ণা ; 
. ও চক্ষে দৃষ্টিতে-ছিল বিলাস-বাদন! ? 


নদীতে যাইয়া সব গ্গানাস্তে হইবে শুদ্ধ; 
". মুলিরে 'ডাকিল ;--মুলি কয় 

স্পষ্ট অকম্পন ধীর জলদ-গভভীরে কথা, 
--প্এখানে আমার সান নয়, 

সুখে বল হরি হরি ! .এস, সব যাত্রা করি 

. পতির শ্মশানে মম,--যাইয়া তথায় 

' ক্গান করি শোঁ'ব আমি তাঁহার চিতায় ।” 


- বাম্প-বিজড়িত-কঠে উত্তরে শোকার্ত পিতা, 


“ও আমার নিধি ! ও কি ক'স_- 


কাটা ঘায়ে ছিটাও না নূন, রে ছুলালী মোর! 


ও আমার সম্প্ সস্তোষ !” 
মাও কি কহিতে যায়--ক্থা নাহি বাহিরায় 5 
অমলা কহিল, সেই স্বর অকম্পন 
“পতির মৃত্যুতে মোর হয়েছে মরণ ।-_ 


. "আশৈশর ধর্মে আমি আবিষ্ট রেখেছি মতি, 


- আমি ত অভাগ্যবতী-নয় ; 


.., স্বামীর সহমরণ নারীর ভাগ্যের - শ্রেষ্ঠ, 


আমার তা আয়ত্ত নিশ্চয় ।* 


* নয়নে বিহ্যৎ জলে, গর্কে নাসারন্ধ, ফোলে, 


পুন বলে, “কর যাত্রা, বল হরিবোল ! 
অব্যর্থ অমলা ‘সতী’, তোলো জয়-রোল ।” 


* আই বলি’ অদূরে যে কোটায় সিন্দুর ছিল, 


সীমস্তে ডালিয়া সমুদায়, 


8৯ 


rn 


:" ব্নস্বামি-বিমোহিনী বিধুরা বিক্ষু্ধচিত্তা 


- উদ্বেল-আবেগ-পূর্ণ বীরোচ্চ-্ঘদয়া “বালা 


' ভয়ে পিতা ভুলি’ শোক ডাকিল পাড়ার লোক ; 


সাহিত্য । ১৭শ ঘর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


আবরি' সুন্দর তন্তু আপাঁদ লোহিত .বস্তে 
দ্বার পানে চলিল নির্ভয়। 

মাতা কহে, “কোথা যাস?” শোকের উপরে ত্রাস 

লাগিল পিতার, বাছা হ’ল বা পাঁগল.; 

, জোরে তারে ঘরে পুরি টানিল শিকল। 


‘ 





পিপ্জরে সিংহীর মত, ঘরে 
হেথা হোঁথা সঞ্চরণ করে। 


শত কঠে সকলে করিল শত গোল ; 


- ৮ অমলার এক কথা,--"বল হরিবোল ! 
' শপিতা মাতা ভাই ভগ্নী আত্মীয় আত্মীয়া সব! হা নি 


খোল দ্বার, শুভ যাত্রা করি” 


bl ‘কি যে বৈত্যৃতিকী-পক্তি, কি যে এক দীপ্ত তেজ, 


-  অমলারে রয়েছে আবরি,-- 
হেন সাধ্য আছে কার নিকটে উপজে তার, 
হেন সাধ্য কার তার চোখে চোখ রাখে; 
-* হেন সাধ্য কার, যায়,_পরশে ভাহাঁকে। 


ছু” দ্বিন চলিয়া গেল) ছুই. দিন ছুই রাত 
কুটী না কাটিল মুলি দাতে ১ 


কভু কৃতাঞ্জলি করে, কখনও বা গর্জে ক্রোধে, 


কু স্থির মাথা রাখি হাতে। 


- বাহিরে জনতা দেই, যুক্তির অভাব নেই, 


পিতা মাতা ভাই ভগ্নী! চল যাত্রা করি!” 


পণ্ডিতে বিধান দিল, স্বামীর সৎকার যবে 
হইয়া গিয়াছে সমাপন, 


মুলির সেই এক কথা,--*বল হরি হরি ! by 


বৈশাখ, ১৩১৩) 


অমলা। ৫৯ 


এখন মৃত্যুতে তাঁর না হবে “দহমরণ” 
আত্মহত্যা মরণ এখন । 
মুলিরে বলায়, মুলি ক্রোধে গ্রীবা উচ্চে তুলি” 
কহে, “মূর্খে বলে ইহা শাস্ত্রের পদ্ধতি ; 
এত জর নহে শাস্ত্র সতী-নারী প্রতি ।” 


পহু ছিল রাজদ্বারে এ সংবাদ সুকরুণ,_- 
এল রাজ্কর্ম্মচারিগণ ; 
তখনও ভারতবর্ষে মুসলমাম পরাক্রম, 
ফিরিল্গীর হয়নি বরণ। 
এক শুত্র-শশ্রধারী বৃদ্ধ রাজ-কর্মচারী 
মুলিরে কহিল, “বাছা! ধৰ্ম্ম যদি কয় 
মরণ বিহিত, তবে মরণ নিশ্চয় ১ 


“কাহার বিধানে তব শ্রদ্ধা আছে কহ তুমি।» 
মুলি কহে, গুন মহাশয় | 
মহা স্থান বর্ঘমানে বিরাজেন সুধী শাস্ত্রী, 
যেতে চাই তাঁহার আঁলয়। 
ভীর বিধি শিরোধাধ্য করিয়া করিব কার্য» 
তিনি যদি ‘না’ বলেন, মরিব না স্থির) 
বিধি যদি দেন, যাব সংহতি পতির।” 
বর্ধমান-প্রান্তদেশে চতুষ্পাঠী ১ স্ঞান-বৃদ্ 
উপাধ্যায় বসিয়া তথায় ; 
দয়াময়ী, প্ররুতির শাস্ত শোভ! প্রজাঁতের, 
ব্ৰাহ্মণ আপন-হারা তাঁয়। 
সহসা চমক লাগে, দেখে বৃদ্ধ গ_ 
ER GM 
আঁসিল অমল! যেন দরিদ্রা, দণ্ডিত! ৷ 


হুগন্ভীরা দীপ্ত দেব-কুমারী-হুর্লভ-কান্তি. 
| অক্ষণাঁভ ন্রন-কমল ;. 


৫২ সাহিত্য 1 ১৭শ বঠি ১ম সংখ্যা । 


হাওয়ায় উড়িছে এলো চুলের, সমুদ্র রুখুঃ 
সীমস্তে সিন্দুর দলমল.। - | তা 
লাল পৰ্বন্ত্র অঙ্গে-যেন ভূত প্রেত সঙ্গে 
দীড়াইলা প্রানে আসিয়া দাক্ষায়ণী-_ 
বৃদ্ধ ভাবে, কেও দেবীম্লক্ষণা রমণী?- 
আরম্তিল. অবিলম্বে অমলা আপন কথা, 
সুজ্কণ্ঠে ছুঃগের কাহিনী ; 
সাঁগ্রহে. সমস্ত তার শ্রবণ করিল বৃদ্ধ, - 
যতক্ষণ কহিল কামিনী ।, 
বক্ষ বাহি’ অশ্রু বহে, দুঃখে শেষ বৃদ্ধ কহে, 
“নবাহ চলিয়া গেছে, উপায় কি.আর 1-_ 
সহমর্ণের ভাগ্য লাই স্বা, তোমার |», 


“সহমরণের ভাগ্য নাহিক আমার-ক্হ ? 
খোল তব শাস্ত্রের ভাওার ; 
তন্ন করি’ প্রতি পত্র, খুঁজে দেখ, মহাজ্ঞানী ! 
র্‌ আছে বিধি, আছে প্রতীকাঁর।*- 
* বলে বাম দৃঢ়স্বরে ; মৃদু হাস্ত আন্ত/পরে 
বৃদ্ধ কহে, "শান্ত লয়ে’ NS 
ঘরে যা মা! তোর ভাগ্যে ‘সহমৃত্যু' নাই ।* 


“আঁছে, আছে ; শোন বিপ্ৰ! তাণগ্যবতী আমি,-আমি 
চিরদিন ধর্ম্মপরায়ণা + 
মোর ভাগ্য মন্দ! তুমি কর শাস্তর-অন্বেষণ,-- 
ভুলে মোর ভাগ্য দোষিও না। 
দিব্যচক্ষে, দেখি-আমি, ওই অস্তরীক্ষে স্বামী 
কহিছেন মোরে,_শাস্তরে আছেই উপায়». 
তার কথা দৈববাদী আশ্বাসে আমায়” | 
সেই “মুৰি তেজদ্বিনী, প্ৰদীপ্ত অগ্নির “মত, 
. সেই বঙজ্জ হত দৃঢ় স্বর) 


বৈশাখ) ১০১৩। 


অমলা। 


দেখিয়া শুনিয়া শীল্্রী চমকি আনিলা গ্রন্থ, 
পাঠ হতে দেখে পাঠাত্তর। 
দেখিতে দ্রেখিতে-_ শেষে চমকি’ উঠিয়া এসে 
অমলার কাছে, তার আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করিয়া, কহিলা অধ্যাপক, 


“ভাগ্যবতী ভগবতী তুমি দেবী, তুমি সতী !__ 
আছে তব মৃত্য-অধিকার»- 
পতিত্র চিতায় তব আজও যদি অগ্নি থাকে ;-_ 
শ্মশানে দেখ মা ! গিয়ে ভার 1” 
শুনে তা’ ধরে না আর জলরাশি চক্ষে তাঁর, 
প্রাণ ভ'রে কাঁদে বালা ; কতক্ষণ পর 
নতজানু হ'য়ে বসি’, জোড় করি’ কর, 
উর্দে_ত্রাঙ্মণের মুখে নয়ন বিন্তন্ত রাখি 
অমলা কম্পিতকণ্ঠে কহে, 
গ্ভগৃবন.! জ্ঞান-ধর্ম্ম-অব্তার ! স্বর্গে যদি 
দেবতার এক জনও রহে,-- 
তিনি সাক্ষী; তুমি মোর উত্তপ্ত এ চিত্তে ঘোর 
শাস্তির য়ে বৃষ্টি আজ করিলে বর্ষণ, 
'_ জ্রনমান্ধে দেখালে যে আলোর কিরণ, 


_ শ্তার ফলে পত্নী তব--পুণ্যা জননীর মম, 


তোমার দেহাস্তে, তব সাথে 
স্বর্ণের সুব্ারে যাইতে রবে না বি্,_ 
হইবেন “সতী” নির্কিবাদে। 


এ হ'তে জানি না আর কি বলিলে রসনার 


হইত অধিক তৃত্যি ; পদূলি দাও ;_ 

পিতা মাতা ভাই বন্ধু ! হরিমাম গাঁও ।” 

বিজন শ্মশান-ভূমি ; দীর্ঘকায় বট-মূলে 
মিলিল সে চিত,-যে চিতায় 


৫৪ সাহিত্য । ১৭শ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যার 


অমলার অধিপতি জীবন-সর্বস্ব ধন 
হইয়া গিয়াছে ভগ্মকায় । 
শুষ্ক বটপত্ররাশি সে চিতায় নিত্য আসি’ 
উড়ে পড়ি”, প্রকৃতই রাখিয়াছে তার 
অগ্নিরে জাগায়ে,-হেরি, বিন্ময় সবার ! 


মুসুর্যু সে সর্বতৃক নব ভূণ-কাষ্ঠ-লাভে 
জাগিয়া হইল বলবাঁন ; 
অমলা স্বর্ণ-গ্রতিমা গর্তে তাঁর বিসর্জন ' 
করে’ সবে করিল প্রস্থান । 
সে অগ্নিতোরণ দিয়ে অমলা উঠিল পিয়ে 
স্বর্গের তোরণে )--ছিল স্বামী অমলার 
দাড়ায়ে সেথায়,_হাঁত ধরিল তাহার । 
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


সহযোগী সাহিত্য । 


সাহারার অতীত সভ্যতা । 
সম্প্রতি “আমেরিকান্‌ রিভিউ অফ. রিভিউস্‌* নামক সামরিক পত্রে শ্রীযুক্ত সাইরল্‌ সি. 
আঁডাম্স্‌ নামক জনৈক লেখক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নাহার! মরুভূমি' 
পর্যটনের বিষয়ে প্রবন্ধটি লিখিত! গত বৎসর আলবিয়ার্স School of Lottersa# 
অধ্যাপক ই. এফ, গঁতিয়ের সাহারাঁয় ভ্রমণ করিয়ত গিয়াছিলেন। সরুভূমি অতিক্রম- 
পূর্বক সুদানে ছয শত মাইল পর্যটন করিয়| পাঁচ সাদের মধ্যে তিনি ফাঁসে প্রত্যাবর্তন: 
করেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে এবপ ব্যাপার সম্পূর্ণ অমস্তব ছিল। তুরেগ-দস্থয ও যোদ্ধু- 
গুরুষপ্ূপ সর্ববদ! ফরাসী সৈন্তের থানা আক্রমণ করিত; দলযন্ধ পর্য্যটকদ্বিগের উপর অতর্কিত- 
ভাবে আপতিত হইত; এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া লু ঠিত অব্যসস্তার সহ পলায়ন ' 
করিত। দক্থ্যদিগের উষ্নসযূহ অত্যস্ত ক্ষিপ্রগতি ; সুতরাং ফরাসী দৈষ্ক ভাহাদিগের 
অনুসরণ করিলেও, কথনও তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিত না। ক্রমে তুরেগ দন্যদিগের 
অত্যাচার প্রবলতর হইয়া উঠিল। ফরামী কর্তৃপক্ষ দেখিলেন, ইহাদিগ্নকে সম্পূর্ণরূপে দমন 
“করিতে ন! পারিলে শান্তিরক্ষা অসস্ভঘ। হুঙ্চরাংভাহারা সৈশ্য-সংস্কায়ে মনোলিয়েশ করিলেন ॥ 


৪৬7৪৩ 
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টি ২০ সহযোগী সাহিত্য। ৫৫ 


মরুভূমির উত্তরভাগে উটটুষধ দেখিতে পাঁইলেই করাসী সৈগ্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিত, 
২ তাহাদিগের মধ্যে যে সকল উট সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, তাহাদিগকে ধরিয়া আলিত। এই 
দলের নাম ‘মেহাঁরী’। কর্তৃপক্ষ অতঃপর বাছিয়| বাঁছিয়া সুদক্ষ দেশীয় উষ্টচালক যুবকদিগকে 
সেনাদলভুক্ত করিলেন! কিছুকাল ধরিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট আয়েয়ান্তরেব ব্যবহার-কৌশল শিক্ষা 
করিল। গতির ক্ষিপ্রতাবৃদ্ধির জন্য তাহার! দ্রুতগাসী উট্পৃঠে আবোহণপূর্ববক পুনংপুনঃ 
এক ওয়েসিন্‌ হইতে অন্য ওষেদিল্‌ পর্য্যন্ত ক্রতবেগে ধাবিত হইত। - এইরূপে কর্তৃপক্ষ সুদক্ষ 
দেশীয় সেনাদলের গঠন করেন। এই সেনাঙ্গলের নাস “মেহাদীষ্ট।। সৈম্ত-পবিচালনের ভার 
ফরাসী রাজপুকদিগের উপবেই অগিত হয়। 

দেশীয় মেনাদল সংগঠিত হইবার পর, ফরাসীর| তুরেগদিগের সহিত প্রতিযোগিতাঁয সমর্থ 
হন। বিশেষতঃ, উৎকৃষ্ট অন্ত্রবলেব বাহুল্যে তাঁহার! দশ্্যদলের সহিত প্রতিসংঘর্ষে জয়লাভ 
করিতে লাঙ্গিলেন। এখন তুরেগ জাতি আব ফরাসীদিগের শত্রু নহে। পদে পদে পরাজিত 
হইয়! তাহারা সন্ধির শ্রার্থনা করিয়াছিল। সন্ধি সংস্থাপিত হইযাছে। তুরেগগণ এখন মরুতুমিব 
মধ্য ও দক্ষিণ অংশে উট্ট ও-অন্তান্ক পশুপাল চারণ করি! শীস্তভাবে জীবিকা উপার্জ্জন 
করিতেছে। এখন তাহাদের সে দর্প ও তেক্স আর লাই। “মেহারীষ্ট, সেনাদল সাহার! মরুভূমির 
শাস্তিরক্ষক। তাহাদের অনুগ্রহে সাহার! মরুভূমিতে এখন অখণ্ড শাস্তি বিরাজ করিতেছে। 

অধ্যাপক গতিয়ের নিরন্তর অযস্থায় হুই জন সহচর সহ অক্ষতদেহে ও নির্বিদ্রে সাহারা 
মরুভূমি অতিক্রম করিয়াছেন। ইহাতে বিশ্য়ের কারণ নাই। তিনি যে সকল অভাবনীয় 
আবিদ্ধাব করিয়াছেন, তাহাই বিন্মযাঘহ। 

গতিয়ের আধিকার করিয়াছেন যে, লোকে সাহারা যেক্সস সীমাহীন অনস্ত মরুপ্রাস্তর ঘলিয়াই 
জানে, প্রকৃতপক্ষে সাহারায় বিস্তৃতি দেরূপ নহে। আর্ডার নামক মালভূমি অতিক্রমকাঁলে 
ভিনি কতিপয় সলিলহীন নদীর আবিষ্ধীর করেন। অধিকতর বিন্সয়েব বিবয় এই যে, নদী-সৈকত 
তৃপসমাচ্ছন্ন ; উপত্যকাতুমিও তৃপৃ-পরিবৃত ; মালভূমির সমতল্‌-ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে জল্পপরিমাণ 
শাক সঘনীও উৎপন্ন হইযাছে | পর্ধটক বলেন যে, এই উচ্চ মালভূমি দর্শন করিলে কোনও ক্রমেই 
ইহাকে অনুর্ধ্বর সরুপ্রাত্বব বল! যাইতে পারে না। 

দক্ষিণভাগে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাহার বিশ্বয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
একদিন তিনি গ্রচ্রতৃণসমাচ্ছন্ল একটি স্থানে উপনীত হৃইলেন। এই প্রদেশের ধিস্তৃতি 
৩৬* মাইল। ইহার পরেই লুদান-ক্ষেত্র। এই অকর্ষিত উর্ব্বব প্রদেশেব কথা কেহ পূর্বে কখনও 
শ্রবণ করে নাই। এখানে বর্ষাকালে বারিপাত হষ। প্রতি বৎসর বারিপাতের পরিমাপ--৬ ইঞ্চ 
হইতে ১২ ই পর্যান্ত। অবশ্য কৃষিকাধ্যের পক্ষে এই পরিমাণ বৃষ্টিধাঁরা পর্যাপ্ত নহে। ফদল- 
হপাদনের জন্য অস্ততংপক্ষে বৎসরে বিণ ইঞ্চ পরিমাণ বৃষ্টি-ধাঁরার প্রযোজন। শস্ত-উৎপাদনেব 
পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলেও, এই বাঁরিপভিবশতঃ লোকপ্রসিন্ধ মকন্টুসি তৃপগ্তামল হইয! বহিযাছে। 
মরুভূমির এই অংশ শুলে কুত্র জলাশঘে পরিবৃত ও তৃণসমাচ্ছন্্। প্রাণিকুলের জীবনস্পন্দন 
সর্বত্রই অনুভূত হইতেছে । আবিষ্কারক এখানে বিবিধ-জাতীয় হরিণ, আরপ্য শূকর, জিরেফা * 
স্গিংহ ও হত্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। | 


৫৬ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


সাহার! মরুভূমির অধিকাংশভাগ তৃণসমাচ্ছন্ন ও পশুপরিবৃত, এ সংবাদ বিস্ম়্নক সন্দেহ 
নাই; কিন্ত এককালে যে এখানে সমুষ্যের আবাস ছিল, তাহা আরও বিন্রবকর। 

বর্তমান বারিবর্ষণ-যুগের পুর্বে; অর্থাৎ তদানীত্তন পাষাণ-যুগে ( Neolithic or Sto 
48০ ) সাহারা মরুপ্রান্তরের এই অংশে যে লোকাবাস ছিল, অসংখ্য ব্যক্তি এখানে যে গৃহনির্দ্ীণ 
পূর্বক বান করিত, গতিয়ের তৎসম্বন্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি এই তৃণ- 
মমাকীর্ধ প্রদেশে ইভত্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বহু সংখ্যক সমাধি-মন্বিরের আবিষ্কার করিয়াছেন। পর্ববত- 
খীন্রে মনুয্যহস্ত-খোদিত বহুবিধ প্রাণিমুণ্তি ও অন্ান্ত নানাবিধ চিত্র দেখিতে পাঁইয়াছেন। শস্ত- 
পেবপের অন্ত সেকালের অধিব।সীর। যে সকল সমতল প্রত্তরথও ধ্যবহার করিত, প্রতিয়ের 
তাহারও আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপ পেবণ-যন্ত্র ঘা জীতার আবিষকারে স্পষ্টই প্রতীতি হয় 
যে, তৎকালের মরুবাসিগণ বর্বরতা হইতে সভ্যতা-সোপানের অনেক দুর আরোহণ করিয়াছিল । 
প্রস্তরময় কুটার, তীর-ফলকের ভগ্নাংশ ও অন্তান্ত নানাবিধ কৃষিষস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে। বহুশভাবদীপুর্ধে এখানে যে লোকাধাস ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ লাই। 
এখন ভূতত্ব হইতেই সময়নির্দেশ করা হয়। এককালে সহস্র সহস্র কৃষক অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কালে সাহারার এই অংশে ভূমিকর্ষণ করিয়্াছিল। কিন্তু বারিপাভের পরিমাণ ক্রমশ: হাঁস 
প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার! বাধ্য হুইয়! সুদ্রানক্ষেত্রে আশ্রয়গ্রহণ করে। সুতরাং এই প্রদেশ থে 
এককালে মনুষ্যাবাস ছিল, পৃথিবীর লোক একবারে তাহ! বিস্বৃত হইয়াছিল। 

তুষারময় ভারত! 

ধিলাভের “মর্নিং পোষ্ট" নামক সংবাদ পত্রে সম্প্রতি এইচ্‌, এফং প্রতোষ্ট,ব্যাচীর্স্যি নাসক 
প্রসিদ্ধ লেখক “তুষারময় ভারত" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত কবিয়াছেন। এই 
প্রবন্ধে কোয়েটা নগরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আমর! সারসংগ্রহ করিলাম । 

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রযলবেগে বাতাস বহিতেছিল। বাঙ্গলোর প্রান্তে ঝটিকাব তীব্র 
, আর্তনাদ শোন! বইতেছিল। নে শব্দের, সে তীব্র দীর্ঘশ্বাসের বিরাম ছিল না। মুহুর্তেব জন্ত 
বাতাসের গর্জন মন্দীডুত হইলে, বাতায়নের শাণাঁতে এক প্রকার মৃদু কোমল শব্দ হইতেছিল। 
তাহা তুষারপাতের শব্দ । ক্রমে প্রভাত হইল। ঠিক প্রভাত নয়, উষার প্রথম আলোক- 
রেখা আকাশপ্রান্তে কেষল ফুটিয়। উঠিল। উধার স্তিমিত আলোকে দেখ! গেল, চতুর্দিক 
তুষারাচ্ছন্ন ;__রাজপথ, পর্ববতশ্রেপী, আকাশমণ্ল/_চতুর্দিক তুষারময়। তখনও তুষারপাত 
হইতেছিল। পতনশীল হিমকণাসমূহ ঘায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হুইতেছিল । র্‌ কোয়েটা 
নগরে বসত খতুর উদর | 

প্রা দশক্রোশব্যাগী উপত্যকাভূদির উত্তর প্রান্তে কোয়েটা নগর অবস্থিত । ন্‌ 
উপত্যকাডুমি প্রায় পণচ হাজার ফুট উচ্চ। কিন্তু এই উপত্যকা! এরূপ সমতল যে, 
ইহাকে উপত্যক! বলিলে লোকের ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহার চতুর্দিকে অত্যুচ্চ তুযারসন্ 
পর্বত-প্রাচীর। এই সকল পাহাড় দশ হইতে বারে! হালদার ফুট উচ্চ। এত উরে 
" বায়ুর সঞ্চার অনুভব কর! যায় না। 


বৈশাখ, ১৩১৩। সহযোগী সাহিত্য। ৫৭ 


বাতাস নির্খল ও দীতল । আকাশ  ধননীল, ঈষৎ বেগুনী আভাযুক্ত, সূর্য্য-কিরণে 
উদ্তাসিত। বাসের পক্ষে কোরেটা ভাদৃশ উপযুক্ত নহে। কোনও ভাক্ষর-শিল্পের নিদর্শন 
খানে নাই বলিলেও চলে । ভারতবর্ষের অনান্য, স্থানের তুলনায় এখানে শ্রম মহার্ম। 
"কোয়েটার সর্ব অতুচ্চ পর্বতশ্রেশন আছে বটে, কিন্তু গৃহনির্থাধোপযোগী প্রস্তর বহ দুর 
হইডে আনীত হইয়া ধাকে। প্রস্তর সহজ্রপ্রাপ্য নয়; তাই এখানকার অধিবাসীরা কাচা ইট ও 
মৃত্তিকায় গৃহের প্রাচীর, এবং টিনের “ছাউনী'র ছাদ নির্মাণ করিয়া থাকে। পাহাড়ের উপর হইতে 
সেনানিবাস দেখিলে হতাশ হইতে হর্ষ। কিন্তু গীত খতুতেও নগবের গৃহগুলি বৃঙ্ষবীথির ধবনিকাঁর 
আবৃত থাকে। ৫ ক্ষষীথি সরল ও বহুদুরব্যাগী। এই বনপথই কোয়েটা নগরের বিশেষত । 
এখানকার বৃক্ষসমূহের কাণ্ড ও শখ! তুষারগুত্র। আখরোট্‌ তরু রছ্তধবলকাস্তি। চিনার 
€ 073097 ) বৃক্ষের বর্ণ গ্তাসুলোম্বল; শালবৃক্ষ তুষারববল। কিন্ত পপজার বৃক্ষ সর্ধ্বাপেক্ষা 
শুত্রকান্তি। ইহাব শুভ্রার তুলনীয় পদার্থ ইংরেজী সাহিত্যে নাই। বোধ হয়, যেন হস্ত 
হইতে বৃক্ষগুলিকে ক,দিষ! তোলা হইযাছে। জোৎস্নালোকঘিকশিত রজনীতে দেখিলে মনে 
হয়, বেন বৃক্ষগুলি তৃষা রনির্স্িত। কোয়েটা নগরের বৃক্ষগুলি তাহার নিঞ্জস্ব। 
অদ্রিমালার শুক্র অভ্রভেদী শৃঙ্গনিচর এই মনোরম বৃক্ষবীখির প্রান্তে অবস্থিত। পপলার 
বৃক্ষপ্রেণীর শাখান্তরালচ্যুত ছিন্রপথে দীপ্ত তুষারসূণ্ডিত শৃহ্সমূহ চতুর্দিকেই দৃষ্টিগোচর 
" হয়। প্রভাতকাঁলে যখন বৃক্ষয়াজি হিমকণার় অভিযিক্ত ও অত্রিমাঁলা ভ্রধণপীল ঘাঁ্প- 
আস্তরণে অবঞ্তঠিত থাকে, এবং চত্দ্রালোকিত যাঁমিশীতে বধন বৃক্ষসমূহের দীর্ঘ ও অস্পষ্ট, 
নীল ও রজ্তগুত্র শাখা! সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখনকাঁব সে বিচিত্র শোঁভার বর্ণনা 
. ভাষার“অভীত। সম্প্রতি কোবেটার বৃক্ষরাজির অবস্থা! অভি শোচনীয়, গৃত করেক 
বৎনর - ধরি! এক প্রকার কীট বৃক্ষমমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। কোনও কোনও বনবী ধির্‌ 
শৌভা-দম্পদ্ধ ইতিমধ্যেই কীট-কধলে পতিত ও প্রীত্রষ্ট হইয়াছে। শ্বেত ও বীমার 
পপজার, কান্দাহার’ পগলার ও কাবুল উইলো চিনার প্রভৃতি সুন্দর বৃক্ষ পী্ই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হুইবে। কোয়েটাকে বাহার! ভালবাসেন, এই বৃক্ষনমূহের আশু ধ্বংসের বিষয় চিন্তা করিয়া 
তাহাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়। বিশেষতঃ, 11009৫এর ম্যায় বর্ধনশীল ও সুন্দর বৃক্ষ 
কোয়েটা নগরে আর নাই। স্বতরাং [1097 ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাহার অভাব অন্ত 
কোনও জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইবে ন!। কিন্তু পীচ, থোবানী ও ধাদাম গাছ কোরেটার 
প্রধান সম্পত্তি। এই সকল বৃক্ষের বাহন সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প বটে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে জন্মে । বাদাম ও শ্বেতবর্ণ কুলপাছ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । খোবানী ও পীচ 
“ বৃক্ষ রাজপথের উভর়পার্থে খর্য্যাগুপরিমাশে জন্মিলেও, এবং সুগক ফলে বাঁজার ও 
)-দোকান-গৃহ পূর্ণ ধাকিলেও, কোয়েটা নগর এখনও সম্পূর্ণভাবে এই সক্ল ফলতরুর ধূদর 
ও উ্্বল গীত বর্ণে আচ্ছন্ন হয় নাই। এই বর্ণবৈচিত্রা মার্চ মাসের পূর্বে অন্তহিত 
হয়, এযং পরে তুষারকপাপরিবৃত হইয়া আমাঁদিগের শৈশবস্বপ্নের পরীরাঙ্গোর স্কায় প্রতিভাত 
হইয়া উঠ। | 
কোয়েটা নগরের উদ্ভিদ-বৈচিত্য অপরূপ । জুম মাসে কোয়েটার প্রান্তরে নেক্টারাইন ও গীচ, 


৮ . রর 


৫ সাহিত্য? ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 
ফেলর বীজ বগম করিতে হয়। মাচ মলের মধাভাগে উহা রত থাকে। প্রান্তর 
" অতিক্রম করিবার সময় সেখানকার উনি লা 
আরও ধিশ্ময়েব বিষয় এই যে, কোয়েটার আঙ্গুব ভীষণ শীতের প্রকোপেও কিছুমাত্র নষ্টহেয় না 
শীতকালে কোয়েটার অন্ততঃ পক্ষে ৪* ডিগ্রী তুষারপাত হয়। কোয়েটা হইতে আন্গুর 
আটক ও করাচী পর্য্যন্ত রপডানী হর। কোয়েটার গীচফল বোষাই বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তেও 
প্রেরিত হইয়া ধাকে। 

পামীয় জলের অভাধমৌচনের পূর্বে কোয়েটা নগর বাসের পক্ষে ডাৰ্ণ উপযোগী হিল না। 
সম্প্রতি জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় সে অসুবিধা! দুরীভূত হইয়াছে। নানা স্থানে খাল 
কাটিয়া কু ক্ষু্র শ্রোতশ্বিনীর স্বচ্ছ সলিল নগরের চতুর্দিকে প্রেরিত হইত। নদীতে সকল 
সময়ে জলও থাকিত না। সে দৃপ্ত অত্যন্ত করুণরসাম্মক | ক্ষীণ জলধারা ইঞ্টকনির্শিতি . 
খাতের মধ্য দিয়। ধীয়ে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ লৌহময় নলের সাহায্যে নির্দিষ্ট পথে 
প্রেরিত হয়। এখানে জলের সত্বের মূল্য কিরূপ, কিছুকাল পূর্ধে সেনানিধাঁস-স্থাপনদময়ে 
তাহা পুণমাতরার় উপলব্ধ হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ সাস্টং উপত্যকাতুমি সেনানিযাম-স্থাপনের পক্ষে 
উপযোগী ভাবিয়া, দেই স্থান মনোনীত করেন। এই স্থানটি কেযেটা-মুল্কি রেলপথের দক্ষিণ 
পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত । মেনানিবাস-স্থাপনেব, অন্তান্ত সকল বিষয়ের , সুবিধা এখানে ছিল ঃ 
কিন্ত জলের সত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কর্তৃপক্ষ অবগত হইলেন যে, জলের অন্ত গাহাদিগপকে " 
প্রায় ৩৮ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে! কেবল মোতব্িনীর সংখ্যাই যে অল্প, তাঁহা নহে। 
কোনও কোনও জলধার৷ প্রবাহিত হইতে হইতে সহসা পৃথিবী-বক্ষে অস্তর্চিত হয়! এই দেখ! 
গেল,_প্রবাহ্ধারা পর্বত-বক্ষ হইতে নিঃস্থত হইয়| গভীরগর্জজনে প্রবলবেগে প্রধাহিত হইভেছে। 
অশ্বতরটি এই যেগশালিনী নির্বরিধীর সলিলরাশি কেমন করিয়া! পার হইধে,_-ভাবিতে ভাবিতে 
দর্শক হয় ত কিয়ন্দ'র অগ্রসর হইযাছেন; এমন সময়ে কোনও হুবারোহ সৃশ্রপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া 
সহা, তিনি দেখিতে পান যে, কোথাও আ্রোতম্ষিনীর চিহ্নসাত্র নাই! হয় ত কেহ জলশুন্ত খাতের 
মধ্যে খসিয়া রোতরদীপ্ত প্রস্তবধণ্ড উত্তোলন করিয়া ভূমধ্যবাহিনী অলধারার আবিষ্কার করিয়া ফেলেন | 
বেলুচীগণ MLR বার আকারে পরিণত করিঘার জন্তু খাল কাটয়! 
দিলা ধাকে। 
_ জেনারেল স্মিথ, ডোরিয়েন সম্্রতি এক অভিনব প্রণালী অধলমনে কোয়েটা নগর ও 
সেনানিবাসে জল-সরবয়াহের ব্যবস্থ! করিয়াছেন। উগত্যকাভূসির কয়েক সাইল দূরে তিনি 
কাঁধ বাধিয়া দিয়াছেন। এই উপত্যকাতূমি স্বভাষতঃ একট প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার স্তার । 
স্রোতশ্বিনীব সলিলধার! এই উপত্যকায় সঞ্চিভ হউরা অপরিনর পথে চতুর্দিকে প্রবাহিত 
হইতে পাকিবে। এই উপায়ে নগরের সর্বত্র জল-সরবরাহ হইবে। যে যে স্থান এখন... 
অনুর্্বব মর্ুতুল্য, এই খালের জলসেচনের ফলে সেই সেই স্থল অচিরে ০ 
ও হরিতশোভায় শ্লিদধ স্বামন হইয়! উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


চি? 


৫০ 


চি 


শিবাজী-দ্জীবনী। 
কে বনে নাহিক মৃতের প্রভাব? 
মরণ--মরূণ নয়। 
লক্ষ-জীবন হ'য়ে অচেতন, 
আছিল পড়িয়া শবের মতন ;_ 
আজি 
একটি মরণ পশিয়া তাহাতে 
করেছে জীবনময়। 
শুধু মৃত্যু মরণ নয়। 


উঠেছে বসিয়া ফেলিয়া নিশ্বাস, 

মুক্ত গবাক্ষে বহিছে বাতাস; 

আজি মরণের মাঝে পেয়ে কি আশ্বাস 
জীবনে জীবন বয়; 
ওরে! মৃত্যু হরণ নয়। 


হর হর দীক্ষা, ভারতের শিক্ষা, 
মৃত্যু্জয় শিবে চায় সবে ভিক্ষা ; 
বল, মরণ মরণ নয়! 
আজি মৃতের প্রভাবে 
জেগে উঠে সবে; 
জীবনে জীবন বয় ;_ 
ওরে ! মৃত্যু মরণ নয়। 


প্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 


৬৫ 


অভিসাঁরে। 
শুধু সিলনের তৃষ্ণা, বিরহের ব্যথা, 
হে বাঞিত, অনুক্ষণ জঁগিতেছে ননে; 
মনে নাই_ ছিম্ কবে তব বক্ষে গাঁথা, 
কেমনে বিচ্ছেদ হ’ল স্বপ্নে, জাগরণে 1 
অসহ বিরহ বহি’ হৃদয় আমার 
অতি তীত্র পিপামায় উন্মত্ত, আকুল! 
কত দিনে হবে শেষ ব্যর্থ অভিসার, 
কত দিনে গাব তৰ ও চরণমূল ? 
খাজিছে শ্রথণে তব চির-ঘংশীধ্বনি, 
তব রূপরশ্থিচ্ছটা হেরিছে নয়ন, 
শত সাজে শত কুপ্রে হে মর্স-মণি, 
করিতেছি নিরম্তর তব অন্বেষণ | 
দগ্ধ হাদি__তবু ফ্রধ আঁশ। আছে মনে, 
নিশ্চয় তোমারে পাব এ বাঁহ-বন্ধনে। 
" প্মুনীন্নাথ ঘোষ। 
বসস্ত-প্রভাতে। 
কাননপ্রান্তে নববনস্তে পূজিযা, 
॥ উইরধ তুলি’ কোকিল কহিল কু্গিয়া ; 
খতুরাজ! . 
অনিলের রথ ভরি, চম্দল-গক্ষে, 
কচি-কিশলর-কেতন দোলাবে মন্দে, 


গাহিষে গাথা 


কেন আজ 

উদিলে বিবাদ-মলিন জীর্ণ বঙ্গে ? ' 

উৎসবে দে কি মাঁতিষে তোমার সঙ্গে ? 
বুকে ঘে ব্যধা! 

* শুনি’ ধতুপতি চুমিল আদরে বন্ে। 

শিহরি' আবাঁর ফোটে ফুল সারা অঙ্গে! 


~~ 


bo 


চি 


: - কবিতা-কুগ্জী।.. 


কামিনীর 


 ুধার আঁধার অধবেব মত পর্পে_ 


যোড়ুসীর 


উজ্লকোঁমল কপোল-তলের বর্ণে 

ফুটিল কলি 
মানিনীর 
আধ-পাঁতা-ঢাকা সনজল-নয়ন-তুল্য-- 
শিশিরুস্নি্ধ উৎপল আঁধফুল্ন 

চুমিল অলি ! 


উরজের মত সবোজের নবকান্তি-. 
সরসী-সলিলে রূপসীর বপ-ল্রাস্তি 


জাগায়ে হাসে! 


প্রেয়্সীর 

চাতুরীর মত সমীরণ বন-অঙ্গে 

লালস! দীপিয়| নাচিল বিলাস-রঙ্জে, 
৫4 এ মধুমাদে। 

দুখন্থাল! ভুলি” তুলি’ গীতি ৫ ? 

আজি গো বঙ্গ, নব-বসন্তে বন্দে! 


প্রীবিজয়চঞ্জ মতুমদার। 


পদ্মা । 


নাহি লজ্জা, নাহি ভয়; 
শৈলগেহ দূবে পরিহরি? 

পতিপাঁশে চলেছে সন্দবী | 
প্রেমাবেগে ক্ষীত বক্ষ, 

থাকি" থাকি’ উঠিছে কীণিয়! : 
শিখিল-বসন-বন্ধ 

তীরে আঁসি' পড়িছে লুটিয়া । 
" উঠিভেছে মর্ম ভেদি’ 

প্রণয়ের বেদনা-কাহিনী, 


৬২ সাহিত্যা "_ ১৭ল বৰ্ষ, ১ম সংখা 


করিলে কাঁহার না সনে হয়; “তে হি নো দিবসা গতা: ? হিন্দ, ও মুমলমানের পল্লী এখন স্তন 
নিধিলবাবু বলিতেছেন, এককালে হিন্দ, মুসলমান ছুই ভাই এক গলীর অধিবাসী নক 
হিন্দ, মুসলমানের এই মিলনের ঘন্ষন কে ছিন্ন করিল 1--এ' ঠা গর 
মিলিল? নিধিলযাবু কবিব স্যার ছবি আঁকিয়াছেন, তিনি যদি সত্যনির্দ্েশে,-হিন্দ মুসলমানের 
প্রথম ও আদি সম্বন্ধ, তাহার সামাজিক বিবর্ত ও শেহ পরিণামের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহ! 
হইলে দেশের একটি গুরুতর অভাব দুব হয়, একটি ছুক্সহ সমন্তার মীদাংস! হইতে পাবে। 
যে লেখক এই ছুক্সহ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, হিন্দ, ও মুসলমানের আস্তিক আশীর্ব্দাদ তাহার 
ভজন্ত সারশ্বতকুপ্রে সঞ্চিত থাকিবে । আমরা আশ! করি, নিখিলধাবুই তাহার অধিকারী হুইবেন 1 
"সোনার বাংলার এই গৌরবের কথা শুনিয়! দূরদুবাস্তর হইতে বৈদেশিকগণ তাহার দর্শশাভি- 
লাষে উপস্থিত হইভেন। অনেক বৈদেশিকের গ্রন্থে আমাদের বঙ্গভূমি প্রকৃত দোনার বাংল! 
দ্ষপেই চিত্রিত হৃইবাছেন।” লেখক এই প্রবন্ধে সক্ষেপে সেই সকল বিদেশী পত্রিত্রাজক- 
গণের পরিচয় ও তাহাদের বর্ণিত থাঙ্গালার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয্বাছেন। , ফলে প্রথন্ধটি 
যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনই উপাদেয় হ্ইয়াছে। লেখক এই প্রবন্ধে খাঙ্গালার লক্মীলীর 
পরিচয় দিরাছেন। পরদর্তাঁ প্রযন্ধে বাঙ্গালা দেশের শ্বশানে পরিণত হইবার কারণ নির্দেশ 
করিষেন। “দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতে” গ্রীযুত জ্যোতিরিন্্নাথ ঠাকুর এবার “দুর্ভিক্ষের 
গান" সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই ভীষণ গান, অনস্ত বিশ্বের অনাহত ধ্বনির মত যে'ভরহ্বর গান । 
ভারতবর্ষে চিরন্তন, ইংরেজ রাজন কখনও যাহার .বিরাম নাই” সেই লোমহর্যণ মৃত্া-গাঁন। 
ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন,_“কি জন্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না-_কিন্তু শুনিলে শরীরের 
রক্ত যেন জমাট হইয়া বাঁয়।* কিন্তু বাহার! দিন রাত শোনে, তাঁহাদেব কানে এ গান নুতন বা ভীষণ, 
বোধ হয় না। ফরাসী লেখকের প্রতিবাসী ইংরেজ শ্যাম্পেনের, বোতল খুলিয়া ক্যাম্পে বসিয়া! অবি- 
চলিতচিত্তে দুর্ভিক্ষের ভীষণ গান শুনিতে পারে। আকালের হস্কারেও তাহাদের শরীরের রক্ত চন্‌ চন্‌ 
করিয়া ছুটিতে থাকে__তাহার কোনও হৈলক্ষণ্য হয় না। সম্প্রতি “অমৃতবা্গারে” প্রকাশিত হই- 
রাহে, অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালমার, ক্ষুধার তাড়নাত উন্মত্ত এক দল রায়ত ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে গ্সিরাছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের পুলিসের সাহায্যে তাঁড়াইয়া দিযাছেন। 
_ ভারতীয় প্রজার সঙ্গে বিদেশী রাজার বন্ধন আফিসেব লাল কিভায় | বিপ্রয়ীর সহিত বিজিতের 
হৃদয়ের যোগ আকাশকুন্থমের স্যার অনীক | দুর্তিক্ষের ছুঃখ আমাদের পক্ষে সনাতন হইয়া 
পড়িযাছে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থারী বন্দোবস্তের স্তার ছুর্ভিক্ষও এ দেশে ইংরেজ রাঁজের সঙ্গে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের কঙ্কালন্ত পে ভারতবর্ধে অস্থি-পর্ক'তের সৃতি. 
হইয়াছে। এত সন্তানের অস্থি দিয়া মা তৃমিকে শত্তপালিনী করিতেছেন, কিন্ত 

মুখের গ্রাস সাত' সমুদ্র তেরো নদীর পারে চলিয়া যাইতেছে। আর কাপড়ের মাড় ও 
অগ্নিতে পরিণত হইয়া! আবার ব্ূপাস্তরে ভারতে প্রবেশ ফরিয়! মা লক্ষ্মীর ভাার লুষ্ঠন করিতেছে 
মনে হয়, আর আশা নাই; ধনে হয়, এ হুঃখের সমুত্র পার হইঘার তেলাও আমাদের ভাগ্যে দাই । 
* যাহাদের সহিত আমাদের জীধন মৃত্যুর সম্বন্ধ, তাহাদের সমবেদন! ময়ভুরির মরীচিকা। দেশের 
“লোক অধঃপাঁতের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের চৈতন্ত নাই, হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এ 


বৈশাখ, ১৪১৩। মালিক সাহিত্য । রঃ 


বাহাঁদের প্রতি প্রপন্ন, তাঁহার! প্রবার কঙ্কাল নি্গড়াইয় রক্ত বাহির করিতেছে,--আঁর সেই 

কক্রে বিলাসের, কামের,' মোহের তর্পণ করিতেছে। প্রজার দুঃখে তাহাদের দৃষ্টি নাই, ছুঃখ- 
»ঘোচনের ইচ্ছা নাই। অধিকাংশ ‘মোটর-কারে' প্রজার শুক কঙ্কাল খট্‌ খট করিতেছে, কে তাহ! 
শুনিতে পায়? বিলাসীর, মধুর পেয়ালা নিরন্তর প্রজার রক্র,_কে তাহ! দেখিতে চায়? অনেক 
স্বদেশহিতৈষী রাজা! মহারাজার একমাত্র দেবতা- লালসা, প্রজার লক্ষ্মীর হতীর কাণ! কড়ীটি 
গর্যন্ত নেই পিশাচীর আ'স্তাকু'ড়ে গড়াগড়ি যাইতেছে, কে তাহা জানিতে চায়? সংবাদপত্রে, প্রবন্ধে, 
কবিতায় হদেশপ্রীতির কি উচ্ছ্বাস! কিন্তু যেখানে দুর্ভিক্ষ দানব দির প্রঞ্জাকে বজ্জদত্তে কড়সড় 
শব্দে চর্বণ করিভেছে, সেখানে সমৃদ্ধিশালী স্বদেশত্তক্তের পদধুলি সত্যই নিতান্ত হুর্ঘত1 আমরা 
এমন হতভাগ্য, অস্তঃসারশৃন্ঠ ও অন্ধ যে, চক্ুলজ্জার খাতিরে এই হৃদয়হীন পুতুলদিগকে--প্রক্কৃতির 
অপুষ্ট জীবদিগ্নকে সকল অনুষ্ঠানে মোড়ল করিয়া পুষ্প-চন্সনে পুজা! করি] সুগ্রয়ী মার 
পুজার আমাদের ষে সব মনন! মিত্র ধূনার প্রন্ধে দাচিয়৷ উঠেন, তাহারাই যোড়শোপচারে এই অন্তঃ- 
করণশুদ্ত মোনার পুতুলদের পূজ। করেন | ছার মা! তোঁর এ কি বিড়ম্বনা! বঙ্গোপসাগরের জলে 
যেমন সনঘীপ ডুবাইয়াছিলি, তেমনই: করিয়| সমস্ত বাঙ্গল! এক দিনে ডুঘাইবার তোর কি শক্তি 
নাই } শ্রীঘূত শাকাসিংহ সেন স্বামি-বিশ্েশ্বরানন্দ বর্তৃক হিন্দীতে রচিত নিবন্ধ হইতে "অরহল্য- 
বাইয়ের পৌঁষ্যপুত্র* প্রঘক্ষটির অনুবাদ করিয়াছেন। এই পৌষাপুত্র রাজৌচিত গুপগ্রামে ভুষিত 
ছিলেন ;- সহারাজ বিক্রদাদিত্য ও হারুণ অল, রসীদের মত ছদ্মবেশে প্রকার অবস্থা পর্য্যবেহ্গ 
ফরিতেন। অহুবাদটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। “স্বদেশী ঘা৷ পেট্রিয়টিজস* প্রব্ধ প্রীযুত বিপিনচন্্র পাল 
প্রতিপন্ন করিতেছেন, “যে ভাব ও আদর্শকে আমরা! এখন স্বদেশী নামে নির্দেশ করিতেছি, তাহ! 
এ দেশে নিতান্তই নৃতন। ইতিপূর্বে ইহ! আমাদের সমাজে কখনো ভাল করিয়। ফুটিয়া উঠে নাই” 
প্রযন্ধটি এখনও সমাপ্ত হ্য় নাই। ধিপিনবাবু এখনও *বিয়োরী'র ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতেছেন, ইতি- 
হাসের যুক্ত প্রান্তরে সরে-জদীনে' জনে প্রবৃত্ত হইবার অবকাশ পান নাই'! বিপিনযাবুর উপপত্তি 
সকলের গ্রাহ্থ ঘ। সর্ব্বধাদিসন্্ুত ন! হইতে পারে, কিন্তু তাহার চিন্তার সংস্পর্শে এ বিষয়ের 
আলোচনায় পাঠকের প্রবৃত্তি জন্মিধাব সম্ভাবন!। তাছাও অল্প লাভ নহে। বিপিনধাবু নূতন 
ভাবের পুবোহিত। ভাহার সাধন! সফল হউক, এই আসাদের কামন!। প্রীযুত 

গুপ্তের "রাজপ্রসাদ” হয় নক্সা, নয গল্প,_-ঠিক কি, তাঁহাতে সন্দেহ আছে। সংবাদপত্রে 
অধিকতর শোভন হইত, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ নাই। শ্রীযুত প্রীনাথ সেন “অক্ষর” 
প্রবন্ধে দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতেছেন! 

_ ভারতী । চৈত্র। যুত গঙ্গাচবণ দাস গুপ্তের পৌরাণিক গাঁধা,_-“অত্যাচারীর প্রতি" 
আমাদের পক্ষে প্রহেলিকা ৷ গ্রঙ্গাচরণ যাবুর রচনা-রীতির সহিত আমাদের পূর্ণ পরিচয় হইয়াছে । 
যালোচ্য গাঁখায় সেই পূর্ববপরিচিত বিশুদ্ধ রচনা-রীতি যেন বিকৃত ও কলুষিত মনে হইতেছে। 
কবির ঘক্তব্য কি, প্রতিপাদ্য কি, তাহাও চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পাঁরিলাম না। ভাষাও কষ্টকল্পনার 
বিভীধিকায় যেন আড়ষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাচরণ বাবু ক্ষমতাশাণী সুকবি; আশ! করি, ভবিষাতে 
এই.সয দৌষের পরিহারে যত্ববান ও পূর্ব পথের পথিক হইবেন। হ্ীসততী বর্ণকুমারী দেবীর * 
প্কনে-যদল" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইযাছে। আখ্যানযন্ত সন্দ নর। বিন্ত লেখিকা ভাহার 


৬৪ এ সাহিত্য । ',  *শৰ্য,১দ সংখা। 


সহাবহাব বা করিত চরিত্রগুলির প্রতি স্থধিচার করিতে পারেন নাই। চবিত্রে প্রাণ নাই, 
ছান্তরদে ‘দান৷ নাই, ভাষায় জোর নাই ; অনেক স্থলে অক্ষমতাই প্রহসনে পরিণত হইয়াছে ই 
শ্রীযুক্ত ললিতকুমা'র বন্দোপাধ্যায় “প্রস্তাবিত জাতীয বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে জাতীষ শিক্ষার . 
'পথ নির্দেশ করিতেছেন। ললিতঘাবু অনুগ্রহ করিয়! “জাতীয় বিশ্বধিদ্যালয়ে' বাঙ্গল! ভাষা 

ও সাহিত্যের জন্ত একটু স্থান দিতে সন্মত হইয়াছেন, এ অন্ত আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞত। 
স্বীকার কবিতেছি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে বিশ্ববিদ্যালবে জাতীয় ভাষার জন্য এক কোণে 
‘এক রত্তি' স্থান নির্দিষ্ট থাকে, তাহ! 'জাতীয়' নামের যোগ্য নয়। জাতীর ভাষায় জাতিকে 
শিক্ষ| দিবার ব্যবস্থাই ‘জাতীয়' হইতে .পারে। যে কাঁরণেই হউক, বেখানে এই মুলসুত্রের 

' ব্যতিক্রম হর, তাহাকে যে নামেই ডাকুন, তাঁহা গোলাপই থাকিঘে, কখনও জাতীয় জবার স্থান 
অধিকার করিতে পারিবে না। আর এই অবার বদলে মার চরণে গোলাপের অঞ্জলি দিলে, মা 
কখনও মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। প্রস্তাধিত বিশ্ববিদ্যালয়’ গোলদীঘির পগোলামখানার নকল, 
এবং “দাত নকলে আসল খান্ত» তাহ! আমরা সহস! ভুলিতে পারিতেছি না। গোলামখানার 
দ্বিতীয় সংস্করণে বাঙ্গালীর কোনও স্বার্থ নাই, কোনও লাভ নাই, কোনও উপকার নাই,__তাহ1 - 
যুক্তকঠ্ঠে ঘলিব। গোলামধখানায় গোলামের স্ষটি হয়। শোলামের গোলামখানায় কিসের আশা 
করিব? কর্ণধার নির্বাচনেও 'জাতীর-বিহবিদ্যালয়ের' জাশা,আকাঙ্ষা ও প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশিত 
হইয়াছে) স্বরণ ধাহাদের শিক্ষা-নায়ফতার মানদণ্ড ভিক্ষার প্রলোভনে ধাঁহাদের কাগুজ্ঞান দুগ্ত 
হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের সাধ্যের অতীত, তাঁহ! ন! বলিলে নয়। নীতি ও ধর্মের , 
মস্তকে পদাঘাত করিহ। বাহার! শিক্ষামন্দিরের উচ্চ চুড়াঁর এখবর্যোর ধ্বস রোপণ করিতে বহ 
সঙ্কুচিত হন নাই, তীহাদের অনুষ্ঠানে সুবর্ণ রজতের পর্বত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ভারতের মা" 
সরন্বতী মেখানে কখনও পদার্পণ করিবেন না| পবিত্র সারম্বত-পরিষৎ ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের 
ক্ষেত্র নহে। কণিকা! হিশববিদ্যাগয়ের অপেক্ষাকৃত-শ্ষীত পাঠের তালিকা ও গীতার ছুই, 
এক বিন্দ, তুলসী-চন্দন জাতীয় মুক্তির উপায় নহে। "যাছিমারা কেবাধী'র নকলে ‘আপ কে- 


ওরান্তেঃ নেতাদের নন উঠতে পারে, সার কখনও সাধ মিটিবে না। প্রস্তাধিত জাতীর ধিশ্- ' 
বিদ্যালয় সেই পুরাতন পচা গৌলাম-জননী শিক্ষা-প্রপালীর জযন্ত নকল,--সোনার পাখরঘাটী, 
কাঠালের শাঁদসত্ব,_ভাহ! আপনার! ন! বুঝুন, চক্ষুক্মান্‌ দর্শকমাত্রই দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। *এভি- 
হামিক ভাগারে" বাঙ্ালার প্রাচীন বন্দর “তাঅলিপ্তির” প্রদুতন্ব প্রকাশি হইতেছে। শ্রীযুক্ত 
শশধর রাধের এক বিনা, "্অনস্ত জীবন" ভারতীর বান্দে প্রবন্ধের সমুদ্রে পাদ্য অর্ধোর 
সত মনে হইতেছে । যু জ্োতিত্নিন্সনাথ ঠাকুরেব "সমসাময়িক ভাঁরতেশ্র মাও এবার' 
হানিমানের সতে নিয়মিত | কিন্তু “খেয়াল-খাতার” bee টা 
দৈন্ত ঢাকিয়া পিয়াচে। শেষে কোনও সাঁদিকেরই শ্ফ 

জান্লোজনে ও প্রথম চারি সংগ্যার জস্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত। + 

স্বদে্টী সাহিত্যে কেবল কবিতাব উদশ্নীরই দেখা বাইতেছে। ৮ 
আর কোনও বিশেষ চিত থাকিবে, মনে হয় না। আবার“ এই কবিতা, এইছন্দের পানা ও__ 
শেয়াল, ইছার। কি কালের স্রোতে টিকিতে পারিবে? “্ৰদেঞ্ট্র সাহিত্য চাই ;--সাহিত্যই 
জাতীর ভাবের প্রশ্রবণ/ আন্দোলনের ভিত্তি, ভাবী মঙ্গলের একমাত্র সম্দির । সাহিত্যের খাতায় 

* স্বদেশী ভাবের খতিয়ান কর; মা সরম্বতীর আয়তনে স্বদেশী ভাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, ‘স্বদেশী’ 
অমর হইয়। থাকিবে। ১ 


2৯ ll তি] 
‘সাহিত্য, ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


টা: শর বালা a 


EOE TSE ee 
| . আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিয়া পাইয়াছি। যে, 
_ মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও জুঙ্ধের ক্ষত্রিয় বীরগ্ণ পরস্পর আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে 
আবদ্ধ, ছিলেন) তাহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা এক ছিন। তাহার 
. কার এই, এখানকার ক্ষত্িয-বংশে যখনই কোন মহাপুরুষ আবিতূ“ত হইয়াছেন, 
তিনিই সাধারণকে উচ্চ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া উন্নত ও একভাবাপন্ 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পরবর্তী ত্রাণ রথ. এ সন্ধে অনেকটা, নি 
. থাকিলেও, প্রাচীন জৈন ও বোদ্ধ এষ্সমূহ হইতে তাহার বেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
খায় আদি ব্ৰা্মণ-শাস্তরসমূহ যেক্নপ গুকপরল্পরায় সুখে মুখে চলিয়া. আসিয়াছে, 
} আদি জৈন ও বৌদ্ধ গ্রস্থমমূহও সেইরূপ গুরু-পরম্পরায় পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া 
রাস্মণ-শাস্্সমূহের য় পরে নিপিবন্ধ হইয়াছে। ও সকল পরম্পরাগত জৈন- 
“গুহ হইতে আমরা. দেখিতে পাই যে, জিন-ধর্মপ্রচারক ২৪ জন তীরের মধ্যে 
: কেবল আদি জিন খষভ-দেব ব্যতীত, ২ অজিতনাথ, ৩ সম্ভবনাথ, ৪ অভিনন্দন, 
৫ সুমতিনাথ, ৬ পন্মপ্রভ, ৭ স্পা ৮ চন্দ্ৰপ্রভ, ৯ স্থবিধিনাথি, ১০, শীতলনাথ, 
১১ শ্ৰেয়াংসনাথ, ১২ ৰাস্থপূজ্য, ১৩ বিমলনাথ, ১৪ অনস্তনাথ, St ধৰ্ম্মনাথ, 
৯৬ শান্তিনাথ, ১৭ কুষ্নাখ, ১৮ অরনাঁধ, ১৯ মল্লিনাথ, ২০ নিস, 
২১ নমীনাথ, ২২ মেমিনাথ, ২৩ পার্শনাথ ও ২৪ মহাবীর, এই ২৩ জন তীর্থস্করের 
সহিত বাঙ্গালীর সংশরব ঘটিয়াছিল। ইহারা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন- 
“সমাজে দেবাধিদেব” অর্থাৎ দেবব্রা্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ বিয়া পুজিত। (১) নি 
| উক্ত তীর্ঘস্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্ঘকর পার্শ্বনাথ ৭৭৭. খৃ্টপূর্বাব্দে বাদালার 
মানভূম জেলাস্থ: :সমেতশিখরে (বর্তমান পর়েশনাথ , পাহাড়ে ). মোক্ষলাভ 
_করেন। ২৭০০ বর্ষ পূর্বে রাঢ়বঙ্গে তাহার, প্রভাবে, অনেকেই তৎপ্রচারিত 


(3) অাঙকাশে বিজ প্রভৃতি হই এক জন রাজকুমার বা ও ক্ষতি হইতে পৃ 
কলিং যা কতক এ কথা আমাদের হরিবংশ হইতে 
পাওয়া যায়। ্‌ 


=~ Ld 


ৰ রন | । 
৬ সাহিত্য । ১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


চাতুর্ধামধন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । (২) ' অরিষ্টনেমিপুরাণাস্তর্গত জৈন হরিবংশে 
লিখিত আছে, যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গাদি দেশে 
দ্ৈন ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন । (৩) যে সময়ে 'ভগবান্‌ শ্রীরু্ণতর্ষণ্য ‘ 
সাত্বত ধর্মপ্রচারে নিরত, সেই সময়ে তাঁহারই এক জ্ঞাতি ক্ষার ভিক্গুধর্ম্ব- 
প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার মত ব্রাহ্মণবিরোধী ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ- 
দিগের ধর্মগ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই বটে, কিন্তু জৈনাচাধ্যগণ -তাহা রক্ষা 
করিয়া আধপমাজের আর এক দিকের চিত্র দেখিবার বদর দিয় 
গিয়াছেন। যদিও তৎকালে জিনধর্ম্ম আধ্যসমাজে ুপরতিষ্িতি' ‘হইয়াছিল 
কিনা সন্দেহ, কিন্তু তখনও যে পুর্ব-ভারতের এক রানে ক্ষিসতন শব 
,  প্াধানতরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহা হিন্দু ও জৈন উভয়ের হরিবংশে অনবিস্তর 
, চিত্রিত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, নেমিনাথের ন্যায় কষত্রিয়-প্রচারকদিগের 
উত্তেজনায় পৌগ্ক বাসুদেব কৃষ্ণদেবী' হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, 
সেই অতীত যুগের তিমিরাবৃত ইতিবৃত্ত তর্কসন্কুল বলিয়া এবং নিঃসন্দেহ ভ্রম- 
প্রমাদপরিশূন্ হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম ৷ ‘ 
মহাভারতকার “বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজ্জানঃ” (৪) ) বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা ( 
করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর মহাসমর_ হইতেই আধ্যাবর্ভের : 
ক্ষত্রিয়প্রভাব খর্ব হইতে থাকে, এবং সীমাস্তপ্রদ্েশ হইতে অপর দুর্ধর্ষ জাতিগণ 
ভারত প্রবেশের সুবিধা পায়। ব্রাহ্মণপ্রাধান্তও' বাড়িয়া উঠে। এ সময়ে, 
পূর্কা ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণগণ কর্মকা প্রচারের সহিত পৌরাণিক দেবপুজার 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়েতর জনসাধারণ অনেকেই আদরের 
সহিত কর্ম্মকাণ্ড-বহুল সহজ পুজায় অনুরক্ত হইতেছিল।, কিন্তু দে সময় 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষঞ্রিয়-প্রভাব হ্রাস হইলেও, পূর্ক-ভারতে এক কালে ‘হাস 
প্রাপ্ত হয় নাই। বরং এখানকারি কষত্রিয়গণের অভ্যুদয়ের সুবিধা হইয়াছিল। 
তাঁহার! কর্ম্মকাও-বহুল দেবপুজায় স্তষ্ট ছিলেন না। আত্মসংযম ও আস্মোৎকর্ষ- 
লাভে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্র ক্ষাজ-জীবনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া 
তাহারা অসিচালনা অপেক্ষা মোক্ষপথের উপায় বাহির করাই পুরুষার্থ মনে 





(২ আও ভাৰতী বিত বং আক ।। রর {> 
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স্যার. 


ই ১০১৯ । প্রাচীন বাঙ্গালা ৷ ৬৭ 


১ করিয়াছিলেন। তাহাই ফলে রত বুদ্ধ ও তীর্ঘকরগণের অভ্যুদয় 


ঘটিয়াছিল। - 

পাঁঠীনির অষ্টাধ্যায়ী (৬২১০০) ও জৈন -হরিবংশ পাঠে জানিতে পারি 
যে, ভারতীয় যুগের পর পূর্বর-ভাঁরতে "অরিষ্টপুর” ও “গৌড়পুর” নামে দুইটি 
প্রধান নগর ছিল। জৈন-হরিবংশে অবিষ্টপুর ও সিংহপুরের একত্র উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের নাম হইতে অরিষ্টপুরের নামকরণ 
হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। এ তিনটি প্রাচীন নগরের মধ্যে গৌড়পুর পুশু, দেশে 
ও অরিষ্টপুর উত্তর রাঢ়ে ছিল বলিয়া মনে হুয়। গৌড়পুর হইতেই পরে 
গোঁড়রাজ্যের নামিকরণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে উক্ত সিংহপুর নামক 
প্রধান নগর সুহ্গ বা রাঢ় দেশে অবস্থিত ছিল। এইরূপে সমস্ত রাঢ় দেশও 
পুর্বকালে এক সময় সিংহপুর রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখন পসিংহভৃম” 
প্রাচীন সিংহপুরের স্থৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। 

জৈনদিগের অঙ্গ ও কল্পসুত্র অনুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্ট-অন্মের প্রায় 
৮০০ বর্ষ পূর্বে ২৩শ তীর্ঘস্কর পার্শ্বনাথ স্বামী কর্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পুশ, 
রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। "তৎকালে অঙ্গ, বঙ্গ ও 
মগধের রাজভবনে অপ্নিহোত্রশালা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধার্মিক ও জ্ঞানিগণ 
সপনিষদীয় অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। 

পানা স্বামী বৈদিক পঞচানিাধনাদির প্রতিকলে শ্বীয় মত প্রচার করিলেও, 
জৈনদিগের সুপ্রাচীন অঙ্গ ভগব্তীস্ত্র হইতে. জানিতে পারি যে, শেষ তীর 
মহাবীর চতুর্কেদাদি অবহেলা! করেন নাইি। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পার্শউপাসক 
ও শ্রমণের শিষ্য । তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। (৫) এক সময়েই 
মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয় । উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। (৬) উভয়েই আত্মীয়তাস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ' উভয়েই বৈদিক 
-কর্শকাণ্ডের নিন্দা ও জ্ঞানকাণডের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।- 
তাহাদের জন্মকালে অঙ্গ দেশে ব্রহ্মদন্ত ও মগধে. শ্রেণিক বিষিসারের পিতা 


(5) Sacred Books of the East, Vol. XXII 0194. | 
(৬) অস্বট $ সুত্ত Ix tlie Sacred Book of the Buddhist Vol I ang 
আঁচারাঙ্গ সুত্র in the Sacred Book of the East, Vol. XXII p, 191. 
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প্রতিশোধ EET ET পিতার যুত্যুকাল 


পর্যাস্ত তিনি অঙ্গের রাজধানী চম্পা পুরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন । তৎপরে টু 


তিনি রাজগৃহে আসিয়া পিডৃমিংহাসনে অধিিত হইয়াছিলেন। Ro 


' শ্রেণিক বিদ্বিসার যে সময় চম্পাঁয় অধিষ্ঠিত, লেই সময় বদের সত্যের | 
| কৰ্তব্যাক্তন্য অবধাযণ করেন। (৭) সেই সময় হইতে দেবের প্রতি মগয- 


পতির ভক্তিত্রত্থা আকষ্ট হয়। . . 
মহাবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারই বিদু পূর্বে জটিল, উ্াবিৰ কাপ | 
এক মহাজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন? তাঁহার যজ্জসভায় অঙ্গ ও মগৃধের বহু লোক 
উপাস্থত হইয়াছিল.। (৮) উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, তখনও পূর্বা-ভারতে : 
যাগ যজ্ঞের আদর“ছিলও বছ দুর হইতে জনসাধারণ যজ্ঞ দেখিতে আসিত। fe 
“বৈদিক সময়ে শিক্ষার আদর ছিল। আত্রেযী, গার্গী প্রতৃতি .খষি- 


রমীগণ শিক্ষিত আর্যমহিলার উচ্ছল দৃষ্টান্ত! কিন্তু কিছুকাল পরে স্ত্রীগণের পক্ষে 


বেদপাঠ ও সঙ্যসাশ্রম নিসিদ্ধ হয়। পরব, ৬ঠ শতাব্দীতে মহাবীর ও বুদ্ধদেব , 
রম্ণীগণকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। (৯) সাধারণের বিশ্বাস যে, _ 
মহাবীর ও বুদ্ধদেব দ্বিজ ও শূতকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু - 
ইহা ঠিক'নয়। তখনও কেহ দি ও শুদ্রের মধ্যে বৰ্ণধর্ম্মের কঠোরতা শিথিল 
করিতে সমর্থ হন নাই। দুই এক জন সাধুর কথা বলিতেছি না, মহাবীর ও বুধ , 
ডিস যাই স্থির 
করিয়াছেন। (১০) 

'রাজগৃহপতি বিদ্বিসার ( শ্রেণিক ) মহাবীর ও বুদ্ধ উই বাদ 


£ 


আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন। এই কারণেই বোধ হয়, জৈন ও. বৌদ্ধ গ্রন্থে ূ 


যথাক্রমে তিনি জৈন ও বৌদ্ধ নরপতি বণিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তৎপুত্র অজাত- 


শক্র। জৈন গ্ৰন্থে ইনি কুণিক নামে খ্যাত । ০৮০ রর 


~~ 


(৭) মহাবগপ ; ৯ম স্থন্য। (৩৯) মহাবগ পর ১১৯১-২ 


(৮) বিটের চপ বৌদ্ধ গর বিকার ও কা-ণালী বি ee 


-হইয়াছে। ৫ র ৮7552 


: (১) মাধ হইতে জানা যাৰ বদ্ধ নির্দেশ করিতেছেন: উনি de 


লুইয়ে না।; যে তাহাকে প্রবন্ উপদেশ দিবে, সে ছুক্ষট পাপে.লিপ্ত হইবে 1» (সহাবগণ্ ১৪৭) 


(১০) হেমচন্তের পরিশিষ্ট পর্ব ; ৬৩২1 


জো, ১৩১৩), প্রাচীন বাঙ্গালা ৷ ৬৯ 


বসিয়া রাজধানী ক্রেন। (১৯) এই সময় হইতে কিছুকু]ল চন্পানগনী (ভাগল-. 


“পুরের নিকটবর্তী চম্পাই নগর), ভারতসাম্রাজোর রাজধানী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল... 


১অজ(তশক্রর সময়ে গণধর সুধর্ম্ম স্বামী জু স্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈন-. 
ধৰ্ম্ম প্রচার করেন। (১২) কিন্ত তৎকালে অধিকাংশ লোক বুদ্ধ-মতেরই "অন্তুরক্ত ., 
ছিলু। কিছুকাল পরে জধুস্বামীর শিষ্য বৎসগোত্সস্ৃতশযযস্তব আসিয়া চম্পায় জৈন-, 
ধৰ্ম্ম প্রচার করেন ; তাহাতে' বহু লোক 'জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়ে . 


 মগবাধিপ অজাতশক্রর পুত্র উদ্দায়ী গলাতটে পাটলিপুত্র নগর স্থাপন করেন। | 
* প্রাচীন জৈনপগ্রনথ-মৃতে, বীর মোক্ষের ৬ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্বাৰে, 


১ম নন্দের অভিষেক। ইহারই চারি বর্ষ পরে প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জনুস্বামী । 


মোক্ষলাভ করেন। ; 
প্রথম নন্দের পর আরও, ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন। “কর্পকপুত্র শকটালের 


ভ্রাতৃগণ তাহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে নম নন্দ সিংহাসন লাভ করেন। .. 


-ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই শকটালের পুত্র স্থলভদ্র। . - 


১/ স্থুলভদ্রের কিছু, পূর্ব. জৈনদিগের শেষ শ্র্তকেরলী ভুদ্রবাহুর অত্যুদয়। , 


তাহার শিষ্য প্রপিষ্যে. সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ু। হইয়াছিল। তাহার .কাস্টপ- 
গোত্রীয় চারি জন প্রধান শিষ্য ছিল-; তন্মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম গোদাস। 
এই গোঁদাস হইতে চারিটি শাখার স্থষ্ট,-=-এই চারি শাখার নাম তাঅলিপ্তিকা, 
কোটিবর্ষীয়া, পুগ্ুবর্ধনীয়া ও দাসীকর্বটিয়া। (১৩) এই শাখাচতুষ্টয়ের নাম 
হইতে সহজেই মনে হইবে.যে, তাত্রলি্ত (বর্তমান তমলুক্‌ ) কোটিবর্ণ (বর্তমান 
দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোটি পরগণা ), পু বর্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার 


মধ্যে ) ও কর্কট (১৪) (সম্ভবতঃ মানভূম জেলায় ) অর্থাৎ ছুই হাজার বর্ষেরও . 


পূর্বতন কালে বর্তমান বঙগদেশের নানা স্কানে গনিত পুন 
- বিভাগ ঘটিয়াছিল। 


_ অতঃপর চন্্রগুণ্বরে সুধিকার। চপকযোর কৌশলে নন্মুকে বিনাশ কিয়া, 


নর (১১) জজের পরি পর ৪৯ 
(৯) পরিশিষ্ট পর্ব ৪৬১ 
(১৩) লৈনকৱরসুত্ৰ ভ্টব্য। 
(১৪ ) মূলে “দাসীখৰ্কটীয়া* আছে। “কর্কবটীয়া” গাগা সহাভায়তে বিটি i 
| শছ। ( সভাপর্ব্ব ; ২১২৪ ) 


বি," সাহিত্য । , ১৭শ বৰ্ষ, ২য় সংখ্য|। 


চন্ত্রগুণ্ধ ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন।, হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ক্মতে, 
'--ৰীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্টপূর্বাব্দে, চন্দ্গুণ্তের অভিষেক । 

= মদদ বদদেগে আক্তার এক কার বিলুপ্ত ও রত ফেনাচার বল 
হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্দ্ৰগুপ্ত, ভদ্রবাহর শিষ্যত্ব গহণ করেন। এই চন্রগুপ্ডের 
অধিকারকালেই পাটলিপুত্রে টৈনদিগের শ্রীসঙ্ঘ. আহত ও জৈন' অ্দশাত্ৰতুলি 

সংগৃহীত হয় । | 

চন্ত্রগুধ একপ্রকার ভারত-সম্রাট্‌ হইয়াছিলেন। হার পরিজনবর্থ 
তাহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাঁসন করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের 
জৈন অনুষ্ঠান সহজেই চন্ত্রগুপ্তের অধীন সাঁমস্তগণের চেষ্টায় সমস্ত ভরিতে 
পরিগৃহীত হইয়াছিল। 

ৈন-রভবিবিষঠারের সহিত সর ভারতের /বাদনপতাৰি অতিশয়” খর্ব 
হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয়-রাজগণের চেষ্টায় এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া 
ক্ষত্রিয়গণের উপর ব্রান্মণগণের জাতক্রোধ হইল। তাঁহারা পুরাণে রটাইলেন্? 
যে, আর ক্ষত্রিয় নাই; ক্ষতরিয়বংশ নির্মল হইয়াছে। চন্গুপ্ত বরাণবিরোধী ও 
_ জৈনমতাবলক্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট তিনি ‘বৃষল’ বলিয়া লাঞ্ছিত 
হইলেন। ৩১৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে চন্্রগুধপুল্র বিদ্দুসারের রাজ্যসমান্তি ও অশোকের 
অত্যদয়। অশোক-প্রিয়দর্শী চক্দ্রগুণ্তের অপত্য বলিয়া (99০8৮ 
০155 ) নামেও পাশ্চাত্য খঁতিহাঁসিকের নিকট পরিচিত... 

্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শুদ্র বলিয়া! চিন্তিত হইলেও» জান 
তিনি ক্ষত্রিয় ও বিশ্ুদ্ক্ত্রিয়াচারী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের 
পূর্কে তিনি কতকটা বাহ্মণভক্ত ছিলেন । তাঁহার তোজনশালায় শত শত 
পশ্তবধ হইত । তাহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বৌদ্ধধন্মানু- 
রাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিক! ও “চট্টগ্রাম হইতে 
আফগানিস্থানের সীমা পর্যন্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সুদূর যুরোপ ও 
আফ্রিকায় বৌদ্ধধর্ম্বপ্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত পরিব্রাজক -নিযুজ-করিয়াছিলেন, 
এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবনরাজগণ তাহার সহিত আমতা ও মিত্রতাপাশে 1 
‘আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 28 

টপ 1 
* এক জন পরাক্রাস্ত সামস্তরাজের শাসনাধীন ছিল। ভারতের অন্ান্ প্রদেশের 
স্তায় বঙ্গের নানা স্থানে অশোঁকের বর্ঙুশাসন ও ধর্মরাঞ্জিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 


জোট, ১৩১৩। প্রাচীন বাঙ্গাল! | ৭১ 


_ অশোকের সময় বনছুমে কোন্‌ কোন্‌ রাজা রাজস্ব করিতেছিলেন, তাহাদের নাম 
পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে, মনে হইবে যে, বঙ্গভূমে 
২৪১৮ বর্ষ ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৩৮ বর্ষ কায়স্থ অধিকার, অতঃপর 
মুসলমান অধিকার চলিয়াছিল। (১৫) পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বলিপুক্জ অঙ্গ বঙ্গাদি 
হইতে এখানে ক্ষত্রিয়াধিকারের সুত্রপাত। তাহা মহাবীর কর্ণের পঞ্চদশ পুরুষ 
পূৰ্ব্বে বা পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্বকার কৃথা। অর্থাৎ, বর্তমান কলিযুগ প্রবর্তিত 
হইবার পূর্বেই এ দেশে ক্ষপ্রিয়াধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১৬) এখন আবুল- 
ফজলের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট অশোকের 
পূর্কেই এখানে কায়হ অধিকার ঘটিয়াছিল, এবং সেই পুরাকালীন কায়স্রাজগণ 
তাঁহাদের অধীশ্বর মগধাধিপগণেরই মতান্থবর্তী ছিলেন। 
অশোকের পর তৎপৌল্র সম্রাট দশরথ জৈনধর্্মামূরক্ত হইয়াছিলেন। 
বরাবরের নাগার্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ দশরথের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি 
[লা গা 
অশোকপৌন্র দশরথের পর মৌধ্যবংশীয় পঞ্চ জন নৃপতি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন )-_তাঁহাদের নাম সঙ্গত, শালিশূর্ক, সোমশর্ম্মা, শতধন্বা ও বৃহদ্রথ। এই 
' পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌধ্যপ্রভাব অনেকটা খর্ব হইয়াছিল। অশোক যে স্ুবিস্তীর্ণ 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, সেই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি 
তাহার বংশধরগণের ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক দুরদেশে শাসন- 
, সুনির্বাহের জন্ত রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা সুযোগ মত 
স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মৌধ্যরাজ দশরথ যে রাজশক্তির 
পরিচয় দিয়া গিক্লাছেন,তাহার বংশধরগণের মধ্যে তাহার ক্ষীণালোকও পাই নাই। 
অশোক-ব্ডি ৩১৫-৩১৬ খ্ষ্টপূর্ববান্ধ হইতে ২৭৫-২৭৬ খুষ্পূর্বান্দ 
পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। অবদানাঁদি সত অশোকের পর 
 ১*০ বর্ষ মৌধ্যাধিকার চলিয়াছিল। 
উদ়গিরির হাথীগুস্কায় ১৬৪ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ aE 
হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল তীহার ১২শ রাজ্যাঙ্কে 





(১৫) Ool. H. 8. Jarrett's Ain-i-Akbari. Vol I. p. 148-146. 
(১৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 
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(অৰ্থাৎ ,১৬৩ মোধ্যাব্দে ) গঙ্গাতীরে গিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন ১, 
মগধপতি তাহার ভয়ে মধুরায় পলায়ন করেন। ( ১৭) পূর্বেই লিখিয়াছি যে] 
' বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৩৭২ খুষ্টপূর্বান্ধে চন্দ্রুপ্তের অভিষেক হয়? 
এ অভিষেক-বর্ষ হইতে 'মৌধ্যান্যেব আরম্ত। এরূপ স্থলে: ২০৯ খৃষ্টপূর্বাৰ্দে 
কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন।. ‘তিনি অপর ধর্মে বিদ্বেষী না হইলেও, নিজে 
"' নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন । তাহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কর্ণিদে জৈনাচারই 
প্রবল হইয়াছিল । বঙ্গাদিপ তাহার সহিত বৈবাহিক স্দ্ধ-স্থাপন করিয়াছিলেন । 
'কলিঙ্গাধিপ শাঁকপতি হখাশাহের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়- 
কালে কুঁসুম্বক্ষ্রিয়গণ তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । খারবেল ভিক্ষুরাজ 
যে মগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌধ্যপতি বৃহত্রথ। 
'' ভিক্ষুরাজ করি প্রত্যাবর্তন করিলে, বৃহত্রথও গা ' রাজধানীতে 
' ফিরিয়া আসেন। 
হের দুর্িতা দেখিয়া তাকে নাত করিবার খত হয়। বাণভটের _ 
হর্ষচরিতে লিখিত আছে, সৈন্তবল পরিদর্শন করাইবার ছলনায় ইষ্ট পুষ্পমিত্র 
.' নিজ স্বামী মৌধ্য বৃহত্রথকে পি্ধিয়া ফেলিয়াছিলেন। (০১৮ ) এইর্ূপে সেনাপতি 
পুষ্পমিন্ত মৌধ্যসিংহাঁসন অধিকার "করেন ।, মৌরধ্যরাজমন্ত্রী কারারুদ্ধ হইলেন। 
"পুপমিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৬ খৃষ্টপূর্বান্ে শুলরাজবংশের প্রতিষ্টা হহল। 
ব্ঙ্গণাত্যুরয়। 
রি জবি ডিল বাপি অশ্বমেধ - 
“যজ্ঞের অমুঠান করেন। 
,  কালিদাসের মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকে পঞ্চম অঙ্কে পুম্পমিত্র বিদিশায় প্রিয় পুজ 
যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যজ্ঞের কতকটা পরিচয় পাই । 
স্বস্তি ! যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি "পুষ্পরমিত বৈদবিশস্থ আধুগ্নান্‌ পুঁত্ৰ অগ্নি- 
i UE বিদ্িত হও, আমি রাজনুয় যজ্ঞে 
দীক্ষিত হইয়া নিবর্ভনীয় ও নিরর্গল অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার আদেশে শত- 
' রাজপুজ্র পরিবৃত “হইয়া শ্রীমান্‌ বস্ধমিত্র অশ্বের 'রক্ষকরূপে নিযুক্ত । দেই অ 





(১৭ ) Actes du Sixieme ০ Orient tome iii. DP. 174- 1... 
(১৮) তিতা বতরবগনেশবশতাপেষ দেননীরনাধ্যো ৫ মৌধাং ৰৃহত্ৰধং 
' পিপেষ পুষ্পসিত্রঃ স্বাসিনম্‌ "_-হ্ঘচৰিত { 
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৯৭৮৮) 5:১০. প্রাচীন বাঙ্গালা | ৭৩ 


ই কউ NEE বব বি TET 
প্ষীয় সৈক্তে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে ' মহাঁধনূধণারী 
তাহাদিগকে: পরাজ্জিত করিয়া: সেই অশ্বরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া- 
_ছেন। সগরপৌন্র অংগ্তমান যেমন অশ্ব ফিরাইয়া! আনিয়া যন্ঞ সম্পন্ন করেন, 
আমিও এখন সেইরূপ করিব। অতণ্রু কালবিলঘ্ব না করিয়া বধুদ্বিগকে লইয়া 
যক্তসেবার্থ আগমন.কর।' ( ১৯) 
অশ্বমের্ধ সম্পন্ন করিয়া পুষ্পমিত্র ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন,। বহুকাল পরে 
তিনি পূর্ব-ভার্র- বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হন।. এই. পুষ্পমিত্রের রাজন্ব- 
কালেগ্রীকনৃপতি-মিনিন্দ ( Mensnder ) মধ্যমিকা ও সাকেত অয় করিয়া 
- পাটলিপুত্ৰ: আক্রমণ করেন। কিন্তু. এখান. হইতেই তাঁহাকে ফিরিতে হয়। 
পাটলিপুত্রের পুর্বে বনের অগ্র্দর হইতে সাহসী হন নাই'। , অনেকে “মনে 
করেন যে, তৎকালে ‘যবনগণ অশোককীন্তিসমূহ, ধ্বংস.করিয়া যান। ৷ আবার 
_ বৌোদ্ধগ্ন্ধ-মতে পুষ্পমিত্রই অশোকের কীর্তিলোপের কারণ.। যাহা হউক, যবন- 
আক্রমণে মগধরাজ্য অনেকটা বিশৃত্খল হইয়া পড়িয়াছিল।* তৎপরে বৃদ্ধ 
“ফাকি দিয়া 'অপরে রাজ্যগ্রহণের ষড়যন্ত্র. 
যন্ত্রের ফলে, অভিনয়কালে মিত্রদ্বেবের হস্তে অগ্নিমিত্র 
es কার টিভি রানা হানি কা 










কিয়া ছিলেন। ৷ - ESE DG অস্তক, পুলিন্দক, ঘোষ- 
মিত 'ভাগবত'ও দেবভূমি প্রভৃতি শুঙ্গ রাজ্গণ সকলেই দেবৰিপ্ৰভক্ত | 
এই বলৰ, মাত প্রায় ৬৪: বা পর্যন্ত রাজ্যভোগ 


পি অভি লট ও বযনাদর ছিলেন তীবাকে বিনাশ করিয়া তাহার 
ান্ষণমনত্রী বসুদেব সিংহাসন.অধিকার,করেন। বন্দে হইতেই কাখ বা কাথায়ন! 
চাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা । বন্ুদেব, তূমিমিত্র, নারায়ণ ও জুশর্ম্মা, কাঁথ-বংশীয় এই 
ট:জন.-নৃপৃতি ৪৫ বর্ষ মাত্র জা পাঁটলিপুত্রে অধি- - 
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শুঙ্গ ও কাদিগকে শাকথীপী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সময়ে সময়ে কেবল 
ুর্ব-ভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত ও গ্রতিমাপুজা প্রচলিত হয় 
সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও পৌরাণিকগণেরও অভিনব অ্যুখান হইয়াছিল ।. 
অভ্যুদয় । পি | | 
বন্মিত্র-সন্মানিত রাজগৃহ-স্থিত বৈদিক বিপ্রগণ বৎস, উপমন্থ্, কৌত্তিন্ত,গণগ, 
হারীত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্তপ, বশিষ্ঠ, বাত, সাবর্ণি ও 
পরাশর, এই ১৪টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। পরবর্তিকালে এই ুল দাক্ষিণাত্য . 
বিপ্রসন্তান বঙ্গের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও জৈন- 
বৌদ্ধ-প্রভাবময় বঙ্গের প্রভাবে কিছু কাল পরে অনেকটা বৈদিকাচারশ্রষট. হইয়া 
ই যর জো তালে ছল বত হরির কেহ ক যাৰ 
আধিপত্য হইতে দেখ! যায়। 

৬্্ষিণাত্যের অন্ধ রাজগণের হস্তে কাখবংশ রাজ্য হারাইয়া উত্তর-পশ্চিম- 

ভারতে শকক্ষত্পগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আন্ধ গণ পাটণিপুত্র অধিকার, 
. করিলেও, এখানকার রাজধানী তাঁহাদের বাসোগচযুদ গী হয় নাই।. তাঁহারা < 
এখানে প্রতিনিধি রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। যাহা টি তৎকালে 
র্জ-আরতে ভ্রাবিড়ীয় আচার কতকটা প্রবর্তিত হইয়া 
গণের স্বার্থসাধনচেষ্টায় রাজ্যমধ্যে অস্তবিপ্লবের সুচনা হ্হীঘ 










ভারতীয় দেববিপ্রপূজক ও প্রজারঞ্জক হইয়া পড়িলেন। প্রজী্ 
অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পুর্বব দিকে আধিপরত্যবিীরে 
তাহাদিগকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। শকরিগের তন আমি শী 
২/িয় ১ম শতাৰ্দে শকাধিপ কনিষ্.ভারত-সম্া হুইলেন। সার 
ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি মহাঁবাজ কনিষ্ষের যে স্তস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ 
অনুসরণ করিলে মনে হইবে যে, পূর্ক-ভারতও কনিফের সাাজ্যতুক্ত হইয়াছিল ।( 
তিনি অনেকটা উদ্নারনৈতিক হইলেও, তাহার শিলালিপিসমূহ তাহার বোস 
১ করিতেছে। ইরানি নি 
কলিঙ্গেও মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল। 

"মহারাজ কনিফের পুরুষপুরে ( বর্তমান পেশাবরে ) ) রাজধানী ছিল। তিনি { 


লা, ১৪১৩।- ০" * প্রাচীন বাঙ্গালা । ৭৫ 
প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াস্থ সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্যাত্রি ও পুর্বে অ- 
-কলিঙ্গ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার ক্রিয়াছিলেন। . ধর্শপিটকসম্প্রদায়- 
নিদান’ নামক বৌস্গরস্থমতে, মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রে আসিয়া এখানকার 
রাজাকে জয় করিয়া বৌস্স্থবির অস্বঘোযকে লইয়া যান। সম্প্রতি সারনাথ 
হইতে তথাকার সমতলভূমির ১০ হাত মৃত্তিকা-নিয়ে -সম্রাটু কনিষ্কের শিলালিপি 
ও কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ও শিলালিপি হইতে জানা! যায়, তৎকালে বারাণসী- 
প্রদেশ মহারাজ' কনিফের অধীন খরপল্পল নামক এক (শক) ক্ষত্রপের শাসনা- 
ধীন ছিল। পাটনিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ রীতিমত খনিত ও উদবাটিত হইলে, 
সারনাথের স্যায় সুপ্রাচীন কনিফ-কীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে 
আমর! জানিতে পারিব, পূর্ক-ভারতে তাঁহার অধীনে কৌন ক্ষত্রপ ( Satrap ) 
ত্বাধিপত্য করিতেছিলেন। 
.  কনিষ্ষের প্রভাবেই পর্ক, যবন, পারদ ও ভারতীয় তরলের সমীকরণ 
জি সা অশোকের সমর কেবল ভারত বিয়া নহে, দর এপি ও 
' যুরোপ' থণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইলেও, বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিমা 
প্রতিঠিত হয় নাই। অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পুর্জার আবশ্তকতাও কেহ 
হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে, শাকত্বীপীয়গণই ভারতে 
অ্র্বপ্রতিমা ভাট এই প্রথার অন্থবর্তী হইয়া মহাযান 
মত' প্রচারের সহিত১্কিপতি বুদ্ধের লীলাবিষয়িণী নানা প্রতিমা গড়াইয়া 
ভারতের নানা পুণ্যস্থানে' প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ও 
ভাম্করশিল্পের নিদর্শন ভারতের নানা -স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ও. 
সকলের শিল্পনৈপুণ্যর্শনে ভারতীয় শিল্পিগণ সভ্যজগতের প্রশংসাভাজন 
হইয়াছেন। . - | 
কনিষ্ক যে মহাযান মত্ত প্রচার করিয়া যান, কালে তাহা সংশোধিত.ও . 
পরিবর্তিত হইয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের স্ষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বলদদেশ 
ই তা্্রিক বৌদ্ধ-দাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব। | 
“মহারাজ কনিফের পর তৎপুজ্র ুবি বা হুক্ক সিংহাসনে অধিরঢ় হইলেন ।' 
হইতে পূর্ববঙ্গ পর্য্যন্ত তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। নানা স্থান হইতে: 
যে সকল শিলালিপি ও ফুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা, হইতে মনে 
যে, তিনি তাঁহার পিতৃদ্বেব অপেক্ষা দীর্ঘকাল সাঁসাজ্য শাসন করেন। তীহারও, 


৭৬ সাহিত্য । . ১: সপ ২ ক্যা । 


ও পম পাল কর পাট গথা আদ বগ ন, 
অধি্িত:ছিলেন। = 


.. ছবিফের, পুত্র শকাধিপ বসুদেব বা বানজদেব। তিনি ৭৪ হইতে ৯৮ 
রাত সাম্াজ্যভোগ করেন। তাহার মুদ্রায় শিব, ত্রিশূল ও ও নন্িমুর্তি অঙ্কিত 
“থাকায়, তীহাকে শৈব নরপতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায় । কনিষ যে সুব্স্তীর্ণ; 
সামাজ্যের পত্তন করিয়া করিয়া যান, দেবের সময় তাহার ধ্বংসের হুত্রপাত হইল |... 
সম্ভবতঃ তাহার ধৰ্ম্ান্তর্রহণে তাঁহার, অধীন, দুরদেশবাসী কষল্রপগণ বিরক্ত. 
হইয়া মকলে স্বাধীন হইতে থাকেন। তন্মধ্যে উক্জ়িনীপতি রুদুদাস প্রধান ।. - 
তিনি অল্পকাল মধ্যেই: অবস্তী, অনুপ, নীৰ, আন্ত, সুরা, স্ব তরুরুচ্ছ, 
সিন্ধু, সৌবীর, কুকুর, অপরাস্ত, : নিষাদ প্রভৃতি জনপদ অধিকার করিয়া 
মহাক্ষল্রপ উপাধি গ্রহণ করেন । ৮পাটলিপুত্রের ক্ষত্রপও তদনুবর্তী, হইয়াছিলের। -- 
এই রাজন্রোহিতার সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া! উঠে। 

সামন্থরাগণও স্বাধীনতা অব্রষূন- করেন । উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ' 
সাসনবংশ মন্তকোত্বোলন,ক্রিতে থাকেনা, বলিতে কি, বস্থদেবের 

তুর সহিত উততরভারতীয় শাকসামান্য ধংস কইল, এবং আতীর, গৰ্দিভিল্প, 
লিচ্ছবি, নাগ, হৈহয় প্রভৃতি জাতি নানা স্থান অধিকার করিয়া স্তর সুত্র রাজ্যের, ' 
ষ্ছাষ্ট-করিল; ক্রভ্রপ নাম উত্তর-ভারত হতে বিশুপ্ত হইল |, - 

{= খৃষ্টীয় ২য় শতাব্ের শেষভাগে লিঙ্ছবিগণ. 
ছার বিষাদে ইতিহাস লিমার উপকরণ এধনও বাহির হয় নাই। 
| ূ্বতারভের নানা স্থানে কর্বৃত্স্থাপনে-প্রয্াদী_সামিন্তগণের হারা অস্তা্যিদ্বোহ 
- উপস্থিত হয় ; “তাহার ফলে অনেক রাজকুমার, স্বদেশ: পরিত্যাগ করিয়া, অদূর 
কম্বোজ ( বর্তমান কম্বোডিয়া ), অন্গন্বীপ্‌ (অশ্স্‌) ). ও য্বধীপে গমন ক্রেন,:এবং = ৃ 
নবজিত কম্বো প্রভৃতি স্থানে শৈব ও বত্ৰাহ্দণকীৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত করেন। বহু শৃত বর্ষ ' 

. অভীত,হইতে চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুরীর্তি বিস্তমান রহিয়াছে। ... 
খৃষ্টীয় ওয় শতাব্দে মধ্যতারতে ত্রৈকুটক বা. : হৈহয়বংশ প্রবল, হুইয়া; উঠে। 
এই বনি ঈশ্বরদত ২৪১ বাকে উজ নী কত্রপরিগকে পরাজিত করিয়া চেদি। 
বা! কল্চুরি সংবৎ, প্রবর্তন করেন,। তাহার, অহ্থদয়ে, হৈহয়গরণ অদু-বঙ্ধ অধি 
চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদের উদ্দেস্টব্যর্থ হয়) খৃষ্টীয়, ৩য় শতাবের ( 
(উন ঘটোৎকচ নামে -ছুই জন-সাম্ত-মহারাজ মগধে প্রবল হইয়া 
উঠেন। ০ লিচ্ছবি-রাজকন্তা বারী 
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' করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন-লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি আধ্াবর্তের 
হুইয়! পড়িয়াছিলেন।. তাহার সময়ে পূর্করাধিপ চন্দবর্ম্মা, বঙ্গদেশ জয় 
রন বীকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্বর্্মার শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 
ন ‘বৈষ্ণব ছিলেন ।' ১ম চন্্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
" করেন।, এই অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি মহাবীর চন্ত্রবর্ম্মা, রুদ্দেব, মতিল, নাগ- 
দন্ত গণপতি নাগ, ননী, বলবৰ্ম্মা প্রভৃতি আর্ধ্যাবর্তের নরপতিগণকে পরাজিত 
" ক্রিয়াছিলেন। ইহ! ব্যতীত অচ্যুত ও.নাগসেনের ধ্বংস-াধন . এবং কোশলাধিপ 
“ মহেন্্; মহাকান্তারপতি ব্যাস্তরাক্জ, কেরলপতি. মণ্টরাঁজ, .পিষ্টপুরাধিপ. মহেন্্র, 
“কো্টারপতি স্বামিদতত, এরওুপল্লির.দমন, কাঁঞ্চীর বিষ্ণুগোপ,.অরিমুক্তের নীলরাজ; 
; “বেঙগির হস্তিবন্া, পূলক্ের-উগ্রসেন; .দেররাষ্ট্রপতি কুবের, কম্থলপুরাধিপ ধনপ্রয় 
প্রভৃতি দক্ষিণাপথের নরপতিগণকে. পরাজয় ও পরে মুক্তিদান ‘করিয়া. তিনি 
: ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দৈবপুত্র, শাহী, শাহামুশাহী, শক, 
/১-মুরুঙ এবং সিংহল ও অপুর দ্বীপবাসিগণও তাঁহার অধীনত! স্বীকার, করিয়!- 
j ছিল। পশ্চিমে. আফগ্রানস্থান, হইতে পূর্বে কামরূপ, চট্টগ্রাম, উত্তরে, নেপাল 
| হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত তাহার অধিকারতুক্ত হইয়াছিল, ' 
|বঙ্দদেশে সমতট.ও ডুবাক রাজ্য গঠিত, হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন i 
[স্রাসন্ করিবার জন্ত সমুদ্রপপ্ত তাহার আত্মীয় জনকে নিযুক্ত রুরিয়াছিলেন। 
তাঁহারা অর্দগ্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রাধিষ্টিত, গুধুসম্রাইগণের পরামর্শে অনেক . 
. সময় বঙ্জরাজ্য শাসন করিতেন । বহরে মরার ররিকরিভিত নান 
পৌরাণিক ধর্শামত প্রচারিত হইতে থাকে ॥৮ 7 | 
২০. খৃীয়, ৪র্থ শতাবী হইতে ৭ম শতাব্দী পথ্যন্ত বলের, নানা স্থানে গুধরাজগণ, 
০ প্রবল, ছিলেন, এরং তাঁহাদের অধীনে কায়স্থ-সামস্তগণ শুন করিতেছিলেন। 
+ ক্র প্রধানতঃ শররাজগণের রাজধানী ছিল “পূর্ব নীইয়াছি, অতি 
পূর্বকার হইতেই বলদেশে; জৈন ও বৌদ্ধধৰ্ম্ম সাধারণের হৃদয় :অধিকার- করিয়া 
ছিল। মধ্যে শুক্র ও কাঙবংশের' যত ত্রাহ্বধ্য ধর্ম প্রচারিত. হইলেও, তাহা, 
সাধারণের রুচিসঙ্গত হয়,নাই। মহারাজ কনিষের সময় ক্রিয়াকাওডবহল ও বহুল" 
-' দেবরেবীপূজামূলক মহাযান মত, প্রচারিত হয়। তাহাই জনসাধারণের মনোমত 
হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মপ্রচারে,যুর্র ও আগ্রহ থাকিলেও, 
খৃষ্টীয় «ম শতাবী পর্যন্ত গৌড় বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুসণের সমান প্রভাব 'ছিল। 
০০৮০০ মতিগতি: ফিরাইবার জন্ত . চট 





ভীত... সাহিত্য । ২৭শ বর্ষ বর সংখা 


করিলেও, তাঁহারা বৌদ্ধ-শ্রমণ বাঁ শ্রাবকের প্রতি বিঘেষভাব দেখাইতে সার = 3 
নাই।' মহাযান মতের রপাস্তর' তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে (এ 
সমাদৃত হওয়ায়, গুপ্ত বুপালগণ নিষ্ঠাবান্‌ শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও, সাঁধার। 
মনোরঞ্জনের জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় উৎসাহ্ঘাঁন রদ এ 
কি, কোন কোন গপ্তরা্ গোঁড়া তানি হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল খু ত: 
রাজগণের মুল্রায় তান্ত্রিক দেবদেবীর মুর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় 
৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাগণের আধিপত্যকালেই গোঁড়-বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা - 
হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎদাহেই গৌড়ীয় তাস্িকগণের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধ-' 
ধর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল । তাস্ত্রিকগণের প্রভাবে বৈদ্িক্তা এক প্রকার : 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার আস্তিক প্রভাব কেবল গৌঁড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, 
সুদুর-উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে,. পূর্বে চীন সমুদ্রের উপকূলবর্তী, আনাম ও 
কম্বোজ রাজ্যে, এবং দক্ষিণে যবস্ধীপ, সুমাত্রা ও সিংহল পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 

- কম্বোজ ও যবদ্বীপ-হইতে নিৰ্জ্জন বনমধ্যে যে সকল প্রাচীন ' তান্ত্রিক 
দেবদেবীমূর্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পর্যালোচনা করিলে বুঝা 
যায় যে, ও সকল শিল্পে গৌড়-বঙ্গের বৈষ্ণব, -শৈব, অথবা শাক্ত স্থৃতির অভাব 
নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মূর্তিতে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় আদর্শ রহিয়াছে ।: ' 
বর্তমান .বীরজাতির আদির্শস্থান জাপানেও সেই সুদূর অতীত কালে গৌড়-বঙ্গের 
তান্ত্রিক প্রভাবের সুচনা দেখা গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় 
৬্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গীয় তাম্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া, এবং বঙ্গীয় তাস্ট্রিক 'আচার্্যকে- 
গুরুত্বে বরণ করিয়া, অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলৈন। ৫২৬ খুষ্টাবে 
আচার্য্য বোধিধর্শ তমলুক হইয়া সমুদ্রপথে কান্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে 
তিনি চীন্সম্রাটের সভায়: আহত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্মের “কাষায়” 

ও ভিক্ষাপাত্র 'জাপানের ইক্রগ-মঠে : বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ 
হইতে “প্রজ্ঞাপারমিতাহদয়সুত্র* ও স্উষ্জীষবিজয়ধারণী”*,নামক যে ভত্গ্রস্থ 
মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে | (২০) আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তাস্ত্রিকগপ- ৰ 
যে সকল স্তবক্বচাদি লিখিয়া ' পাঠ বা- ধারণ করেন, 'সে. সমুদায় পূর্বোক্ত '- 
বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত। | ও 





রি (২) Anecdota Oxoniansis, Aryan series, part iii, 


আ্,১০১০।, প্রাচীন বাঙ্গালা । রি ৭৯ 


সর, সকলেই দেবত্ৰাহ্মণভক্ত, শৈব, বা বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলথী হইলেও, 
তাহারাবিশেষ বৌদ্ধবিঘেবী ছিলেন বলিয়া মনে হ্য় না। প্রায় ৪০৭ খৃষ্টাব্দে . 
bec পু বিক্রয়ারিত্যের . সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিত্রাজক ফা-হিয়ান্‌ 
গুপ্তরাজধানী - পাট্লিপুত্রে আগমন করেন তিনি এখানে অশোকের অধ্বরচদ্ধী 
প্রভূত, স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিশ্বয়বিসুড় 
হইয়াছিলেন। তিনি হীনযান ও 'মহাষান উভয়ন সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম ও মঠ 
'দেখিযাছিলেন। এই সকল সঙ্ঘারামে প্রার ছয় সাত শত আচার্য্য অবস্থিতি 
করিতেন। তখনও জগতের যকল স্থান হইতে বৌদ্তাসরাঈী প্রধান আচাধাগণ 
এখানে আসিয়া সমবেত হুইতেন। শ্রম্ণ ও পত্তিতগণ ' সকলেই এখানে 
" ধ্মোপদেশ লাভ. কবিবার জন্ত আগমন করিতেন। ফা-হিয়ান্‌- এখানকার 
_বুদ্ধদেবের রথযাত্রা ' মহোৎ্সবের উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
এখানে . তিন বর্ষ কাল থাকিয়া তিনি সংস্কৃত, ভাষা শিক্ষা করেন, এবং বুদ্ধের 
ধন্মোপদেশ নকল করিয়া লয়েন। পাঁটলিপুত্র হইতে চম্পায় আসিয়াও তিনি 
বহুতর বৌদ্ধকীর্তি দর্শন; করিয়াছিলেন! তৎপরে' সমুদ্রোপকুলবন্তী তাশরগিপ্ 
নগরে আসিয়াও তিনি. ২৪টি জঙ্ঘারাম ও বহুতর বোদ্ধাচার্য্য সন্দর্শন করেন। 
এখানেও চীনপরিব্রাজক ছুই বর্ষ কাল থাকিয়া বহুতর বোদ্ধহুত্র নকল করেন, 


এবং বৌদ্ধ দেবমূর্তি টাকি লেন .. তিনি হিন্দুদিগকে-স্থণার চক্ষে দেখিতেন ; 
সেই অন্ত- এ স্থানের লিপিবদ্ধ কর! আব্তক মনে 
করেন নাই। | 







.  কর্ণম্বৰ্ণ (সুিদাবাদ জৈলাস্থ রাঙ্গামাটী ) ও তযনিকটবর্তী প্রাচীন ইষ্টকন্ত প- 
মধ্য হইতে সুয়ে, সময়ে এখানকার গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা . 
বাহির হ তাহা হইতে ববিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, 
» বিষ্ুুপ্ত, চন্দ্ৰাদ্িত্য, প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে । এই সকল গুপ্ত- 
গুণ, কে কোন্‌ যন্্য়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও 
বাহির হয়.নাই।, তাঁহা্বের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্্রগুপ্ডের, নাম ইতিহাসে 
শ্রসিদ্ধ। তিনি এক জন- ঘোরতর . বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন । তিনি বোধগয়ার 
“বোধিক্রুম সমূলে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করেন, এবং ্রহশীস্তি ও পৌষ্টিক 
কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্ত বছ শাকবীগী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌঁড়ে বাস করাইয়!- 
ছিলেন। (২১) প্রান ৬৬ টা তিনি হর্ষের তো ভাত কণ্রোজপতি রা্য- 
, ৯) বন্দর লাদ ইত (রাকা) ধৰ অল অক। ==" 


[£) 


ঠা 
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বৰ্মনকে নিহত করেন। আহার হিল নই ও টিনা, 


2৯:22:52 
IAs, 


: আনিয়া 'শশাষের নস ও তাঁহাকে. ব্রাশ “করেন (শানে 


ব্ৰাহ্মণ্য প্রভাব" ‘কিছু দিনের জন্ত এদেশ হইতৈ-অন্তরত- “হইল নক; 
তথকালে এ দেশে ব্রেবিৎ বলি আণ ছিলেন না তাই বিপুরপতি ধর্পারকে: 
৬৪১ খ্‌ষ্টাবদে মি্িশী "হইতে বেরি ব্রাহ্ণ আনাইতে হইয়াছিল 1১১ নি 


বন আইরিন তন ধর দর হা 
এ সময়ে গৌড়-ব্জ হিরণ্যপর্কত (মের: “চম্পা ( ভাগলপুর জেলা), কন্জুমির, :* 


পু বর্ধন, ( মালদহ ও. বগুড়া ফেলা), সমতট (পূৰ্ববঙ্গ ), তত্রমিপত (তমনুক: 
মহকুমা ও মেদিনীপুর: জেলার অর্িকাংশ ); এবং কর্ণ (বর্তমান রাড়ভূভাগ), 


এই' কয়টি ভিন্ন প্রদেশে’ বিভক্ত:"ও “বিভিন্ন সামন্তরাজের..শাসনাধীন ছিল।' : 
চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং গর সকল জনপদে হিন ও'বোদ্ধ উভয় সপদাযের . 
সঙ্ঘারাম, মঠ,১ও দেবমন্দির দেখিয়া' গিয়াছেন/* “তিনি কৰ্ণসুবৰ্ণবাসী 'জন- ' 
সাধারণের গৃহ ধনধাক্কে পরিপূর্ণ, পু্বর্ধানের জনত্বা'ও নানা ফলফুলশাদিতাড '- 
সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ ও তাঅলিপ্ডে বাণিজ্যসমারোহ “দেখিয়া. চমৎকৃত i 
হইয়াছিলেন। বনের মৃত্যুর সহিত বর্ধন-াসরাজয * ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে? 


Let TOY 






রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সমন্ধ স্থাপন. করিয়াছিলেন... 

কামরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বৃহ দিন। রাজ্যভোগ ঘটে, নাই ৷” 
কাল পরে মগধে প্রাধান্ত লইয়া সপ ও মৌখরিবংরে. দার বিরাদ উপস্থিত 
তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল' হুইয়াঁপড়েন ।- লেই'দমফে কাশ্মীর্পতি-ললিতাদ্বিত্য” 
গৌড় আক্ৰমণ -এব্ন | এসময় পরাজিত, গৌড়পতি 'ললিতাঁদিত্যের - প্রসাদ-- 
লাভাশায় কাশ্মীরে গঁমন করেন।- কাঙদীপতি শৌডপৃতিক“বলেন হে, পরিহার: 
কেশবের অন ও তাহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র £অথট চিনি-ত্রিগ্রামী - “মক 
স্থানে এক নরহস্তা হারা তাহার, বধসধিন.. করিলেন মতৎকাশে গোঁড়প্রাজ্যের 


চিতা aes ক বীর ছন কু জন রাজ 


৪২ প্রাচীন বাঙ্গাল! । ৮১- 


বীর কাশ্মীর রাজ্যে এই দুঙ্ধার্য্যের প্রতিশোধ, লইবার আশায় সরদ্বতীবর্শনমানসে 
উপস্থিত হইয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরাভিমুখে একদিন সহসা অগ্রসর হইল। 
-ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গোৌড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে- 
জানিতে পারিয়া ত্রাহ্মণগণ পূর্কেই মন্দিরের কবাট রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
গৌঁড়ীয়গণ রামন্থামীর মন্দিরকেই শ্ীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া মন্দির ধ্বংস 
করিল, এবং দেবমুষ্তি চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলিল। অল্লকালমধ্যেই সাগরতরঙ্গের 
মত: কাশ্মার-সৈন্ত আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় গৌঁড়ীয়দিগের সহিত তাহাদের. 
ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। 

_রাজ্জভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণঘান করিল। ধন্ত বাঙ্গালীর 
নি বা ভি সেই ঘটনা উপলক্ষ 


৪ - অদ্যাপি দৃস্ততে শৃন্তং রামন্থামিপুরাস্পম্। ৃ 
ব্ৰহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং বশসা পুনঃ 0” রাক্গতরঙ্গিণী ; 81৩৩৫ 
অর্থাৎ, তাহাদের রুয়িরধারার় অসামান্ত স্বামিভক্তি আরও উজ্জলীকৃত হইয়া 
ধরা ধন! হইয়াছিল । -.অস্তাপি রামন্বীমীর গৌরবাস্পদ মন্দির শৃষ্ত রহিয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহা ভূষগ্ডলে গৌড়বীরগণের যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে! 
কাশ্মীরপতির গৌড়-আক্রমণ ও গ্রৌড়পুতির কাশ্বীর-গমন হেতু গৌঁড়রাজ্তে 
অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে, সামস্তরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন 
করেন ; তন্মধ্যে পুর্ধববঙ্গে রৌদ্ধ খড়গাবংশ ও রাঢ়ে দেবদ্বিদভক্ত শৃরবংশ প্রধান । 
খজাবংশের ধিন প্রথম স্বাধীন হইলেন, তাহার নাম এড়েগাস্তম(২২) এবং শূরবংশে 
ধিনি প্রথম মন্তকোত্তোলন-করেন, তাহার নাম করিশূর1(২৩) উক্ত উভয় নৃপতির 
শাসন বহুবিস্তৃত হইয়াছিল- বলিয়া মনে হয়-না। থড্লোদ্ধম দমতটে (র্্ঘমান 
ঢাকা জেলায় ) এবং কবিশূর উত্তর-রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। +" 
_ থড়্গোদ্বমের পুত্র জাতৎজ্ঞা, এবং জাতথড়োর পুত্র দেবখড়া। দেরগড়োর 
'তত্রশাসন হইতে মনে হয়, সমন্ত পূর্ববঙ্গ তাহার অধিকারভূক্ত হইয়াছিল, এবং 
বছ সামস্তবৃপতি তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেঁন। 
CUTE RIT 
- (২৩) বাচম্পতি মিত্রের কুলরাম। - 


~~ ১ . 


৮২ সাহিত্য । ১৭শ বর্ম, হর সংখ্যা। 


শুরযংশের অভ্যুদয় 
রি অভ্দয় । 

আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত; তিনি পূর্বোক্ত কবিশূরের পৌর ও মাধযশূরের 
পুত্র। তিনি অত্যপ্পকালমধ্যে পৌগু.ব্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন 
করিলেন, এবং ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন । : ০ 

সাহার রাজধানীর গৌরবসমৃদ্ধি কাশ্মীরের এ্তিহাঁসিক ক্ল্হণ উজ্জল ভাষায় 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আদিশুরের অভ্যুদয়ের পূর্বে কান্তকুজপতি (বৈধিকমার্গ- 
প্রবর্তক ) যশোবর্ম্মদেব গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তাহার 
হস্তে নিহত হন। মহাকবি বাক্পতির “গৌড়বধ'-কাব্যে কমলায়ুধ যশোবর্শদেবের 
বিজন্নকাহিনী বিবৃত হইয়াছে । - 

্রাহ্মণতক্ত মহারাজ জয়ন্ত শুর গৌড়ে অভিষিক্ত হইবার পরেই বৈদিকমার্স- 
প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তখন কাস্তকুব্েই মহারাজ যশোবরশ্মদেবের আশ্রয়ে 
প্রধান সাগ্সিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন ; এ কারণ আদিশূর তাঁহার নিকটেই 
ব্রাহ্মণ চাহিয়! পাঠান। গৌড় দেশ বৌদ্ধবিপ্নাবিত ছিল বলিয়া প্রথমতঃ কনোজ-4 
পতি সাস্মিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। ‘অবশেষে আদিশুর কৌশল ' 
করিয়া কয়েক দন বীর সপ্তশতী ব্রাঙ্মণকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পাঠাই- 
লেন 10২৪) গোব্রাহ্ষণবধের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কয়েক জন সাগ্সিক ব্রাহ্মণ 
পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। ' এই সকল ব্রাহ্মণগণের যত্রে- গৌড়ে বৈদিকাচার 
অনুষ্ঠানের সুত্রপাত হইতে থাঁকে। পৌগু.বর্ধনের সমৃদ্ধিকালেই-কাশ্মীরপতি 
কায়স্থৰীর ললিতাদ্বিত্যের পৌন্র মহারাজ জয়াদিত্য নান! স্থান জয় করিয়া ছত্র- 
বেশে' পৌ বর্ধন নগরে উপস্থিত হন। রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় 
প্রীত হইয়াছিলেন। সে সময়ে পৌগুবর্ধনের নিকটে সিংহের উৎপাঁত ছিল। 
একদিন রাত্রিকালে ছদ্মবেশী জয়াদিত্য একটা সিংহ বধ করেন। এই সময়েই 
তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ুর পড়িয়। যাঁয়। পরদিন 'প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত: 
সিংহ ও কেছুর' দর্শন করিয়া তাহা গৌঁড়পতির নিকট উপস্থিত করিল। ' কেন্ুর 
পাইয়া গৌড়পতি 'জানিলেন যে, কাশ্মীরপতি মহাবীর জয়াদিত্য ন্বেশে তাঁহার 





(২৪) কোনও কোনও যারে ও বারেল ব্রাহ্মদিগের কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শকে যা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে. 
' কনোম হইতে সায়িক ত্ৰাহ্দণাগমনকাল লিখিত হইয়াছে। উচিত 


ত্রাহ্মগাগমনকাল বলিয়া কুলপরস্থকারগণ ধরিয়া থাকিবেন। 


নল নাই ইতর ত্রাঙ্গণকাঞ্চ.; ১ম ভাগ; PRES 


না ১৬১০। : - প্রাচীন বাঙ্গালা । ৮৩ 


রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া কাশ্মীরপতিকে বাহির করিয়া 
ফেলিলেন। জয়স্তশূরের এক পরমনুন্দরী কন্তা ছিলেন ১ তাহার নাম কল্যাণদেবী। 
গৌঁড়পতি পরমসমাদরে অয়াদ্বিত্যকে নিজের প্রাসাদে আনাইয়া মহাসমারোহে 
 স্তাহার করে কল্যাণদেবীকে স্প্রদান করিলেন। এইরূপে কাশ্মীরের কায়স্থরাজ- 
বংশের সহিত গৌড়ের কায়স্বরাজ জয়ন্ত শূর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। 
আধিশুরের অত্যুদয়কালে তাঁহার অধিকারমধ্যে নানাবিধ নিরমিক 








্াঙ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বহুসংখ্যক সারশ্বত ব্রাহ্মণ 
এ দেশে আসিয়া বাস করেন। তাহারা বর্ধমান জেলায় সপ্তুশত ঘর একত্র বাস 
করিতেন। যে স্থানে এই সপ্তশত ঘর বাস করিতেন, সেই স্থান “সপ্তশতিকা” 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; এবং এই স্থানের নাম হইতেই, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মপেরাও 
পরবর্তী কালে প্সপ্তশতী” নামে প্রখ্যাত হইলেন। বারেন্্র ও রাচীয় কুলপঞ্জিকা- 
আভিচারিক ক্রিয়ায় চতুর, শীস্তি-কার্যে পটু ও গুণবান্‌ ছিলেন। আদিশুরের 
অনুগ্রহে নবাগত সাগ্সিক-ব্াঙ্মণগণের সাহায্যে তাহারা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পুনঃ- 
সংস্কৃত হইয়া হিন্দুরাজিসভায় দ্বিজোত্তম বলিয়া সন্মানিত হইয়াছিলেন। নিরগ্নিক 
বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিপ্রগণ, বৈদিকাচার প্রবর্তক আদিশূরের নিকট সন্মানিত 


৮7 
প্রাচীন কুলগরস্থসমূহের আলোচনায় বুঝিয়াছি ষে, বৌদ্ধ-তাস্ত্রিকতার প্রভাবে 
গৌড়বঙ্গ হইতে এক কালে বৈদিকাচার বিলুপ্ত হয়; এবং গ্রজাসাধারণ শৃদ্রাচারী 
অথবা শুর বলিয়া গণ্য হ্ইয়াছিল। , এইরূপ বাঁ়দেশবাসী প্রজাসাধারণ সপ্তশতী . 
ব্রাহ্মণগণের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিল। তৎকালে গৌড় দেশের প্রতি গণ্তগ্রামে 
বৌদ্ধমঠ বা বিহার ছিল? “অধিকাংশ স্থলে সপ্তশতী ব্াহ্মেরাই এ সকল মঠ বা 
আচার্য্য ছিলেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশেই কার্য করি- 
'তেন। এই সকল আচার্যের বিনা অন্থমতিতে তাহারা কোনও কার্য্য করিতেই সমর্থ 
৬ তাহাদের উপর সপ্তশতী. বৌদ্ধাচার্যেরা অচল অটল প্রভুত্ব বিস্তার 
|} করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ-তাস্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন 
বিষয়-সুখে কতকটা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'তবে আভিচারিক ও শাস্তি- 
বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া, তাহাদিগকে উচ্চ নীলে দয ও তক 2. 
করিত । jG ih id ie A LL দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়া- ' 


৮৪ সাহিত্য । "১৭শ বধ, হয় সংখ্যা। 


ছিলেন যে, তাহাদের বর্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না) তাহারা ব্রাহ্মণ-। 
সন্তান হইলেও, বেদবিৎ বান্মপগণের নিকট হেয় হইতেছেন। বিশেষতঃ, তাহারা 
'বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্শের অত্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার লোপ পায়, তাহা, 
"হইলে হিন্দ-সমাজ্জে আর তাহাদের স্থান হইবে না; আজ তাহারা যেরূপ জন- 
সাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদবুদ্ধবৎ 
বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আরিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া 
বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীর ব্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের সাধারণ লেকের 
অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্তমান ।- , রাজশক্তি বর্ধিত করিতে হইলে 
সমার্জশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্তক। সপ্তশতী বিপ্রগপ তৎকালে একরূপ সমাজ- 
শক্তির পরিচালক ছিলেন।- তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশুর সপ্তশতী ব্রাহ্মপ- 
“দিগকে বহু শাসন গ্রাম দীন ছার! সম্মানিত করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্য- 
-প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্ধনার সময়েই সপ্তশতীয় গাঞি- 
মালার উৎপত্তি- হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পরিণামচিন্তা করিয়াই আঘি- 
শুরের আহ্বানে রাচ়ের বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌঁড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত। 
হ্ইয়াছিলেন। (২৫) সেই. জাতীয় অত্যুখানকানে, সেই অসাধ্য-সংসাধনে, 
কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য, গৌড়াধিপ আদিশূরের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য 
করিয়াছিলেন । কহলণও লিথিয়াছেন, মহারাজ জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচ জন 
নৃপতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর আদিশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়া- 
ছিলেন। ও পাচ জন রাজার নাম জানা. যায় না; এ পাঁচ জন সম্ভবতঃ 
হিরপ্যপর্বত, চম্পা, কজ,ঘির, উর নত ০০ 
হুইবেন।' 

কায়স্থ-বীর অয়া্িত্য কল্যাশদেবীকে না রঃ মিলিত হইয়া ' কাশ্মীর- 
যাত্ৰাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়া যান । এ সময়ে মহারাজ 
যশোঁবর্ম্মদ্েবের মৃত্যু ঘটিয়াছে ;৮ত৩ৎপুপ্র চক্রাযুধ আমরাজ জৈনধর্্ম গ্রহণপূর্কাক 
সিংহাসনে অধিঠিত হইয়াছেন। বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্ম্মান্তর-গ্রহপ- 
দর্শনে ব্যথিত হইয়া অনেকে শাসন ও সন্মানলাভের আশায় গৌড়-রাজাশরিয়ে 
আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ.সময়েও কনোজ হইতে ব্গ-বেদবিদ্‌ সায়িক 
-বিপ্রের আগমন ঘটিয়াছিল, এবং মহারাজ আঁদিশুর সপ্তশৃতী ব্রাহ্মণের সহিত 
9 এই দিক জনপদ এক্ষণে বান জবার অনি নাতশইকা” পরাণ 

সর ব্রাহ্মণকাঞ; ১ম তাগ ; প্রথমাংশ অর্টব্য। 
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১. : তৎকালে অযোধ্যা, কান্তকুজ্ প্রভৃতি ' স্থান বত কারণ আনিশিরের 
সভায় আগমন. করেন। তাহাদের: আগমনের অত্যর-কাল পরেই আদিশূর 
জয়স্তের ইহলীলা শেষ হয়। এ-সময়ে পুণু.বর্ধনের সভায় গোলমাল দেখিয়া 
কতিপয় ব্রাহ্মণ-ও কায়স্থ উত্তর-রাঁড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এ-সময়ে রাছের 
সুগ্রুচীন রাজধানী কর্ণনূবর্ণ পবিত্যন্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়াছে ১-তৎকালে কর্ণ- 
বর্ণের নিকট সিংহেশ্বর, নামক স্থানে আদিশূরের আত্মীয় আদিত্যশূর রাজ 
করিতেছিলেন। . সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মপকায়স্থগণ তাহার আশ্রয়ে উচ্চ রাজ- 
কার্যে নিযুক্ত হইয়া উত্তর-রাঢ়বাসী .হইলেন, এবং উত্তর-রাড়ে বাস হেতু দেই 
কায়স্থগণের বংশধরগণ উত্তর-রাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন। -. - - 

যত দিন ত্বাদ্িশূর জীবিত ছিলেন, OEE জা 
Ae Ha লনা ও সবি সাত হিন তাহ বাবলা: 
বসানকালে. পশ্চিমোত্তর “গৌড়ে ও 'মগধে বৌদ্ধ জনসাধারণ একত্র হইয়া 
| বপ্যটের পুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিল, এবং “ডাহা দারা পুনরায় বোদ্ধ- 
্রীধন্স্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল। (২৬) কিন্তু মগধপতি গোপাল, 
বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ আদ্বিশূরের-প্রভাব খর্ব করিতে সমর্থ হন নাই। . -, - 
‘দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহলোক পরিত্যাগ 
করিলে, -তৎপুক্র ভুশূর পৌগু.বর্ধনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । তিনি 
পিতার মত সাহসী, রাজনীতিকুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না; তাঁহারই সময়ে 
মগধপতি গোপালের পুক্র ধর্ম্মপাল প্রায় ৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া 
যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিনের 
মধ্যেই সমস্ত উত্তর-গৌড়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল । তৎকালে দ্বান্ষিপাত্যে রাষ্ট্রকূট- 
সিংহাসনে গোবিন্দ শ্রীবল্লভ, এবং উত্তর-ভারতে যশোবর্্মপুল্র চক্রাযুধ আমরাজ 
অধিষ্টিত ছিলেন। যং যা ক খাহা 

' আবদ্ধ হইলেন । (২৭) | 

ক্ৰ নম নদা লাগা ক বদ 

পালের তাত্রশানন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল 577 
করেন। তাহারই গর্ভে তাহার প্রসিদ্ধ পুত্র দেবপালের জপ্ম।- - - 

ক) আগার হইতে আবির নাগালে তাশাদন ও থাকি হা 


৮৬ সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, য় সংখ্যা । 


' এইবূপে বলদৃপ্ত হইয়া বৌদ্ধ-ভুপতি ধর্ম্মপাল মহারাজ ভূশূরের রাজ্য আক্রমণ, 
করিলেন। ভূশূর বৌদ্ধ -অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ 
তিনি ধৰ্ম্মপান্থের নিকট পৌওু বর্ন হারাইয়া রাঢ় দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য” 
হইলেন। রাঢ়বাসী সপ্তশর্তী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আধিশূর গৌড়ের অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন ; এখন তীহাঁদের বংশধরগণ তৃশূরকে আশ্রয়্থান করিলেন। ধর্ম্মপাল 
' ও তৎপরবর্তী পাল-রাজগণ এক প্রকার পূর্কার্ভারতের অধীশ্বর হইলেও রাদেশ- 

অধিকারে সমর্থ হন নাই। তিনি রাচ়দ্বেশ-অধিকারের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন” 

না। তাঁহার তাত্রশাসন হইতেই জান! যায় যে, তিনি রাঢ়-দেশীয় ব্রাহ্মণদ্বিগকে 
হস্তগত করিবার জন্তু পৌওু বর্্নভুক্তির মধ্যে তাহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান 

'করিয়াছিলেন। কিন্ত ধর্ম্মপালের সকল কোশল ব্যর্থ হইয়াছিল । রাঢ়ের ক্ষমতা- 

শালী সপ্তশতী ব্রাঙ্গণগণই আপনাদের সুদৃঢ় ও ছূর্ভেন্ত আশ্রয়ে শূররাজবংশকে 

9 তা 

ধৰ্ম্মরক্ষাপূর্কক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। - 
পৌগু বর্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসনাধীন হইলে, দেশের মধ্যে হিন্দ 

ও বোৌদ্ধের সংঘর্ষে একটা নআত্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল । এই বিপ্লবের 

সময় উক্ত সার্বিক বিপ্রগণের সন্তানগণের মধ্যে কেহ পৌওু বর্্নের নিকটবর্তী 

বরেন্দরভূমে স্ব স্ব ব্রাহ্মণ-শাসনে রহিলেন। কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও 

প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত রাঢ়-দেশবাসী হইলেন। কেহ -দাক্ষিণাত্য, 

কেহ বা পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন | ' যে কয় জন' সাম্িক বিপ্রসস্তান ভুশূরের 
সহিত রাঁঢ়দেশবাসী হুইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শাশ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণ, 
কাশ্ুপগোত্র দক্ষ, বাৎস্তগোত্ৰ ছান্দড়, ভরদ্থাজগোত্রস্রীহ্ষ ও সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, 
এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রায় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত 
আরও অনেকে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন ; কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের “ছন্দোগপরিশিষ্ট- 
প্রকাশ” ও ভট্টের কুলপ্রশত্তি, হইতেই তাহার আভাস পাওয়া 
যাইতেছে । (২ সদাচার, বিস্কা, ব্রহ্মণ্য ও কর্ম্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার 
সনাতন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্ষপগণ 
ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিলেন । এই- 
সময় হইতেই রাড়ীয় ও বারেন্দ ব্রাহ্মণের সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল। 


(২৮) বঙ্গের জাতীর ইতিহাস; ্াহ্মণকাও ; প্রথমাংশ, ৩৪২ পৃঃ ও শঠ অংশ ২০-২৩ পৃষ্ঠা জষ্টবা। 


০ প্রাচীন বাঙ্গাল! । ৮৭ 
/ ূর্বেহি লিখিয়াছি যে, গৌড়পতি আদশুর জয়ন্তের সময়ে তাহার গ্রতিনিধি- 


রূপেই হউক, অথবা মহাসামস্ত-রূপেই হউক, আদিশুর নামে তীহার এক আত্ম 


$উত্তর-রাছের সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাহার সভাতেও ব্রাহ্মণকায়স্থের আগ- 


মন হইয়াছিল (২৯) আদিশূরের পুত্র ভূশূর পৌ বর্ন হাঁরাইয়া জ্ঞাতিবিরোধের 
আশঙ্কায় উত্তর-রা়ে না থাকিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে. আসিয়া বাস করেন। আদিশূর-বংশ 
সাত পুরুষ রাজ্যশীসন করিয়াছিলেন.) রাটীয় রাত 
এইরূপ পাওয়া ষায়,_ ৃ 

নি চির . 

ধরণীশূর্কশ্চাপি ধরাশূরে| রণশূরঃ ৫ Ee 

এতে মন্ত শূরাঃ পরো ক্রমশঃ সুতঘর্ণিতা:। } 

বেরখাপাজশাকে তু নৃপোহতভূ্চাদিশূরকঃ।  - 

যনুক্স্মাঞ্জিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ।"_-রাট়ীয়কুলসমরী। ! 

অর্থাৎ, নি তৎপুক্র ছুশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশ্র, তৎপুজ্র অবনীশূর, 


২ তৎপুতর ধরণাসূর, তৎপুত্র ধরাশূর, এবং ধরাশূরের পুত্র রপশূর, শূরবংশে এই সপ্ত 





নৃপতি রাজত্ব করেন । (৩০) ইহাদের মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে ( অর্থাৎ ৭৩২ 
খৃষ্টাব্দে) রাজা হন, এবং ৬৬৮ শকে (৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সভায় ব্রাঙ্মণগণ আগমন 
করেন]  কুলমপ্ররীকার আদিশুরকে' শূরবংশীয় প্রথম" রাজা বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্কে আদিশুরের পিতা মাধবশূর ও পিতামহ কবিশূরও 


(২৯) কুলানন্দ-রচিত উত্তররাটীয় কায়স্থকায়িকাব.লিখিত আছে, 
“গৌড়দ্েশে মহারাজা আদিত্যশৃব নাস। 
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম ॥ 
আদর করিয়। আনে বিপ্র পঞ্চজন। 
মেই সঙ্গে পঞ্গোত্র আইল গ্রীকরণ ॥ 
| গুন শুন কুলবর কথা, পুরাতন । 


1 বাঙ্গার সভায় কাধ্য করে পঞ্জন ॥ 


ৰা 


অতি বড় মহাবাজ বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
পঞ্চজনার নাম থুইল পঞ্চ খেতি.” 
(৩০) কেহ ফেহ ,শুরবংশে প্রহ্যুদশূর প্রভৃতি কয়েক রিও নাম করিয়াছেন। 
কিন্ত কোনও প্রাচীন ইতিবামে বা কুলগছে ছাগলের নাম নাই । 


৮৮: সাহিত্য । ১৭শ বর্ম, হয সংখা! - 


হইয়াছে। - হি 
ছিলেন বলিয়া তিনি *আদিশুর” উপাধি লাভ করেন। 

দাক্ষিশাত্যের তিরুমলয় শৈলে উৎবার্ণ দিখিজয়ী রাজচক্রবর্তী রাজেন্্রচোলের” 
শিলালিপি হইতে জান] গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ১০১২ ধুষ্টাবে দক্ষিণ-রাঢ়ের 
অধিপতি রণশূরকে অয়. করেন। এ সময়ে পূর্ক-বদে গোবিন্দচন্ত্র, উত্তর-রাচ়ে 
মহীপাল ও দণভুক্তি বা বেহারে ধর্ম্মপাল রাজত্ব ফরিতেছিলেন। তাঁহারাও 
দিস্বীজয়ী রাজেজ্রচোলের নিকট পরাজিত হন। 

উক্ত শিলালিপি হইতে দেখ! যাইতেছে যে, শুর্বংশীয় শেষ নৃপতি রণশুরের 
পুর্বে উত্তর-রাঢ় বৌদ্ধ পালরাজাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। 

এ দিকে আবার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধর-রচিত ন্তায়কন্দলী-না়ী হস্তলিখিত, 
প্রাচীন টাক! পাঠে জানিতে পারি যে, ৯১৩ শকে (৯৯১ খুষ্টাবে ) দক্ষিপ-রাঁছ়ের 
ভূরিস্রেঠী ( হুগলী জেলাস্থ বর্তমান তুরগুট্‌ ) নামক স্থানে পাঁওদাঁদস নামে এক . 
কায়স্থ রাজ! রাজত্ব করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তাহারই প্রার্থনায় স্তায়কন্মনী নামে 
বৈশেধিকস্থত্ের টাকা রচনা করেন ।(৩১) 

ভারকনণীর উ্ত মাপ হইতে হনে হয় হে রটে ঘষিন-াদে রাজধানী 
ছিল, এবং রণশুরের পূর্বে তথায় পাত্ঘাস নামে- এক বিদ্যোৎসাহী রাজকুমার 
বিস্তমান ছিলেন। ইনি ধরাশূরের কোনও. আত্ম অথবা কোনও আখ্মীয় 
হইবেন। 

যাহা হউক, শুর-বংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন নিন, 
-খুষ্ীয় ৮ম শতাঁবীর প্রারস্তে শুর-বংশের অভ্যুদয় ও দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্ত্রচোলের 
প্রবল আক্রমণে হতরল হইয়া, খু ১১শ শতাব্দে রণশৃরের সহিত শুর-বংশ 
স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত সেন-বংশ ক্রমে শূর- 
সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। (৩২) 





(৩১) “ভ্যধিকদশৌত্তরনবশতশকান্দে স্তা়কম্মলী রচিত1। বাজপ্রীপাগুদাসকাযস্থযাচিত- 
ভটটগ্রুধরেপেরমূ। সমাপ্তেরং পদার্থপ্রবেশন্তারকললীটাকা।* 

(৩২) খৃক্টায় ১১শ শতান্দে রণশূর রাজালষ্ট হইলেও, তাহার বংশধরগণ এককালে রাজশ্র; 
হারাইরাছিলোন বলিয়া মনে হয় লা। কারণ, রাছ়ে প্রথম মুদলমান-আক্রমণ-কাঁলে আমরা 
বিদ্স্তর শুর নামে আরিশূরবংসীয় এক রানার নাম প্রাপ্ত হই। তাহাকে এক জন প্রবল স্বাধীন ' 
রাঁজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও, এক জন সামস্তরাজ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। “ভুলা 


ইতিহাস ও বঙ্গস-কায়স্ব-কারিকায় এই বিশবন্তর শুরের পরিচয় আছে) তিনি মুমলমান-ভয়ে ূ 


1 ১, প্রাচীন বাঙ্গালা । ৮৯ 


" পালরাজবংশ। 
পুর্কেইি লিবিয়াছি, প্রায় ৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ-নৃপতি ধর্ম্পাঁলের অভ্যুদয় । 
৯৭ খৃষ্টাব্দের সমকালে তিনি পৌ বর্ঘনাদি অধিকার করেন। তিনি রাঢ়বাসী 
ই হস্তগত করিবার অন্ত তাহাদের" ছুই এক জনকে পৌণ্ড বর্ধনে আহ্বান 
করিয়া শাসন-গ্রাম-দানে সন্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শুর-বংশের অন্থরঞ্ত 
প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে আনিতে পারেন নাই। উত্তর 
রাঢ়েও এই সকল ব্রাহ্মণের প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্বসুধাতুজঃ” 
অর্থাৎ “ভুম্যধিকারী” বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্ট- 
প্রকাশে লিখিত আছে যে, এ সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই আদিশুরের সময় 
কনোজাগত পরিতোষ উত্তররাঢ়ে তালবাটা, চতুর্থথণ্ড, পিশাচখণ্ড ও বাপুলী, এই 
পঞ্চ কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, ধর্মপাল রাড়ি দেশে নিজ আধিপতাবিস্ারে সমর্থ না হইলেও, 
তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্বে কামরূপ ও উত্তববঙ্গের সকল স্থান জয় 
" করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে গৌড়ে পুনরায় বৌদ্ধ প্রতিপত্তি ঘটয়াছিল, নান! 
স্থানে বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধশাস্চ্চাও বাড়িয়াছিল। 
ধৰ্ম্মপালের পুক্র দ্বেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়-সম্পন্ন ও নিজ কুল- 
ধৰ্ম্মে বিশেষ অন্ুর্ক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাণ্ডিল্যগোত্রজ দর্ভপাণির 
কৌশলে দেবপালের রাজ্য বহুবিভ্ূত হইয়াছিল। দেবপালের খুল্লতাত বাক্‌- 
পালের পুত্র অয়পাল বহু চেষ্টাব পর উত্তররাঢ় অধিকার করেন, এবং অর্থবলে 
ব্ছ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন। ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশে নারায়ণ 





্ব্াজ্য ছাড়ি! চন্্রনাথ-তীর্থ-দর্শনে আগমন করেন প্রত্যাগমনকাঁলে ভীমবাত্যার পথভ্রষ্ট হইয়া 
(১২০৩ খৃষ্টান্ছে) তিনি নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং ঘারাহী দেবীর 
প্রত্যাদেশে এখানেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন। ভীহার বংশধর্গণ বহুকাল অগ্রতিহতপ্রভাবে 
তুলুরা-রাজ্য শাসন করিয| শিষাছেন। বারভূঞার অন্ততম মহাবীব লক্ষ্ণমাণিক্য তাহাই 
অধস্তন বংশধর । রাজ! লক্ষ্মণমাদিক্যও এক সময়ে এ অঞ্চলের কায়ন্থ-গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। 
খর্ববাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন-কাকসস্থের সহিতই তাহার ও তত্বংশধরপপের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া 
আিতেছে। নিয় শ্রেপরী' কাঁ়স্থের ঘরে ভাহার! পদার্পন করিতেন না? ভুলুধা পরগণার 
অন্তর্গত রামপুর ও কল্যাপপুরে আজিও তাহাদের বংশধরপণ বিদ্যমান, এবং দত্তপাড়া, বাবুপাড়া 
ও খিলপাঁড়া প্রত স্থানে এখনও তাহাদের কায আসমীয় কুটুম্বের ঘাস রহিয়াছে। 
এ --্দ্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ । 
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লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার পূর্বপুরুষ পরিতোষ (২৭ ) পঞ্চগ্রামপতি হইয়া 
বিদ্বায়.ও অর্থরলে প্রাধান্ত লাভ করেন । তৎপুক্র ধর্ম, পৌর ভস্রেশ্বর ও প্রপৌন্র 
'গৃ্াধর রাজ্তপ্রতিগ্রহে পরাম্মুখ বলিয়া বিগেয় সম্মানিত হইলেও, গ্দাধরপুক্র 
চাকা উদাপড়ি নহায়াদ ভবগানের নিকট হইতে পু মহান 
গ্রহণ করিয়ীছিলেন। (২৮) 

কেন জয়পাল উমাপুতিকে নান! বিজ জর হার 
'উমাপতির বংশধর নারায়ণই লিররিয়াছেন যে, “সেই পত্ডিতকুল্চূড়া়দি উমাপতির 
-শিষ্য ও উপশিষ্যবর্ে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ।, সুতরাং বুঝিতে, হুইবে 
যে, উমাপতি এক জন সাধারণ লোক্‌ ছিলেন না । এইরূপ লোককে হস্তগত 
_ করায় বৌদ্ধ-নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । hl 
দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপালর গৌড়-মগধের, আধিপত্য ল্রাভ 
' করিয়াছিলেন। তিনি '.মধ্যপ্রন্েশের হৈহয়-রাজকন্তা লঙ্জাদেবীর পাপিগ্রহণ 
 করেন। তাহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ নারায়পপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্বোক্ত ঘর্ভপাগির 
পৌভ্র ও ক্দোর মিশরের পুত্র রামগুরব মিলী। উরি যায়া বরের: 
প্রতিষ্ঠা করেন । 

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রান্যপাল, তৎপরে রাজ্যগালের পুর ২য় গোপাল, 





- (২% ) ইনিই কনোজ হুইতে আসিয়া উত্তয়াযাসী হন। সতী আপের নিট 

হইতে তালা সৃতি গঁচখানিবলহান লাত করেন। A. 

(২৮) “অবতি মহতি বেবীমন্বরে সোসগীথী সমজনি পরিতোযশ্হনসাং দেহ্বন্ধঃ। 
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং ভালখাটাং তদ্বিহ তজতি পুজামুত্তরা যেন বাঁচা ৪ 
| " তক্মাচ্চতূর্থধণ্তং পিশাচখগ্ডং তথাচ বাপুলী। f 
ছিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃসুতমনঘং কুলস্থানস্‌ ॥৪ 
বয্ংথ তুধলয়পাবনহেতুরেফঃ ত্োতে বিধৌ সততনির্মলধীপ্রসারঃ। 
প্রাকৃপুজিতো যিবিধনংসদ্ধি ধর্মনামা নামাস্ুরূপচরিতঃ পরিতোযনুমুঃ 0৫. 
ভন্মাঘজার়ত সদায়তনং গুণানাং ভত্রেশখরে! নিখিল-কোবিদ-বন্বনীমঃ। : . . 
.. মধ্ো সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেরঃ মেবাভিযিজ-হরয়ঃ পদয়োর্মুরারেঃ ॥” 

___ তক্মাদগদাধর ইতি দ্বিজচত্রবর্তী-রাজপ্রতিগ্রহপরাগুখ-মানসোইভূথ ৷ - 

1. পুণ্যানি কেষলমহর্দিশমরদযন্‌য: শাত্তিশ্চিয়ার সময়ং গমরাংবভূব ॥ . - | 
তল্মাতুষিতসাঞ্ধিভূসিবলয়ঃ শি্যোপশিষ্যত্রজজৈ বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকরগ্রামধীঃ। 
RUT TT Ne OOS CIC TATE Cer 

is ইবির 


Ly 


গো, ৮৯০। প্রাচীন বাঙ্গীলা। ৯১ 
এতৎপরে গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহ্র পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য 
সম্ভোগ করেন.। এই মহীপালের সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতাস্িক দীপন্ধর শীজ্জানের 
১ অত্যুদয় । দিশ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। 
মহীপাঁলের পর তৎপুল্র নয়পালদেব রাজা হন। ইনি দীপঙ্কর শীজ্ঞান-অতীশের 
এক জন' পরম ভক্ত ছিলেন। নয়পালের /উৎসাহে শ্রীজ্ঞান সর্বত্র তান্ত্রিক 
জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন । কি হিন্দু বৌদ্ধ, সকলেই তৎপ্রচারিত তারিক || 
তারাদেবীর (শক্তির)“ উপাসনায় ও তান্ত্রিক গৃঢ় সাধনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। 
নয়পালের পর তৎপুল্র ওয় বিগ্রহপাল রাজ্্যলাভ করেন। তিনি যৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী হইলেও-বেদীস্ত, "চায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্তন্ঞ বাহ্মাকে শাঁসন ও 
গ্রাম দান করিয়া সন্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপুজ ২য় মহীপালের-নাঁম এক 
সময় বঙ্গবাসীর' ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ,--রাজ্যলাভের 
অল্পকাল পরেই তিনি সন্যাস ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহীপালের পর 
তৎপুত্র শুরপাঁল, এবং শূরপালের পর তাহার সহোদর রামপাল গৌঁড়াধিপত্য 
লাভ করেন। ইহারই নামান্থ্সারে পুর্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত 
চি হয়। রামপাল মিখিলাধিপতি ভীমকে যুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। 
রামপালের পর তৎপুল্র কুমারপাঁল, তৎপরে তৎপুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসন লাভ 
করেন। - গোপালের পর তাহার পিতৃব্য ও রামপালের পুক্র মদনপাঁল- সিংহাসনে 
অভিষিক্ত 'হন9 তা তাঅশাসন হইতে জানা যায় যে, রামাবতী নগরে তাহার 
রাজধানী ছিল তিনি বৃদ্ধোপীসক হইলেও ব্রাহ্মণ পত্ডিতের-যথেষ্ট ভক্তি ও সন্মান 
করিতেনখ মঈনপালের পর কোন্‌ পাল রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন, 
তাহা এখনও ঠিক জানা! যায় নাঁই। “তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাঁল নামক 
দুই রাজার নাম পাওয়া যায় নেপাল হইতে যে বহতর বৌদ্ধ ধ্গ্র্থ আবিষ্কত 
হইয়াছে, প'গকল পুথির শেষে “গোবিদাপাপদেবাননাং বিনষ্টরাজ্যেএইরূপ লিখিত 
আছে ' গয়া হইডে গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 'তাহাতে 






১১৩১ ভৃষ্টাৰ্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের. কথা পাওয়া বায় 7১, 
তাজ জজ ন তত ত য় ; 
“রাজার:নাম, 7.1 5০১৩ বাঙ্িকাল ; - 
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সাহিত্য। - 


১1শ বহ, ২য় সংখ্যা। 


£২ 
রাজার নাম রাজ্যকাল রি 
৪) শূরপাল ১ম ' ৮৬৫৮৭৫ 
€৫। বিগ্রহপাল ১ম - bd৭৫— noe ৮ ‘ 
৬। নারায়ণপাল ৯*০--৯২৫ * 
৭। রাজ্যপাল ৯২৫--৯৫০ * 
৮। গোপাল ২য় ৯৫০--৯৭০ * 
৯। বিগ্রহ্পাঁল ২য়' ই {৯৭০-০৪৮০ ৪ 
১০।. মহীপাল ১ম - ? >. ৯৮০--৯০৩৬ > 
১১। নয়পাল . 2৫7 * + ১০৩৬-১০৫৩ ৮ 
১২] বিগ্রহপাল অন | C= ১৪৫৩০-১০৬৮ * 
১৩। মহীপাল ২য় | a ১০৬৮-১০৭৮ * 
১৪-। শুরপাল ২য় "> ১০৭৮-১০৯১» 
১৫। রামপাল, (মগধ ও উত্তর গৌড়ে ) ১০৯১--১১০৩ * 
১৬। 'কুমারপাল "৪ - ১১০৩--১১১০ * 
১৭। গোপাল ওয় ' i শর. 7১১১০১১১৫৮৪ | 
১৮। মদনপাল 24 ১১১৫-১১৩০ i | 
৯৯। মহেন্দ্ৰপাল রি ১১৩০-০১১৪০ * 
২০। গোবিন্দপাল ” ১১৪০-১১৬১ * 


পুর্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাৰে পূর্কাবঙ্গে খড়া-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল; 
s অত্যু্য়ে এই খড়াঁ-বংশের শাসন বিলুপ্ত হয় । আদিশূরের পরলোক 
ABE প্রভাব-হ্বাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্বগণ প্রবল হইয়া উঠে। 
/গরহাদের আহুকুল্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অল্লায়াসে সমতট বা পূর্ববঙ্গ অধিকার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঁলবংশীয় কোন্‌ কোন্‌ রাজা এই প্রদেশ শাসন: 
করেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায় না। .গৌড়ের মূল . পাঁপবংশীয় 
/নলাজাদিগেরই কোন শাঁখা পুর্ববনে স্থানে স্থানে শাসিনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন 
এখানকার প্রবাদ-অন্থ্সারে তালিপাবাদ পরগণায় মাধবপুরে যশপাল, ভাওয়ালের 
অন্তর্নত কাপাসিয়ায় শিশুপাঁল, এবং সাভারের নিকটবর্তী কাঁটীবাড়ীতে হরিশ্চন্্র +" 
রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল। 
প্রবাদ্ব-অন্থুসারে এই হুরিশ্চন্দ্রের বংশেই বিষয়বিরাগী বৌদ্ধ-বৃপতি .মাঁণিকচন্ত্র ও 
গোবিনাচজ্ছ্ জন্মগ্রহণ করেন। - মাণিকচাদ ও গোঁপীর্টাদের অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও 


গিনি সংযম। ৯৩ 


সন্যাসের গাথা আজিও রঙ্গপুর ও পূর্কাবঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে গীত 

হইয়া থাকে। 

). এই সকল বিষয়বিরক্ত বৌদ্ধ-নৃপতি সম্ভবতঃ পাঁলবংশীয় ছিলেন ; এই 
কারপেই বোধ হয় গোঁবিন্দচন্ত্র বা গোপীচন্ত্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে “গোপীপাল” 
নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন। (২৯) এই গোবিন্দচন্ের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ 
মহাতান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীক্ঞানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাবে 
দিশ্বিজয়ী দাক্ষিপাত্যপতি রাজেন্দ্র চোন গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন। 


~~ 


kD 
সংযম। 


OMe পিশিস্ি 


দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কুঞ্জবিহারী যাঁহাকে নয়নের অস্তরাল করিতে চাহেন 
নাই, এবং গঁখবয্যশালী স্বামিরূপে তিনি 'বাহাকে জগতের সকল রত্বের অপেক্ষা 
অধিক মূল্যবান মনে করিতেন, মৃত্যু আসিয়া সহসা তাহাকে লইয়া গেল; 
বিপত্থীক কুঞ্জবিহারী শোকে-অধীর হইয়া পড়িলেন। ' প্রবল ঝটিকায় তরুশাখার 
আঘাতে সহচরের প্রাণনাশ হইলে অবশিষ্ট বিহগ যেমন আপনার শাবকগুলিকে 
₹ দ্বিগুণ যদ্ধে বক্ষের তাপে বর্ধিত করে, তিনি তেমনই ষত্রে আপনার সস্তানদ্ব়কে 
, পালন করিতে লাগিলেন। সভা, সমিতি, বন্ধু ও বান্ধব সব ত্যাগ করিয়া 
কুর্জবিহারী একাধারে কন্ঠাদ্বয়ের পিতামাতার কাধ্য করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
লইয়াই তাহার লক্ষ্যভরষ্ট জীবন নূতন লক্ষ্যাভিমুখগামী হইল।' - 
ক্রমে নির্লা ও অমলা বিবাহযোগ্য বঙরঃপ্রাপ্তা হইল। তখন কুঞ্জবিহারী, 
তাহাদের বিবাহ বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন । কুঞ্জবিহারীর বিপুল সম্পত্তির লোভে” 
অনেক _পুল্রের পিতা: তাহার কন্তার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। 
/ কুঞ্জবিহাঁরী অনেক বাছিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, শেষে একটি পিতৃমাতৃহীন, 
, বিদ্যানগরাগী পাত্রে জ্যেষ্ঠা কন্তা নির্শলাকে সমর্পণ করিলেন। কেহ 





(২৯) "যোদীপাল গোপীপাল যহীপাল গীত। .. - 7 নিক 
7 “ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত ।*--চৈতন্তভাগবত অস্ত্যধগ। .: 7: / 
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কেহ জামাতাকে গৃহে রাখিবার- কথা ০274 সে প্রস্তাবে, 
কর্ণপাত করিলেন না। 

ইটনা অমলার বিবাহ দিলেন।' তয় বাত 
ধনীর সম্তান। . 

উর রে 
সংসারের হাটে দোকানপাট বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন ।;: আপনার বিপুল 
প্রশ্বধ্যের অধিকাংশ: তিনি নানা সদ্বহুষ্ঠানেং দান, করিলেন” ' অবশিষ্ট-অর্থের 
অল্পমাত্র নিজের জন্য রাখিয়া তিনি আর সব কন্াদ্য়কে দিলেন। : তাহার পর, 
জ্যেষ্ঠা কন্যাকে গুণবানে ও কনিষ্টাকে ধনবানে অর্পণ করিয়া, কুঞ্জবিহারী নানা 
তীৰ্থে ধর্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল' কাঁটাইবার ব্যবস্থা করিলেন। . 

২ , ৮ 

দীর্ঘ ছুই বৎসর কাল নানা স্থান পর্যটটনৈ' কাটাইয়া. কুপ্তবিহারী একবার দেশে . 
ফিরিলেন) আসিয়া দেখিলেন, জ্যেষ্ঠ জামাতা" সুবোধচন্দ্র তাহার উপদেশ মত 
সম্পত্তির-ব্যবস্থা করিয়া সুখে দিনাতিপাত” করিতেছেন, কন্ঠাও-্ামিপ্রেমে ুখ- 
, সৌভাগ্যসম্পন্না-। - তাহাদের শিশু- কন্তাকে দেখিয়া কুবিহারীর মনে হইল, " 
গৃহত্যাগীও সহজে দেহের বন্ধন কাটাইতে পারে নাঁ। '  .. মা 

কনিষ্ঠ জামাতা ব্যবস্থা দেখিয়া কুঞ্জবিহারী ব্যথিত হইলেন” পিতার মৃত্যু” 
হইতে. না হইতে: তাহারা -তিন-. সহোদর. তিনখানি ! “উইল” বাহির করিয়া 
মোবরদর্মা,করিতে.আরভ.করিয়াছেন। কুঞ্জবিহারী: জামাঁতাকে: বলিলেন) এই . 
তিনখাঁনি উইলের’ হয় ত তিনখানিই জাল:। অন্ততঃ ছুইথানি যে জাল, তাহাতে : 
আর সন্দেহ নাই : পাপ মনের :অগোচর নহে. বৃথা এরূপ কষ্ট -করিও না।*: 
জামাতা বলিলেন, তিনি:ফে.‘উইল’ বাহির-করিয়াছেন;'তাহাই প্রকৃত । বিশেষ" 
অশ্ত-দুইখানির.যে কোন্ধানি যদি আঁদালতে.-প্রকৃত -বলিয়া : নির্ধীরিত হয়, . 

ত্বেতীহারবিশেষ -স্বার্থহানি 'হইবে। এ-মবস্থায়-তিনি- মোকর্দিমা ছাড়িতে 
পারেন না, কুঞ্জবিহারী+স্বতঃগ্বৃত্ত' হইয়া-ামাতার - রর? 
বলবেন: বলিয়া/প্রকারাস্তরে অপমানিত হইলেন. - ্ ' 

. ইহাও-তিনি৷ সংযমশিক্ষাগ্ুণে-অবিচলিতচিত্তে -সন্থ--করিলেন.। : কিন্তু বা 
eet বি বরন, কন্ত। সুখী নহে; তখন সংসারভাগীর 
ও তিনি পুনরার যাত্রারঃআয়োজন-করিলেন' ' 
হী দেইবা যাইবার সমর কির” যাইলেন; জর ফিরবেন ন 


চি 


| 
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EE দরবার রাকা রবি 
পীড়ার সংবাদ গাইলেন? যার রোধের সহিত ুপ্বিহারীর 


আাক্ষাৎ হইল। - 


৩ 


Ei POET TER PE বারা 


পিতার ‘উইল’ সম্বন্ধীয় মোকর্দম! শেষ হইল। বিচারকগণ তিনখানি ‘উইলে'র 


- এক্‌ধানিও প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস: রুরিলেন না। বহু কষ্টে তিন ভ্রাতা জাল 


করার অপরাধের অভিযোগ হইতে মুক্ত'হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের 
অধিক কাল মোকর্দমার জাবেদা ও বেজাবেদা ব্যয় নির্বাহ করিতে সম্পত্তির 
অর্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়া. রিয়াছিল। নষ্টাবশেষ তিন ভ্রাতা সমভাগে বিভক্ত 
করিয়া লইলেন। তখন তিন ন্লাতায় পরস্পরে সুখ দেখাদেখি বন্ধ। 

ত্রাতায় ভ্রাত্বায় যখন মোকর্দমা আরব হয়, তখনই তাহাদের কতকগুলি 
স্বার্থান্বেষী পার্শবচর। জুটিয়াছিজ । মক্ষিকাকে আর ব্রণের সন্ধান দিতে হয় না 

সহজ্াত-সংস্কারবলে তাহার সন্ধান. পাইয়া থাকে। এই সকল পার্খচর নানা 
উপায়ে ভ্রাতৃত্রয়ের . অর্থ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয়-নাই »--তাহাদিগকে কুপখগামী 
করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। মোক্দমা, শেষ হইলেও তাহাদিগের আধিপত্য 
শেষ হইল না। তাহারা, অবশিষ্ট সম্পত্তি শেষ করিতে সচৈষ্-রহিল। - 

এই সকল পীর্থচরের. চেষ্টায়: বেণীমাধব দিন. দিন অধোগতির পথে অগ্রসর . 


. হইতেলাগিল,। ক্ৰমে গৃহে, তাহার. দর্শনলাভও ছূর্নভ হইয়া উঠিল। অমলা 


দারুণ মর্মব্যথায় ব্যথিতা হইতে লাঁগিল। সে নীরবে সব সহ. করিল, মনের 
ছুঃখ মনেই রাখিল। এক দিদি ব্যতীত তাঁহার ছঃখ জানাইবার আর কেহ নাই, 
সে সহোদরাকেও আপনার দুর্ভাগ্যের কথা জানাইল.না । . সে আপনি কীদিত, 
আর তাবিত, বদি তাঁহার একটি সন্তান থাঁকিত, তবে হয়-ত শৃন্তহদয় পূর্ণ হইত, 
সে এত ছুঃখেও শাস্তি পাইত। কিন্তু হায়! তাহার ত.সে' সৌভাগ্যলাভ. ঘটে 
নাই! ক্রমে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা নির্শলার আর.জানিতে বাকি রহিল না। 
সে ভগিনীর হঃখে অশ্রবর্ষণ করিল। কিছ কি ব্যায় ডিক সানা দিবে? 
দুঃখের কি কথন সাস্বনা থাকিতে পারে” 

রর Bl রিনার জনা 
অত্যাচারের ফলে বেনীমায়বের স্বাস্থ্যও তাহার বীৰ্য্যে এন 

অমলা শক্ষিতা। হই: : 2 
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স্বামীর প্রেমস্থখলাভ অমলার ভাগ্যে কোনও দিনই ঘটে নাই। সে ষে পূর্ব- ' 
সুখের স্থৃতিমন্দিরে সুখ পাইবে, তাহার সে সৌভাগ্যলাভও হয় নাই। স্বামী ' 
কখনও তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করেন নাই। এখন আবার 
দুঃখের উপর হুশ্চিন্তার জালা। 

দেখিতে দেখিতে বেণীমাধবের স্বাস্থ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের 
পরামর্শে বেণীমাধৰ পশ্চিম প্রদেশে গেল। অমলা সঙ্গে যাইবার জন্ত র্যাকুলা 
- হুইল) স্বয়ং-সে-কথা বেণীমাধবকে বলিল ; কিন্তু কোনও ফল হইল না । পাৰ্শ্বচর- 
বর্থকে-লইয়া বেনীমাধব চলিয়া গেল। অমলা হৰ্ম্যতলে লুটাইয়া কাদিল। 
_ * ভৃত্যবৰ্ ব্যতীত বাঁটাতে দেখিবার অন্ত-লোঁক নাই ।" এই অবস্থায় অমলা 
ছয় মাস কাটাইল। তাহার পর বেণীমীপব ফিরিল। ফিরিবার” তিন চারি 
মাস মধ্যেই অতিরিক্ত অত্যাচারে তাহার শরীর আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। 
বেশীমাধব আবার বিদেশে গেল, অমলা একাকিনী গৃহে রহিল। 

দুই মাস 'পরে সংবাদ আসিল, বেনীমাধবের ভবলীলা শেষ হইয়াছে অমন 
_ অন্ধকার দেখিল। 'বেণীমাধবের ভ্রাতৃদ্বয় পূর্বাবিরোধবশতঃ তাহার লন 
লইতেন না। পূর্বে যখন সে একাকিনী থাকিত, তখনও তাহার ভরসা ছিল। 
এখন দে ভরসাঁও শেষ হইল। -এ দিকে আবার বেনীমাধবের পাঁওনাদারগৃণ 
. নালিশ করিতে .আরস্ত করিল। পিত্রালয়ে কেহ নাই। 'নির্ম্মল| ভগিনীকে 
27585 % সিরা 
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ক তাহার ' রে রি 
: বাহির হইবার পথ না পাইয়া হৃদয়েই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাকে 
ব্যথিত করিভেছিল। সেই সেহরাশি এখন সহতধারায় নির্মলার একমাত্র সস্তান 
মেহের কনা সুযমাকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইল। হিরা 
লেশহীন জীবনে সুখের কিরণপাত হইল । দন্ড | 
এ দিকে সুবোধচন্দ্র বেণীমাধবের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। বেণীমাঁধবের ; 
অপব্যয় হেতুই আয়ে ব্যয় কুলাইত না। এখন ব্যয়ী আর নাই ;--জায়' সমন্তই 
সঞ্চিত হইতে লাগিল। অল্পদিনে সঞ্চিত খণরাশি শোধ হইয়া গেল। ' অমলা 
আপনার ধনসম্পত্তির কোনও সংবাদই রাখিত না। সুবোধচন্ত্র সে সংরীদ দিতে 
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মাসিলেও সে শুনিতে চাহিত না। কিন্ত সুবোধচন্দ্র তাহাকে সব কথা! বলিতেন। 
তাহার অর্থ তিনি স্পর্শও করিতেন না) তাহ! স্বতন্ত্র হিসাবে তাহারই নামে 
সা থাকিত। 

এমনই ভাবে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। 

পঞ্চম' বর্ষে দীর্ঘ দশ বৎসর পরে মৃত দ্বিতীয় সস্তান প্রসব করিয়া নির্মলার সব 
শেষ হইয়া গেল। মৃত্যুর অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যেও নির্মবলা কন্াকে ভুলিতে 
পারিল না জননীর স্রেহ বুঝি মৃত্যুকেও পরাজিত করে। সে মৃত্যুযন্তরণায় 
অস্থির হইয়াও কন্তার হাত ধরিয়া রোক্ষদ্যমানা! ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিল । 
"_ নির্শলার মৃত্যুশোকে সুবোধচন্ত্র যেন বজ্ঞাহত হইলেন ) 'কিন্ত স্বাভাবিক 


গাস্তীর্য্যগুণে স্থির রহিলেন। অমলা তাহা পারিল না ;--সে একেবারে অধীরা . 


হইয়! পড়িল। এই সময় মাতৃহীনা সুষমা পীড়িতা না হইলে সে বোধ হয় অশান্ত 
হৃদয় শান্ত করিতে পারিত না। সুযমার ষধন প্রবল 'জর হুইল, তখন অমলা 
আবার উঠিল। কয় দিন জরভোগের পর সুষমা সারিল। তখন তাহার সকল 
অমলার। মাতৃহারা কন্তা শোকের দাকণ আঘাতেব সঙ্গে সঙ্গেই রোগের 
কশয়নে পতিত হইয়াছিল 1 সে অতি ধীরে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল; 
সেও বুঝি অম্লার অক্লান্ত শুপষাগুণে । অমলা যেবপ যত্বে তাহার শুশ্রযা করিত, 
বুঝি নির্শলাও মেকপ পাঁবিত না। পতিপ্রেমস্খস্বাদহীনা, সংসারের সর্ব- 
সৌভাগা-বঞ্চিতা, বন্ধ্যা রমণীর হৃদয়ের সে--ই একমাত্র অবলম্বন। 
Ll | ৬ 
ভগিনীর মৃত্যুতে সংসারের সকল ভার অমলার স্কন্ধে পতিত হইল। আসুবোধ- 
চন্দ্রের শৌকবিক্ষত হৃদযে আশক্কাব ছায়াপাত হুইয়াছিল,--বুঝি বা সংসারের যে 
সব খুঁটিনাটি কখনও দেখেন নাই, এখন সে সব দেখিতে হইবে। ধনী বৃহৎ 
কলের লাভমাত্র ভোগ করে; কলটি চালাইতে কত শ্রম, কত চিন্তা, কত বাধা, 
কত বিপদ,__সে তাঁহাব সন্ধান রাখে না; তেমনই সংসারের খুঁটিনাটিতে কত 
--যাতনা, কত ভাবনা, কত শ্রম, কত বিরক্তি, পুরুষ তাহা জানিতে পারে না। 
রমণী, গৃহিনীৰপে সে সব সহ্‌ করিয়া পুকষের জন্য সুখটুকু আনিয়া দেন। স্থবোঁধ- 
র আশঙ্কা অচিরে ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইল । অমলার হস্তে সংসারের সব 
কার্য পূর্কেরই মত চলিতে লাগিল। বাস্তবিক স্থবোধচন্ত্র জানিতেন না, নির্শলার 
জীবিতাবস্থাতেই সংসারের ভার অমলাই বহুপরিমাণে বহন কবিত। সুবোধচন্দ্ 
এখন বুঝিলেন,_-পরিবর্তন সংসারে নহে--হৃদয়ে। 


4 
A 
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দিন কাটিতে লাগিল। নেই বাল্য লাতিন? তাহার পর 
বিবাহ হইল।- 

বর-কন্ত চলিয়া ফাইলে অমলা নার লুটাইয়া কাদিল। তাহার 
তপ্ত, কাতর হৃদয় এত দিন যাহাকে লইয়া সব তুলিয়াছিল ;_সেও আজ চলিয়ঃ 
গেল। এখন সে আর কি লইয়া দিন কাটাইবে কি লইয়া থাকিবে? 

ৰ . 
শুন্য গৃহে সুবোধচন্দ্র ও অমলা পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে উপনীত হইলেন । 
অমলা প্রথম হইতেই সুবোধচন্দ্রকে ভক্তি করিত। তাহার নিফলঙ্ক চরিত্র, 
অনন্তসাধারণ পৃতাচার,. অসাধারণ জ্ঞানার্জ্জনস্পূহা, সেহপ্রবণ হৃদয়, এ সবই 
অভাগিনীর নিকট নুতন। শৈশবে সে পিতাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে 
নাই ; নহিলে তাহাতে এই সব গুণ দেখিতে পাইত। দে বড় হইতে না হইতেই 
তিনি গৃহত্যাগী হয়েন। তাহার পর তাহার ভাগ্যবিধাতার চরিত্রে সে এ'সৰ : 
সৰ্পুণ দেখিতে পায় নাই। এখন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দে ভক্তি আরও বর্ধিত হইল । 

এ দিকে সুবোধচন্দ্র এত দিন অমলার কাধ্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার 
. পান নাই, এখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই অমন 
. প্রতি তীহার শ্রদ্ধা বঞ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ে পরনের প্রতি আক 
' হইতে লাগিলেন | . 
এই ভাবে বর্ধাধিক কাল কাটিয়া গেল।, গর 
হইতে লাগিল। প্রেম যৌবনের স্বপ্নমাত্র ; শরদ্ধাই প্রকৃত সুখের ভিত্তি। প্রেম 
কল্পনা, আস্থা বান্তব। প্রেমের সদাচঞ্চল. উদ্দিলীলায় কেবল অস্থিরতা) শ্রদ্ধা, 
স্থির, ধীর, গম্ভীর । ক রবির 
নিকটবর্তী হয়, তখনই প্রকৃত সুখের ভিত্তি দৃঢ় হয়। . . 
ক্রমে এমনই দাড়াইল যে; একের জীবন-শ্রোত অপরের দিকেই চিনি 
হইতে লাঁগিল। সুবোধচন্দ্ৰ তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি চিত্তবৃত্তি-সংমক্ষম,__ 
চিন্তবৃত্তি সংযত করিলেন কিন্তু উন্ম,লিত করিতে পারিলেন না। অমলা তাহা _ 
- বুঝিল ;_মে দৃঢ় সংযমে চিত্তৰৃত্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইল। রমণীর". 
বিশেষ হিনদরমধীর--সংখম বহুকালব্যাগী সাধন হেতু স্বভাবের অংশবিশেষে পরি 
ণত হয়। আজ হৃদাকাশের দূরপ্রান্তে পবনচঞ্চল ধূমের মত মেঘ 
ন! দেখিতে সে সতর্ক হুইল ১তরণী বন্দরে আনিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা 
"২ করিল। ছূর্বালের শেষ বল, ঝটিকা-তাড়িতা -তরণীর দৃঢ় নোঙর, ধর্শের 
চর " চটি 
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ডাইল। সে ধৰ্ম্মাচরণে, পৃতাচারে, সংষমাভ্যাসে স্বদয়ের 'প্রকৃত বল প্রবল কবিতে 
| দিন কাটিতে লাগিল । 
৮ 
ছুই জন বন্দীর মধ্যে যে জানে যে, কারাগার-গবাক্ষপথে সে অনায়াসে বাহির 
হইয়া যাইতে পারিবে, সে সহজে আপনার অবস্থায় শীস্তিলাভ করিতে পারে। 
কিন্তু যাহাকে কেবলমাত্র হৃদয়বলে কারাবাঁসেই শাস্ত থাকিতে হয়, দে তত 
সহজে শাস্তি পায়না । অমলা ধর্মের আশ্রয়ে হৃদয়াবেগ হইতে পলায়নের 
সঙ্কীর্ণ পথ পাইল। কিন্তু স্থুবোঁধচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি-দমন প্রবল মানসিক চেষ্টার ফল। 
তাই তাহার সাফল্যলাভের অসাধারণ চেষ্টা অমলা জানিতে পারিল। 
_ কর মাস কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শীতের পর বঙ্গের স্বল্পাযু বসন্ত 
আসিয়া ফিরিবার উদ্ভোগ করিতে লাঁগিল। নিদাঘ-সমীরে বসস্তের নিশ্বাস 
মিশিল। তকুলতা যেন ব্যস্ত হইয়া ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিবার জন্য অত্যধিক 
কুস্ুমশোভাক্ন শৌভিত হইল। অমলা প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকাধ্য করিতেছিল। 
অবাধ প্রাতর্রমণে বাহির হইলেন। অমলা দেখিল,__তাঁহার মুখ শু, 
নয়নের চারি পার্শ্বে অনিদ্রাপরিচয় কালিমা ৷ তিনি বাহির হুইয়া যাইলেন। অমলা 
তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল । হ্ম্যতলে কতকগুলি ছিন্ন অর্ধছিন্ন ও কাগজ, 
হুবোধচ্ত্র কি লিখিয়াছেন, আর ছিড়িয়াছেন। এক খণ্ড কাগজ তুলিয়া লইয়া 
“অমলা দেখিল,_একটি অসমাপ্ত কবিতা,_- 


আমার আধার-হদয়-সাঝারে সন্মুখে মোর কর্শ্ম-সরণী-- 
ভ্বালিলে ছুরাশ। কেন ?-- মৃত্যু আধাবে শেষ; 

সুপ্ত বহিঃ ইন্মন-ভারে পশ্চাতে ভাকে মায়া-মরীচিকা_ 
দ্বিগুণ উল যেন। চিবপরিচিত দেশ। 

শু্-হৃদরে মুচ্ছিত প্রেস, : পিচ্ছিল পথ, শান্ত চব, 
কেন চিষাইলে তায়; বাসনা-বীশরী ডাকে; 

মরুভূমি মাঝে মলফ অধীর চিবপবিচিত শত হথ-ছবি | 
কেন আর বহে যায়? | স্বপন নয়নে আঁকে । 

অনীম-আধার-অন্বব-তলে কোথা ভুমি আজি? লুক্ধ হৃদব_ 
আধার সরমী-জল।_ নিবাও এ আশা তার; 

কেন ফুটাইলে হৃদয়ে তাহার পুরিধার নহে যে বাসনা, ভারে 


' সুদিত কমলদূল ? হৃদয়ে জেল না আর। 


১৩৩ সাহিত্য । ১৭শ বর্ম; ২য় সংখ্যা 


অমলা পাঠ করিল ।-. তাহার কম্পিত হস্ত-হইতে কাগজখানি পড়িয়া - গেল, 
তাহার চক্ষুর সন্মুখে সে কক্ষ যেন ঘুরিতে লাগিল। সে যেন আপনার নিকট হইতে 
পলায়নের জন্ঠ ব্যাকুলা হইল। কক্ষ ত্যাগ করিতে যাইয়া দৃষ্টি তুলিয়া 
দেখিল,__কক্ষ-প্রাচীরে তাহার ছুরদৃষ্-দাবানল-দগ্ধ জীবনের সুথ.ও শাস্তি, আশ্রয় 
ও আরাম,--ভগিনীর চিত্র । নিপুণ আরোহী যেমন- বঙ্গাকর্ষণে উচ্ছ বল অশ্বের 
বেগ শাস্ত করে, অভ্যন্ত-সংযম-সাধনা অমলা CE 5 
সংযত করিল 

অমলা আপনার কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; টির নুর ডি 
বেদনায় হন্ম্যতলে সুটাইয়া কাদিতে লাগিল। 'দরবিগলিত নয়নধারায় হৃদয়ের 
দ্রারুণ যাতনা প্রশমিত হইল। তখন সে হৃদয়দোর্কাল্যে যে আশ্রয় অবলম্বন 
করিয়াছিল, সেই আশ্রয় দ্বিগুণ আবেগে আঁকড়িয়া ধরিল। হে দেবতা ! তুমিই 


- অসহায়ের সহায়, আমার হৃদয়ে বল দাও ; আমি বিপন্ন, আমাকে রক্ষা কর) 


_ আমি স্নোতোমুখে লঘু তৃণথণ্বৎ ভাসিয়া অকুলে ষাইতেছি, আমাকে কুলে { 
08295 ~ 
বাসনাবহ্কিশিখামুগ্ধ পতঙ্গের মৃত্যু হইতে দূরে রাখ! be 
-- সে কতক্ষণ তদগদ্চিত্তে ধ্যান মগ্ন ছিল, তাহ! সে স্বয়ং জানে না। { 
আসিয়া বখন ঘারে করাঘাত করিয়া তাহাকে ডাবল, জান পে চনবিা উঠিন। 
তথন সে শাস্ত, গ্ররুতিস্থ,। 
সে উঠিল। বিধবার শুক্লা্বরে তাহার দৃষ্টি পড়িল। টান 
পাইল; পুতাচার, কঠোরাচার, ধর্ম্মাচর--এই সকলেই তাহার অধিকার । 
চিরাগত আচারে সে ত সংসারে থাকিয়াও সংসারবিরাগী ; ভোগী নহে-_ত্যাগী, 
বিলাসী নহে--সংযমী। সে যেন নুতন আলোকে নূতন পথ দেখিতে পাইল। 
৯ 


অমলার হৃদয়ের সহিত প্রবল সংগ্রাম প্রবলতর বেগে আরব্ধ হইল। সে 
সঙ্বক্প করিল, হয় মৃত্য,_নয় উদ্ধার ; হৃদয় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়, যাউক ; 
বাসনার লেশমাত্র থাকিতে তাহাকে শাস্তি দিবে না। অতিরিক্ত আকর্ষণে রজ্ছ) 
ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রান্ত চেষ্টায় অমলার 'স্বভাবতঃ দুর্কাল ও নানা ছু 
আঘাতে হুর্বলতর স্বাস্থ্য ভালিয়া পড়িল। তাহার ‘চি দিকে নু 
ঘনাইয়া আসিল। 

অমলা তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিল না। টাচ 





lal Mody ‘সংযম । ১০১ 


/ *মাসীমা”র মূর্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইল। সে বলিল, “মাঁসীমা, তোমার কি অসুখ ?” 
অমলা সে কথা আমলে আনিল না । তখন সুষমা পিতাকে জানাইল, অমলার 
. শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে নিশ্চয়ই তাহাব কোনও সাজ্যাতিক পীড়া হইয়াছে । 
স্থবোধচন্্র উদ্বিগ্ন হইলেন । উভয়েই অমলাকে চিকিৎসার অন্ত জিদ করিলেন । 
অমলা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহার কোনও রোগ নাই, সে কি জন্ত 
চিরিতসিত হইবে? হাঁসির মত মনোভাব গোপনের উপায় আর নাই। 

অমলা কিছুতেই পীড়ার কথা স্বীকার করিল না। কোন্‌ চিকিৎসক তাহার 
মর্ম্মnীড়ার ভৈষজ-প্রদানে সক্ষম ? বুঝি বা সে বুবিয়াছিল যে, সকল ব্যাধির শাস্তি 
মরণৌষধ ব্যতীত তাহার এ পীড়া দূর হইবে না; বুঝি তাই সে ব্যাকুল আবেগে 
কেবল তাহাবই জন্ত ব্যস্ত হইতেছিল। 

' তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সুষমা প্রায়ই শ্বশুরালয় হইতে- তাহাকে দেখিতে 
আসিত ; মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাঁকিত। সে কেবল চিকিৎসার জন্য জিদ করিত। 
তাহার বাসনা অপূর্ণ রাখিতে অমলাঁর নয়নে অশ্রু আসিত । - কিন্তু এ বিষয়ে সে 

| দৃক্কর হইয়াছিল কিছুতেই ওষধসেবন করিল না । - 

এমনই ভাবে তিন মাস কাটিল। চতুর্থ মাসে পীড়া সাংঘাতিক আকার 
ধারণ করিল। সুষমা কাঁদিল,_জিদ করিয়া চিকিৎসক আনাইল। চিকিৎসক 
অত্যন্ত--চিকিৎসাতীত দৌর্ধল্য ব্যতীত আর কোনও পীড়া বুঝিতে পারিলেন 
না। তবুও রোগিণাকে আশ্বাস দিবার চেষ্টায় তিনি বলিলেন, “চিকিৎসায় অতি 
অল্পদিনেই রোগ সারিবে।” শুনিয়া অমলা হাসিল। সে জানিত, মৃত্যুর 
প্রসারিত কর তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে; আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না । 

১৩ " 
রোগশষ্যায় অমলার যন্ত্রণার নূতন কারণ উপস্থিত হুইল। যখন রোগ- 
শয্যায় আর নানা কাধ্যে ব্যস্ত থাকা যায় না, তখন বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তি সকল 
আত্মস্থ হইয়া প্রবল আকার ধারণ করে )--সঙ্গে সঙ্গে পর্যযবেক্ষণশক্তিরও 
বৃদ্ধি হয়। তাই অন্ত সময় নানা কাধ্যের মধ্যে লোক যাহা লক্ষ্য করিতে পারে 

" না, রোগশধ্যায় তাহা সহজেই লক্ষ্য করে। আবার যাহার লক্ষ্য করিবার উপাদান 
: অন্ন, সে সেই অল্প উপাদীনই বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়া পারে না । তাই 
অমলা পূর্বে সুবোধচন্দ্রকে যেমন করিয়া লক্ষ্য করে নাই, এখন তেমন করিয়া 
লক্ষ্য করিতে লাঁখিল। লক্ষ্য করিয়া তাহার বেদনা! কেবল বদ্ধিত হইতে লাগিল? 


৪ | 
৯৯২ | সাহিত্য । ১৭শ বর্ম, ২র সংখ্যা - 


স্থবোধচন্ত্রে' অবস্থা লক্ষ্য করিলে যে কেহ ব্যথিত হইত। .তাহার মুখে 
অকাল-বার্ঘক্যের নিবিড় ছাঁয়া, মুখভাবে হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণার পরিচয়। লক্ষ্য 
করিয়া অমলা কেবল হৃদয়ে বেদনা পাইত। সে তাহার যন্ত্রণার কারণ জানিত 3 । 
_নারীঘনস্থলভ উদ্লারতাগুণে আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিত। কিন্তু 
তাহার অপরাধ কোথায়? সে তাহা বুবিত না। ঞ - 

দ্বতাহতিসংযোগে পাবক যেমন প্রবল হইয়া সহজেই দাহ পার্থ ভূত 


করিয়া ফেলে, এই নূতন মানসিক যন্ত্রণার সংযোগে অমলার হৃদয়-সংগ্রাম 


তেমনই তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। শ্রাবণের শেষে নি 
নিতাস্তই ফুরাইয়া আসিল । ' 

রা ভবে 
আসিয়াছিল। এখন সে সর্বদাই তাহার শয্যাপার্থ্ে বসিয়া থাকিতে চাহিত। . 
অমলা অনেক সময় জিদ করিয়া তাহাকে তুলিয়া দিত, বলিত, সুষমা বিশ্রাম 
করিতে না গেলে সে স্বয়ং কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না। অমল! সেই 
অবস্থায়ও যাহাতে স্থষমা যথাকালে আহার করে, রাত্রিজাগরণ না'করে, সে জন্য { 


‘উদ্বেগ প্রকাশ করিত । সে রোগ-য্্ণা হাঁসি-মুখে.সহ করিত ; তাহার সহিষ্ণুতা ' 
দেখিয়া চিকিৎসকগণও বিশ্য় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। 


০১০০০০৮০১০৮ 


-১৯১ 


ধা তন ভা মধারাররির . 


পর হইতে তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া নিশাবসান-সুচনাকালে তাহার ক্ষণিক ' 
বিরাম হইয়াছে । যদিও রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, যেঘান্ককারে দিবালোক-. 
বিকাশের ক্ষীণ প্রারস্ত আচ্ছন্ন। সারারাত্রির জাগরণ-শ্রমের পর সুষমা পার্খের 
কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত] । অমলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্থবোধচন্ত্র একাকী প্রতি 
মুহূর্তে মৃত্যুর ফুৎকারে অমলার জীবন-দীপ-নির্ধাণের প্রতীক্ষা করিতেছেন । ' 
“- বহুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন থাঁকিবার পর অমলার:নয়ন উন্মীলিত হইল । সুবোধচন্্র 
দেখিলেন, নয়নে বিকারলক্ষণ নাই। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতে- 
ছিল। মৃত্যুর সন্মুখে আজ তাঁহার এত দিনের সংঘম-বন্ধন চ্ছিন্ হইয়া গেল 1: 
সুবোধচন্ত্র আর পারিলেন ন! ; তিনি বিকলবৎ ., ৰলিলেন,-__"অমলা! আজ 
তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, তুমি আমার জীবনে কি ছিলে? আমি--” 
স্সবোধচন্দ্ের কষ্ঠরোধ হইয়া আপিল, আর কথা বাহির হইল না। ৃ 


1 


৪ 


১৯০। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৌদ্ধ-কাঁব্য । ১০৩ ' 


অমল! স্থুবোধচন্দ্রের কথা শুনিল; নির্্মাণোন্মুখ দীপশিখায় যেন ঝটিকাঘাত 
লাগিল। সে শিথিল শক্তিতে দশনে অধর-নিপ্পেষণের চেষ্টা করিল; পাছে 
জীবনের শেষ মুহূর্তে তাহার এত দিনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়! যায়, তাহারও 
সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, যে বাসন! নির্মল করিবার জন্ত সে এত দিন প্রাণাস্ত 
চেষ্টা করিয়াছে, সেই বাসনা আজ আত্মপ্রকাশ করে। মুহুর্ত পরে ক্ষীণ অস্তিম 
হিক্কায় তাহার ব্যয়িতশক্তি দেহের সেই শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল ; ধীরে ধীরে 
শীর্ণ অধর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-সংগ্রাম ও হৃদয়- 


সংগ্রাম উভয়েরই শেষ হইয়া গেল। 
শ্রীহ্মেন্্রপ্রসাদ ঘোষ । 


৬এ্রাটীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৌদ্ধ-কাব্য। 





_বৌদ্ধেরা এ দেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী । কত রাজ-বিপ্লব, কত সমাজ" 
বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই! ভারতীয় 
বৌদ্ধের মত এমন শাস্ত নিঃম্পৃহ জাতি ধরাতলে আর নাই। জীবন-সংগ্রাষে 
অধুনা অপরাপর জাতিরা ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বৌদ্ধগণ একরূপ নিরুদ্বেগ ও উদা- 
সীন। বৌদ্ধেরাই এ দেশের আঁদিম নিবাসী । বোদ্ধ-বাজলক্ষী মোগল রাজের 
অস্কাশ্রিতা হইয়াছিলেন। এখনও স্থানে স্থানে অতীত বৌদ্ধ-গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ 
প্রাচীন বৌদ্ধ-কীন্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধেরা কখনও এ দেশের অঙ্গীভূত 
হন নাই ; কত যুগযুগান্তর তাঁহারা ভারভ-বক্ষে যাপন করিয়া আসিতেছেন, 
ভারতে কত কীর্তি-স্তুম্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা ভারতের সহিত 
মিপিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম ভারতের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, 
কিন্তু বৌদ্ধগণ আপনাদের স্বাতস্ত্য অক্ষুপণ রাখিয়াছেন। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধনে দেশের 
সহিত ষতটা সংমিশ্রণ আবশ্যক, তাঁহার অতিরিক্ত ভাব-সম্িলন-স্থাপনে তাহাদের 
আগ্রহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 

" ইংরাজী সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সকল জাতির সমাজে যেরূপ চাঞ্চল্য 
দৃষ্ট হইতেছে, তাহার তুলনায় আজিও বৌদ্ধসমাব্দ একরূপ সুযুপ্তি-মগ্ন । কর্ম্মফল- 
বাদীদের জীবনপ্রবাহ এইরূপই হইয়া থাকে। অধুনা তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
কর্ম্ম-পরায়ণতা দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার গতি অত্যন্ত মন্থর। বোদ্ধগণ' 


১০৪ সাহিত্য ৷ ১৭শ ঘর্ষ, ২র সংখ 


ভারতের অতি প্রাচীন সধিবাসী হইলেও, তাঁহারা নির্লিপ্ত ছিলেন (সত 
08885855571 
কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন! কিন্তু বৌদ্ধেরা তাহার তুলনায় কিছুই? 
করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে, মুসলমানের 
সম্বন্ধ ও প্রভাব বছদুরপ্রসারী ৷ কিন্তু বৌদ্ধের সম্বন্ধ সেরূপ নহে । র্‌ 

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতোর উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কোনও বৌদ্ধ কবির 
বাঙ্গালা রচনা পাই নাই। সে বিষয়ে চেষ্টার কোনও ক্রটী ছিল না। বৌদ্ধেরা 
এ দেশের আদিম অধিবাসী ; বাঙ্গালা তাঁহাদের মাতৃভাষা ; অথচ বাঙ্গাল! ভাষায় 
তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় না দেখিয়া আমরা বিস্রিত হইয়াছিলাম। ইতি 
পূর্বে ছই একখানি বোদ্ধ-প্রভাব-মূলক বাঙ্গালা গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, 
কিন্তু তাঁহা' বৌদ্ধ-কবির লেখনী প্রস্থত নহে। বস্তুতঃ বৌদ্ধেরা সংসার বিষয়ে 
নিতান্তই উদাসীন । ইহাও বোধ করি সেই উদ্দাদীনতার ফল। অস্ত আমরা 
একখানি বৌদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয় দিবার অবকাঁশ পাইয়াছি। পালি 
. ভাষায় ' থাদুত্তোয়াং' নামধের একথানি গ্রন্থ আছে। উহাতে মহাপুকষ বুদ্ধ- 
দেবের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃত-ভাঁবে বর্ণিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এই পালি-গ্রন্থের 
বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়াছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিপতি হ্বর্গগত ধরমবক্স 
খাঁ বাহাছরের ধর্শাপরায়ণা মহিষী কালিন্দী রাণী মহোদয়ার আদেশে ও আগ্রহে 
এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। কনার বাকে ই দহয় এ স্থলে 
তাহা উন হইল 


বিশাল দেশের নাম, খ্যাত রা্গনিয়া গ্রাম, দর্শনার্থে বৌদ্ধপণ।. 'দলঘদ্ধে অগণন, 


তার মধো গ্রীরাজনগরী। : "তথা আসিয়া হয় উপস্থিত ॥ - 
তৃথ! করেন বসতি, সাঁধ্বী পতিব্ৰতা সতী, + AEE EE AE: 

ইীমতী কালিন্দী রাজেম্বরী 8 - . কেয়াং গৃহ তছুত্বরে, মনোহব সে প্রাচীরে, 
বোৌদ্ধধর্স্মাবলন্বিনী, ' সর্ব্বগুণবতী তিনি, রাজগ্রু বদতি তথায়। .. 

পুত্র নাহি প্রজা পুত্ৰপ্ৰায। বুদ্ধ রাহান্্য মূর্তি, পুজা! করে বধাশক্তি, 
বার কীর্তি ধরাভল,  করিআছে সমুন্দ্ল, স্বীয় শন পঠে সর্দার ॥ 

পুণাবতী দোষহীন কায ॥ * নয়াপাড়া জন্মস্থান, প্রীমাণিক্য অভিধান, 
সক ++... শাহজাত বর্মদীল অতি। 


নিকটে নিজ বাড়ীর, মহামুনি-মন্দির, ভগবান ভক্রিমনে,  পুজে বিধিধ বিধানে), 
| তথায় মহামুনি প্রতিতিত। হিংসা! দ্বেষ নাহি শুদ্ধমতি ॥ 


হৈ, ১০১৯।  বঙ্গ-সাহিত্যে বৌদ্ধ কীব্য। ১০ 
!ভ্রচন পাঞ্জাঙ্গ নাম, উনাইনপুরা গ্রাম ধাম, রাজধন অসাদারে, ধৰ্ম্মে মন সাচার, 
- মাতৃগর্ভে জন্ম শুভঙ্গণে। প্রবৃত্তি দেন সৰ্ব্বদা । 
ছাঁৰ! সহরেতে শিয়া, নরপতি সাস্তাপিয়! 1) নেই মত সন্মত রাগী, হইলেন শান্তর সনি, 
: বিদ্যাভ্যাস করিল! সে স্থানে ॥ রচিযারে বৌদ্ধপ্তপন্থধা ॥ 
ঝাজ-অন্মতি পাইযে, সিংহল দ্বীপেতে গিযে, আদেশিল! হর্ষমনে, পণ্ডিত শান্্রন্ত জনে, 
. বৌদ্ধশান্ত্র করিয়া পঠন। - বিচার করিত ততক্ষণ | 
ুধযাচারী ধর্মচারী, নাদ হৈল সেই নগবী, এ্রকুল লৌখক নাস, নয়াপাড়া গ্ৰাম ধাম, 
নিজ দেশে আসিল তখন ॥ তাকে করিলেন সমর্পণ ॥ 
ভান নাম শুনি রাণী, সঙ্রমে আমন্ত্রি আলি বৌদ্ধ শাস্ত্র দেখি সেই, প্রকাশ করিজা যেই, 
- শান্্রকথা তানে জিজ্ঞাসেন। মে প্রসঙ্গ সংক্ষেপ করিয়া! 
শ্রষণ করিয়া সুথে, হর্ষ হইয়া সকৌতুকে, রাজী অনুসতি করে, বুন্ধ-পদ্য রচিবারে, 
- ধৰ্ম্মে মন সঁপিলা তখন ॥ “দে অনুজ্ঞা শিরেতে ধরিয়া ॥ 
নিজ জাতি ঘৌদ্ধগণে, দেখি কুপথাচরণে,  কোঁয়েপাড়া গ্রামে যাস, ্রনীলকমল দাস, 
জ্ঞান হেতু তাছ! সভাকার। ঈশানচশ্র দাসের তন্য। - 
- লরন বঙ্গ ভাষাষ, বঙ্গ পাঠ করি তায়,. . ' গুরুপদ ভক্তিমনে,.  গর্লিন্রাপ অকিঞ্চনে, 
এ প্রস্তাব রচনা ক্রয় ॥ 


.... বৌদ্ধ শা করিভে প্রচার ॥ . 


-'চষ্টগ্রাম_রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামবাসী শ্রীকুল লোথক 
নামক জনৈক পালী-ভাষীজ্ঞ বৌদ্ধেব মুখে “ধাদুত্তোয়াং-এর মর্ম শ্রবণ করিয়া, 
কোয়েপাড়া-নিবাসী ঈশানচন্ত্র দাসের পুত্র নীলকমল দাস বাঙ্গাল! পদ্যে তাহা 
নিবদ্ধ করেন। নীলকমল বাবু উক্ত রাণীর সরকারের জনৈক কর্মচারী ছিলেন? 
সম্ভবতঃ তিনিও পালী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। নতুবা অপরের মে মর্ম্মান 
শুনিয়া এরূপ বিরাট গ্রন্থের রচনা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। 

এই থাছুত্বোয়াং-এর অনুবাদের কিয়দংশ অনেকদিন-পূর্কে চট্টগ্রাম চন্দন- 
পুরা নিবাসী পরলোকগত আবদুল হামিদ মাষ্টারের সম্পাদকতায় “বৌদ্ধরঞ্রিকা” 
নামে একবার প্রকাশিত- হইয়াছিল সেই গ্রন্থের বিবরণ আমরা “সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা্ম প্রকাশ করিয়াছি? 

&. গ্রন্থথানি প্রকাশড। 'রয়াল' আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত, প্রায় 
৩৮ পৃষ্ঠায় ইহার পরিসমা্তি; তার উপর লেখা নিতান্ত নিবিড় ও অক্ষরগুলি 
অতি কদধ্য। পটীয়া থানার অন্তর্গত জাঁখেরা-নিবাসী বসস্তকুমার বড়,ম়া নামক 
জনৈক ছাত্র এই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। প্রতিলিপিথানি তত প্রাচীন 

| মা হইলেও, নিত্য-ব্যবহার-বশতঃ এখন অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ৷ | 


sa ঙ 


ছু 


্ন্থথানি শ্রীকুল লোঁথকের মুখে প্রকাশিত হইলেও) তিনি, উহার রচনা, 
করেন নাই। উহার প্রকৃত রচয়িতা নীলকমল দাস । হি হার 
'বাঁবু নিজ নামের ভণিতা না দিয়া লোখক মহাশয়ের নামে ভণিতা 
গিয়াছেন। তাহা হইতে লোথক মহাশয়কেই ইহার প্রণেতা! বলিয়া স্থির করিতে 
হয়) কিন্ত বাস্তবিক তাহা] -নয়। লোথক মহাশয় সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষার তত 
অধিকারী ছিলেন না। তবে নীলকমল বাবুর গঁরূপ তিতা -প্রচারের উদে্ত, 
বোধ হয়, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নছে। আমরা এ স্থলে 


৬৬৬ ১ সাহিত্য ৷. I ০ ১৭শ বর্ ২য় সংধ্য। ॥ 


এরূপ দুইটি ডণিতা উদ্ভূত করিলাম, 
. একাজিন্দী রাজরাসী, সতী পতিব্রতা তিনি, ভগঘান ভাবি করে কুলে-বিরচন ॥ 
' তান আজ করিয়া পালন। = এ্রকালিন্দী রারাণী পুণ্যশীল! অতা- 
নয়াপাড়া গ্রামে বাদ,  স্সধূর বঙ্গভাষ,  : বুদ্ধ-লীল! রচিধারে দিল! অনুমতি ॥ 
কুলচন্ত্র লোখক রচন ॥ . সেই আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া শীকুলে ॥ 
০ * ক কি . এ যৌন্ধরঞ্রিকা ভণে ভাষ| দ্ুকোমলে ॥ 


সুতরাং ইহা বৌনকাবয হইলেও, “বৌদ্ধ কবির রচিত বল! যাইতে পারে না। 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ বাঙ্গালী-কবির আবির্ভাব এখনও অনাবিষ্কৃত রহিল 
বটে, কিন্তু অন্ততঃ একখানি খ্যাঁটী বৌদ্ধগ্রন্থের অস্তিত্বও' অল্প সুখের বিষয় নহে। 
* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র বৌদ্ধ ্রস্থ। অনুবাদ-গ্রস্থ হইলেও 
'ইহার রচনা অতি সুন্দর । সাহিত্য-রাজ্যের বহির্ভূত থাকিয়াও যে অনুবাদক 
এমন সুন্দর অমুবাদ করিতে পারিয়াছেন,-ইহা প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই। 
তাহার ভাষায় কোথাও আড়ম্বর নাই; অথচ তাহ! এমনই ললিত ও. মধুর 
যে, পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে কোনও স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া লেখকের 
শালি দাগ ৰবা যার। ৰাহনাবোধে আর উদ্ধত করিলাম না. 


rE ই টি এ ie 








_ /মিনৰ নবদয়ের অব্যক্ত ভাব। j 


EET CEE বাবা রাকা? 
ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার ৰুরিবেনং পাশ্চাত্য দার্শনিকের সেই প্রাচীন 
" উক্তি—Cogito érgo sum, I think, therefore I am, আমি চিন্তা করি, | 


সম 


হৈ, ১৩১৩) মাঁনব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব । ১০৭ 


ব আমি আছি, এ কথা যে যথাৰ্থ, ইহা আমরা সকলেই অন্ৃতব করিতে 
পারি। নিদ্রিত বা অজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত কোনও সময়েই আমাদের হৃদয় বা মন 
রে ভাবশূল্ঠ বা চিন্তাশূন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। কিন্তু সকল সময়েই 
রা হৃদয়ের সকল ভাব ব্যক্ত করিতে পারি কি? কখনই নহে। সুতরাং 
বর অব্যক্ত ভাব আছে । এই অব্যক্ত ভাব ছুই শ্রেণীর বলা যাইতে 
। যাহা, আমরা ব্যক্ত করিতে পাঁরিলেও করি না, বা করিতে চাহি না; 
- আর যাহা, আমরা ইচ্ছা করিলেও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অথবা 
যাহা ব্যক্ত করিবার শক্তিই আমাদের নাই। এই. শেষোক্ত প্রকারের ভাব- 
গুলিট প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য হইলেও» প্রথমোক্ত ভাব সম্বন্ধে আমি দুই 
একটি কথ! বলিব। 
সর্বাগ্রে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে, স্কুলতঃ সত্য বা শিক্ষিত মানবের 
. হৃদয়-ভাব লইয়াই আমাদের এই আলোচনা.॥ পর্বতবাঁসী বর্ধর ও অসভ্য অব- 
| সর মন্্যেরা, সভ্য মনত্য ও পশু, এতদুতয়ের প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত ; এবং 
-ভাহাদের হৃদয়ের ভাবসমষ্ট যেমন অপেক্ষাকৃত অল্প, ভাষাও তেমনই 
॥ অনেকাংশে অসম্পূর্ণ । | 
আমর! ব্লিতেছিলাম, মানব-হৃদয়ের এমন অব্যক্ত' ভাব আছে, যাহা মানুষ 
ব্যক্ত করিতে পারিলেও করে না,' বা করিতে চাহে না। এ সমন্ধে আমি 
যাহা বলিব, তাহা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিতে হইবে । কেন না, পৃথিবীতে 
সকল মানুষের হৃদয় সমান নহে। কাহারও হৃদয় উচ্চ, কাহারও হৃদয় নীচ) 
কাহারও হৃদয় পবিত্র, কাহারও বা কলুষিত । আর হৃদয়ের উচ্চ নীচতা অন্থসারে 
ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে! গতরাং সকল হৃদয়ে এক প্রকাব ভাব 
আসিতে পারে না ।, যাহা অধিকাংশ ভবদয়ে উদিত হয়, তাহা বলিতে পারিলেই 
যথেষ্ট । কিন্ত' হুঃখের বিষয় এই যে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিজ্ঞানের 
বিশাল উন্নতির সময়ে, যদিও আমরা- আলোকবিশেষের সাহায্যে মানবদেহের 
অভ্যস্তরভাগ পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তথাপি মানুষের হৃদয় পরীক্ষা 
করিবার কোনও যন্ত্র অগ্তাঁপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মানব-হৃদয় লইয়া 
লাচনা করিতে গেলেই আপন হনয়, অন্যের উক্তি, বা অনুমানের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। এই: জন্যই বলিয়াছি যে, প্রবন্ধের এই অংশে আমি যাহা 
বলিব, তাহা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিব। 
যে ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিয়াও করি না, বা কবিতে চাহি না, সে 








১০৮ ২. - সাহিত্য ! - ১৭শ বর্ম, বয় সুংখ্যা ৷ 


কি ছে উচ্চ নহে, পু নিৰ্মল সময়ের ভাব নহে, ইহা বলাই বাহল্য। নিৰ্ম্মল বু 
উচ্চ. ভাক হুইলে শ্রনষ তাহা গোপন করিবে কেন? , যাহারা. স্বার্থপর, 
সংসারায়ক্ত, ও সংকীন্চেতা, এরূপ ভাঁব তাহাদেরই হৃদয়ের । জগতের দুর্ভাগ্য 
ক্রমে পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্প নহে। আর. এ কথাও 
পাই যে, সর্ষে সময়ে সভাতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঘদয়-ভাব , 
ভাবগুহিকে এরুবারে উপেক্ষা করা, যায় না! তৰে পুৰ্বে বলিয়াছি; ওঁ 
ভাবের .আলোচনায় বাগ্বাহুল্য করিব না, এবং প্রবন্ধের এই পপি 
সংক্ষিপ্ত হইরে। - - 

ইংরেজ লেখক শ্রাঁডিসন hati PEE 
নিকের মত উদ্ধৃত করয়া কহিয়াছেন যে, মানুষের হৃদয় সাধারণতঃ এতই নীচ 
“যে, অতি নিকট আত্মীয়. বা বন্ধুর বিপদেও সে. তাহার অস্তঃকরণের অস্তস্তলে 
একটু প্রচ্ছ সুখ অন্ভন করিয়া থাকে। আমার মনে হয়কথাটি অসভ্য নহে । 
সাধারণ মানুষের মনে অনেক সময়েই এইরূপ অব্যক্ত ভাব নিহিত যে, আমি 
যেন কখনও কাহারও সহানুভূতির পাত্র না হই; কিন্ত আমার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় 
স্বজন সময়ে সময়ে, আমার সহানুভূতির পাত্র হইলে, বিশেষ আপত্তি নাই। ' 
আমি যেন সকলকে পরামর্শ দিবার অন্ত আহত হই ; কিন্তু আমার যেন কখনও 
অন্তের পরামর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন না হয়। আবার, রন্ধ - বান্ধবদের 
অবস্থা বত দিন আমার সমান বা. আম! অপেক্ষা নিয়,' তত দিন্ই তাহারা সহাম্থ- 
ভুতির পাত্র; কিন্তু সহসা কেহ কোনও: বিষয়ে আমাকে, ছাড়াই উঠিলে, ব! 
কাহারও আশাতীত উন্নতি হইলে, তাহাতে যেন মূনে একটু ক্লেশ অনুভব কুরি । 
এরূপ ভাব যে কেহই ব্যক্ত করি না, ইহা বোধ্‌ হয় না রলিলেও চলে 

এ কথা কলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ:লোকই জীবনের 
অনেক সময় কেবল অর্থের চিন্তা করিয়া থাঁকেন।: ধাহার ফেরুপ আকাজ্জা, 
তিনি মনে করেন, বিনাশ্রমে সেই পরিমাণ অর্থ পাইলে জীবনটা, রি সুখের হইত! 
আমি স্বীকার করিতে ওস্তত আছি যে, মনে. অন্ত, চিন্তা না-থাকিলে, অনেক 
সময়েই ভাবি,_যদ্দি কোনও অশ্থচালন-ক্রীড়ায় দশ, পচিশ,-বা পঞ্চাশটি টাক 
দিয়া, এক দিনে, অধিক নয়. তিন লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারি; তাহা হইলে ও, 
‘| রজতরাশি শতকরা সার্ধ ভি-মুদ্রা হার জুদে ভারতগবর্মেশ্টকে ধার দিয়া -বিশ্রাম-। 
* | স্ুধলাটভের অধিকারী: হই'; আর বাড়ীতে বসিয়া সুগন্ধি টি 











উ৮৯০৩। .  মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব । ১০৯ 


সঞ্চালন ও সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগকে বিনামূল্যে-পরামর্শ-প্রদানের ব্যবস্থা করি! 
কিন্তু এ .কথা রাজসাহী সাহিত্য-সভায় আজ , এই প্রথম ব্যক্ত করিলাম ! বলা 
বাহুল্য, যাহার! পার্থিব " ধনরত্বকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিতে পারেন, কাঞ্চনে ও 
টা ধাহাদের নিকট কোনও প্রজ্দেই নাই, ভাহানের কাযে এরপ ভাব 
কখনই স্থান পায় না। 7৬. শুট - 

এইরূপ, -যশোলিন্দ, ব্যক্তিগণ মনে মনে অনেক সময়ে কেবল" নিজের 
যশোমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকেন-। কিন্তু সেই ভাব কখনও বাহিরে ব্যক্ত করেন 
না. আমার সমকক্ষ বা সমান অবস্থার সকল. ব্যক্তি অপেক্ষা আমি সমধিক 
যশস্বী হই, এ ভাব বোধ হয় অসংখ্য হৃদয়ে, অবস্থিত ; তবে অসাধারণ উচ্চ বদয়ে 
ইহা প্রবেশলাভ করিতে পারে না।, যিনি. স্বরচিত একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক 
প্রকাশিত হইলে অন্ত এক অন গ্রস্থকারের ভাবী -যশের আশা নির্মল হইবে__ 
শুনিবামাত্র, সেই মূল্যবান গ্রন্থ গল্াগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার 
হৃদয়ে এ ভাব কেমন করিয়া আসিবে? কিন্ত এ হৃদয় মানুষের নহে। 

: ছু, একটি ছোট কথা বলিব কি? বাহক-সম্পরদায়ের * পুষ্পক রথে চড়িয় যে 
দিন একাকী. নাটোর যাইবার -প্রয়োজন হয়, সে ছিন.ষেন মনে হয়, আজ আর 
অন্ত আরেহী না জুটে ! একটি.আসনের মূল্য দিয়াই যেন আমি-সমগ্র রথখানি 
অধিকার করিতে পারি! বান্পীয় শকটে আরোহণ করিলে মনে- হয়, যেন 
গাড়ীখানি অন্ত কোনও স্থানে না থামিয়া একবারে আমার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত 
হয়] এই ভাবটা আর একটু বাড়াইলেই আরও একটু ছোট কথা আসিয়া! 
পড়ে । -যখন নিজের বাসগ্রামে বসন্ত, বিস্চিকা বা. বর্তমান বঙ্গের বিষম ব্যাধি 
প্লেগের প্রার্তাব হয়, তখন যেন আমাদের মনে হয় ষে, নিজের বাড়ীটি ভাল 
থাকিয়া এ দিকে ও দিকে হু’ একটি আক্রমণ হইলে ততটা আসে যায় না! 

. হিংসা প্রস্থৃতি-নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইলে ' মানব-হৃদয়ে এই প্রকার কৃত শত 
অব্যক্ত ভাব. নিয়ত বসতি করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা সংক্ষেপে ছু' একটির 
উল্লেখমাত্র করিয়া প্রবন্ধের এই অংশ শেষ' করিলাঁম। | 

এইবার আমর! মানব-হৃদয়ের সেইরূপ ভাবের কথা বলিব, যাহা ইচ্ছা বা, 

}_চেষ্টা করিলেও মানুষ ব্যক্ত করিতে পারে না। অথবা যাহা কেবলমাত্র আংশিক- 
ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। মান্থষের এই 'অপারগতার একার্থিক কারণ আছে 
বলিয়া. বোধ হয়। মনুষ্য অপূর্ণ, মনুষ্যের ভাষা অসম্পূর্ণ, আর মন্ুষ্য মৃুকজাতি 

- * অনুযাদ হান্তাম্পদ হইয়া থাকিলে অংশী সভ্যগণ ক্ষমা! করিবেন।- লেখক । | 


১১০, রর রর | সাহিত্য-। 2 ১৭শ বৰ্ষ, ২য় সংখ্য। 1 
হইতে উৎপন্ন। জীব-অগতের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, মানব 
“মুক জাতির বংশধর। আদিম অবস্থায় মুযয মুকজাতীয় জীব অপেক্ষা কিফিছুরত 
ছিল বলিয়া, তাহাকে হন্তপ্দাদি-সঞ্চালন, আকার ইঙ্গিত, বা অর্ধস্ষ,ট স্বর ও 
অর্থশৃষ্ত ধ্বনির সাহায্যে অভিকষ্টে মনের রহ জমিন ভাবঙলি বাত বি 
হইত। ' পার্বত্য প্রদেশীদির অসভ্য ও বর্কর-অবস্থাপন্ন মানবের. তাষা 
একান্ত অসম্পূর্ণ, ইহা পূর্বেই এক স্থলে উক্ত হইয়াছে। সভ্য অবস্থাতে আসিয়াই 
মানুষ মনের ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঁবব-সম্পদ্ব-বর্্ধন ও অভাববোধে 
বর্ণাত্মক ভাষার উদ্ভাবন! করিয়া লইয়াছে। অধুনা জগতের অধিকাংশ ভাষাই- 
অসংখা-ভাবাস্ক অসংখ্য রাশিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু মান্য তাহাঁর ভাষায় যতই 
নুতন নূতন শখের ছাট করুক না কেন, মানব-ভাষার যতই উন্নতি ও পুষ্টি সাধিত: 
হউক না কেন, এখনও সে তাহার প্রকৃতিগত ও 'বংশপরম্পরাগত অভাব, 
পুরণ করিতে পারে নাই; মূলের সেই মুকস্ব-এখনও সে. সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত হয় 
নাই) পূর্বপুরুষের সেই অ্সটসবর বা অর্ধশত ধ্বনি অস্াপি তাহাকে পরি-. 
ত্যাগ-করে নাই। মানের এই অভাবের কখনও সন্পর্ণরপে পুরণ হইবে কি না রর 
সন্দেহস্থল। মানব-হৃদয়ে। সময়ে সময়ে- এমন বহু ভাব সমুখিত হয় যে, তাহা 
অতিমাত্র উন্নত ভাষার সীমাও. অতিক্রম .করে। যে সমন্ত,ভাব সহজ, সামান্ত, 
সুস্পষ্ট ও হৃদয়োপরি ভাসমান, ভাষ তাহাই প্রকাশ করিতে-সমর্থ। কিন্ত 
যেখানেই ভাবের গভীরতা, অস্পষ্টতা, বা বাহুল্য, সেখানেই: ভাষার অক্ষমতা । 
যেখানেই কোনও ভাবের প্রাচুর্য বা তীব্রতায় মানব-্দয় প্লীবিত বা অভিভূত, 
ভাষা সেখানেই শক্তিহীন. ও পরাজিত। আর আমরা প্রথমেই বনিয়াছি, 
নয অপূর্ণ, তাহার ইন্সিয়গপও অনুন্নত ও অভাবযুক্ত। মন্ুয্য কোনও বিষয়ই 
সম্যক্রূপে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারে না। মনুষ্যের হৃদয়ও. অনেক ভাবই 
সম্পূর্ণন্ূপে ধারণ বা আয়ত্ত করিতে পারে না। মানুষের যেটুকু ধরিবার 
ক্ষমতা, সেইটুকুই ধরিতে পারে ; যেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা, সেইটুকুই বুঝিতে পারে। 
মানবের হৃদয়ে এমন অনেক ভাব নিহিত থাকে যে, মানব নিজেই তাহার অর্থ 
বুঝে না। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য-পণ্ডিত হার্বাট পেন্দার বলেন, মানব-ন্বদয়ের 
অভ্যন্তরে অনেক গভীর ভাব চিরনিত্রিত অবস্থায় থাকে; মানব তাহার অস্তডিত্ব.- 
পর্য্যন্ত জানে না, এবং অর্থও বুঝে না। হয় ত এক সময়ে একটি- সঙ্গীতের 
স্তর এই ভাব জাগাইয়া দেয়। যাহার অর্থ নিজে বুঝি না, তাহ' অন্তকে বুঝীইব 
কিরপে ? অতএব মানবের. হদয়ে এমন ভাব আছে, যাহা ব্যক্ত করা তাহার শক্তি- 
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1... হাৰ্বাট স্পেন্সার যেমন বলিয়াছেন, তেমনই এই সমস্ত ভাব সময়”. . 
. বিশেষে একটি সামন্ত সুর-শ্রবণে বা ক্ুত্র-বস্ত-দর্শনেই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া 
ন্‌ এবং আমরা অল্পক্ষণেই অব্যক্ত ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ি । ছু একটি সামান্ত 
[ও দিতেছি;-_ুজজ্যোতাময়ী নিদাঘরজনীতে আপন কুটীরে অর্ছনিজ্রাবসথায 
টিয়ান রহিয়াছি। মৃদু মৃতু পবনহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছে । সহসা অদূরে 
মধুর বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। এই রব কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই হৃদয়ে কি 
- এক অপূৰ্কা মনোহর ভাবের উদয় হইল,কি এক. অব্যক্ত মধুর বিলুপ্ত স্থৃতি জাগিয়া 
উঠিল! মনে মনে ভাবিলাম, কোথায় যেন পূর্বে একবার এইরূপ সুমিষ্ট বংশী- 
রখ শ্রবণ করিয়াছি; স্থৃতি বিশেষ কোনও সাঁহাষ্য করিতে পারিল না কিন্ত 
ভাঁবিতে ভাবিতে কি এক অব্যক্ত ভাবে ডূবিয়া গেলাম, অথচ কিছুই যেন ধরিতে 
_ ছঁইতে পারিলাম না। অথবা একটি বৃক্ষের তলায় দীড়াইয়া তাহার কয়েকটি 
পত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। বৃক্ষের গাত্রে নূতন পত্র, নিয়ে মৃত্তিকায় জীর্ণ গলিত 
পত্র। কিশলয়ের সিদ্ধ শ্তামলবর্ণ দেখিয়া মোহিত হইলাম ; জীর্ণ পত্রগুলি ধ্বংসের 
স্থৃতি জাগাইয়া দিল। গলিত পত্রের অবস্থা ও নৃতন পত্রের উদগম দেখিয়া 
বৃক্ষপত্রের উৎপত্তি ও ধ্বংসের সহিত জীব-জগতের স্থষ্ট ও বিনাশের কথা মনে, 
পড়িল। কয়েকটি পত্র একত্র লক্ষ্য করিয়া যখন দেখিলাম যে, কোনিও দুইটি পত্রও 
সর্ধাংশে ঠিক একরূপ নহে, তখন হয় ত মনে হইল যে, এই বিশাল ব্রহ্মার 
হাটতে অতুল সমতার মধ্যেও কি করনাতীত বৈষম্য ! এই ক্ষুদ্র বৃক্ষেই শত 
শত পত্র, বিপুলা পৃথিবীর বক্ষে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ--আর কোটি কোটি পৃথিবী একত্র 
' করিলেও ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধে স্থান পূর্ণ হয় না? অথচ এ হেন বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেও 
দুইটি ক্ষুদ্র পত্র ঠিক একরূপ নহে! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা ক্রমশঃ 
অব্যক্ত ভাবে ভাসিয়া গেলাম, ভাষা কোথায় সরিয়া গেল! ভাব যেমন গাঢ় 
হইতে গাঁ়তর ও অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আইসে ; ভাষাও তেমনই যেন 
দূর হইতে দূরে' চলিয়া যায় । অথবা আমরাই ভাষাঁকে পশ্চাতে ফেলিয়া হৃদয়ে 
কেবল যেন অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই ! তখনই আমবা বুঝিতে পারি যে, 
॥ ভাষা ভাবের অনুবর্তিনী, কিন্তু ভাব ভাষার অন্বর্ভী নহে। এই সমস্ত অব্যক্ত 
ভাবের উৎপত্তি কোথায়, এবং এইরূপ অস্পষ্ট স্থৃতি কোথা হইতে আইসে, ইহা 
'আমরা বুঝিতে পারি না, এবং এই সমস্ত ভাব ইহজন্মে সঞ্চিত, কি কোনও পূর্ব 
জন্মে অর্জ্নিত, ভাহাঁও বলা যায় না । অনেকেই লক্ষ্য করিয়া 'থাকিবেন যে, অনেক 
সমযে জাবনে যাহার সহিত কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, অথবা যাহার কথা কোনও 


~~ 


১১৪ | সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্য! টি 


ও নে 
সিংহে ছিলাম। একটি দ্বিতল বাটীতে আমার বাস ছিল। ভূমিকম্পের সময়ে 1, 
আমি বাড়ীতে ছিলাম না; নিকটস্থ অন্ত একটি স্থানে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলাম। দু 
ঘাসায় আমার পুজনীয়া ননী, একটি কন্তা, একটি-শিশু পুজ্র ও স্ত্রী ছিলেন [ঘের 
যে ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্শিতি গৃহে বসিয়া আমর! থেলিতেছিলাম, আমাদিগকে বাহিঃ 
হইবার অবসর দিয়াই সে গৃহ ভূমিদাৎ হইল। বসুন্ধরা কিঞ্চিৎ শাস্ততাব ধারণ 
করিলেই আমি বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। চাহিয়া দেখি, সেই দ্বিতল গৃহ ইষ্টক্তপে 
পরিণত হইয়াছে ; মা আমার কন্ঠাঁটিকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে বসিয়া আর্তনাদ - 
করিতেছেন । স্ত্রীকে ও শিশু পুল্রকে না দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা, করিলাম, মা! 
ইহারা কোথায়? জননী সেই ইষ্টকরাশির দিকে অঙুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, 
উহারই মধ্যে । শুনিবামাত্র আমি সেই ই্টকন্তপের উপরে উঠিলাম। কোথা 
হইতে শরীরে বেন প্রভূত বল আসিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক 
লম্ফেই যেন' বাড়ীর ভিতরের দিকে উপনীত হইলাম। আসিয়াই চীৎকার 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকা ! তোরা আছিস. রে? রদ্ষন্শীলার পশ্চান্দির oy 
হইতে উত্তর আসিল, আমরা আছি, আর সব আছে ত? .অল্প কালের মধ্যেই 
আমার স্ত্রী শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া আমার সন্মুখীন হইলেন। উভয়েরই C 
চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। কয়েকবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানের 
নাম উচ্চারণ করিলাম। ক্ষণ কালের জন্ত কি যে এক অপূর্ব আনন্দভরে 
সবদয় নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা বাক্যের বিষয় নহে। কিন্ত সংসারাসক্ত দাসত্ব" 
ব্যবসায়ী ক্ষদ্রচেত| মানবের চিত্তে বিমল হর্ষের ভাব কতক্ষণ রহিবে? -পর 
মুহূর্তেই মনে আসিল, গৃহের ত্রব্যসামগ্রীগুলি যদি নষ্ট না হইত? মূল্যবান বন্ধ 
ও অলঙ্কারগুলি কি অবস্থায় আছে ? কাঁচ ও প্রস্তরনির্ন্মিত দ্রব্যাদি হয় ত সকলই 
গিয়াছে! রাজকীয় ধনভাণ্ডারের ভার আমার উপর স্তস্ত, তাঁহার চাঁবিগুলি 
(কোথায় গেল? রূপে অব্যক্ত ভাব হইতে ব্যক্ত ভাবে আসিয়া পড়িলাম। 
এইবার বিষাদ সম্বন্ধে হু একটি কথা বলিব। মানব-জ্রীবনে বিষাদের এত 
অধিক দৃষ্টান্ত ও কাব্য-জগতে তাহার -এত অধিক আলোচনা দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, ইচ্ছা করিলে শোক ও বিষাদের ক সবৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ করা! যাইতে / 
পাঁরে। কিন্তু প্রবন্ধের স্থান সঙ্ধীর্ণ। দেখিতে পাই, শোক, ক্ষোভ," 
বিষাদ প্রভৃতি সামান্ত প্রকারের হইলে, মাম্ু্য তাহা ভাষায়, অথবা ক্রম্দনে 
প্রকাশ কবিতে পাঁরে। ক্যর্যষধন উহ! অত্যন্ত গভীর হয়, এবং যখন উহাতে হৃদয় 
' সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া যায়, তখন. আর বাহিরে অভিব্যক্তি থাকে নাঁ। বাঙ্গানায় 


জোন ১০৯ মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব। ১১৫. 


কটা কথা আছে,--“অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর” এ কথাটি 
বড় ঠিক। পুত্ৰশোক এক বিষম শোক। দেশে এমন দুর্ভাগ্য নরনারী অনেক 
; সাহারা বহু পুত্রের জনক বা জননী হইয়াও একে একে সকল 
হারাইয়াছেন।, আমরা এমন ছু' এক জন. বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জনক জননী 


. দেখিয়াছি । লক্ষ্য করিয়াছি, যিনি পাঁচটি পুক্রের জনক, প্রথম পুত্রের মৃত্যুর 


সময়ে তিনি কীদিয়! মনের শোক প্রকাশ করিলেন ) দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পুত্রের 
বিয়োগেও কীদিলেন ; কিন্তু যখন তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্চম পুক্রটিও তাহাকে 
সংসারে রাখিয়া শমনসদনে চলিয়া গেল, বৃদ্ধ একাস্ত অসহায় অবস্থায় পতিত 
হইলেন, তখন আর তাঁহার মুখে বাক্য সরিল না; চক্ষেও জল ঝরিল না; মৃত 
পুজের নিকটে তিনি এমন স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া মনে 
হুইল, তাঁহার যেন কিছুই হয় নাই। আপনারাও হয় ত এমন ঘটনা অনেক 
দেখিয়াছেন, যেখানে শোকের আতিশয্যে লোকে কেবল তুষ্ণীস্তার অবলম্বন 
করে, বাক্যের দ্বারা কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, শোক, ক্ষোভ, 
বিষাদ ইত্যাদির গভীরতা যত অধিক হয়, বাহিরের প্রকাশ ০ 


- থাকে। ভবভূতি যথার্থই বলিয়াছেন যে 


“অনিৰ্ভিম্নগতীয়ত্বাদভতপু ঢষমবাথ: 7 
| পুটপাৰুপ্ৰতীকাশো রাসন্ত করণে রসঃ 1৮ - | 
ও বনি পুটপাক-পাত্রে থাকিয়া অন্তরে দাহমান হইয়াও' বাহিরে 

আপন অবস্থা প্রকাশ করে৷ না, [তেমনই রামও সীতাকে বনবাসিনী করিয়া 

অন্তরে সতত দগ্ধ হইতেছিলেন,' কিন্ত স্বাভাবিক গাস্তীর্্য নিবন্ধন বাহিরে 
তাহার প্রকাশ ছিল না। এখানে "শোকের গভীরতাও অত্যন্ত অধিক ছিল, 
সন্দেহ'নাই। ললনা-কুলের শিরোমণি সীতার স্তায়-সহবর্শিনিকে বিনা অপরাধে 
বনবাসিনী করিলে, কোন পতির মন অতিমাত্র ব্যথিত না হয়? রাম ত লোকা- 


০০৪০০ 5 - ক্ৰমণঃ। 


| শ্ীচন্রশেখর কর । 


১১৬ 


bd 


" সহযোগী সাহিত্য । 


Eo 
1! এমাৰ্সন-চরিত। 
কলিকাতায় গত ২৫শে মে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ মাহিত্যিক ও দার্শনিক এমার্সনের জম্মদিনোৎসব 
সম্পন্ন হইয়াছিল। এই! উৎমধ-সভাঁয় রাজধানীর অনেক আমেরিকাবাসী, উপস্থিত ছিলেন? 
এই সতার সভাপতি, আমেরিকার কন্দল জেনারাল, কর্ণেল মাইকেল এমারসন সম্বন্ধে একটি সুন্দর 
প্রযন্ধ পাঠ করেন। আমর! তাহার সারমঞ্চলন করিলাম । এ 

এক শত তিন ঘৎসর পূর্বে আমেরিকার বোষ্টন সহরে রাল্ফ, ওয়ানডে এমার্সন জন্মগ্রহণ 
করেন।। ১৮৮২ খৃষ্টান্দের ২শে এপ্রিল তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, 
তিন জনই ধর্মযাজক ছিলেন। ভাহার মাতাও এক জন মিষ্ঠানিরত! ধর্ম্পরায়ণ! রমণী.ছিলেন। : 
২৮২১ অব্দে'এমার্ম'ন মার্কিনের প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড হইতে সধ্যম শ্রেণীর খ্র্যাডুয়েট, , 
হইয়া বহিগ্ত হন। 'নৌলিক-চিন্তাযুক্ত নুতন তির ইংরাজী রচনার জন্তই তিনি এ :সৃময়ে” 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সাধারণ ভাবে ধরিতে গেলে তিনি তেমন তীক্ষবুদ্ধি ছাত্র ছিলেন ” 
না। াহার ঢুই ভাই তাহার অপেক্ষা বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু চিত্তাশক্তিতে এমার্সনের 
সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। উচ্চচিস্তা ও অভিনব পথে চিন্তা' করিধাঁর এমার্সনের অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল। এই অদ্বিতীয় চিন্তাশক্রিই এমার্স নের দীর্ঘ জীষনের হুন্দর বিশেষ) হার্ভাডের 
ধন্ু-বিদ্যালয়ে ধর্মনীতির -আদ্যোপাস্ত আলোচন! করিয়া তিনি কিছুদিন বর্সোপদেশকের কায 
করেন। একার্ধ্য তিনি সকষেরই প্রীতি ও' শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্ত ৃষট ধর্সের 
কতকগুলি অনুষ্ঠান সঘন্ধে তাহাদের সারের বাজকগণের সহিত তাহা সতের “অনৈকা 
হওয়াতে, তিনি অচিরে এই ধৰ্ম্মোপদেশকের পর পরিত্যাগ করেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি 
'শিক্ষকত। করেন।। হুন্দর উপায়ে জ্ঞানদানে ও ছাত্রগণের চ্িত্র-পাঠনে তাঁহার ধিশেব 
দক্ষত| ছিল। সে যাহ! হউক, তিনি,যক্তা ও প্রবন্ধ-লেখক রূপেই সমাক্‌ সিদ্ধি ও যূশোলাত 
করিয়াছিলেন । ভাহার শতিপূরণ সুন্দর বত তায় ও জ্ঞানগর্ত পরৰন্ধ-নালায় তিনি সমগ্ৰ মানব 
সমাজের অশেষ হিতদাধন করিয়া রিয়াছেন। 

এমাস'ন আকৃতিতে কিছু দীর্ঘ ও খু ছিলেন। বৃযন্ধন্ম না হওয়াতে তাহার ্রীব! এ 
দীর্ঘ দেখাইত। তাহার নীলাভ নয়ন তেজোময় ভাবযাযপ্রক ছিল, এবং তাঁহার বদনে 
জ্যোতির পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইত। বক্ত তাকালে তিনি কখনও ধীবে, কখনও বা ভ্রুতলয়ে বাক্যো 
চারণ করিতেন। কি তাহার গ্েতোক শব্দ যেমন হট, তাহার বাকযলেমী, তি ট 
দৌনৰ্ধ্য তেমনই মনোহর ছিল। jl ৃ 

এমার্মনের ছুই বিবাহ হইয়াছিল। সাহার মত আদর্শ স্বামীর ওণে; ভাহাঁদের' সংসার সু 








| 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। . সহযোগী-সাহিত্য । ১১৭ 


ছিল। সাহার জীবনের আদর্শ যেরূপ উচ্চ ছিল, সমাজে রমণীর ই? মান তিনি তদনুরূপ 
উচ্চেই স্থাপন করিয়! চলিতেন। 

:৮৩৩-খষ্টাবে আমেরিকার এই প্রসিদ্ধ মনশ্বী ইংলণ্ডে রি ইংলণ্ডে অবস্থান- 

তথাকার অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত ভাহার আলাপ হয়। তন্মধ্যে 'সহামমন্থী- 
কার্লাইলের সহিত তাহার আলাঁপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের এই, আলাপ বন্ধুত্বে 
পরিণত হয়, এবং এই বন্ধুর উত্তরকালে ক্রমে দৃঢ়তর হইবাছিল। চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া 
এই ছুই বন্ধুর মধ্যে যে পত্র-ব্যধহার চলিয়াছিল, তাহ! যেমন ,কবিত্বপূর্ণ, তেমনই জ্ঞানগর্ভ। 
তাঁহাদের এ মিলনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার! পরম্পর কতকট! বিরুদ্ধ প্রকৃতির 
লোক ছিলেন | এমার্দন সংসারের আলোর দিকটা দেখিতেন। কার্লাইল অনেক সময়েই 
সংসারের কালো দিকটা দেধিতেন। কিন্তু উনধিংশ শতাব্দীর মাধ্যন্দিন রেখায় এই আগে! 
. ও আঁধারের অপূর্ব যুগগল-মিলন হইয়াছিল। - আর এই যুগল-মিলনের ফলেই এমার্ম ন-প্রবর্িত 
আমেরিকার ভাব ও ভাষার স্রোত ইংলণ্ডে প্রবাহিত হইয়াছিল। | 

এমার্সন অদম্য উৎসাহ ও সাহসের আঁকর ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ‘যদি কোনও য্যক্তি 


. আপনাকে আপনার স্বাভাবিক সৎ সংস্কারের উপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তদনুমারে 


 কার্ধা করিতে থাকে, তাহ! হইলে, এই বিশাল পৃথিবীকে তাহার কাছে শেষে আসিতেই হইযে। 
₹ সহিফুতা,_-সহিকুতার প্রয়োজন। "সমস্ত সৎ সমস্ত মহৎ তোমার সঙ্গী কর। সাত্বনার অন্য " 
আপনার অনস্ত .জীবনের সুদূর বিকাশের আভাদের প্রতি লক্ষ্য কর। সংসারের নান! তত্ব-- 
নিরূপণ ও অনুসারে আপনার মত গঠন, এবং সেই মতের কুপ্রচার ধার! পৃথিবীর লোককে সেই 
. সত্য-তত্বে আনয়ন; এই তোমার জীবনের একমাত্র কাৰ্য্য ৷ 

এমার্সন মানবের আভ্যস্তরিক আপ্ত জ্ঞানালোকে বিশ্বাস করিতেন। ভিন খনিতে প্রত্যেক 
মানুষের আত্মাই.আধ্যাস্তিক ধিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিচারকর্ত।। আপনার বিবেকের সঙ্কেত ইতিহাস বা 
18575159557 “তাং হি সন্গেহপদেবু বস্তুযু 
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যে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এমার্সনের মনে আসিত, বো রুল রাজুর 
তৎক্ষণাৎ লিখিরা রাখিতেন। পরে আবস্তকমত এই ভাব-যীদগুলি লইয়া তাহার অমুল্য 
প্রযন্ধাদিয় স্ষ্টি করিতেন। যহপূর্ধ-রক্ষিত, উপকরণের য্যবহাব জন্ত এার্সনের কোনও' কোনও 
উপদেশ আদ্যোপাস্ত হুসপষ্টরূপে বুঝিতে কষ্ট হ়। ভীহার উপাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন 
যে, যাঁরা এমাস নের কথা সহজে বুঝিতে পারে না, তাহার! তাহার “মনোনীত শিষ্য’ হইবার 
অধিকারী নহে। ব্যাসকূটের কথা প্ররণ করিশ্না আমরা এ উপহাসে হাস্ত করিতে পারি। 

গ্দা-রচনার এমার্সন যেরূপ অদ্বিতীর সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কধিতা-রচনার তিনি তেমন ছিলেন 
ন! ! তিনি নিঙ্গেই নিজের স্বদ্ধে লিখিরাছেন যে, তিনি এক জন সামান্য -কবি মাত্র । তাঁহার 


" উৎকৃষ্ট কবিতা তাহার গদ্য-রচনায় আছে, ইহাই তিনি মনে করিতেন। ফল কথা, কালোয়াতী 


গান বা আলাপ বেসন সাধারণের ভাল লাগে না, এমা্ম নের কবিতাও তেমনই সাধারণের মনোরঞ্জন 
করিতে পারে না। তাঁহার কবিতা তববপূর্ণ ; তাহাতে কাব্যের মৌন্দর্য্য ও সাধুর্য্য ঘড় অল্প। 


১১৮ সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ) ইয় বা? 


ছয় বৎসর বরসের সময় মার্স নের পিতৃবিয়োগ হয়।, তাহাদের সংসার তেমন সচ্ছল ছিল ' ২ 
না। হার মাতা সশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও সহিষ ছিলেন। শিঞ্ু এমার্সনের শিক্ষায় ভার 
তিন জন রমণীর উপর পড়িয়াছিল। তাহার দাতা হার পিতৃমবম|, এবং আর এক মন শিক্ষিত 
মহিলা! এমার্সনের শিক্ষা ও চরিত্রের হুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহার পিতৃম্বদা সপ 
মহামুল্য শিক্ষা দিয়াছিলেন,-_“কুচ্ছ বিষয়কে সবণা করিযে-_তোমার লক্ষ্য উচ্চ করিবে__বাহা 
করিতে ভয় পাও, তাহাই করিযে;-উদ্দেপ্ত মহৎ হইলে চয়িত্রও মহৎ হইবে।' বাল্যকালে এমার্সন * 
যে শিক্ষা পাইয়াহিলেন, উত্তরকালে তিনি তদমুরপই গঠিত হইয়াছিলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ 
এতিছামিক ব্যাংজফটের সহিত রুধোপকধনচ্ছলে এমার্সন একদিন বলিয়াছিলেন, ‘এই ভিন জন 
রমণীই আমাকে মানুষ করিয়া দিরাছেন। আমাতে যাহা কিছু ভাল আছে--সামি যাহা কিছু 
তাল কাজ করিয়াছি, তাহার জন্ত এই তিন জন রমগীই বিশেষ প্রশংসার অধিকারিখী। তাহারা 
ৈশবকালেই জীবনে আমায় একটি উদ্দেষ্ত দেখাইয়া দেন, এবং উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে 
সংসারে কিছু হইবার ও কিছু করিবার, সৎপথে চালিত করিয়াছিলেন আমায় ধারণা, সংসায়ে 
ধা কিছু সর্বোৎকৃষ্ট, তাহি| রমণী হইতেই হইয়াছে! j li 

এমাসনি মনুব্যের দাসত-প্রথার তয়ঞ্ধর বিদ্বেষী ছিলেন। আমেরিকা হতে ফ্রীতদাস-পরখা 
নিৰ্ম্মলৰ করিবার, তিনি এক অন প্রধান নেত! ছিলেন। মাহ তাহার জীবমের সমস্ত উন্নতি 
বর্জন দি! আর এক জন 'মানুবের দাসত্ব করিবে,--ইহ! তাহার অসঙ্ক, ছিল । দেশের 
স্বীপুর্ষনির্ফিশেষে প্রত্যেক হ্াক্তিকে শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া, সকলকে লয়| এক শান্তিময় 
সামোর ভাযরাজাপঠনই 'ভাহার অভিপ্রেত ছিল। 4 
০০০০০০০০০০০ 


[ এমাসন-রচিত 8০80] [টা নামক “রাজা নানে মনে মোর জন্মেছে ধিন্ার, 
কবিতার অনুযাদ। ১৮৬৩ খৃষ্টান্ের ১লা  ধরাতলে রাজা আর নাহি আমি চাই। 


জানুয়ারী এই কবিতাটি প্রথম পঠিত হয়। ] দীন প্রজাগপ প্রতি ঘোর অত্যাচার : 
নিয়ত প্রভাত-মুখে শুনিবায়ে পাই ॥- 
1 রি 
li . = ৬ 
সিশ্কৃতটে সমাসীন সাধকের দল-_ ভেবেহ কি সজিয়াছি এই তৃমণ্ডল 
- মিশীখ-অন্বরগথে: নেত্র নিবোজিত। _. বুণক্ষেত্রমান্র, হ’তে শোণিতে রঞ্জিত ? 
- অলোক-আলোকে হাদি করিদ উপল মহাদহ্য হুর দস্থ্য যেথা দহ্যদল 


বাক্য এল বিধাতার গলভী- ঘোষিত ছর্বল দরিস্রে নিত্য করিবে দলিত ॥ 
', * ইহার অনুবাদ স্বত্র প্রকাশিত হইল Hl 


neath 


হোৰ, ১৩১৩। 


সি 


দুতশ্ৰেষ্ঠ মোর যেই-_ম্বাধীনত। নাম, 
নেতৃ-পদে তায়ে সবে করছ বরণ। 
নির্শিষে অরণ্য কাট’ অভিনঘ ধাম; 
গক্ষবলে করিবে সে সবারে রক্ষণ ॥ 
হেয় আবরণনুক্ত করি নযদেশ 
রাখিমু গোপনে বাহ পশ্চিমে নিভৃত; 


ভা ্কর যেমন করি কারুকাধ্য শেষ 
প্রতিমার আবরণ করে জপন্ত ॥ ' 


নেহার করঘদেশ পর্বতের কোলে, 
সাগরে ভুবায়ে পদ বিরাজে ভৃধর। 
রঞ্জিত উর্পার প্রায় মেধমাল। দোলে 
সমীরে চঞ্চল, যর সে অল্লি-শিখর ॥ 


সমগ্র সামগ্রী মোর করি? দিব ভাগ, 
ডেকে আন দীলজনে, ভ্রীভ্বাসে আর। 


তার! শুধু পাবে, ধারা করে অমন্যাগচ - 


অকিঞ্চনে দিষ আমি শাসনের ভার । 


চাহি না সঙ্গাস্তকুলসপ্ৰাত নায়কে, 
উচ্চবংশ ন! গণিব মহত্ব-বিচারে। 
কাঠুরে ধীধর, আর যতেক. কৃষকে 
গড়িধে নবীন রাজ্য মধ অধিকারে ॥ 


যাও বনে, বৃক্ষয়াজি কয়গে ছেদন; 
দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাগুলি যধাযধ কাটি'। 
বাও সবে বৃক্ষরাজি করিয়! কর্তন 
প্লচি' ছাও মোরে এক কামর বাটী॥ 


দেশের সমস্ত লোকে করিয়া আহ্বান 
একত্র করহ সেখ! নবীন-প্রধীণে। 
ডেকে আন, সাঠে বারা কাঁটিতেছে ধান, 
যে খাটায়,.বে ঝ। খাটে, ডাক দ্বীনহীনে ৫ 


বোষ্টন-মঙ্গল ৷ 


১১৯. 
সেইখানে সেই কাষ্িমগপ ভিতরে 
সধে মিলে নেতৃগণে করিবে বরণ । 
বিদ্যাধর্ম্ম বিচারাঁদি প্রতিশাথ! তরে 


২ ছিতকল্পে যে ঘা যে যা হঘে প্রয়োজন ॥ 


পারে কি না পারে দেখ সামান্য সে জনে 
স্থল জল ধধোচিত করিতে শাসন । 
পায়ে ফি না দেখ পারে অই প্রহগণে 
চলিতে মানিয়! বিধি স্তায়ের বন্ধন ! 


সাধিতে পরনের হিত করিবে যন, 
গরমেধা মহত্বের মহাপরিচয়। 
সেব তায়, প্রতিদানে অক্ষম যে জন, 


' স্কায়পধ হ'তে, দেখো, চাতি মাহি হয় ॥ 


ভেঙ্গে দিহু অধীমতা_ প্রতৃত্ব-ব্তন, 
খুলে দিনু দান সব বীধ! যে শিকলে। 
উত্শিমাল! সম মুক্ত ভমুক্‌ ভূতলে £ 


প্রতোক মানব হ'তে আমার বিধানে 
মঙ্গলের পূর্ণধারা বহিবে তাহার । 

যে ঘেদম- কার্য তার যেই পরিমাণে, 
ততটুকু দিতে পার আদেশ আমার ॥ 


যে বা চায় দাস-রূগে অপর জনারে, 
পরশ্রমে পরঘর্দ্মে লোটে যে সোহর। 
সে রাখে দাসের কাছে বাধা আপনারে 
বিষম ঘের দায়ে, অন্ত বংসর | 


মুক্ত কর দাসগণে; মুক্ত কর আজ ; 
এ হ’তেই জেনে! যুক্তি তোমাদের হষে। 
ধূলি হ'তে তুলি’ লও এ নর-সমাজ 
এ মুক্তি-বারতা যোষ উচ্চ তেরীরৰে ॥ 


ig 1 


১২৩ i সাহিত্য। . ১৭শ বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা 


| 


নিষ্রের মজা দাও অধিকারী জনে, . হৃষ্ণদার মত হোক্‌ ভার! ক্ষিপ্রগতি, 
মুত্র! দিয়ে ভর ধলি পলায় গলায়। . . বলবান্‌ হোক্‌ সবে খরাযত্তপারা ॥ 
কেবা অধিকারী ?--জেনো,্রীতদাসগণে 
প্ৰকৃত মালিক--টাকা তারা বেন পায় ॥ এ ছুটে পূর্ব! আর পি উত্তর! 
'। ॥_ দলবলে_আমে বধ! ঝটিকাতুষার॥ 
কৌগীন ঘুচায়ে সজ্জা! দাও, হে উত্তর! . "__ আসার বাহিত কাৰ্য্যে হও অগ্রসর | { 
মান দিয়ে অপমান ঢাক হে দক্ষিণ! না ধামে, না দমে কভু বাসনা আমার ॥ 
নিখেদ। | তোমার ওই সুবর্ণাশিধর | 
বাধীনতা-যেদী যেন হয় চিরদিন ॥ : . পর্ণ হৰে মোর ইচ্ছা, জোনে মনিশ্চিত, 
। কি আঁধার, কিবা দীপ্ত তপন-কিরপে'।, 
উঠ তবে--মুক্র হোক্‌ কুষকায় জাতি, . " আমার এ ভীম যন্র ছোটে চারিভিত . 
* আঁধায়েতে প্রণে দিন বহন তারা. নিল্রপথে চক্ষুম্মান্‌. ক্ষ্-পরশনে ॥ 
শ্ীধতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় । 
| | - 
টিলা উল | 


৮1 
1! 


: জিজ্ঞাস! |. 


আনি বাসনার চিতা হি দিয়া; 
রর দারিজ্য ক'রেছে দ্ধ সর্কান্ব আমার ; 
. তব খুঁজিতেছে নিত্য এই মুগ হিয়া 848. BE জী 
আনন্দ কনক-কণা ভন্ম মাঝে তার! . ০ ৪ 
. .বল্-দখ তরু সম শুদ্ধ এ জীবন, 2.০ 
পুষ্প-পর্ণ-কল-চ্ছায়া-রস-লেশ-হীন্, . ১7 টি 
সৃহিতেছি বঞ্ধাবাত, আতপ-দহন, . | 
তিলে তিনে মরিতেছি সারা নিশি দিন? ডি 
| কোন্‌ হি কুটায়েছি সৌরভে শোভাত্‌ ? bot 
| মুছিলাম কোন্‌ নেত্র তপ্ত অশ্র জল ?.. 
২, দ্বিতে চাই, 'নিতে চাই, হা অদৃষ্ট, হায়! 
- বার্থ আশা প্রেম দয়া--চির-নিঃসঘল ! - DR 
- এ জীবন নাঠা-পাশ মোহবদ্ধে ধরি, 
কেন কহ হে সুন্দর হরি! 
৪ | : রি 


শিবা [ 
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১২১ 


“দুটি বার আজি আমি করিয়াছি সান, 


তবুও এসেছি গন্ধে! তোমার সকাশে ; 
নিদাথের তীব্র রৌত্রে দাব-দন্ধ প্রাণ : 
মুঞ্জরি’ উঠুক দেবী | তোমার পরশে। 


মণি-দীপ্ত তোমার এ তরঙ্গ-আবাসে 
তরঙ্গের উপাধানে করিয়া! শয়ন, 
অপূর্ব উচ্ছাসে চক্ষু যুদে মুদে আসে; 


| 


জলের তরল শবে বিহ্বল জীবন! . 


সুখের এ বিহ্বলতা ; হর-জটা মাঝে 
তবানী-্রকুটী-ভঙ্গী উপহাস করি, 
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে তুমি মা শঙ্করী ! 
করিতে বিহার যথা! উলঙ্গিনী-সাজে, 
কিংবা বথা হর-ভালে হাসি’ নবশশী 


চাহিত অবাক হয়ে, হে হর-র্ূপসী { i 


‘{ নিদাঘে স্নান! .. 
এই বাঁধাঘাট, এই সরসীর জল, 
এই কুলে কূলে আহা প্রদোষ বিহানে 


হুড়াহুড়ি ; অশ্বখের তল ; . - 


গ্রাম্যদেবতার পুজা ভরুর বিতানে! - 


সোপানের নিয়ে এই শৈবালের দল-.- 


উছলে পিছলে কেহ পড়ে যায় যদি- 


এই বাৰা-রূ্ে উচ্চ পরিহাস ছল, . 


হি 


“আয় সই জনে নাম্‌” মধুর ভারতী .. 


এয়ো ও বিধবা মিলি’ সলিলে ভূবিয়া/ - 


আনন্দে মগন হয়ে উঠিতে না চায় .. 


iE সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, হয সংখ্যা | 
বালক বালিকা জলে ছুটিয়া বেড়ায় ! 
এই. সুশীতল চিত্র হেরিয়া হেরিয়া, 


৷". ফোয়ারা । 
উদ্যানের মালী কোথা ?_ ধারে আসিয়া, 
খুলে দিক্‌ একয়ার জনের ফোয়ারা," 
কি'বিচিত্র { দেখ দেখ !.পরীংযুখ দিয়া 
ছুটিছে তরল গি্ধ আলোকের ধারা! চি 
শত, ইন্ধন মেন স্থজিয়া স্ৃতিয়, - রি” 
রা করে ভোজবাজী ; কুসুমে পল্পরে- - 4 
ঘীর্ণ শল শু প্রাণ উঠিল জারিয়া I 
অপর নুপুর ওই বাজিছে সুররে 
শুন প্রন রান পাতি? ; নদী-কন্কাগণ - 
কেহ নাচে, কেহ গায় ; ; মধুৱ এনে, - 
: সেতারে আঘাত পড়ে? কেহ মারে মাঝে 
গন্ধৰ্ব সথারে করে সলাজে চুম্বন ! 
'আতুর হয়েছে প্রাণ ? তৃষা কর দূর, 
ls LAE SBS 


উতত-পশ্চিমাঞ্চে স্ীধি। 
মেঘদুতে পড়িয়াছি, চোর মেধ আসি” 
(বাতায়ন দিয়া পশি’ দেয়ালের গায়ে 
চিত্রপটে দেয় দুষ্ট কলঙ্ক যাখায়ে! : রং 
চঁনতি চোরের যত না এক রাশি” 
ছফেনতুল্য এই শধ্যাটি আমার, ' 
করে দিল মসীতুল্য) প্রিয়ার দশনে : বি 
লাগাইয়া দিল মিশি) সযত্বে বামার 
শন লাগাযে দিল খঞন-নয়নে। রি * 


~d 


” 


ভ্লৈষ্ট, ১৩১৩ । নাসির সস, রে 4 র্দলোচনা b ১২৩ 


LY ES OEE সং 
/ . নিবিড় কৃষ্ণ কলপে করিল রঞ্জিত ! LE 

j be 
ভাঙ, খেয়ে দুরোয়াদ, ভোলানাথ সাজি 
ছিল বসি’; “মসত্‌? হয়ে আরস্তিল সীত, 
“্ুন্দর চুনরী- হরি হরি বহি'য়া 
ভরি পিচ্‌কারী হরি হোরী. মচায়া 1” 

শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন। 


৬৪০ 
পিস 
কও ৰ্‌ 





প্রবাসী । বৈশাখ। হীতৃত অপর্বচ্জ দত্ত “জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি” প্রবন্ধে সঙ্জেপে এই/ 
সাময়িক প্রশ্ের আলোচনা করিয়াছে । তাহার মতে,_“নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছা সংবত করিয়া 

মন স্বার্থ ও জাতীয় আদর্শের উদদেস্ত জীবনকে বৃত্ত ও পরিচালিত করিতে শিক্ষণ দেওয়াই 

প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা/ আর, “আমাদের এখন “গুরুকুল-বিদ্যারয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে। 
ফি আয খোর কুন ডি শের জাতির কাব জলের অৱ উর খা বারা 
ধরণ বিধ্যালয় স্থাপন করিয়া দশ জনকে পরম্পরের ইচ্ছা ও রুচির সমাদির করিতে ও পরম্পরের 
সহিত মিলিয়| বাস করিতে, চলিতে ফিরিতে ও কাধ্য করিতে দিতে গারিলেই জাতীয় শিক্ষার 
ভিত্তি স্থাপিত হইবে। খনন বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একত্র থাকিতে হইবে। 
আহারে, বিহারে, শিক্ষায়, কার্যে, সর্বত্র শিক্ষকের আদর্শ গ্রহণ শিক্ষার যূল অঙ্স। কেবল 
কর্থ৷ শুনিয়া ও বই পড়ি! ফার্ষা শিক্ষা হয় না, তাহাতে কেবল কথা শিক্ষা! হয় মাত্র । -কেবল 
কথা দ্বারা! যেমন জাতীয়তা জঙ্মীয় না, তেমনই কোনও বিদ্যাই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
গারে না। ভাবের ক্ষরণ ভিন্ন শিক্ষার অন্ত যে কোন উদ্দেস্তই অফিঞ্চিৎকর, এবং জাতীয় 
শিক্ষা দান করিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়! সম্পাদনই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদে হইবে। 
এই উদ্দেশ্যের সফলতা গ্রন্থ কিংবা ভাষাপেক্ষা শিক্ষকেতে অধিক বর্তে। তাই শিক্ষকের 
দই এই শিক্ষার প্রথম সোপান। ইহাও দেখা যায় যে, বালকরিগের প্রধস জীবনের 
ক্ষরণ. খেলাতে ; এ কারণ জাতীয় শিক্ষার মূলে জাতীয় খেলার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন! দশের 
রবের সহিত নিজের স্বার্থের সংমিশ্রণ ও নিজের বাক্তিশগত ইচ্ছাকে সংযত করিতে শিক্ষা, 
প্রথমেই খেলাস্থলে খটে। দ্বশে মিলির. বিনা দ্বন্বে খেলিতে শিক্ষা কর! জাতীয় শিক্ষার 

পক্ষে বিশেষ অনুকূল ।” "গুরুকুল-বিদালয়' ও ‘জাতীয় বোর্ডিং ক্ুলে' প্রভেদ নাই। "বকর 
নাম ভাজ! চাল, ভার নাম মুড়ি--লেখক তাহ! ভুলিয়া গিরাছেন। 'বোডিং দলকে জাতীর 


৮ 


ন্ট 
Ld) 


Is 


১২৪ Ts বা 'সাহিত্য। :. শবর্ক হয় সংখা । 


িক্ষার্ণযে পরিণত করিতে হইলে, ব্মচর্নূলক প্রাচীন শিকষাগদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ও অনুসরণ 


বনিপরিহাধ্য! হোলপুরে শ্রদ্ধান্পদ রবীন বাবু ও হরিহারে আর্ধাসমাজ সেই পুরাতন) ' 
পল্মতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। -আর ছাত্রগণের একত্রবাস জাতীয় শিক্ষার 
অনুকূল ও জাতীর-ভাববিফাশের উত্তরসাধক -বটে, ; কিন্তু, জাতীর়তার উদ্দীপক ভাবের 
অনুশীলন ও নিরিধ্যাসনই [জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র প্রযুত নগেন্রচন্র সোমের “কৃবিকর্ ও 
“একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিল্পবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা” নামক প্রবন্ধদ্বর হুলিখিত, 
সমরোপবেনী ও আলোচনার যোগ্য । প্রীঘুত নির্শ্মলচন্দ মল্লিকের “'পরলোকগত ডাক্তার 
হেসচন্র সেন” উল্লেখযোগ্য। হীযুত ভ্ঞানেন্রমোহন দাস “ভারতেতিহাসের. একখানি বিস্মৃত 
পৃষ্ঠাপ্য বেগম সমরুর বিচিত্র চরিত্রের সঙ্জিপ্ত পরিচয় লিপিষদ্ধ করিয়াছেন। নামটি 
ষেম্ূন ইংরাজীর বোকা গন্যে ভোরপুর, প্রবন্ধটি সেদ্রপ নহে; সুখপাঠ্য। আচার্য্য 
পীধৃত প্রফুললচন্স রায়, শরীযুত নিধারণচন্্র ভট্টাচার্য্য -ও জু ডাজার সতীশচন্র 
বন্দোপাধ্যায়, , এই তিন্‌; জম মনীষী স্বাক্ষর করিয়া " “্বশ্রদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা 
নামক প্রবন্ধে বে গরাস্: দত্াছন, সে উপদেশ বদি বঙ্গদেশের সর্বত্র অনুসৃত না হয়; 
হা হইলে দেশের দুর্ভান্ট মনে করিব, ইহারা বাঙ্গালীকে মুক্তির পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন।. গ্রীধূত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, “ঘলবান জামাতা” নামক ক্ষুদ্র গল্পটি 
অতি সুন্দর । আখ্যানবন্ত মনোহর ও হান্ত। রসের কিরণে সমুজ্জল। বহ দিন অর 
'_ এমন মনোরম গল্প পড়ি নাই। প্রত জগদানন্দ রায় “মহাপ্রল় ও প্রাচীন ভবিষ্যৎ 
প্রবন্ধে পৃথিবীর ধ্বমেনসৃম্ভাবন| আছে কি না, সে সন্বন্ধে প্রাচীন শান্তীয় প্রলয় ও 
ইংরাম জ্যোতিষী গোরের গণনার তুলনায় সমালোচনা, করিয়াছেন। পাঠকগণ নিয়! আসন্ত. 
" হইবেন, জগদানন্দ বাযু বলিতেছেন, “গোর সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে 
হয়, ' আগামী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে পুরাণোক্ত প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস হইবার কোনই 
মন্তাবনা নাই” আহা! বিখানই করুন,-এমন 'খোস্‌ খবরে" কি অ্বিঘাস করিতে আছে? 
জগদানচদ বাধুঘ মুখে ফুলচ্ন্দন পড়,ক ! চৌদ্দ বৎসরের মধ্ো;, পৃথিবী অক্ষতর্জেহে সৌরমণ্ডল 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে,/আমর!, অস্ত লোকে নিয়া পড়িতে পারিব। চৌদ্দ বৎণর নিয়া 
বড়, অল্প নয়। -ক্রীর্র্ত দেবেন্্রনাথ দিন তথাত ছিত নিতু এত বু 
কবিতাটি রর প্বভারসিদ্ধ কবিত্বের জমতে বঞ্চিত 
1. বৈশাখ। প্বেদাস্ত-বিচার”__দশষ প্রস্তাব ছুরহ দার্শনিক বিচার" 
ফিনতর্কের ও গবেষণার প্রবাহ” বিশেষজ্ঞের অধিগম্য। এখনও চলিতেছে | “ক্রমবিকাশ-_জন্মাঘর” 
প্রবন্ধের কতটুকু ক্রম-বিকাশ, কতটুকু জন্মাস্তর,_কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকু দর্শন, এবং প্রবদ্ধের 
মূল প্রতিপাদ্য কি, ভাহা বুঝিতে পারিলাষ না। 'খিরাট বেদান্ত-বিচারের পর আবার 
“উন্নতি-বিচার” দেখিয়া)/একটু ভর হয়। উপাসনা দাসিকপজ ;-ইংরেদের আদালত নয়, 
জমীদারী কাছারী নয়, পঞ্চায়েতের সজলিন নয়, তৰে এক সংখ্যার এক নিশ্বাসে এত 
সামলার বিচার কেন? একট! শেষ করিয়া আর একটা ধরিজে তবু নিশ্বাস ফেলিঘার 
অবকাশ পাওয়া বায়।।! “সোনার বাঙ্গল৷ জাগিবে কি?” উপাদের প্রবদ্ধ। লেখক 
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ইতিহাসের আলোকে বাললাব ভবিষ্যৎ ভগ্যলিপি গাঁঠ করিষাছেন, এবং সহায় চিকিৎসকের 
প্যায় মুমূৰ্যু বাঙ্গলার মানবকদিগকে আশা ও আশ্বাসের সঞ্জীবনী ধায় প্রবুদ্ধ করিধাছেন। 
তাহার সোনার স্বপ্ন সফল হউক | “সূর্য্য ইঞ্লিনিযার” নামক ক্ষুত্র প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য । 
অবস্তী বর্ম্মার রাজ্রস্কালে সূর্য্য নামক এক জন শিল্পিশ্রে্ঠ জলগ্রাবন হইতে কাশ্মীর 
রাজ্য রক্ষা করেন। আমর! হ্যা শিল্পীর; ধিচিত্রে কাহিনী উদ্ধত করিতেছি।--“কাশ্মীর 
রাজা বহু নদী ও হুদ্ে পূর্ণ, উহা কোন কালেই খুব উর্বর দেশ বলিব প্রসিদ্ধি লাভ 
করিতে পারে নাই । মহারাজ ললিতাদিতোর সময় জলনিঃসরপের বিশেষ বাবস্থা, হওয়াতে 
কাশ্মীরের কতক স্থান কথক্চিৎ উর্ধ্বরতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী নৃপতিবর্গ ভূমির উৎকর্ষস!ধনে 
তোন মনোযোগ প্রদান করেন নাই, সুতরাং ক্রমাগত বস্তার জল অপ্রতিকুদ্বগতিতে সমস্ত 
দেশ প্লাবিত কবিতে থাকে, কলে কাশ্মীর দুর্ভিক্ষের উৎপাতে জনমানবশন্ধ হইবার মতন হইয়1 
ধাষ। প্রতি খাড়ি (১* মণ ১২ সের) ধাল্তেক মূল্য ১০৫০ দীনার হইয়া ভাঁড়াইল। সমুয্য 
- ও গৃহপালিত পণ্ুগণের যেরূপ অবস্থা! হইল, তাহা বর্ণন করা যায় নাঁ। চগ্ডালগৃহে পালিত 
র্যা এই সময় ' রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করেন যে, তিনি এই দেশময় দুর্ভিক্ষ ও 
জলল্লীবন হইতে প্রকৃতিপুঞ্পকে রক্ষা! করিতে পারেন--যদি রাজা তাহাকে অজশ্র ধন প্রদান 
করেন। রাজসন্তা উপহাসের অ্টহান্ডে মুখরিত হইয়া উঠিল, * *. * সুর্যের প্রতিভা- 
দীপ চক্ষু ও কথা বলিধার ভঙ্গীতে অবস্তী বর্শ্বার মনে ন্মন্তরূপ ধারণ! হইল, তিনি এই 
চণ্ডালযুবকের জগ্ত রাজ্রকোষ সুক্ত কবিষা দিলেন। হৃর্ধ্য বিতত্তা নদীর তীরস্থিত নম্দক গ্রামে 
উপস্থিত কইলেন । এই পল্লী জলমগ্ন ছিল, সেই জলপ্লাবিত স্থানে উন্মত্তের স্যার সুর্ম্য খলিষা-পূর্ণ 
_ এন নিক্ষেপ করিতে লাগিষেন,_এই সংবাদ পাইয়| মন্ত্রীর দল রাজার কাছে কূর্যাকে উপহাস 
'___ | অনেক কথ! বল্লিলেন,_রাজা আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া ফলাফল জানিতে 
উৎসুক রহিলেন। জলপ্লাবিত রক্ষোদয় নগরেও সূর্ধা এই ভাবে জল-নিয়ে দীমা্গ-বৃষ্ করিতে 
লাগিলেন। * * * এই স্থানে ছুই দিকের পাহাড় হইতে বড় বড় প্রস্তর ধসিয়া পঢড়িধ! 
বিভ্ন্তার গতিরোধ করিয়াছিল, বিতত্তার জল এই অন্ত চারি পার্থর পল্লীপুলি গ্রাস করিষা 
ফেলিয়াছিল। অলনিক্ষিপ্ত দীনার কুড়াইবার শোনে শত শত লোক ডুব মারিয়া প্রস্তর সরাইয়! 
ফেলিতে লাগিল,__অসংখ্য লোকের প্রাণাস্ত চেষ্টার দেই প্রস্তরসমূহ স্থানচ্যুত হইব গেল ও 
বিতত্তার দ্রল বন্ধনমুক্ত হৃইয! বহির্গত হইল। জল নিঃশেষ হওয! মাত্র সুর্ষা বিতগ্তায় মুখে 
৭ দিনের মধো একটি! প্রস্তরবীধ প্রন্তত করিলেন, এবং নদীর নিমতল হইতে আবজ্জনা পরিষ্কাব 
ফকরিষা বাধট ভাঙ্গির। ফেলিলেন। তখন নদী পুনরায় যেন নবজীবন লাভ “করিয়া লাগরসঙ্গমে' 
ছুটিল, এবং * * * জলমগ্র দেশ যেন সহসা জল হইতে গাত্রোখান করিয়া স্রানাস্তে 
অঙগনার ম্যায় ধীরে ধীরে শস্তের শ্তাঙাঞ্চলধানিতে অঙ্গ জড়াইয়া ফেলিল। অপর যে 
সকল স্থানে বিতস্তার গতি প্রভিকন্ধ হইয়াছিল, সুর্য্য সেই- সেই স্থানে খাল কাটিব! 
প্রবাহ যুক্ত করিয়া দ্বিলেন। . এইরূপ বহুসংখ্যক খাল তাহার আদেশে কর্তিত হইয়াছিল। 
নাম দিকে সিন্ধু ও দক্ষিণে বিতত্তা প্রবাহিত ছিল; হুর্যা এই দুই প্রবাহকে বন্য ধ'মী নামক 
মানে মস্সিলিত কবিষা! দিধাঁছিলেন। কাশ্মীরের ইভিহাসলেখক কহ্মণ পিতের সময় দ্বাদশ 


: ৬ 
১২৬ | us . সাহিত্য. ৭ ১৭প বর্ষ, হয় সংখা|। 


শতাব্দীতে এই সম ধিদাসান ছিল! »কুর্ঘয তরিগ্রাম হইতে সিক্ষুনদের প্রবাহ ফিরাইয! আনিয়া 
বিতস্তার'সঙ্গে মিলাইয়! দিয়াহিলেন, এই কার্য কি প্রকার চুঝুহ ও বিরাট ছিল, তাহা He 
শেষ করা যায় না,--পূর্য্ব প্রবাহ যে দিকে ছিল, কহলণ পণ্ডিত তাহার চিন্ধ দেখিয় 
টক করিতে পার ছিলেন গাছের নিযে নৌকা খবীধিবার ঘড়ির চিক উদ প্রসিদ্ধ 
ইতিহাসিকের সময়ও বিদ্যমান ছিল। হ্য্য মহাগন্ম হ্রদের জলের, প্রবাহ, রুদ্ধ করিরার অস্ত 
৫৬ মাইল ব্যাপক একটি প্রস্তর-বাধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং এই হ্রদের সমে বিতত্তাকে 
জনিয়া মিশাইঘ়।ছিলেন।”| লেখক ভাষা-বিনামে বড় অনাব্ধান |. 'চণ্ডাল-বুযকের জন্ত 
রাজকো মুক্ত করিয়া দিলেন’ ও ‘খাল কর্ধিত হইয়াছিন' ও ‘ভুব- মারিয়া’ প্রভৃতি বাঙ্গালা 
ভাষার 'মইয়ের বউয়ের যেন ফুল’ও নয় | যিনি কলমের ধোঁচায় খাল “কর্ষন' করিতে পারেন, 
তিনি বোধ হয় কালিদাস, গাছের ডালে বসিয়! নিজের আশ্রায়-শাখাও অন্লানব্দনে “নন” 
'করিতে পারেন আচার্য্য যে মাসিকের সম্পাদক, সে মাসিকে ভাষার 
প্রমনতর শ্রাদ্ধ শেঁভা পায় না। পনাতৃতপ্ত :. নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষত্ব, নাই। বন. 
" নুতন কিছু বলিবায় নাই, িন লেখক ইতিহাসের সমাধিক্ষেত্ৰ হইতে মাতৃগুপ্তের, জীর্ণ কঙ্কাল 
উত্থাত করিভ্রেন.কেন ? “হবে কি?” কবিতায় কোনও বিশেষত্ব আই। কিন্তু কবির এই 
আকন্িক প্রশ্নের উত্তর অভি সহন, ছাই আর ভাস বিহারীলালের ভাষা একটু ফ্রাই! 
কৰিও পালটা জবাব দিতে পারেন,_কি হইবে, বলিতে পারি না,কিন্তু ; , ২... / 
‘তবুও লিখিতে হবে, -, 
কি লয়ে পরাণ রবে? 

ক্কাদিয়ে ‘মাসিক’ পানে চাহি বারে বার 1 - রি . 
| ‘বৈশাখ “মাইকেল মধুসুদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্রে” আমরা সাপ্রহে পাঠ 
করিয়াছি । বাতা ভাষ[মন্বদ্ধে মহাকবি মধুহ্দন রাজনায়ারধ বাবুকে লিখিযাছিনেন; “যান্ত: 
বিক আমারের : ভাষা কষ আলফাএরীর সহিত আমিও না বলিয়া খাফিতে পরিডেছিনা-_ 
“আমাদের দেৰভ[ব! রু্নতির সহিত পু্তার পথে চলিয়াছে, এবং ইহার বৰহুকালের নিজ্জাব 
অসাড় অবস্থাও' পরিত্যাগ করিতে প্রন হইয়াছে ।” মেখনাদবধের - দ্বিতীয় সর্গ সম্বন্ধে 
, আাইকেল লিখিয়াছিলেন,:“তুমি ত কবি হোমারের কাবা পাঠ করিয়াছ; এটা. পড়িলে নিশ্চয়ই 
" ইলিয়াডের চতুর্দশ টি মনে গড়িবে। আসি বলিতে কুষ্ঠিত মহি যে, আমি ইচ্ছাপূর্ববকই 
ইহার অনুকরণ করিস্াছি বে অংশে আইডাঁ পিরিতে জুনো ভুপিটায়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন, সেই অংশের || আশাকরি, আখ্যানটিকে ধত দূর সম্ভব হিন্ুভাবে গঠিত করিতে 
সমর্থ ক্ইয়াছি ; আমি তোমায় কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখিতে চাই না; ভুমি যেন মনে 
করিও না, আমি অত্যন্ত দহস্কারী_আমি সুক্তক্ে বগিতেছি ঘে, আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস 
করি যে, মেঘনাদ কাযাটি| ক্রমশঃ একটি দিব্য উচচশ্রেণীর গ্রন্থরপে দীড়াইবে। আমার ত সনে 
হয়, ইহার ছন্দে বেশী মাধুর্য আছে ও কবি তার্জিজের ধরপে লেখা । ইহার ভাষাও সরল 
ও কোমল, ইহার পূর্বের কাবাটি একটু বরং কর্কশ ছিল, এবং বোধ হয় মেই কর্কশ ভাবটুকু 
ইহার মধ্যে তুমি দেখিতে পাইবে লা॥ অমিত্রক্ষর্‌ ছন্দ সন্বস্থে উত্ভাবক লিখিয়া িত্বাছেন,__ 


| 


॥ 


বন্যা, ১৩১০1 মানিক সাহিত্য সমালোচনা । ১২৭ 


তিলোত্রষার বেশ কাটতী হইতেছে, প্রথম সংস্করণটি প্রায় নি:শেষ হইয়া গিয়াছে । এমন 

/কি, প্রাচীন পগৌড়া পণ্ডিতগপকেও প্রকৃত পথে আসিতে হইতেছে, এবং নোসপ্রকাশ যে রকম 
ভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছে, তাহা বরঞ্চ উৎসাহ্জনক। অমিক্াক্ষর হন্দের এখন 

খুবই চলন। বৃদ্ধ রণজিৎ সিং ভারতবর্ষের মানচিত্রদৃষ্টে বেমন বলিতেন,-- “নব লাল হো যাএগা?, 

আমিও তেমনি বলিতেছি, ‘নয অমিয্রাক্ষর হোঁ যাএগা। ' গত রজনীতে রঙ্গলালের সঙ্গে ছন্দ 

সন্বদ্ধে--বিশেষতঃ অমিত্রক্ষর ছন্ম লইর! আসার অনেক কথা হইয়াছিল । তিনি বলেন, 

‘অসিত্রাক্ষর ছন্দ যে সকলের উৎকৃষ্ট ছন্দ, তাহা আসি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমার মতে, 

যাহার! কেবল ইংরাজী কবিতা পাঠ কর্নিয়া থাকেন, তাহার! বাতীত আর কেহ এখন কিছুকাল 

ইহার সমাদর করিবেন না? আমি ঈষৎ হাসিলাম, এবং বলিলাম, ক্ষতি নাই] আমি 

» এ বিষয়ে একটুও গ্রাহ্য করি না যে, ইহা! কোন্‌ সময়ে সাঁধারপো আদৃত হইবে, বদ্ধি আমি 
‘কেবল জানিতে পারি যে, ইহ! ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে লোকপ্রি় হইবেই’।” কি অট্ল 
'হিশ্নাস ! আত্মক্ষসতায় ও ভবিষ্যতের ওণপ্রাহিতায় এতট| নির্ভর না থাকিলে মাইকেল ‘চাদিনী'র 
"স্তোত্ৰ লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন্‌; মহাকাষ্য লিখিতে পারিতেন না। সহাপ্রাণ না হইলে 

মহাকবি হয় না। ক্ররতালিই যাহাদের কবি-জীবনের চরস পুরস্কার, মোসাহেবের মোলায়েম 

প্রশংসাই বীহাদের কাব্য ও কবিতার এক্ষমান্র উপজ্গীবিকা, বর্তমানই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল । 

মাইকেল ও ভবভূতির মত মহাপ্রাণ মহাকনিরাই বর্তমানের দাসীষ্ক ও অনাদর তুচ্ছ 

করিয়া সমুজ্বল ভবিষ্যতের আশায় বলিতে পারেন,--«কালোহ্যং নিরবধি ধিপুলা চ পৃথ্বী ৷” 

সাহারা! বর্তমান রুচির অনুগামী, সাধারণের হন্দনুবর্তনে শশব্যন্ত, করতাঙগির ক্রীতদাস, তাহারা 
কবি নহেন,_ভাঁড়। এই সময়ে মাইকেল কুফকুমারী নাটক লিখিতেছিলেন । মাইকেল প্রিয় 

বন্ধুকে জিঞাসা কয়িতেছেন,--“বন্ধুবর, আমি কতবার মনে করি, তোমায় জিজ্ঞানা করিব, 

আমাদের লাটকগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখ! তোমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত কি না? যখন 

মনে করি রে, বাধ্য হুইয়া আমার গদ্যে লিখিতে হইতেছে, তপন বাস্তবিকই আমার 

ইৎকম্প উপস্থিত হয় । আর- উপায়ই বা কি? “আমি চেষ্টা-রিত্বাও কাহাকেন্র রাজী 

করাইতে পারি নাই যে, এক অংশও ফৰিতায় অভিনয় করে। আমি চাই: বে তুমি 

অকাট্য বুক্তির দ্বারা আমাকে ভালন্ূপ বুঝাইয়। দাও যে, নাটকের ভাবাই হইতেছে 

“পদ্য, তাহা হইলে আমি মনের মধ্যে একটু শান্তি পাই।” আজ মাইকেল থাকিলে ৰজিক্েন, 
“তে হি নো! দিবস! প্রতাঃ'। ছন্দে অভিনয় করিবার লোক ভুটিত না, আর এখন ছন্দ 

নহিলে হয় না! চন্দ এখন গদ্যের গীঠে জিন কসিয়া রঙ্গমঞ্চে ঘোড়দৌড় করিতেছে। 

প্রত্যহ রঙ্গালরে' অসিত্রাক্ষরের 'আদ্যশ্রান্ধ,_তিলকাঞ্চন নয়, সত্যই বুষোৎসর্গ 1 

আর তখন এক গণ্ডব জল দিবার লোক ছিল না! অমিত্রাক্ষরের বর্তমান বংশবৃদ্ধি দেখিলে 

| মাইকেল রোমাঞ্চিত হইতেন, তাহা, আমরা হলপ্‌ করিয়া বলিতে পারি। প্রীযুত 
বি ঠাকুরের প্রস্তুত “লুচি-তয়কারী” চমৎকার ! লুচি পিষ্টক-জাতীয়। লুচি হঠাৎ 
নবাবের মত একেলে, আধুনিক, ‘আঙ্গল ফুলিয়া কলাগাছ’ নহে। বনিয়াদী। এত পুরাতন 

বংশ কোনও দেশের, কোনও জাতির কোনও খাব্য দাবী করিতে পারি না। খতেত্র . 


॥ 


Kf ‘Le 


1 ' রি 
১২৮, সাহিত্য "১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । : 


বাবু বলিতেছেন, খেদের তৃতীয় অষ্টকে, ভৃতীয় অধ্যারে, ৫২ সুজ, “অপুপে'র অর্থাত: 


'পিষ্টকের উল্লেখ আছে-ছে ইল্্র! ভৃষ্টযব-যুগ্ত। দধি-মিশ্রিত-নভু-বুজ, পিষ্টক-ুক্ত ও; 


উক্থ-বিশিষ্ট হব্য আমাদের] প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর।, -পিষ্টক ঘুচির্‌ পূর্ববপিতাসহ শুনিয়! 
হাসিবার বা সন্দেহ করিবার ।কারণ নাই। পরবর্তী যুগে মহর্ষি গৌভিল, পৃহহতে ‘অপুপে'র 
অীধনচরিত লিখিরা গিয়াছেন। করতলপ্রনাণ অসুপগুলি হৃতে সম্তলিত করিবার' বাবস্থা 
ছিল। সুতরাং প্রতিপন্ন $ুইতেছে,_লুচির বংশগৌরব অতুলনীর়। হে অধগওনগওলাকার 
চিরস্ম্রর লুচি! বাঙ্গালী তোমার, চির তোমার সহিমার চিরমুক্ধ তোমার কল্যাণে 
কণ্ঠাগত প্রাণ বাঙ্গালীর একতা এখনও বৈকুঠলভি করে নাই,_এখনও তোমার খাতিরে 

সুরেন্দ্র বাবু ও বিপিন পাল এক পাড়ায় এক বাড়ীতে সিলিত হইতে পারেন, ‘অন্তে পরে, কা 
কথা!" -জ্ীমতী' শোভনাস্থদরী দেবী “শাপতরষ্টা দেরকম্য” মামক জয়পুরী গল্পটি মন্দ 
নহে ধৃত হিতেন্নাধ ঠাকুরের “রাগ ও ছবি” উপাদেয় -সন্দর্ত। 

‘অঙ্কুর । শা বা দন শাহের রাও ঘন আলোচনার অধিকারী, 
তাহারা জ্রীধুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর *ধর্দ-বিজ্ঞান'। ও সম্পাদকের “বাঙ্গালা ভাষায় অধৈতবাদ- 
খগনে” তৃপ্ত হইতে পারেন! একর্টিও সাধারণের সহজবোধ্য নহে। ঞযুত জলধর সেনের, 


i 


পারে, কিন্তু পাঠক-সম্্রঘায়ের প্রতি তাহাদের কাহারও কর্ণার বিদ্ছু নাই ! শ্রযুত ব্রজনুন্মর' - 


সান্যাল "থম্মপদে”র সমালোচনা করিয়াছেন ॥ কামার. লাানপহশর হে 
পালি ভাষ বি ৃ 

| “মহাকবি মসলেহ উদ্দীন সাদী”. সণ । “রেসালা হাই 
এয নে ইয়ক্জান বা ও উপন্যাস” উল্লেখবোগ্য ।__“এই গ্রস্থধানি ম্পেনদেশীয় 
জনৈক,মুসমমান দার্শনিক; পণ্ডিত এব্নে তোফায়েল কর্তৃক লিখিত। ইহ! ইউরোপের বিভিন্ন 
ভাবায় অনেকবার অনুদিত ইইয়াছে।' ' প্রীযুত মোহাম্মদ কে চাদ ইংরাজী অমুবাদ হইতে এই 
প্দার্শন্কি উপন্যাস” ভাষান্তরিত করিতেছেন । “বাঙ্গালার মুসলমান লেখক-সম্প্রদায়ে কি 
এমন কেহ নাই,--ধিনি হুল হইতে মাতৃভাষায় -এই কেতাবের অমুবাদ করিতে গানঃ 
অহযাদেদ স্বাদ তবিলে পরাগ উপিরা বার 


r 


ro | টু ০০৪ সাহিত্য, ১৭শ বৰ্ষ, শম সংখ্য । | 
8৫ ভারতচন্দ্র। 
পপ 


প্রতিহিংসা । রর 


উনি বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ, তিনি প্রতিহিংসাপবৰণ, হইয়া 
বরণ্ধমানকে “বিগ্যাসুন্দরে’ বর্ণিত ঘটনার সংঘটন-স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 
“ ভারতচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, 'বৰ্্ধমানরাজ- .. 
পরিবারের কোপানলে তাহার পিতার ধনসম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছিল; পরে 
তিনিও বর্ধমান বাজদরবারের নির্দেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই ' 
ঘটনাঘয়ের উপর নির্ভর করিয়া এক জন লেখক স্থির করিয়াছেন, - িদ্তাস্ুন্দরেঃ 
ভারতচন্ত্র বর্ধমান-রাজপরিবারের যশে কলঙ্ককালিমা-লেপনের প্রয়াস পাইয়া. 
চন । বর্ধমান-রাজপরিবাঁরের সহিত তাহার বিবাদ, তাঁহাকে সে কার্ষ্যে 
উত্তেজিত করিয়াছিল । জার্মীণ কবি হায়েন বলিয়াছেন, জীবিত কবিদিগকে " 
অপমানিত করিও না, তাহাদিগের অস্ত্র ও অগ্নি আছে। ভারতচন্ত্র “বিদ্যার 
রচনায় বর্ধমান-রাজপরিবারের প্রতি তাঁহার তীক্ষতম অন্তর নিক্ষেপ করিয়া- 
প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন। (১) আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের 
দেশে সমালোচকগণ সমালোচনাকালে সমালোচ্য বিষয় যন্তসহকারে পরীক্ষা 
করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত -হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন না; পরস্ত 
08725955578 
নীত করিতে কুষ্টিত হয়েন ন! ৷: . 
এই র্বষয় লইয়া শ্ৰীযুত হরপ্রসাদ শান্তী অত্যন্ত অদংঘত ভাষার ব্যবহার 
করিয্াছেন ; “কৃঞ্ণরামের বিষ্তাস্থন্দবে বিস্যা আছে, সুন্দর আছে, কালীস্তব 
আছে, চোরপঞ্চাশতের কবিতা আছে, মশান আছে, কালী আছেন, বীরসিংহ 
, গুণসিন্ধ আছেন, নাই কেবল বর্ধমান । বর্ধমানের সঙ্গে বিস্তাস্থন্দর- 
কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংশীয ভারতচন্দ্রের কল্পনাপ্রস্থত 
ভার্তচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাহার বংশীয়েরা অদ্যাপি এ উপাধিতে 


(১) চট C. Dutt.— Literature of Bengal. | 





দক 


ও রি AS 
১৩৮: " ১ টসাহিত্য।. সস 
পু 


ররর ন্যানির রাড 
আছে,__মুখুটা কুটিল বড় বনদযঘাটা সাদা’ । এ কবিতা আর উদ্ধত করি 
না। (৩) ভারত জাতিতে (৪.) মুখুর্যো তাহাতে বর্ধমানরাজ তাহ 
পিতাকে সর্বস্বান্ত করেন, ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। স্থৃতরাং 

রাগ বাড়িয়া যায়, (৫ )'তাই বিদ্ছাসুন্দরের কেলেক্কারী বর্ধমানরাঁজের 
চাপাইয় ভারত তাহার (অনেকটা প্রতিশোধ য়েন । .বর্দমানরাজ যে ভার 
চক্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। 
ব্যাঙের ধন যে নিই রানে ছিল, এণধারণা অনেকেরই 
" আছে৷? (৯). 

' : এই অপাংক্েয় যুক্তির অবতারণাকালে লেখক আপনার কথার, বিরুচ্ 


কথাও যে বলিয়াছেন, তাহা স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই । তিনি বলিতেছেন, 


“্ৰ্ধমানের সঙ্গে বিদ্যানুন্দব-বটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংীয় 
ভারঙচন্ত্রের কল্পনাপ্রহৃত কিন্তু যে স্থলে তিনি এ কথা বলিয়াছেন, তাহার, 
পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় তিনিই বলিয়াছেন, __প্ষিত দূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বিদাা, 
উদর গত শতাব্দীতে চারিবার বাঙ্গালা ভাষায় ও একবার উর্দুতে লিখিত , 
হ্য়। বাদালায় প্রথম: লেখা কৃষ্করামের ; দ্বিতীয়, রায়প্রসাদের ; তৃতীয়, 
ভাৱতচন্দ্রের ; চতুর পূর্জবাজালার কবি প্রাণরামের 1৮ সৃতরাং তাহার মতে 
বাঁমগ্রসাদ ভারতচন্রের পূর্ববর্তী । দুই জনেই কৃষ্ণরামের নিকট ‘বিদ্যাস্ন্দর’ 
পাইয়াছিলেন। "বর্ধমানের সঙ্গে বিনতে কলকের যোগাযোগ 


৮ 


০:35. 
তা 


"(২ ) মুখোপাধ্যায়ের বংগীরদিগের সুখৌপাধযার উপাধিতে সুমিত থাকাই নি, না খাই 
বিষের বির শাস্ত্রী মহাশয়:কি ইহাও অবগত নহেন ? রঃ 

: (৩) শাহী যহীশয়ের মুখোপাধ্যায়দধিগের বিরুদ্ধে “ই উক্তি উত্তরে বলিতে পারি; বুখো- 
পৰ্যায় ভি নত উপাধিতে ভূষিত তরান্সপগণের মধ্যে প্রতিহিংসা! অপেক্ষা হীনতর বৃত্তির বিকাশ- 
নত: “বির, নহে; UNE ils Lai উত্তর 
, দিয়াছিলেন।-আঁর জনাব) ত 1১. 2 , 

(08) সুকবোপীধারগণ যে এক দতস জাতি, ভাধ আমা এই নিলি 
(৫) পিতান্দে সৰ্কৃ্বান্ত করায় ও তাহাকে কারারুদ্ধ করায় ভারতের “রাগ বাড়িয়া চি 
সুতরা! পূর্বের কম রাগ ছিল। । জর ভি | 

(9) “পাহিতা ১--১০০০। (53 5 520 EA | 








১৩১. 


“কুটিল টায়" ভারতচনের প্রতিহিংসাবৃদ্ধি চরিতার্থ করিবার অস্ত্র 
বিশ্বাস করিতে হয়, 'তবে তাঁহার. মতে, ভারভচন্রের পূর্ববর্তী 






রামপ্রসাদ “কুটিল, মুখুটাবংশীয়* নহেন,_বদ্ধমানরা “তাহার পিতাকে সর্ব 

্বাস্ত 'করেন, ও তাহাকে কারারুত্ধ 'করেন*--এমন কথা এ দেশের অতি 

দ্রুতবর্ধনশীল তরুলতার মত কিংবদস্তীও উল্লেখ করে .নী। তথাপি সকল 

রিভিউ এ দেশে সমালোচকও কবিরই মত নিরন্ুশ। . 
“্জভাঁষা ও সাহিত্যলেখক “বিদ্যাস্ন্দব-রচনায় রামপ্রসাদকে ভারত- 

তিনি ব্লিয়া মনে করেন, এ কথা আমরা! পুর্ব্েই বলিয়াছি। তিনি 

- ৰলেন,_প্রামপ্রসাঁদ-বীরসিংহকে বর্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলক্বী 
রা স্থিব রাখিয়াছেন।* আমরা তাহার প্রথম কথা স্বীকার 
করি না.বলিঘ্বা, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবন্ধ দ্বিতীয় কথাও "স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত নহি" কিন্তু এ কথা অবস্তস্বীকার্ধ্য যে, তাহার দ্বিতীয় কথা, প্রথম কথার 
বিরোধী নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার সম্বন্ধে এটুকুও বিবার উপায় নাই । - 

২. ভারতচন্দ্রই. যদি সর্বপ্রথম বর্ধমানিকে “বিভাজুন্দরের সংঘটন-স্থল বলিয়া! 
নির্দেশ. করিতেন -তাহা 'হইলেই কি আমরা! বলিতে পারিতাম ফে, তিনি 
প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া এই কার্ধ্য করিয়াছেন, দাহিত্যেষ স্বতন্ত্র ও" সমুন্নত 
আদর্শ মলিন ও খর্ব করিয়া সাহিত্যকে সাধারণ লোকের. মত -অক্ষমের 
আক্রোশ চরিতার্থ করিবার অল্পে বুবহার করিয়াছেন? একথা কি 
প্রকারে বলা যাইতে পারে? 

'_ “অনেকে কহিয়া থাকেন ষে, বরধমানাধিগের প্রতি রাজা কৃষ্চন্জ্রের-ইর্য্যা- 
ভাব ছিল। এই জন্ত তিনি উক্ত বাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে 
আপন সভাসদে ভারতচন্স্রের দ্বারা বিদ্যাস্থন্দরের উপাখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা 
করান ; এবং বর্ধমীনের বর্তমান রাজবংশীয়েরাও ও উপাধ্যানকে আপনাদের 

| বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেক দিন পর্্স্ত বর্ধমান নগরের মধ্যে বিদ্যা- 

} সুন্দর যাত্রা করিতে দেন নাই । (৭) কিন্ত এ কথা সঙ্গত বিয়া 'বৌধ ছয় 

(৭) পাঠকের শ্মরণ থাকিতে পারে, ব্ছুদানের মহারাজা! তিলকট।দের মাত] বীর হাজ মায় 

রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কীউগাছিতে আসিলে কৃষ তাহার, হবিধার অক্ষ ডাহাক 

আপনার অধিকারস্থ গার্থবর্তা সূলাযোড় গাম পত্নী দিয়াছিলেন। - 






1 ন্‌ # Lj 


১:৩২, : সাহিত্য'। ১৭শ বর্ষ, শয়,সংখ্য9- 


" না। বীরসিংহ নামে ও বর্তমানে কোনও রাজা-ছিলেনপকি না, তাহাই 
স্থল থাকিলেও হার সহিত বর্তমান-রাজপর্রিবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল 
এমন বোধ হয় না। নৃতরাং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে. তাহা 
বৰ্ত্তমান-রাজপরিবারে সংলগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। তত্তিয় কলক্কেরই- 
কথা.কি.? ষেক্সপ বর্ণনা আছে, যদি তাহা" সতা বলিয়া স্বীকার কর; তবে 
কালীর কিন্কয়ী-ও কিন্কর শীপত্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্ম হণপুর্কৃক হ্চ্যাসুন্দহ 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; মানবাবস্থাতেও -ভগবতী সর্বদা. তাহাদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতেন, এবং তাহারই. উপদেশমতে সন্দর অলৌকিক সন্ধি'খুনন 
কৰিয়| বিদ্যার মন্দিরে' উপস্থিত .হইতে পারিয়াছিলেন ; সুন্দরের-বিপৎপাত 
হইলে কালী শ্বয়ং বিদ)াকে আশ্বাস প্রদানপুর্বক..শ্রশীনম্থলে গমন করিয়া | যুদ্ধে 
প্র্ৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং শাপাবসানে দুই জনকে. সঙ্গে করিয়| স্বর্গে লইয়া 
গিয়াছিলেন। অতএব বিবেচনা! করিতে হইবে যে, এক্সপ বন্তা যে” কুলে-জন্ম- 
গ্রহণ.করেন, এবং এরূপ বর যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল কি কলঙ্কিত হয় ? 
না পবিত্র, মহোজ্জল, গীরমগৌরবাহ্থিত ও চিরপ্মরণীয়, হয় ?--ফল কথা, বিদ্যা- 
সুন্দরের উপাখ্যান প্রচারের' দ্বারা বর্ধমানের বর্তমান রাজপরিযারের প্রতি 
কৰস্কারোপচেষ্টার কথা. সম্পূর্ণ অসঙগত।* (৮). 

- ইহার পরেও যদি কেহ.বলিতে চাহেন, তাঁরতচন্্ বর্ধমানকে পারদ 
ঘটনাস্থল,নির্দেশ করিয়া বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতি প্রতিহিংসা লইতে চেষ্টিত 
৫ হইয়াছেন, তবে তাহাকে স্বীকার কবিতে হইবে,-_ভারতচন্দর প্রকৃত বৈষ্ণবের 
| মত অপকারীর উপকার করিয়াছেন; যে তাহাকে নিগৃহীত করিয়াছিল তাহার 
বংশ দেবানুগৃহীত বলিয়াছেন , তিনি 10019 71580£9 লইয়াছেন |” 

< প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্ত্রের প্রতিশোধ লইবাঁর ছুবভিসদ্ধি ছিল, এমন মনে 
করিবার কারণ নাই । ভারতচন্ত্র যাত্রাদির সাহায্যে সাধারণের মধ্যে, ‘বিদ্যা- 
সুন্দর’ প্রচলিত করেন: নাই । তিনি যে রাজসভায়-কোবিদগণের :চিত্তরঞ্জনার্থ 
পুস্তক.বচন! করিষাছিলেন, €স সভায় বিদ্যার আদর ছিল,- তথায় মূর্খ: পণ্ডিত 
ব্লিয়া চলিত না? ;ভাহার শ্রোতৃবৃন্দ “বিদ্যাস্সন্দরে'র প্রকৃত অর্থবোধক্ষম 
বছিলেন্‌। ধর্সের নামে রামকলুষিত কলঙ্ককাহিনী তীহাদের চিত্তকর্ষক ত 
কি? বিশেষতঃ, তরনও বাঙ্গালীর যে পরিমাণ, ক্ষমতা. ছিল” বুকে 








. (৮) রামগতি না ৯ পবা কা সাদা! সা হত্য বি গর্ব"... 


চর ১৬১০ ।, ভাঁরতচন্দ্র | { ১৩৩ 


'স্ত্রণাসভায় যে প্রভাব ও প্রতাপ ছিল,__রাঁজা কবিবাব ও রাজাকে রাজাচ্যুত 
করিবার যে শক্তি ছিল--তাহাতে এক জন বাঙ্গালী রাজার পক্ষে আর এক জন 
' বাজার পারিবারিক কলঙ্ককাহিনী স্বীয় সুভাঁকবির দ্বারা ললিতমধুর বরচনাষ 
নিবন্ধ করিয়া নিজ সভাষ' গান করাইষা অক্ষমের-_-শক্তিহীনের_-কাপুরুষের 
বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থকরণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হষ। এরূপ কার্ধ্যের কল্পনা 
কাপুরুষেই সম্ভবে_ শক্তিশালীতে নহে । | 
তখন এ দেশে মুদ্রাষন্ত্রের প্রচলন ছিল না; সুতরাং “বিদ্যান্বন্দব, গৃহে গৃহে 
প্রবিষ্ট হইবাঁর সম্ভাবনা ভারতচন্দ্রের কল্পনায় সমুদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল 
না। রবং সাধারণ পাঠকসমীজে “বিদ্যা গুন্দর, প্রচলিত হইবার কথায় বলা 
যাইতে পারে, সাধারণ পাঠকের জন্য ভারতচন্্র বর্দমানের মনোরম চিত্র 
“অঙ্কিত করিয়াছেন । ন্তায়রত্ব মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,_ভারতচান্ত্রব রচনায় 
“বর্ধমান নগরের বর্ণন পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিত্ত- 
পটে আবিস্ৃতি হইয়াছিল, এবং যতদিন আমরা বর্ধমান না দেখিয়াছিলাম, 
তত দিন উহা! অধিকৃত ছিল । এ মানচিত্রে বর্ধমানকে কি স্থখের, কি প্রশ্বর্ষে্যব, 
কি বিলাসের ও কি রৃম্ণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। 
রাজপুরীর সৌন্দর্য্য, পরিখার অলঙ্ব্যতা, সবোবরের চতুষ্পার্থে জটাভন্মধাবী 
অবধূত 'সঙ্ন্যাসীদের আখড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাঁধা ঘাট, 
তথায় বিদ্যাধরীসদৃশী বর্ধমানাঙ্গনাঁদিগের জলানয়নার্থ সবিলাস ভাবে 
আগমন, এ সকল কাঁশু . বর্ধমুনে যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া 
মনোমধ্যে এক প্রকার সংস্কার জন্মিষা গিয়াছিল।» (৯) 
প্রচলিত মতে লোকের এরূপ.বিশ্বাস জন্মে ষে,ভারতচন্দ্রের ভক্ত সমা- 
লোচক স্তায়রত্ব মহাশয় ‘বিদ্যাসুন্দরে’ বর্ধমানের বর্তমান রাজপরিবারে কলক্কা- 
রোপচেষ্টা নাই, এ কথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়াও শেষে বলিয়াছেন, _“ভারতচজ্জ 
বৰ্দ্ধমান রাজ্ভবনে কর্মচাবীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুল ক্লেশ ভোগ করিয়া 
ছিলেন, সেই ক্রোধে সুন্নরকে দেখিয়া নারীগণের স্ব স্ব পতিনিন্দমাকবণা- 
বসরে মুন্সী; বক্সী, পোদ্দার, দণ্ড রী, পর্য্যস্ত কোন বাজকর্মচারীব স্ত্রীকে গুণা- 
কর্‌ ছেড়ে কথা কন নাই । প্র লেখা তাৎকালিক বাজকম্মচারীদিগের স্্র- 
টের এতি কটুকটা্ষ ভি আর কিছুই বোধ হয় ন! | (১০) 


(১) “বাঙ্গাল৷ ভাৰ! ও বা্গাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” ,. 
(১০) “ৰাঙ্গালা ভাব! ও বাঙাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব ।” 
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আমরা ্তায়রত্ব মহাশয়ের এরূপ বোধ করিবার: কারণ বুঝিতে অসমর্থ; 
ভারতচন্তরের পূর্ববর্তী কবিগণের রচনার আলোচনা করিলে প্রতীত,হইবে' যে; 
মালিনীকে “মাসী” সম্বোবনের জ্তায় স্বন্দর-দৃষ্টে - সুন্দরীগণের চিত্তচাঞ্চল্য-কল্পন! 
তখন প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথা হইয়া ধাড়াইয়াছিল।- কবিকম্কণ বাঙ্গালায্ন 
এ প্রথার প্রবর্তক কি না বলিতে পারি না। কিন্তু চণ্তীপতে আছে” 
। সমান শোহন রাপ হৈবা করপূরারি। 7. রি 
জিডি ONO 
এই পতিনিন্দার বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করিয়া কবিকম্কণ উপদেশচ্ছলে' “সতী 
রমণীকে” দিয়া বলাইয়াছেন, “আপন স্বামী কনকটাপা পর শিষুলের 
ফুল।” (১২) 
ঘনরাম তাহার "জীধর্মমমঙগলে' এ প্রথার পরিহার করিতে পারেন নাই। 
লাউসেন “পুরী কর্্মনাশা” জামতিতে প্রবেশ করিয়া “বিশ্রামুবাসনাব্শে” + ” 
বকুলতরুতলে উপবিষ্ট হইলে, “জলের গাগরী কাখে নাগরী সকল" তাহার 
“কীচা সোনা বরণ বরন পুর্শদী* দেখিয়া মোহিতা হইয়া পতি-নিন্দায় প্রবৃত্ত . 
হইয়াছিল: | রসি কবিবার- অভিপ্রায় কণী করিয়া 
ৰুলিষাছেন:: রা 
“দিন পতি সোন! মহ! গুয জনা; 7 
/ 'নিশ্ব দেখি পর-বেটা।” ; ১৩) + 75 
এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, নীরীগণের পতিনিন্বায় ভারতচন্ 
প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথার অনুসরণ মাত্র করিযাছেন। ' এ কথী বণাই . 
বাহুল্য, এ প্রথার পূ্বাভাষ সংস্কত সাহিতো প্রাপ্য । বিশেষতঃ) দেখা বাই- 
" তেছে, ভারতচন্ত্র কেবল রাজবর্ম্চারিগণের প্থীদিগকেই পতি-নিন্দায় 


শে 






(0১১) “শিবের মদনমোহ-নেশধারণ ॥* ‘ 
(১৯১-এনারীশশের পতিনিন্দ।। *:- 
(৯০) "জামতি পালা (৮ . 
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স্পর্শ, করিয়াছে |: চন্দ্র যেমন চণ্ডালগৃহে স্বীয় রজতরস্মি সংহরণ করিয়া 
কেবল সোৌধচুড়ায় কিরণ বর্ষণ.করে না, পরস্তু সর্বত্র সমভাবে কিরণ দান 
করিরা সবই শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তুলে, প্রকৃত প্রতিভা তেমনই যাঁহাকে 
সন্মুখে পায়, তাহাঁকেই স্বীয় স্পর্শে সমুজ্জল.করিয়া- তুলে । ভাঁর্তচন্জের প্রতিভা 
স্বীয় সমুজ্বলপরিহাঁসবিকাশে অকুষ্ঠিত__অপক্ষপাত-__অবিচলিত'। তিনি 
পরিহাসবিকাশে সন্মুখে যাহাকে পাইয়াছেন, তাহাকেই উপযুক্ত পাত্র করিয়া 
লইয়াছেন। ইহা উদ্দার__উন্নত_ উজ্জ্বল প্রতিভার লক্ষণ। প্রকৃত 
প্রতিভা সঙ্কীর্ণতার সীমা! অনায়াসে অতিক্রম করিনা প্রসার লাভ করে; হীনতা 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভারতচন্দ্র উদার সাহিত্যিকের মত বর্ধমান 
ব্যা্দর্বারের কর্ম্চারীদিগের ব্যবহার বিশ্বৃত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রোধবশে 
কাহারও প্রতি বিদ্রপ-বাঁণ বর্ষণ করেন নাই ; কেবল ক্রীড়াচ্ছলে কুম্থমকোমল, 
লঘু বাণ ত্যাগ করিয়াছেন; ষে সম্মুখে পড়িযাছে, সেই তাহাতে আহত 
হইয়াছে; কিন্তু বেদনা পায় নাই ।- তিনি যেন দৌললীলায় স্বচ্ছন্দে পিচকারী 
লইয়া খেলা করিয়াছেন; লোকের মুখ, মন্তক, বসন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া 
- দিয়াছেন তাহার পরিহাসের সকল পাজই কল্পিত, প্রকৃত নহে। বর্ণ 
. স্বাভাবিক অপেক্ষা গাঢ়। 
ভারতচন্ত্র স্বয়ং কিছু দিন উকীল ছিলেন-| বীরসিংহ ক্রুদ্ধ হইলে 
OT ET জাহির অন্তত্র উকীলের পত্নী ছুঃখ 
করিয়া বলিয়াছেন ঃ 


! 


| 


নেত্র রা | E 
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে। 
সবে গণ যত দোষ মিধ্যা করে সারে ॥”. 
কৰি ভারতচঙ্্র কবিপত্বীর মুখে যে ছুঃখকাঁহিনী- বলাইয়াছেন, তাহা সর্বা- 
পেক্ষা সবুস ২ - 
. "মুহা কৰি মোর পতি বড় রস জাসে। b 
কহিলে বিরদ কথা সরম বাখানে । 
পেটে আ ছেটে বন বৌগাইতে দারে। 


i nal ০ 3 ইষ্ট ভি তি 


কাযা আরও শী ‘সোনা রাজা শাড়ী-না পরি্থ কু * 


১৩৬ 1 সাহিত্য | .'" ১৭ বর্ষ, গর সং 


বৰ্তমান -কালে কবি:ও উকীল হেমচন্দ্ৰ সমসাময়িক-ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 
'বাজিমার্ঘ্ রচনা করিয়াছিলেন। রচনাখুণে “বাঁজিমাৎ, বাঙ্গালা 
সাহিত্যে বিজ্রুপকাব্যমূণ্ডলে উচ্চন্থান অধিকার করিয়াছে। - তাহাতে কৰি 
হতাশাদংশন্কাতরা! উকীল-পত্ধীকে দিয়া তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে এইরূপ 


ব্লাইয়াছেন £- j 
যে টাকাটী মাসে মাসে করি উপার্জন । 
‘a ॥! চৌদ্ব ততে পড়ি করে অর্ধেক ভোজন ॥ 
- 1, কপালে প্র চাহ বাটী এজ্‌লাসে এজ্লাসে। . 
| তিন তেরটী লাধি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে ॥ 
Ww বেপ্তার বেহন্ব পেসা কথ। বেচে খার়। - - -. cS 
। পরের আবার মান নবম ক্ষোধায় ॥* | 
পাঠক দেবে RENN লো টি হরির | 
হেমচন্তর সে স্থানে “বাটা” ও “সাধি” উভয়েরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাই 
শতাৰীব্যাপী অভিরাক্তির ফল ৷ 
Et EINES EE ET কবির আপ- 
নার কথা মনে পড়িয়াছে। ইন ০755 
প্রতিই সন্ধান কৃবা 'হইয়াছে।--' 
ন “কবির ফিরিতে ধরে তৈল বড় দায়'। 
অনেক ভাবিয়। শেষে প্রবেশে সেধায় ৷ fi রঃ 
fl কান্তা অসি হা্তমুখে বলে, ‘কই দেখি । 
| কি পাইলে কাব্য লিখে, সোনা কিছ! মেকি ॥ 
J বড় ছালাতন কর জেগে সারা রাতি। - ' 
' ০. কালী ফেলে, কাগজ ছি ডে, পুড়িয়ে মোমের বাতি ॥ 
1... শয়নে সোয়ান্তি নাই, বিরাম নিলায়। ৯৯২, 
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যার 1” ইত্যাদি |. Ee * 


~~ 


টপ না বলিতে রাজা ঠোঠ কুলার তখনি 0 
খা দিয়া গরবিনী গরগরিয়ে খায় । ২ ৃ 
| কাপরে.পড়িয় কৰি য্যাল ফ্যাল চার ৫” ( 


. “কবি কবে পার কিবা, কি দেখিবে ধনি ?__ 
লে 


আধা, ১০। . বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য ! ১৩৭ 


এই “বাজিমাতে' কবি অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির প্রতি পরিহাসবাণ 
| করিয়াছেন । কিন্তু জব মিত্রের পত্নীর সম্বন্ধে কেহই বিশ্বাস করে 
৮ ঠোন্কা মেরে জজরহিলা বারাপ্ডায় যাঁন।” কেহ সত্যই মনে করে 
“মুখুর্য্যের সিনিয়র উকীল সিবিল” মহাশয়ের গৃহিণী রাজকুমারকে স্বগৃহে 
পাইয়া বিষণ্ণ! হইয়াছিলেন। তবুও হেমচন্দ্রের রচনা ৪৪৫৩ ; ভারতচল্রের 
রচনা তাহা নহে। ভারতচন্ত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা বলেন 
নাই। যে স্থলে কোনও সামাজিক কুপ্রথাঁকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা বলা 
আবস্তক বিবেচনা করিয়াছেন, সে স্থলে বলিয়াছেন। সে স্থলে তাঁহার 
বাক্য ব্ষজ্বালার উৎপাদন করে; সমাজ-শরীরে ক্ষতনির্দেশ ক্রিয়া! তাহাতে 
ওধগ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে। সে কথা পরে বলিব। 
- এ স্থলে তাঁহার রচনা বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ । যাহারা বিস্তদ্ধ হাস্তরসপ্রস্থের উপভোঁগে, 
অসমর্থ, তাহারা ইহাতে নানা বিভীষিকা দেখিতে পারেন; অন্তে দেখিবে লা । 
ব্যঙ্গকে হুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম, বুদ্ধিবৃত্তিকে লক্ষ্য 
করিয়া খেয়ালের চটুল চাষ্চল্যপ্রকাশ ; ছিতীয়, চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া কল্পনার 
আত্মবিকাশ । বর্তমান ছলে প্রথযোক্তই ভারজ্চজজের রচনার বিষয়। ইহাকে 
অন্ত কিছু মনে করিবার কারণমাত্র নাই। | 
তবে কেহ কেহ বলিবেন, ভারভচক্লের এই রচনা অতিরঞ্জন দোষে 
হুট । তাঁহার আলোচনা আমরা ইহার পর যথাস্থানে করিব। 
শ্হেমেজ প্রসাদ ঘোষ। 







-_ ০/ বাজাল। ভাষার সৌভাগ্য ! 
বাজালা রেশ; দেশের বাসিন্দাও বাঙ্গালী ; কিন্ত দেশের শিক্ষা দীক্ষা 
সবই ইংরাজীতে। কেন না, আমরা যে পরাধীন, নিজবাসগৃহে পরবাসী । 
ছধের ছেলে ইংরাজীতে তেরিজ অমাখরচ শেখে ; ইংরাজীতে বিকৃত 
ণ অভ্যন্ত করিয়া পরিচিত নদী নগরের তালিকা মুখস্থ করে; ঘরের 
কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, কীতি,_ক্যালক্যাটা, বর-ডোয়ান, কণ্টাই হইয়া 


৯০ 


১৬৮, সাহিত্য ইত্য। - ১১শ বত সং 


বত ৷. . হিন্দুর পরি তীর্থ গঙ্গাঃ EE -_গ্যাক্জেস, যয়্না, নার 
ইত্যাদি কিছুতৃকিমারার র সপ ধারণ করে। অনেক কাল ধরিয়াই এই হা? 
চন্তিছুৱ ৷ তবে আতর কাল-.দেরিতেছি, একটু সুবাতাস ' বিত 
হা, গু৬ক্ষণে লর্ড কর্ন ভারতের লাটগিরি 'লইয়াছিলেন। . 
বৃঙ্থুদীর গুলে ঘূরে যে, ভাষামুক্থা ক! স্থলেও সেইড়াষায় শিক্ষা. 
বার অধিকার পাইয়াছে ; নিজের ভাষায় শিক্ষালাভ রুরিয়া হাঁফ ছাড়া, 
বাজে সহ রাজনৈতিক অধিকার অপেক্ষা এই: অধিকার আমাদের, 

অ্ধিকমূলাবানু মনে হয়! - 4 বন্দোবৃস্তটুকু আপাততঃ সুধু, নিয়ুশিক্ষার,জ্ন্ত ; 
কিন তাওঁ আমাদের -প্রমূলাভ। পরাধীন পরুপ্রত্যাশী, দমি ও 
আশা কৰাই ক্ডিহ্না ৷ ৯ 
| বার একি বধু শুনি আজি স্নেটের সুখে ?. বিরাজ 
আইনে, নাকি, ব্যুবস্থা হইয়াছে, বাঙ্কারা! ভাষা| ও. বাঙ্গাল! সাহিত্যে দখু 
সাব্যস্ত না, করিতে পারলে, বাঙ্গালীর ছেলের বি. এ. পাঁশ,করা চরকে না, 
সত্বা হাই্‌কো্‌টেরে জজিয়তী, এমুন কি, ওকালতী, পর্য্যস্ধ ভুট্‌বে না? ধা 
বদন! ভাগ্যে তুমি খিবি ভালবাস নুতন আইন জারী বিমা, 
তাই আল বাঙ্গালা ভাষার এমন গুভগ্রহ। হায়! আজ যদি হেযচুন্দ, বঙ্ধিয়ল, - 
বাচিয়া থাকতেন, তাহারা কতনা আহ্রাদিত হইতেন,। হয়, ত এই উপলক্ষ 
আমরা হেমচন্ত্রের একট! আধটা কুবিত! শুনিতে পাইতাম।। এই. প্রবন্ধের 
অক্ষম লেখক আহ্লাদ করিযাই খালাস, কবিতা লিখিয়া মনের আনন্দ জানাই- 
বার শক্তি নাই ৷ ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস? । 

কথাটা সামান্ত। বাঙ্গালা দেশে. বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্য শিখিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? আপনারা হয় ত বলিবেন,__ইহাঁর 
জন্ত এত ঢাক ঢোল, পিটার কেন? তাহা, হইলে. আপনারা দেখিতেছি, 
দেশের হাল ঠিক জানেন না। এতকার উদ্ুশিক্ষিত বলিয়া যে সকল রা 









» 


 ' নহাপুর, সমাজে পরিচিত হয়া আমিতেছেন। তাহাদের বাঙ্গাল! ভা 


সাহিত্যে কতখানি অধিকার, তাহা! নির্ণ্র করিবার জন্ত একটা ব্‌য়্লে 
লা ২১ জন সভা 





আখিটি ২২১8  বান্গালা ভীষীরি 'সৌদ্ছাগ্য ! ২৬১ 


ইংরাজী বুর্ি' কপ্টাইতে ই করিয়াছিলেন। এই? সকল নী-প়ে 
পভিতেয়া আঁবার পুর্বোলিধিতড প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। জীহারা 
লেন 'বার্খালাঁ ভীষাঁর সাহিত্যে আবার এমন' কি' একটা জিনিস 
যাহার উনত' পরিশ্রম করিয়া এই ভাঁষা শিখতে হুইবে? হাতে 
-"দী্ ইতর বই জই বিছুই নাই? আহ! তব 
_['ধন'না; ইহারা যেদিকে ফিরীনি আবি) সেই দিকেই সোঁগীনেরকালো রগ 
দেখিতে পান ফেল সমন্তাগৎ বাধাক্ষের প্রেমে ওতে অভি ! 
ভবে আঁমাৰ এক ও একধীর প্রবৃত্তি হর হয, এই সকল হোম চৌদি 
পতিতরদিগকে-এসীর, স্টেন্গরি ৷ শেক্স্পীয়ীর, টি কর্তৃক পরত ধুর 
| নিত শখের অর্থ বীরদের নধর ছৈ- ধনবীম বা রন 
কাঁত্যের' হই-একটা স্থলের অর্থ জিজ্ঞাস! বিন ক. ৯ 
মাঝি ও সবল চু কথায় আর:কাঝী নাই । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের' কন যন 
উঠিয়াছে; তহঁন’বান্দীল ভাষার শীট কি'ছিল, আরকি হইনি, একবার 
ভাঁৰি" দেখিলে’ হয় না'?: বিশববি্ীলরের শৈরশবকালে না কি নিপরীক্ষার 
প্রশ্নের উতত্ণ বাদালায় লিখিলেও চলিত) আর উচ্চয়ীক্ষীতেও সংকর 
পিকে বাঙাল লইনৈত চলিত। শেষের ব্যবস্থটা বড় ভাঁজ! ছিল নাঁ। 
অনৈঁক" প্রবীণ গৃহিণী যেমন'বীঝে: মাঁরিয়ী' বৌকে শিক্ষী দেন; শিবির 
সেইরূপ “সংস্কৃত ভাবীকে মারিয়া বাঁ লা ভাষী শিক্ষা দিতেন । যাহা হউক! ও 
সৰ দৈপবের স্বাধীনতা বেশী দিমি চলে নাহি। অচিরেই ইংরাজী ভাষা বি 
উহ ভূগোল এই হাট বিষয় অধিকার করিযা 
লইল'; সংস্কৃত ভাষারউ বলি রাজার দরদ ঘটল; / হংবজী ভাষা ইহ সক 
টপ নি সংস্তৈর পরীক্ষীতেও ইংরাাতে ২ উত্তর? লেং লেখার 
প্রণালী প্রচলিত হইল। পঞ্জাবকেশরীর পর্ব লাল হোঁ যারা রি 
সাৰ্থক হইল" বাল্ালার “প্রায় সরা ইল! ৰেইল অৰ্শ শরীক 
অক্ষমের জট ঈংস্থুতের স্থলে “করে” বাঁদীলা লইবীর ব্যবস্থা রহিল] এ এফং 
এং পরীক্ষা নারী-ভরনন লাভ : করিলে মাঁতৃভাষীর চালিত 
বা হইল। এই ব্যবস্থাই এতদিন চ চলিতেছিল।।' A 
সালা নাল হস 
ছা বালা রশ বাই চে হইয়াছে, এক আমা 
গুণ গাহিতে বাধ্য । যথা; ১৮৭৩ সাল হইতে" ইংবাজী হইতে” বাালারি 
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অন্বাদের ব্যবস্থা, ১৮৮৭ সাল হইতে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ-রচনার ব্যবস্থা, এবং 
১৮৯১ সালে বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা।. অব 
তিনটি ব্যবস্থাই প্রবেশিকা পরীক্ষার বেলা । প্রথম ব্যবস্থাটি আপাততঃ 
১ ভাল, কিন্তু বাঙ্গালা ভাবার পরীক্ষার ভিতরও ইংরাজী ভাষার জের 
. খাপছাড়া নহে কি? মাতৃভাষাষ অভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্প বৈদেশিক " 
হইতে মাতৃতাবায় অস্থবাদের ব্যবস্থা নিতাস্তই অদ্ভূত বিচার। . কৈ, ইং 
বালককে ইংব্রাজী-জ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্তু ত কখনও . ল্যাটিন বা 
ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অঙ্থবাদ করিতে . ফরমায়েস করা, হয় ন|? 
আবার কোনও কোনও পরীক্ষক ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পাঠ্য বালা! গ্রন্থের 
অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে, বা. বালা ভাষার কোনউ-কোনুও 
প্রশ্নের ইংরাজীতে উত্তর করিতে বলেন । মাতৃভাষাজ্ঞানের কি সুন্দর 
পরিচয়-গ্রহণ ! ইহা অবপ্ত অতিমাত্রায় ইংরাজী-ভক্তির ফল। নতুবা মাতৃ- 
ভাষার পরীক্ষানহ্থলে ইংরাজী ভাষার অবতারণা নিতান্তই ধান ভান্তে মহী- 
পালের গীত নহে কি? তাহার পর, বাঞ্গ'লা হইতে ইংবাঁজীতে অনবাঁদের 
ব্যবস্থা জিনিসটা ভাল, কিন্ত ইহাতে বস্তু কিছুই নাই। গোয়ালিনী মার্কা _ 
গাড় দুখোর নমুনায় ‘হন্তের সাহায্য ব্যতীত প্রস্তু’_অর্থাৎ ইংরেজ মহাপুরুষের 
র্কার-মস্তিফ-প্রহ্ৃত এই ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা দ্বারা জ্ঞানের প্রকৃত পরীক্ষার আশা 
কর! বিড়ম্বনা । এই: বাঙ্গল| প্রকৃতপক্ষে" কাঠালের আমসত্ব। ইহা আধ- 
সিংহ, আধ-নরাকার ; কৃষ্ককালী যেমন “পুরুষ কি নারী’ তাহা চেনা যায় 
নাই, তেমনই ইহাও বাল! কি ইংরাজী, তাহা ঠাহর করা যায় না। এই ত 
ভাষার ছিরি। তাহার উপর আবার যে সকল বাঙ্গালীর সস্তান,_ বাঙ্গালা 
তাহাদের মাতৃ ভাষা! নহে,_এই মরে কবুল জবাব লেখাইয়া দেয়, তাহাদিগকে 
আর এ পরীক্ষাটুকুও দিতে হয় না! 

* বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় এফং এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় কয়েক 
. ব্থনর হইতে বালা মৌলিক রচনার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে বটে। তবে 
সে খুমীর-সওদাঃ যে ইচ্ছা, সে এই প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা দিতে পাবে, কোনও 
জোরজবরদন্তি নাই । যেমন. আজকাল বাবুরা ,খোস্‌ মেজাজে গর্ভধারিণীকে, 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ট যৎকিথিচৎ দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, কোনও 
| বাধ্যবায়ক্তা নাই, মাতৃভাষার বেলায় এ ব্যবস্থাও সেইরূপ । এ প্রশ্নপত্রে 
শতকরা! কত জন ছাত্র কত পরিচয় দেয়, তাহার খবর রাখি না। তবে 
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পর্য্যন্ত বলিতে-পাঁরি যে, বৎসর বৎসর মহামহোপাধ্যায় প্রশ্নকর্তা মহাশয় 
যেরূপ গভীরগব্ষণামূলক প্রবন্ধ-রচনার জন্ত আবদার করেন, তাহীতে-হয় 
হইবে, ছাঁত্রগণ এক একটি ভূদেব বা বঙ্কিম, আর না হয় বলিতে হইবে, 
নিতান্তই .সদাঁশির প্রকৃতির । মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পাঠনার 
তে সুচারু- বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে ওরূপ প্রশ্নের উত্তর করা অসাধ্য- 
সাধন। কেহ কেহ টিগ্নী করেন, পরীক্ষকেরা চাকরী বজায় রাখিবার জন্ত 
ছাত্রদিগের সুবিধা! করিয়া দেন ।  এ-সব অবনত মন্দ লোকের মন্দ কথা। 
যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত ত বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সীমামুড়া ছিল। 
এখন এফ এ. পরীক্ষার বেলায় যদিও ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হইল না, কিন্ত 
বি. এ.পরীক্ষার' বেলায় বেশ পাকা বন্দোবস্ত হইল । (বি. এস্‌ সি.র'বেলায় 
কিন্ত একেবারেই ফাক )। আর প্রবেশিকা. পরীক্ষায় ছুই প্রকারের অন্থবাঁদই 
থাকিল ; তবে ইংরাজীর সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া উভয় অন্ুবাদই ইংরাজীর 
প্রশ্নপত্রের অন্ততুক্ত হইল। আর যাহাতে আসল বাঙ্গালা হইতে অনুবাদ 
করিতে দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা হইল। উপরন্ত, এখন হইতে সাহেব, 
২ফিরিজী, বাঁ বাঙ্গালী, _সকল ছাত্রকেই এ পরীক্ষা দিতে হইবে,-সত্যিকার 
সাহেব হইলেও, বা জোর করিয়া সাহেব সাজিলেও, অব্যাহতি নাই । আগেকার 
মত বাক্জালায়, প্রবঞ্ধরচনার ব্যবস্থা থাকিল- না-বলিয়৷ আপ্‌শোষ করিবার 
কারণ নাই; নিয়তম পরীক্ষায় অন্থবাদই যথেষ্ট। রচনার জন্তু স্বতন্ত ব্যবস্থা 
করিতে গেলে আর একখানা প্রশ্নপত্র বাঁড়াইতে হয়; কেন না, এখনকার 
ব্যবস্থা দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষায় ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রতৃতির 
জন্তু অপরাক্ের প্রশ্নপত্রের লোপ হইল। তবে যাহারা সংস্কৃত না লইয়া! 
বাঙ্গালা লইবে, তাহাদিগকে -মৌলিক রচনা করিতে হইবে। আবার আর 
একটা খোঁস খবর। , কেহ যুরোপীয় বা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 
পুস্তকের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে, সেনেটসভা যদি ইচ্ছা করিলেন, বৃত্তি 
বা পুরস্কার দিতে পারিবেন, এমনও একটা কথা হইয়াছে । তাই-বলিতেছিলাম, 
,এত দিনে. বাল্ালা ভাষার .কপাল ফিরেছে - অনেক কাল পরে বাঙ্গাল! 
বর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনক্নজর পড়িয়াছে। ধন্ত লর্ড কর্জন, যীহার 
নে এই সুফল : ফলিল ; ধন্য বঙ্গমাতার স্ুসস্তান মান্ঠবর বিচারপতি 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাহার আমলে এই নিয়ম চলিল ; আর ধন্ত 
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আচার্য্য দও্ী'প্রশকুদীবচরিতে”্র রচয়িতা? যদিও 'ইহা -উপকাস-গর তথাপি 
ইহা"হইতে তাহার সময়ের অনেক বৃত্তান্ত জান যায়: দওীর প্রত নামি, : 
তাহা জানি না দর্ডী] বোধ হয়; মালকবা“মগধের লোক ছিলেন । ভি, i 
স্বককৃত উপন্তাস-গ্রন্থে'ষেসকল দেশের নামি! করিয়াছেন, সেঁ সকল দেশ শ্বটক্ষে ' 
দন করিয়াছিলেন; ইহা অন করিতে পীর বায় ৷: স্দশকুমাইটরিতত দু, । 
পু; অনয মিখিলা] মগধ, করুষয মাল লাট,-ত্রিগড; কোঁশল; উৎকল, বিদর্ড, 
কলি অন্ধ সৌরাই/ বিড অর্ক, কপট বনবাসী! খটক কোৰ, 
বৎস প্রভৃতি” দেশেক। ও” উজ্জয়িনী, রজিগিঁরি! “পাটলী, শী চম্পা দা ' 
লিপ্ত; বলভী, খেটকপুরঃ মধুমতী; মাহিষ্তী, কাকী পতি নর আই, 
পাটলী ও পাটলীপুক্ত সম্ভবতঃ এক-নগর। -এই সময়ে অন্ধ, কলি, সী ও 
অঙ্গ-রাঁজ্য পরম্পর সংলগ্ন ছিলি।- রা পর্্িম দিক দিয়া" অন্ত 
কলিঙ্গরাজ্যের গাত্তম্পর্ণ করিয়াঁছিল)। . রাছিরির প্রাচীন ৷ নাস" সু? TF | 
লিপ্ত নগর. সন্দ-রাজ্যের রাজধানী ছিল! দাঁমলিপ্তের অপর নাম! ভািলিপটি 
আধুনিক তমলুক। নগরের প্রাচীন নাম তারি 11: এই নগঞে 'বিদ্ধাধী সির! 
দেবীর একটি প্রকাণ্ড" মন্দিক। ছিল।' বার্ণিজ্যের অন্ত“ এই নগরী পূর্বক 
রা তারি 
ঘ্বলিত; নাল সখের কোমল বিহে 










শা,  দশকুমারচরিতে ইতিহাস | .. : ': ৯৪৩, 


একবার একথানি,রাধিজ্যণপোত জলদস্যুদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাঁণিজ্য- 
ত্রখাঁনি,যরনদিগ্ের ছিল ।--এ যরন কোন্‌, জাতি, তাহা জানা যায় না; 
ইহারা যবদীরোর লোক । " আক্রমণকারীরা ষবনদের.নিকট পরাজিত 
ওর হয়; বন্দিগপের মধ্যেংজলদ্থ্যদিগের অধিনায়ক-_-সুক্গদেশের . বাজপুত্র 
ছিলেন৷ 
রুবি, উৎকল, অন্ধ, বিদৰ্ভ, ন কোক্কণ,, ধ্চীক ও.অশ্বক 
দক্দিগপথের অন্তর্গত। সে "সময মুরূলা-ও অন্মক--বিদির্ভের ও উৎকল 
কল্লিস্গের :ক্রুদ ছিল দণ্ডীর গ্রন্থে রারংবার বিন্ধারণ্যের উল্লেখ আছে। . 
হিং স্বাদ. ও তদপেক্ষাও হিংস্র শরর পুলিন্দাদি বন্তজাতি এই বনভূমিতে 
বিচরণপুর্বক ব্যাধ-বৃত্তির ' অনুষ্ঠান করিত। -রছকাঁল ধরিয়া: তাহারা - এই 
ক্্লারগ্যহমির, অধীশ্বর ছিল ।- রামায্লণ. ও মহাভারতে .অনেকবাঁর ইহাদের 
উল আছে.। মহাভারতের .ব্রু, কিন্দীর ও হিড়িষ এই দেশের লোক। 
বারের পূর্বপুক্র় হিমালয় প্রদেশ হইতে, আসিয়া, এই; প্রদ্দেশে উপনিরিষ্ট: 
হইয়াঁছিলেন। আর্ষ্যোরা, এই সরুল' জাঁতির দেবতািগের অনেককে. , 
 আপনঃদিগের দের-শ্রেদীর অন্তরনিবিষ্ট' করিয়াছিলেন । রিদ্ধ্যবাসিনী ভীল ও 
ব্রনের», এবং উন্জয়িনীর্‌ মহাকা'র, শিব বাণের জাতীয় লোরুদের, দেবতা - 
ছিলেন। - | | 
' মিরিলা' ও মগধের মধ্যবর্তী স্থান নি, অরণ্যে. .সমাচ্ছ্ ছিল । শররের! 
এই. অরণ্যে ॥অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রভুত্ব কন্সিত। কোন” সময়ে“ভারতন্মি 
নানাস্বাতীয় দ্য লোকে সমা্ছন্ন ছিল৷ আর্ম্যেরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে. 
যতই: দক্ষিণ;ওং্ক্ষিণ-পূর্কে, বিস্তৃত৷ হইতৈছিলেন,. ততই: তাহাদের সঙ্গে: এই 
অনুর্থ্যদের:সনত্র্ষ- উপস্থিত হয়। এইটসক্বর্ষে. তাঁহারা পারাজিত হয়।। তাহারা! - 
পঞ্চন্্র/দেশেনরড়, বড়্দলপতির অধিনায়কত্বে আর্যযবীরদিগের হিত যুদ্ধ করিয়াছিল 
সুদায,ঃএক অন দিথ্িন্রয়ীঃ আর্য্যরাজ! ছিলেন:। যাক্ধাতা বিস্তর অনার্ধ্যের 
বিনাশং করেন). স্বয়ং- অগন্ত্য, পত্বী:লোপামুদ্রাযর. প্রবর্তনায়; :মণিম্তীপুরের 
সমৃদ্ধিশালী বাতাপি ওইবলের বিনাশ করিয়া, তাহাদের ধন অপহরণ - করেন।।' 
আৰ্হ্যঃও:অনার্য্যজাতির.মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিদাক্কণ শক্রতা চলিয়া; আসিতে 
লং -অনাৰ্ষ্যেরা-সম্মুরযুদ্ধে পারিত ‘না; কিন্তু সুষোগ-পাইনে-তাঁহাযা!।বৈর 
ক্রাট;করিত. না।-সুযোগ পাইলে, তাহার! সার্থরাহদিগের পৃণ্যজাত-- 
করিতু। সামান্তএলোকের রূপা দুরে: থাকুক); অরপ্যপথগামী*বাজাকেও- 
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আক্রমণ করিত; সুন্দরী স্ত্রীও বালককে ধরিয়া লইয়া যাইত । -স্ত্রীলোক-- 

দিগকে বলপুর্ক বিবাহ করিত। প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাহাদিগকে মারিয়া 
ফেলিত। বালকর্দিগকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট বলি দিত ।। মিথিলা ' ও 
মগধের ' মধ্যবর্থী স্থানে যে সকল শবর বাস করিত, তাহাদের বলিদার্নের-: 
তিন প্রকার প্রণালী ছিল। ১ম প্রণালী” _বাঁলককে গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া 
অস্ত্রের আঘাতে তাহার রক্ত ভূমিতে পাতিত করা হইত ; ইহাতে চণ্ডিকা দেবী 
প্রীতিলা করিতেন। ২য় প্রণালী,__বালককে কোমর পর্যন্ত মাঁটীতে পৃ.তিয়া, 
দূর হইতে বাণ মারিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইত ; তাহার রক্তে চণ্ডিকা ' 







'_ তৃপ্তিলাভ করিতেন। ওয় প্রণালী, প্রচণ্ড কুহুর দিয়া বালককে খণ্ড 


খণ্ড করা হইত? তাহার রক্তে চণ্ডিকার তৃপ্তি-সাধন হইত। ২, 

দেখা যায়, ছুই একটি আধ্যক্জাতীয় পুরুষ, এই বা 
. হইয়া দস্থ্যববত্তি করিত। তাহাদের আচারুব্যবহার অনার্য্যদ্ের ভ্তাঁয় হইয়া: 
যাইত।' বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা এই আরপ্য-প্রদেশে বিচর্ণপূর্বক 
জ্ঞান ও ধর্ম্মেপদেশ বিতরণ করিতেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাঁর1 গ্রামে নগরে ' | 
গৃহস্থদের দ্মস্তঃপুরে দর্ম্মশিক্ষা দিতেন) তাহাদের কাহারও কাহারও চরিত্র 
আদর্শস্বানীয় ছিল। কেহ্‌ কেহ নরনারীর প্রণয়বদৌত্য করিতেন। ' এখনকার ' 
বৈষ্ণবীরা ভীহাঁদেরই একধরণের নুতন সংস্করণ । . 0 

ক্ষত্রিয় রাজগণের “বর্ম্মা”' উপাধি ছিল। নিকটবর্তী. . রাজগণ- সর্বদা 
যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। রাজগণ পরস্পরের ছিদ্রাক্ু্ধানে নিরত 
ছিলেন। ম্গধ.ও-মালব দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাদে লিপ্ত ছিল। মালবের ' 
রাজ মানসার ও অন্ধ/রাজ জয়সিংহ এঁতিহাসিক ব্যক্তি । পুও। ও মিথিল! 
পাশাপাশি রাজ্য ছিল। বোধ হয়, মহানন্দা নদী উভয় রাজ্যের সীমানির্ধারণ - 
করিত। উভয় রাজ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। কোনও বাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইলে, সে রাজ্যের অনেক লোক সমীপবর্তী রাজ্যে প্রবিষ্ট হইত। একবার 
হইতে হইয়াছিল ।' | ? - র f 

রাজধানীর এক অংশে দুর্গা, চণ্ডিকা, বিদ্ধ্যবাসিনী, কার্তিকেয় প্রভৃতি - 
দেবদেবীর মন্দির থাকিত ; তথায় বলিদান হইত। অগ্ঠাপি কাশী নগরীর এক্‌ 
প্রান্তে দুর্গাবাড়ী দেখা যায়; উহা সেই প্রাচীন প্রথা স্বরণ করাইয়া দেয়, 
শিবপূজা ওশিবমন্দিরের বারংবার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিষ্ণুপূজ! ও বিষ্ণুমন্দিরের , 
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আবাদ ১৩৯৯). দশকুমীরচরিতে ইতিহীস। ' ১৪৬ 


কার্তিকেয়কে নমস্কার করিয়া কার্ধ্যারস্ত করিত। কর্ণীস্থুত করটক 
সর প্রবর্তক বলিয়া লিখিত আঁছে। কাদম্বরীতে করটক ও'তাহার 
বুতধয়ের নাম পাওয়া যয়ি। তক্করেরাঁ ফণিমুখ, কাকলী ( কর্তরী'), 
সমদংশ,' পুরকশী যোগঠুরণ, যৌরবর্তা, মানস্থত্র, কর্কটক, রঙ্ছু, দীপভাঁজন, 
ভরমরকীরগক সঙ্গে লইয়া টুরী করিতে যাইত। ভ্রমরকরপুক হইতে ভ্রমর 
ছাঁড়িয়া দিয়া প্রজলিত দীপ নির্বাণ করা হইত। উপ্লিখিত- উপর্করণ- 
গ্তলির কান্ট দ্বারা কোন কর্ষ্য সাধিত হইত, তাহা সমন্ত বুঝিতে পারা যাঁর 
না। চোর ডাকাত--প্রতৃতি তায গদাংনাহার কার রি হর্রা 
গার উপাঈনা করিত । 
- খিণিকূপ্লীকৈ নিম বলিত। ব্ণিক্জনেরা  মধ্যে-মধ্যে বীর 
যুদ্ধে অর্থব্যয় করিয়া আঁমৌদ-গ্রমোদ করিতি। -. সেকালৈ- বৌদ্ধদের সাঁধা- 
রণতঃ দণ্ড, রক্ষিত, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধি ছিলী। - ক্ষেত্রে চাপ, চক্র কণপ 
(লৌহ ), কর্দণ (কুটিনান বিশেষ ) পরীর, পপ ইল ও তৌমরাধি 
শর ব্যহত হইত ৷ 
রাজধানীতে বংসরৈ একবার মহাসমারোহে EEE অত 
হইত। . এখনে অনেক অবিবাহিত: যুবকযুবঁতী পরস্পর চিত্তবিনিময় 
ফরিতেন'। . সর্ধদী এই উৎসবের পঁবিত্রত| রক্ষিত হইত না। তখন 
বৌদ্ধধৰ্ন্ব এককালে ভারতবর্ষ, হইতে তিরোহিত হয় নাই। দেশের 'মধ্যে 
ভৌহধতিক্ষদের বিশীর মঠ ছিল। সেখানে বিবিধ শাস্তালোচনার ষ্টাঁয় 
নিরস্তর হিন্দুদেবদেবীর নিন্দা হইত। সেগুলি কোনও কোনও অংশে 
এইনকাঁর বৈরগিদিগৈর আখড়ার অনুরূপ ছিল। হি ভপন্বীদিটোর আশ্রম ' 
দৃষ্ট হইত; সৈগুলি বৌঁদিগের আঁশম অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ছি। : . 
নগরে নগরে দুঁতক্রীড়ীগার -ছিল। ছুঁতিপালার অধ্যক্ষকে সভিক 
॥বলিত। স্ভিকেরা দ্যুত-জিত অর্থের কিয়দংশ অর্থ গ্রহণ করিত। ছুতাগাঁর 
ভিন রাজাদের মূলবল নীমক.সেনা ধাকিত। 
ই সেনাটিলের সেনীগঁণ পুযান্থক্রমে- রঞ্জি-সরকারৈ কার্থ্য করিত। 
সৰ্কপ্রকাররে রাজার নিজশ্ব ছিল। রাজাদের অনেক গুধ্রটর' খথাঁকিত; 


১ভ 











১৪৬ ১. সাহিত্য । এক অয | 


তাহারা ছব্নবেশে না প্র-রাষ্ট্রে বিচরণপপূর্বক গুধু-রহস্ত অবগত 
হইয়া রাজাকে জানাইত। 
- মনুক্ত বিধানাস্থদারে রাজকাধ্য নির্বাহিত হইত। গণ দিব 
সপ্তম ভাগে সৈল্গণের যুদ্ধ-কৌশল পরিদর্শন করিতেন । দূত নামক এ 
শ্রেণীর কণ্মচারী ছিল। তাহাদের অনেকের ব্যবহার ভাল ছিল না; তাঁহারা, 
'অনেক সমর আপনার রাজাকে পর-রাজার সঙ্গে কলহে প্রবর্তিত করিতি।| 
.দেশত্রষণ-পূর্বক নানা দেশের সংবাদ প্রদান করা তাহীর্দের কার্ধ্য ছিল।। 
তাহারা ভ্রমণকালে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিত। বাজতে বদির 
তাহারা বাণিজ্যত্তক্ক হইতে.অব্যাহতি লাভ করিত ূ 

পুরোহিভ-্রেণীর অনেকে ভাল লোক ছিলেন। কেহ কেহ কা 
- রাজাকে ছর্দৈবের ভয় দেখাইয়া, তাঁহার দ্বারা ব্যয়সাধ্য যজ্ঞারি > 
করাইতেন। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ রাজ-পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত রাজার 
নিকট সহজে পরিচিত হইতে পারিতেন না। 

উৎ্কট:অপবাধীদিগের কঠোর দণ্ড ছিল; কুকুর দিয়া ঝুক্চাবিণী নারীর 
বিনাশ তন্মধ্যে অন্ততম। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সকলের 
সাক্ষাতে বধ করা হইত। তাহাকে নগরের সর্ব ঘুরাইয়া, তাহার অপরাধ 
'ডিগ্ডিম দ্বারা ঘোষণা করিয়া, বধস্থানে লইয়া যাওয়া হইত; সেখানে 
তিনবার উচ্চৈঃস্বরে তাহার অপরাধ সাধারণকে জানাইয়া, সকলকে সাবধান 
;হইতে. বলা হইত। সাধারণতঃ, নগরের .দক্ষিণ' দিকেই অপরাধীর 
দণ্ডবিধান- হইভ। মুনলমানদিগের রাঙন্বকালে গৌড় নগরেও প্রক্পপ 
ব্যবস্থা, ছিল। .. ৬ | 

বিকালে রাজধানীতে পাহারার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। প্রহ্রিগণ 
জনস্ত মশাল হাতে করিয়া রাজপথে বিচরণ করিত । রাঁজগণ বিলাসী . 
ছিলেন।-, অন্তঃপুরে নানাবিধ বিলাসোঁপকরণ থাকিত। ক্রীড়াক্রশল 
,বিমলোদক সরোবর, নানাবিধ ফলপুম্পের - রা অস্তঃপুরিকাগ 
/. চিত্তবিনোদ্রন করিত । 

(2 Gs রাখিবার প্রথা ছি 
না। কনকলেখা, ইন্দুলেখা, রজপতাকা, .কানিন্দী, সুলোচনা, লীলা” 
. প্রভৃতি স্ত্রীলোকের নাম ছিল। সেকালেও পঞ্চায়েৎ-প্রথা . প্রচলিত ছিল; 
পঞ্চায়েখ-সভাকে পঞ্চায়িত গোষ্ঠী বলিত। 


2 


তক 


আৰা, ১০১০ । : দীর্ঘনিশ্বাস। ২ ১৪৭ 
“কাদম্বরী"্র সায় প্রশকুমারচরিতেঞর কচি বিশুদ্ধ নয়। ইহাতে উদাতত- 
অভাব নাই। কাদম্বরীর ঘটনা অনৈসর্ণিক। ইহাতে, অনেক নৈসর্গিক 
বর্ণনা আঁছে। কাদস্বরীর রচনার স্তায় ইহ! প্রসাদগুণালস্কৃত নয়। 


ও" সংস্কৃত গ্রন্থে দশকুমারচরিতের তায় লুঙের পদ ব্যবহৃত হয় নাই। 
সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে । 


শ্রীরজনীকাস্ত ৰ 






টি দীর্ঘনিশ্বাস । 


- 


সরলা বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। রমণীমোহন কোনও কথা কহিল না। 
দোষ সরলারও নহে, এবং তাহার স্বামী রমণীমোহনেরও নহে । ' অথচ উভ- 
কের নিকট উভয়েই দোষী। মতভেদে প্রেম-জগতে তুমুল সংগ্রাম বাধে। 
 ষদদি 'রমণীমোহন ছুটি কথা কহিত, হয় ত সরলা থাকিত। রমণীমোহনের . 
মতে সরলারই অপরাধ স্বীকার করা কর্তব্য ছিল। নলয় নত বলা 
বিপরীত । পরস্পরের মতামত মনেই রহিয়া গেল। 
সরলার পিত্রালয় এক ক্রোশ দুরে । এক ক্রোশের ব্যবধান কলিকাতায় 
কিছুই নয়, কিন্তু বিচ্ছেদটা দুরত্ব অপেক্ষাও ' ভয়ানক । সেই, আসয় বিপ্দটা 
রমণীমোহনকে অবসয় করিয়া ফেলিল। 
K রি পাস দারিত- রী এও পাইত। ঝি 
ডাক ছাড়িয়া বলিল, প্ামবাজারে মুখুষ্যেদের বাড়ী চন্‌ ।*' গাড়ী চলিয়া 
! » i 
এই কি ন্ুখস্বপ্নের অবসান? এক বৎসরও ত যায় নাই। প্রথম 
প্রেমসঞ্চারের কি এই ফল? সরলার -যুখের হাসি কি ছলন! ? না, 
কখনই হইতে পারে না। তরে কি রমণীমোহনেরই দোষ ? 
বোম হয় সরলা কোনও পত্র রাখি দিযাছে। রমনীযোহন উঠিয়া ত্রিতলে 
| দেখিল, চাঁবি বন্ধ ৷ 


১৪৮, সাহিত্য 1 শল বৰ হম যথা! 


১] সুরুলার ভারি অন্তায়। . 
যনয়্যার স্ম্য়নুরমণীর বন্ধ রিনযন।আনিয়া ডাকিল, শমী সা? ডি 


রুমী লিন, প্ঠী ৷” 
(নয় জতগাদবিঙ্গেপে হিল আসিয়া জিনতা করিল, কোপা কি, 
রমণী। কেন? . 

বিনয় । বৌ বাপের বাড়ী গেল কেন? 

'রমণী। বাপের বাড়ী কি যাইতে নাই ? 

বিনয়। ঝি বলিল, _ছু'জনে তুমুল ঝগড়া । 

রম্পী। কাদী জানিতে পারে নাই ত . 


(কাদদিনী বিনয়ের স্ত্রী ) 2 
বিনয়। সুধু সে কেন, মা পূ্যয্ত জানেন: মা বলেন যে, তোমার এ 
সময় মাসীমাকে কাশী হইতে লইয়া আসা উচিত ছিল। 


রমণীমোহনের মাতা তীর্থ করিতে গিয়া মাসাবধি কাঁশীধামে অবস্থান ( 
ক্রিতেছিল্তে। রমটরীর মাতার মামী দিগঘরী গ্াকুরারীর উপর কুপ্লিকাঁতার 
বাটার ভোর সন্ত হইবাছিল । খত দিনে ছি টা মাড়ি 
গিয়াছিলেন। . 

বিন জিজ্ঞাসা করিল, 50টা কি? 

স্ুমশীমোহন রি, bi ls Ue টির দড়ি ভুকে 
ছিলাম ।* 

, নিন৷, কুরে? ' - 

বই পর গু দিন সরলা গলার নুরে সখা ারিযা শুরিড়েছিল। - 
বিনয়।' তাহা সকলেই শুনিয়া থাকে। তাঁর ধর ? 

রমনী । তার প্র টারলা জিজ্ঞাসা. করিল, টির্কী (দেখিতে কেন? 
বিনয়। আর কিছুই বল নাই? 

- :ক্্মণী | সরল] জিজ্ঞস! করিয়াছিল ‘কার মূতুন ? -- - 
'বিরয়। ভুমি কি রিয়াছিলে? . : ঠা 
"রমণী । সা বাহবা, পলা সরশা়ই মত! তার; 
সরবা কোনিও রুত্া রহিল না। Loi aE ill ie 
মি মিথ্যাবাদী ৰ 





পা 


আয়, ১৫১০) দীর্ঘন্ষ্বীস । ১৪৯ 


নিন: আবার. কোনও কথা হয় নাই? এ 


রমণী । সত্য সত্যই না । - 

বিনয় । আচ্ছা, তুমি যে বিনোদিনীকে গলি রি কখনও 
মর্লাফে:রলিয়াছিলে? - 

- ব্লমণী। না। . ১ 

বিনয়) ক্লোন পত্র ছিল? 

বুম্ণী। না। 

: শ্বিনয়। চিত হা AEEL : 

রমণী । আমার অত মনে নাই ছাই ! সে কত দিনকার ক্থা । এরিনোদ 
১ এখন-পরক্্ী। বিনয়! কোনও কালে হয় ত ধনে ক্রুরিয়াছিলাস--বিযোদই 
উর্বশীর মৃত । 

বিনয় । আচ্ছা তৌকীর রানা দান ₹?' 

রমণী । কোন পুথি? Ee 

বিনয়।। উল অভিশাপ কি জাছে? পাঙ না ছি না, সে 


,... বুঝি দুর্বাসা। 


মুখী ।. ১৪ট! আমারই তৈরি একখানা বহি। FE 

বিনয় স্টো কই ? 

মী, নেন সুতে রন করিয়া গিয়াছে, কিবা জা গিাছে। | 

বিনয় । রমণী দাদা! যত দূর বুঝিতে পারতেছি কস্টা সক্জীন 
ডিটেকৃটিভ লাইনে কাজ করিয়া যতটুকু বুদ্ধিসংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে 
বোধ হয় যে, বাদিনী তোমার বিজ যে গরমাণ সংগ্রহ করিয়াছে। আছা। 
ইহার কিনারা করিব। তুমি ভাবিও না । 

রাত্রি ৯টার সময় একখণ্ড তসরবন্ও গীইট হইতে চারিটি রক্গতমু 
হারাইয়া দিগ্রী গ্রাকুরাী উত্রমু্তি ধারণপূর্বাক কাল্ীঘাট হইতে বাড়ী 
আসিয়। পঁহছিলেন। 

বৌ বাপের বাড়ীতে গিয়াছে শুনিয়া ঠাকুরানী কিছু শট হইলেন? এবং 
, তৎক্ষণাৎ বিনয়নদের বাড়ীতে গিয়া তাহার সঠিক বৃতবাস্ত শুনিতে লাগিলেন। 

রমণীর আন্ত ব্রিতলে শুইবার অধিকার নাই। ছ্বিতলের বারান্দায় শুইয়া 
ববি কামিনী আসিয়া বলি, LL সি বাও। আমি 
বাখিয়াছি।” 


z# 


১৫৩. সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ওয় নংখ্যা। 


রমণীর খাইবার ইচ্ছা ছিল. না, কিন্তু বোধ হয় খাও পাইয়াছিল। 
রমণী বলিল, *একটু পরে ।* | 
"একটু পরে 1?_ কতক্ষণ ?* | | ॥ 
আকাশ অন্ধকার । oa rE ST তারকা মাঝে মাঝে. 
দেখা দিভেছিল। রমণী আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিল। খানিকক্ষণ 
পরে ব্রিতলে উঠিয়া গেল। সেখানে খোলা ছাতে বাহুর উপর মস্তক বিন্ত্ত 
করিয়া শুইয়া পড়িল । 
. ক্াদী-আবার উপরে ইটা হিল, প্দাদা ! ভাত আনিয়াছি। রানি 
এগারটা বাজে |” 
কাদীর শরীর একটু স্থল । ব্রিতলে চড়িতে সে বড় ভালবাসিত না৷ 
কাদী। বম্ণী দাদা! চাটি খাও। বোধ হয় ঝড় আসিবে 7 
রমণী । কারী ! আমার ভাত খাইবার ইচ্ছা নাই। 
কাদী। তবে রাধাইলে কেন? : 
২ রমণী। ভুল হুইয়াছে। মার্জনা করিও । 
'কাদী। এখন বুঝি একটু হুঃখ হয়েছে? ১ 
রমণীমোহন বলিল, তোমরা বড় নিঠুর । হা 
আমাদের কল্পনা বড়, এবং কল্পনা বাঁড়িলেই সংসারের সহিত তাল 
রাখিতে দাঁহিন।। জোহা তন মারা সী আনবে 


_ কাদী। কেবল কি? 

রমণী । ছহুঃখ দিতে । 

কাদী ৷ বৌ কি তোমাকে বাধ দিতেই আনিরাছিল 

রমণী । অনেকটা । | 

কাদী। তবে কি খাবে না? 

রমণী দৃঢ়স্বরে বলিল, “বোধ হয় না। খাওয়াটাই হি উদেন্ত নয়।” 
- কাদী। তবে এর্প স্থলে কি কর্তব্য ? . 

রম্ণী। উভয় পক্ষের মরা উচিত । 

কাদী। আর এ ভাতের থাল? . 

রমণী । খীখানে ফেলিয়া দিয়া যাও । 

রাত্রি বারটা বাজিল । বৃদ্ধা দ্বিগন্ধরী ঠাকুরাণী সাধ্যসাধনা করিয়াও 
সী সুখে অর দিতে পারলে ন! 


আফাচি, ১৬১৩। , দীর্ধনিশ্বাস | ১৫১ 


বিনয় আসিল। বিনয় বলিল “রমণী দাদা! তোমার মোকদ্দমমার 
খানিকটা কিনারা হইয়াছে। কল যা পড়িয়া 
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বিনয়ের হাতে রমণীর স্বরচিত বীর অভিশাপ" দেখিয়া রমণী তাহা 
কাড়িয়া লইল। পার্থর ঘর হইতে প্রদীপ আনিয়া রমণী একবার পাতাগলা 
- উশ্টাইয়া গেল। 

বিনয় বলিল, “এখানা সটাক 1” 

রমণীর কপাল ধর্পরিপ্লুত হইল । রমণী বলিল, “বিনয়! এ টীকা 
আমার নয়।” 
রঃ বি টীকা কেবল নয় এত প্রেমের উচ্ছাস, নালা এত 

.) হা হতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস ! যদি প্রেম বাখিবার স্থান ছিল না, তবে বহির পাতায় 

না লিখিয়া গাছের পাতায় লিখিলে আজ এত বিভ্রাট হইত না। 

বুমণী । ,তোঁমাকে পুনর্ধার বলিতেছি, তোমাদের ইহার মধ্যে একটা 
বিষম ভ্রম হইয়াছে। 
'_ বমপী। প্রমাণ? 

১. বিনয়। করতো আমি মৃলগ্রন্থ লিখিয়াছি 
মাত্র। বহিখানা একবার বিনোদের স্বামী নলিন পড়িতে লইয়া গিয়াছিল। 
নলিন ও বিনোদ টাকার কর্তা ও কর্তী। 

বিনয়ের মুখ ছোট হইয়া গেল! তাই ত? কি ভ্রম! 
“বিনয়, তুমি এখনও ডিটেক্টিভ হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী নও 1” 
তবে কি দোষ রমণীর নয়? | 
বিনয় চলিয়া গেল। রমণী বহিখানা লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িল। 
তার পর ভাবিতে লাগিল। রমণী ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিল । রমণীর পশ্চাতে অন্ধকার । সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন আঁর 
এক : দীর্ঘনিশ্বাস শ্রুত হইল । . 
| রমনী চমকিয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাসের কি প্রতিধ্বনি-হয় ? 
বোধ হয়, প্রতিধ্বনি নয়। হুইখানি কোমল হস্তে কে রমণীর পদতল 
জড়াইয় ধরিল। | 
_ সরল! বলিল, “নাথ ! অপরাধ হইয়াছে।* রমণী বিস্মিত হইয়া জিজাস! 
|" “সরলা! |. তুমি কখন এলে ?” | 
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সরলী। আমি কোথায় যাৰ! আমি বাহির হইতে চা ক কি | 
গর ঘরেই লুকাইয়া ছিলাম । দাসীর যাইবার কি আর স্থান আছে? ' 

রমণী। তুমি সারাদিন খাও নাই ? 

সরল।। "তাহাতে কি? আমি সিব ৰঁধযি স্থির করিমাছিলছি ক 
পাই তুমি যরিবার সম কাছে না থাক, ভাই এবালিই মাত 
বসিয়াছিলাম। 

নী াসিমা দা রশাকে নিকটে টনি আঁদিল। সী কীপিভে 
ছিল। 

তখন REE ঠা যন সর দি 
ফুল মিলিয়া ঝড় নৈশ বাক স্তম্ভিত করিল । আসন বর্ষা ডি 
০০০ : সি 


চি | র্‌ নর 


চক অঞ্চলে, কুল্তা (কলিতা), ডোমাল, শর (শুর? ) প্রভৃতি 
আছে । আশ্বিন' কী হইতে শী পৰাত এই উৎসৰ’ হইয়া 
থাকে। এই পর্বে কুমারীরা এক বেলা উপ্ৰাস কি, হুদার দেবীর 
পূজা করে বয়া, ইহার নাম কুমারী-ওষা। ভব ওরা নটি উবাসের 
অপশ্রংশ । ; 

১). এ'অঞ্চলে বঙ্গ দেশের মত ছগাপূজা নাই কি ঠিৰ ইজ মই 
গ্রাম গ্রামে" এই উৎস হয়। শুদ্রজাতীয়েরা বাঁশ করে না, এমন 
গ্রাম প্রায় নাই ; কাজেই পনের দিন ধরিয়া সকল গ্রীমেই বিনা বাজে ? 
এবং কুমারীরা নাচিযা গান গাহিয়া উৎসব করেন . ও করে সকলেই ; 
তবে যাহারা নাঁচে,..এবং গান গায়, ভার বদ প্রা পের কম 
নয়, এবং যোল বা সতেরর অধিক নয়। এই মেয়েরা ধে গাঁনী গং 
অধীর পঁচলিত নাম দ্ডাঁপখাই,। জঁলঘাঁই কথার অর্থ কি, আহ এ দেশের 
কোনও লোকই জানে না! 


আবা়, ১০১৪৭ কুমারী-ওযা। ১৪৩ 


| প্রথমতঃ, -আশখ্বিনের ক্ষ্-অষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কুমারীরা স্নান করিয়া 
শ্বেতচন্দনের ফটা দিয়া, নুতন রঙ্গীন কাপড় পরিয়া, এক একখানি 
মাথায় করিয়া দল বাঁধিয়া গান গায়িতে গায়িতে বাহির হয় ; এবং 
সঙ্গে ব্যবসায়ী বাজনদারেরা ঢাক, শানাই ও কাড়া বাজাইতে বাঁজাইতে 
| কুমারীদের সহাস্ত মূর্তি স্বাত-শোভা, প্রফুল্ল সঙ্গীতে কালিদাসের 
নববধূরুূপিণী শরৎ সলজ্জ কপোল দুখানি প্রভাত-রাগে রঞ্জিত করিয়া 
আনন্দহান্তে মাতিয়া উঠেন। কুমারীরা গান গাহিতে গাহিতে ডালা 
মাথায় করিয়া কুমারী দেবী গড়িবাঁর জন্ত মাটা আনিতে যায়; আর গৃহের 
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নবোঁঢ়া ও যুরতীরা স্মিতমুখে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া 
থাকে। । ছ দিন আগে তাহারাও কুমারী ছিল; মাতৃগৃহ হইতে ভাহারাও 
. একদিন” নাচিয়া গাহিয়া আসিয়াছে। বয়স চলিয়া যায়) কিন্তু বালক 
বালিকারা নুতন স্বপ্ররাঁজা গড়িয়া বয়স্কদিগকে মুগ্ধ করিয়া বাখে। 

মেয়েরা বেল! প্রায় দশটার সময় মাটা লইয়া ঘরে ফেরে 7 এবং গান গাহিতে 
গাহিতে কুমারী দেবীর মুর্তি গড়িতে থাকে। যাহার ওষা করে, তাহারা 
সকলেই এক একটি পুতুল গড়ে। মাটী আনিতে গান, কাদা করিতে করিতে 
খান, পুতুল গড়িতে গড়িতে গান; গান ছাড়া আর কিছু নাই সবই 
গান। এমন অবিশ্রাস্তু সঙ্গীতময় উৎসব কদাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রতি গৃহে এক একটি কুমাবী দেবীর পুতুল; এবং প্রতি গৃহের দেয়ালে 
টা এক একট হা যি (লেপ চিত 
যেমন হইবার কথা, তেমনই হয়? তবুও সেই উৎসবাধিষঠাত্রী দেবীর মূর্তি 
দেখিলে আনন্দে প্রাণ ভরিয়া ষায়। যে, যে উৎসবই করুক, সর্বত্রই 
আনন্দময়ী আপনি আসিয়া উপস্থিত হন। 

ষে কুমারী দেবীর নামে পুজা, সেই কুমারী দেবী কে? এক জন ব্রাহ্মণ 
আসিয়া আমাকে বলিলেন, “উনি বন-ুর্া'। ব্রাহ্মণ, করণ প্রভৃতি জাতির - 
লোকেরা এই উৎসব করেন না) কিন্ত তাহার! শূদ্রদের উৎসবের দেবতার 
জন্ত বাহ্মণ-পুরাণ-বচনায় কাতর নহেন। সেকাল একাল ধরিয়া এই রকমের 
ণ রচিত হইয়াই আসিতেছে। ইনি দুর্গা হইতে পারেন, কিন্তু উমা 
পার্বতী নহেন। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লইয়া পুজা করিতে আসেন বলিয়াই 
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হয়েন। ইতিহাসের হিসাবে এটা ভালই হইয়াছে; কারণ, কুমারী থে 
হরপার্ধতীর কেহ নহেন, তাহা সহজে বুঝিবার পথ বহিয়াছে। \ 

মহাভারতের প্রক্ষিপ্ড দুর্গী-স্তোত্রে দুর্গা কুমারী ও বিদ্ধ্যবাসিনী। এ 
বিদ্ধ্যসংলগ্ন প্রদেশে সেই কুমারী দুর্গা এখনও গ্রামে গ্রামে পুক্জিতা 
না কি? ব্রাহ্মণের. দ্বারা পুজা ' হয় কেবল শেষ দিনে; অন্তান্ত- 
পূজা কেবল দেবীর কপালে সিদুব দিষা, নাচিয়া ও গান গাহিয়া শেষ হয়। 
বলিয়াছি যে, গ'ন ও নাচেব বিশ্রাম নাই। রনির বেলায় যখন বড় রৌদ্র, 
তখন গ্রামের নিকটবর্ভী আম-বাগানের ছাষায় গিয়া! নাচ গান' হয়; এবং 
রাত্রে গ্রামের মধ্যে হয়। রাত্রি দশটার পূর্বে গান বাজনা বন্ধ হয় না। 
ব্রাহ্মণ আসিয়া যে শেষ দিন একটা ফুল ফেলিয়া যান, পেটা নিশ্চয়ই 
রচা প্রথা; নাচি গানেই এ পুজার আরম্ভ ও শেষ । নে 

প্রথম যখন একদিন সহসা একটা আমের বাগানের কাছে আসিয়া পড়িয়া 
দেখিলাম, ছায়াতলে প্রফুল্ল বালিকাদিগের নৃত্য ও গান হইতেছে; তখন মনে 
হইল যে, হয ত অপরিচিতের আগমনে উহাদের আনন্দের ব্যাঘাত হইবে! 
না দেখিয়াও.যাইতে পারিতেছি না ; কাছে যাঁওরাও শিষ্টত! কি না, না জানিয়া 
, বেহারাদিগকে থামিতে বলিতে পারিলাষ না। বেহারারা কিন্তু পাস্থীথানি 
রাখিযা সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল । দর্শকদলের- মধ্য হইতে একটি যুবতী 
আমাকে অনুগ্রহ করিযা সাহস দিষ! বলিলেন যে, ইচ্ছা হইলে নিকটে আসিয়া 
দেখিতে পারা যায়। ছুইটি কুমারী নাচিয়া গান গাহিতেছিল ; বাঁজনা- 
ওয়ালার তাহাদিগকে বড় বড় গান গাহিয়া নাচিতে বলিল । 

ঠানগুলিতে কুমারী দেবীর কিঞ্চিৎ ইতিহাসও পাওয়া যায়; এবং রমণী- 
জীবনের সুখ-ছুঃখের ছু’ চারিটি কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। সব গানেরই 
ধুয়া, “ডাল থাইরে ভাল খাইবে !” একটি গানে শুনিলাম_"আঙ্গিনে,কুমারী- 
জনম,” এবং “গোপিনীকুলে পূজন" । দেবী যে এক সময়কার কুলদেবী, 
তাহাই মনে হইল । মহাঁভারতেব কুমাবী দুর্গার স্তবেও তিনি '“*নন্দগোপকুলে 
জাতা” আছে। একটি গানের মর্ম্ম এই যে, “আমি থালায় করিয়া পান 
সাজিয়া লইযা গেলাম; এবং পান দিতে জ্ঞান হারাইয়া আসিলাম'” 'ষে/ 
গাহিতেছিল, তাঁহার জ্ঞান হারাইবার বয়স তখন হইয়াছে। আর একট, 
গানে ছিল,_-“শ্রাবণে যুবতীর! পতির:জন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে ।” বালিকা- 
বর টিতেমন করিয়া কাদিবার বয়স হয় নাই বলিয়া একটু মনে মনে যয! 
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দারাত্রে কুমারী ওষার নৃত্য ও গান, বের সুর উৎসব জগ 
অনেক মিষ্ট 
রানীর রাবিতে পর্ শেষ হইয়া যার} ত্র দিন শ্রাতে পুতনীগুলি 
রে জা হয নবমীর দিনও নাচ গানের উৎসব থাকে? কিন্ত 
সে দিন কুমারীর! ছাড়া অন্তান্ত মেয়েরাও গান গায়। কোথাও কোথাও 
সেদিন পতিতা বেহায়া মেয়েরা তাহাদের গানে শ্লীলতার সীমা'অতিক্রম 
করিয়া থাকে। এই পর্বের কুমারী ওযা ছাড়া আর একটি নাম আছে; 
ইহাকে “ভাই-জিউতিয়া” বলে । ' অর্থাৎ, কুমারীরা এই রড করিনে নাভি k 
দিগের আয়ুব ্ধি হয়। 

এ প্রদেশে আর্য্যসভ্যতা তত বিস্তৃত হয নাই; ব্রাহ্গণাদি উচ্চ বর্ণের 
" লোকেরা এই পর্কা করেন না; কাজেই এই পর্ক্টি খাঁটি রকমের শুর জাতির 
পর্ক বলিয়া স্বীকার করিতে" হইবে, বঙ্গদেশের সীমান্তে এখন যে পর্ক 
প্রচলিত আছে, উহা কি: আধ্যপরিপ্রত 'হইবার পূর্কে -বজে ছিল না? 
বঙ্গ দেশে এখনও যে হুর্দোৎ্সব হুইবা থাকে, উহা কি এইপ্রকার পর্বের সংস্কৃত 
)ও সভ্য সংস্করণ? কুমারী দুর্গার কথা পূর্বেই. বলিয়াছি; সময়ের কথাও 
লিখিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে নবমীর খেউড়েরও আভাস পাইলাম বঙ্গদেশ 
ব্যতীত যখন-অন্তত্ মৃগী মৃষ্তি. গড়িয়া দুর্গাপূজার প্রথা নাই, ছূর্গাও যখন 
মূলতঃ" কুমারী দেবী, পার্কতী নহেন ; তখন ভাবিয়া দেখিবার কথা । 

বঙ্গদেশে যে ল্রাতৃদ্বিতীয়। আছে, উহাও কি এই ভাই-জিউতিয়ার ক্রম-- 
বিকাশ? জিউতিয়! হইতে দ্বিতীয়া করা সহজ ). এবং পরে উহার জন্ত 
অন্তদিন, অর্থাৎ দ্বিতীয়া. নির্দিষ্ট করাও চলে | নিয়শ্রেণীর এই" খাঁটি: পর্কা 
যখন উচ্চশ্রেণীর পর্বের অস্থকরণে সৃষ্ট নহে, তখন এতগুলি li 
০ 
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মহাপুরুষ মহম্মদ আবিভূতি হইয়া প্রত্যাদেশ লাভ করেনঃ “হে প্রেরিত্ক, 
,  বসনে'আবৃত পুরুষ দণ্ডায়মান হও, পরে ভয় প্রার্শন, কর! এবং আপন 
*, প্রতিপালককে পরে গৌরবাধিত কর । এবং স্বীয় বন্তুপুঞ্জকে পরে শুদ্ধ কর, 


র এবং অশ্ু্তাকে পরে দূর কর। . এবং -অধিক অভিলধি- করতঃ- উপকার, 
'". করিবে না। এবং স্বীয় প্রতিপালকের (আক্তার ) জন্ত পরে ধৈর্য্য ধারণ কর।” 


(১) মহন্মদ এই ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া ইসলাম-ধন্ম প্রচার করিতে উখিত-হুল। 
ইসলাম ঘোষণা করেন? ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর, নাই। ইসলামের এই” 
সিংহধ্ৰনিতে পৃথিবী কাপিয়া উঠে; সথবিশাল ভূখণ্ডে একেখরবাদ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। পৃথিবীর কত স্থান আজ. মুসলমানে পরিপূর্ণ । 

ইনাম ভার উনার রিলে নারি 
উপাসনা প্রতিষ্ঠালাভ করে। আবির্ভীরকালে আর্ব দেশে ( 
বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল; -দেবার্চনাতেই আরব জাতির 
ধর্ম পর্য্যবদিত হইত। তাহাদের উপান্ত- দেবদেবী ও: মানব জাতি, 
পরস্পরের কি সম্পর্ক, তাহার নির্ণয়ে কেহ অগ্রসর'হয় নাই। মানব জাতি 
এক লোকাতাঁত . শক্তির অধীন, এইরূপ একটি অস্পষ্ট ভাব আরব্গণের 
হৃদয়ে প্রতিভাত হইত, এবং তজ্জন্তই তাহারা পূর্বপুরুষের অনুস্থত ক্রিয়াকলাপ 
অবলম্বন করিয়া! দেবদেবীবৃন্দের উপাসনা করিত। বহুদেবতাবাদের ফলস্বরূপ 
৮3 আরব জাতির দেবদেবীবৃন্দের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়; কারণ, দেবদেবী। বহু 
॥ বলিয়া তাহাদের শক্তি আপেক্ষিক হইয়াছিল, অবাধ ছিল না. আরব 
| জাতির এই ধর্ম, চিন্তাশীল আরবগণের হৃদযোখিত প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক 
উত্তর দিতে পারিত না মানব কোথা হইতে অসিয়াছে, মানবের শেষ | 
পরিণতি কোথায়, মানব-জীবনের উদেশ্য কি,_এই সকল গভীর তত্ব. সম্বন্ধে 
কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার উপায় ছিল না। আরবের জাতীয় ধর্মে 
খন যখন এইরূপ দশা, তখন একদিন মহন্মদের হৃদয়ে একেশ্বরবাদের মূলা! সত্য 


(3) গিরিশ বাবুর অনূদিত কোরাণ ? চতুসেপ্ততিতম হুরা। 










3. ইসলামেব্রীভাব। ১? 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; ইশ্বর জগতের হৃষ্টিকর্ডা”_সকলের . সর্বময় 
গ্রভু।, মহন্মব এই মূল সত্যের গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলদ্ধি করিয়া প্রকৃত 
কেশ্বরবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।  - 
সীমাবদ্ধশক্তি বহু স্থলে অনস্তশক্তিশালী এক পরমেশ্বরের মহিমা 
ঘোষিত হইল। উর্মলামের প্রভাবে আরব জাতির গুঁশ্বরিক বিশ্বাস কি ভাবে 
গঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্তু আমরা কোরাণের কয়েকটি 
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আয়ত উদ্ধত করিতেছি ।--“তৃমি বল, লোক সকল, স্বর্গ ও পৃথিবী বাঁহার- 


রাজত্ব, সত্যই আমি তোমাদের সকলের নিকট সেই ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ; 
তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই। -তিনি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করেন» (২) "তুমি 
বল, (হে মহম্মদ ) তিনিই যিনি তোমাদিগকে স্বজন করিয়াছেন, তোমাদের 
- ‘নিমিত্ত চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন, তোমরা অল্পই ধন্তবাদ করিয়া 
থাক। ভূমি বল, তিনিই যিনি ধরাতলে তোমাঁদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, 
এবং তাহার দিকে তোমরা একত্রীকৃত হইবে ।” (৩) “ঈশ্বর একমাত্র, সেই ঈশ্বর 
ব্যতীত.উপান্ত নাই । তিনি দাতা ও দয়ালু। স্বৰ্গ ও মৰ্ত্য স্ৃজনে এবং দিবা 
রজনীর পরিবর্তনে ও সমুদ্রচালিত পোতে যাহাতে লোকে লাভ করে, এবং 
১ ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ পূর্কাক তন্বারা ভূমিকে যে তাহার মৃত্যুর পর 
জীবনদান এবং তহুপরি_বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত. করিয়াছেন, তাহাতে, এবং 
বায়ুমণ্ডলে ও আকাশে- ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারে সত্যই 
বুদ্ধিমান লোকদিগের অন্ত নিদর্শন সকল রহিগ্রাছে।” “পরমেশ্বর ব্যতীত 
উপান্ত নাই, তিনি জীবস্ত, অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার দ্বারা আক্রান্ত নহেন, 
ছ্ালোকে যাহা ও ভূলোঁকে, যাহা আছে, তাহা তীহারই, কে আছে 'যে 
তীহীর আজ্ঞা ব্যতীত তাহার নিকট জাফায়ত ( পাপীর পাপমুক্তির জন্ত 
অনুরোধ ) করে? তাহাদের সন্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে, তাহা তিনি 
জানেন? তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তদতিরিক্ত তাহার জ্ঞানের কোনও বিষয়ে 


যয গ্রবেশ.করিতে পারে ন! ; তাহার-সিংহাসন তূলোক ' ও ছ্যলোক অধি- 


| কার, করিয়াছে. ; এবং এই দুইয়ের সংরক্ষণ তাহার প্রতি ভারবহ নহে।.তিনি 


উন্নত ও মহান ।'' (৪)-*মধ্যাহ্ুকালে এবং ষখন. (জগৎ) আচ্ছাদিত করে, 
রা & 


(২) গিরিশ বাবুর কোরাণের অনুবাদ ; সপ্তম কররা। (৩) সপ্তম, স্থরা। 
(৪) শিরিশ বাবুর কোরাণের অনুবাদ ; দ্বিতীয় সুরা। . 
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1১৫৮, সাহিত্য | - E ১৭শ বর সংখ্যা। 
ৰ তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, 
তোমাকে শক্ত স্থির করেন নাই। এবং অবস্ত তোমার জন্ত ইহলোক অং 
পরলোক কল্যাণকর হইবে। অবশ্য শীঘ্র তোমার প্রতিপার্জক ' তোমাকে - 
করিবেন, পরে তুমি সন্ষ্ট হইবে। তোমাকে তিনি নিরাত্রয়' প্রাপ্ত হন ' নাই, 
পরে আশ্রয়দান করেন নাই? এবং তিনি তোমাকে. বিপথগামী পাইয়া- 
< ছিলেন, পরিশেষে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন |” (৫) -“অগ্নির ভয় 'তোমাদিগকে 
' প্রদর্শন করিলাম। যে অসত্যারোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে, সেই মহা 
হতভাগা বতীত তথায় (অন্তে) উপস্থিত হইবে না। এবং যে ব্যক্তি আপন 
₹ ধন বিতরণ করে ও পবিত্র হয়, এবং সমুন্নত প্রতিপালকের' আনন অন্বেষণ : 
ব্যতীত অন্ত কোনও কারণে যাহার সম্পদ বিতরিত হয় না” সেই-পরমধার্িককে, 
অবস্ত সেই অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।” (১) | ত 
I আরব-সমাজ স্থগঠিত অথবা স্থসংবন্ধ ছিল না! 
এই কারণে সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধিও বিকশিত হইতে পারে নাই। তৎকালের" 
' উচ্ছল ও অসংসক্ত সমাজে শোণিত-সম্পর্কই একমাত্র বন্ধন ছিল; ' এই 
গণ্ডীর বহির্ভাগে কোনরূপ সমবেদনা পরিৃষ্ট হইত' না) ফলতঃ, আরবগণের 
কার্ধ্যক্ষেত্র, স্ব শ্ব বংশের গণ্ভীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ki 
মদ কুক ইসলামধর্ম প্রচারিত হইলে, সর্কপ্রথমেই আরব-সমাজের 
এই সকল গণ্ডীতে সাক্বাতিক আঘাত পড়ে । আরবের বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন” 
সম্প্রদায় মিলন-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া ইসলাম-' 
মূলক সমাঅবন্ধন গ্রথিত হয়। ইসলাম আরব দেশের বংশগত হিংসা “ছেষ 
সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা সত্য ; কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহে 
55৮৮7 
দোষাবহ ভাব তিরোহিত হয়। 
মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পার্বর্তী দেশসমূহের, সহিত “আরব” 
দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হয় নাই। কিন্তু তাহার " প্রতিভাবলে 
আরবগণ হঠাৎ পৃথিবীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে আনীত হয়ঃ তাহাদের ' বংশগত” 
দা বিহি তায ৰত সর আরব জাতির সমক্ষে এক 





(৩ গিরিশ বাবুয়াকোয়ীর্ণের অনুবাদ; তিদবতিতম বরা 
(৬) এ ছিনবতিম হা, পরিবর্ধিত। 


আৰাঢ়, ১৩১৩1 ইসলামের প্রভাব । ১৪৯ 


চন জগতের দ্বার উদবাটিত করেন। নূতন করনা, নূতন আশা, এই স্বাতত্্-' : 
প্রয় অরুবাসিগণের হৃদয় অধিকার করে।. চারা দেশবিজয়কল্পে আরবের 
অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে প্রবিষ্ট হয়। 
মাক EST ES নি ভিত এরি জাতি 
দর্শের বর্ণনা-করিয়া গিয়াছেন।- ' 
যদি, যৌবনকালে তিনটি বিষয় উপভোগ করিতে না পারি, তবে আমি 
তোমার সম্পদের নামে শপথ করিয়া বলি, আমার বন্ধুগণ আমাকে অতি শী 
মৃত্যুশয্যায়।পতিত দেখিলেও আমি উদ্বিগ্ন হইব না। , 
প্প্রথমতঃ, দৌঁষগ্রাহিগণের .জাগরিত হইবার পূর্বেই গাত্রোখান করিয়া 
বির্শশজলসিঞ্চিত' সফেন উজ্জল 'পীতবর্ণ স্থরা-পান। 
“ শ্তাঁর পর, কোনও বীরপুরুষ, শত্র, কর্তৃক পরিবেষ্টত হইয়া আমার সাহায্য 
ভিক্ষা করিলে, গোঁধা বৃক্ষতলবর্তী জনকোলাহলে উত্যক্ত তৃষ্ণাতুর ব্যাস্রের স্তায় 
তঙ্করভাবে তাহার সাহাষ্যকগ্নে প্.তগতি অশ্বের পরিচালন | 
= ভৃতীয়তঃ, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ঘোর . অন্ধকারে পটমগ্ুপতলে কোমলাঙ্গী 
মনোরম! “কিশোরীর সহিত ক্রীড়াকৌতুকে সময়যাপন ৷” 
২, এ রে আরবর্গণ অত্যন্ত লুচি, অসংঘত ও অযথা সুখাভিলাবী 
ছিল। সর্বপ্রকার বাধাহীন হইয়া আমোদ প্রমোদে জীবনযাপনই তাহাদের 
মুখ্য লক্ষ্য -ছিল। স্থরা, রমণী ও যুদ্ধ_এই তিন বিষয়েই আরবগণ 
সর্বক্ষণ আসক্ত থাকিত। 
ব্রাউন লিখিয়াছেন, “সাহসিকতা, অপরিমিত লানসীলতা, অবাধ 
আত্থিয়তা, অটল বংশান্থ্রাগ, দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণতা, পৌত্তলিক আরব 
জাতির চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; কিন্তু সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, স্বার্থত্যাগ, 
বৈরাগ্য, আড়ম্বরশূনতা ও নিরভিমানিতা প্রভৃতি ইসলাম প্রশংসিত গুণনিচয় 
তাহাদের দ্বণা ও উপহাসের বিষয় ছিল । 
| সদৃশ সমাজের সস্কারসাধনের জন্ত ইসলামের আবির্ভাব হয়। ইসলামের 
্চারক্া মহম্মদ আরুব-সমাজের উন্নতিসাধনের জন্তু সৎকর্ম, সতচিন্তা ও 
ঈচ্চবিত্রের কিরূপ প্রয়োজন, তাহা পুনঃপুনঃ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। 
মরা এই প্রসঙ্গে কৌরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি ।_ “তোমরা! 
তোমাদের আনন পূর্ক ও পশ্চিমাভিমুখে আবর্তন কর, তাহাতে পুণ্য নাই, 
কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরকাল ও দেবগণ-( দেব-দুতগণ ) এবং গ্রন্থ 


{ 
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১৬০ সাহিত্য | .. ১৭শ বর্ষ, ওয় সধ্যা। 
ও তন্ববাহকগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, এবং ধন তাহার প্রচ 
অনুরাগ সত্বেও আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, দরিদ্রদিগকে, পথিকদিগকে 
ও ভিক্ষুকদিগকে ও দাসত্বমৌচনে দান করিয়াছে, এবং উপাসনা 
প্রতিষ্ঠিত বাখিয়াছে ও জাফত দিয়াছে, এবং- যখন যাহারা অঙ্গীকার 
আপনাদের সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে 1 .যাহারা ধন 
ক্লেশে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল, তাহাদেরই পুণ্য, ইহারাই তাহারা, ধারা $-/৫ 
বলিয়াছে, ইহারাই তাহারা, যাহারা ধর্মভীরু 1» (৭) | 

* “স্থপ্রসিন্ধ চেথ্ার্স সাহেব লিখিয়াছেন, ইসলামের আবির্ভাবে অন্তায় 
বিচার, অহঙ্কার, ব্যভিচার, প্রতিহিংসা, ঈর্য্যা, অশাস্তি, অর্থলোদুপতী ও 
অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে. ধৈর্ঘ্যশীলতা, উদারতা, দানশীলতা, .নৃত্রতা, 
সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা ও শাস্তিপ্রিয়ত! প্রভৃতি সদ্গুণ মানবহৃদয়ে অধিকার - 
লাভ করিয়াছে।* (৮) চেম্বার্স সাহেবের এই নির্দেশ সত্যামুমোদিত, 

' তাহাভে সন্দেহ নাই। তর 







এই সময় হইতে আরবগণ সরুল- ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়। তাহাদের চিন্তা 
প্রসারতা লাভ করে; এবং সর্ধ শ্রেণীর প্রতি সমবেদনার স্বষ্টি হয়। 
বস্তুতঃ ইসলাম আরব জাতিকে ধর্মভীরু করিয়া- তুলিয়াছিল ; ইহার ফলে 
সার্কতৌমিক প্রীতি ক্রি লাভ করে । ইসলামের প্রভাবে আঁরবগণ 
এক সঙ্গে সাধুতা ও সাহসিকতাসম্পন্ন হইয়া উঠে।- এই: জন্ত তাহারা 
বীরসমাজে অতি লেট আসন লাভ করে, এবং দিতির করিতে 
সমর্থ হয়।* ' 

A নূর জা আমাদের লি 
শাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে, ভগবানের কৃপা হইলে পঙ্গু গিরিলঙ্বন করে, মূক 
বাকৃশক্তি প্রাপ্ত হয। ইসলামের প্রভাবে প্রন্কতই এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার 
"সংঘটিত হইযাছিল। নগণ্য বস্তুবিক্ৰেতা আবুবকর তৎকালের সম্রাটবৃদ্দের 
. শীৰ্ষস্থান অধিকার করেন; নর্রক্পিপাস্থ ওমব স্ভায়গতপ্রাণ সমাট রূপে 
প্রসিন্ধ হন; TE TN 
নিঃস্বার্গরতার জলন্ত মস্ত দেখান? প্র | 


(<) গিনি বাবু কৃত কোরাশেব অনুবাদ ; 
(৮) খোনোকার গোলাম আহশ্মহ। 





১খখচ ১০১০। " "ইসলামের প্রভাব | . ১৬১ 
ইসলাম আরব দেশে -কি কি পরিবর্তন ' সাধন করিয়াছিল, আমরা 
সংক্ষেপে তাহার পুলকুরেধ করিতেছি। ঈর্ললাম আরব দেশে বিশুদ্ধ 
কেশ্বরবাদ আকন করে, মানবজীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব পরিস্ুটরূপে 
প্রদর্শন করে, সামাজিক দুর্নীতির মুলে আঘাত করে, সকল প্রকার সংকীর্ণ 
তার বিলোপসাধন করে; এবং আরব জাতিকে অভিনব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাত্‌- 
রূপে জগতের সন্মুধে স্থাপিত করে.। 
ইসলামের অত্যুদয়ের পূর্কেও আরব জাতির জীবন্ত ভাঁব ও শক্তির 
অভাব ছিগ না। কিন্ত ইহা নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, 
“মহিমান্বিত ইসলামের 'গ্রভাবেই ,আরব-জঁতি জগতের সভ্যতার ইতিহাসে 
যুগাস্তরের প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আরব দেশের 'পরিত্রাণ-কর্ভী . 
“মহাপুরুষের সম্পর্কে কোনও প্রকার মত প্রকাশ করিবার সময় আমাদের স্মরণ . 
করা কর্তব্য যে, মহম্মদ ঘোর দুর্দশা হইতে আরব-জাতিকে উন্নীত করিশ্া- 
ছিলেন, এবং বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ইসলামের স্থষ্ট নহে, ইসলাম - 
কেবল তাহাদের সমূলে উচ্ছেদসাৰনে অসমর্থ হইয়াছিল। 
মহম্মদের আবির্ভাবকালে আঁরব-জাঁতির চিত্তবৃত্তি অতিশয় উদ্দাম ও.পাঁপ- 
প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল. ছিল। মহম্মদ ধর্ম্মবলে তাহাদিগকে যত দুর সংযত 
ও নির্মল করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সমাজসংস্কার তত দূর অগ্রসর 
হয়।: (৯) মহম্মদ সামাজিকবি্ধান প্রণয়ন করিবেন, কিন্তু সমাজ তাহা গ্রহণ 
করিবে না,_তাহাঁর সংস্কারপ্রণালী এরূপ ছিল নাঁ। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, 


তিনি যে উন্নতি-চক্র প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা'নুদীর্ঘ কাল সমবেগে ঘূর্ণিত 


| 


থাকিবে, এবং সেই অবিরত দূর্ণনের ফলে আরব'দেশের সমস্ত সামাজিক 
"কালিমা "দূরে বিক্ষিপ্ত হইবে! কিন্তু মানবা জাতির দুর্ভাগ্য বশতঃ “ 
" (১) সমাঞ্মংস্ধার জনসাধারণের মাতা অগ্রবত্তা হলে তাহাতে স্বফল-নাঙ্ অনন্তৰ 

ছইয়| উঠে, এবং সামরিক উত্তেজমাবশতঃ সে সংস্কার গৃহীত হইলেও, জচিরেই প্রতিক্রিয়া 
উপস্থিত হয়। আদর! একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। - চতুর্ধ ছিজিলীতে মহম্মদ হুরা- 
, পাশের অবৈধতা সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ লাত কবেন। এই প্রত্যাদেশের বিবয় ঘে।বণ। বার প্রচার 
করা হইয়াছিল। তোবপা-শ্রচারকালে যাহার! মন্তপান করিতে হুল, তাহারা পানপাত্র দূরে 

কিলিয়| দিল, আর ল্পর্শ করিল ন!। তৎকালে সুরার অভিণয় প্রচলন ছিল । মহন্মদের 
চন্িত্রষলে অমনস্তবও সম্ভব হইয়াছিল, -তাদৃণ হুরাসক্ত সমাজ হইতে তিনি সদাগাষ সম্পূর্ণরূপে 
বিহুরিক করেন! কিন্তু অল্প দিনের মধোই প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল । প্রথমে বাধ| দিতে 


অদস্তোধধ্যনি উঠে। be পর আরব-সমাজে পুনর্ব্যার বছলপরিমাণে হুর প্রচলিত হ্য়। 
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১৬২. 2 সাহিত্য | j সপ প্রত ৷ 


তিরোভাবের. পর নানীধিক ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যেই, 
গতি কু হইয়া” যায় । টা Ar * 
| ₹ যাহার .. রাজত্বকালে "মুদলমানের উন্নতির গতি, বাধা প্রাপ্ত 
তাহার নাম মাবিয়া ৷ - তাহার সিংহাসনারোহণের প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ রীতি: 
হাসিক ওয়েনস্নার লিখিয়াছেন,_“মাবিষার রাজ্যলাভের সঙ্গে: সৃঙ্গেই: 
'' ইসলাম: কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাঁত হয়? জনপ্রিয় 
, শাসনপ্রণালী--প্রাচীনতাস্থলভ অনাড়ম্বর যাহার অন্ততম, বিশেষত্ব ছিল, 
অস্তর্দান .করে। কেবল ইসলাম-অন্ুমৌদিত ব্যবহারশান্্ ও . কোঁরাণ- 
' সঙ্কত নিয়মাদি অবশিষ্ট থাকে ।” অসবরণ মাবিয়ার চরিত্র-বর্ণন. করিবার 
' সময় সুচতুব, ধর্মীধন্াবিচারপৃন্ঘ, দয়া-মায়া-হীন প্রভৃতি বিবিধ বিশেষণ 
প্রয়োগ .করিস্নাছেন ; তাহার পর তিনি লিবিয়াছেন,_-“মাবিয়া স্বার্থসিদ্ধির - 
জন্য কোনও প্ররার পাঁপান্ুষ্ঠানেই সঙ্কুচিত হন- নাই॥ প্রবল .শত্রর 
ধ্বংসের জন্তু অনেক . সময় : তিনি , হত্যা. কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
মহাপুরুষ মহন্মদের দৌহিত্রকে' বিষপ্রয়োগে, নিহত করা হয়। আলীর 
শৌর্ষ্যবীর্য্যণালী সহকারী মালেক-অন-আন্তারও রূপ অসছুপায়েই বিনষ্ট . 
হন। স্বীয় পুল এজিদকে উত্তরাধিকারী ‘মনোনীত করিবার অভ্িিপ্রারে ‘ 
: তিনি আলীর অবশিষ্ট পুজ হোসেনের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ হইয়া- 
ছিলেন, তাহা. 1. অকুষ্টিতচ্ত্তে ভঙ্গ করেন।* "আমীর; আলী. লিখিয়াছেন, 
“সুচতুর, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারশূন্ত, ভীক্ষদরশী, কপণাশয়, কিন্তু আবশ্যকমত .অপব্যয়- 
‘ শীল, সকল প্রকার, ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর, ' কিন্ত ' নিজের স্বার্থসিন্ধি , অথবা 
.ভুবাকাজ্ষার -পরিতৃপ্তির জন্ত ধর্মশান্ের উপদেশ-উল্লঙ্বনে বাধাশুন্ত,_ 
বিয়ার চরিত্র এইরূপ ল্ক্ণবিশিষ্ট ছিল” মাবিয়ার পুত্র ও উত্তরাধি 
“কারী "এজিদ বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর . ছিলেন। তাঁহার "হস্চরিত্রে 
য়া, ধৰ্ম্ম, অথবা ন্তায়পর্তাঁর, লেশমাত্রও ছিল না.। তিনি অতি" কদৰ্য্য 
আমোদ প্রমোদে. লিপ্ত, হইতেন। তীয় 5 
.. * প্রমোদের অনুরূপ ইতর ও পাঁপাসক্ক 'ছিল-। . এক্সিদের রাজত্বকাঁলে 
--" মস্তপান. সামাজিক সভ্যতা হইয়া দাড়ায় ; তাহার সামাজিক সম্মিলন: মন্ত্যোৎ-; 
নি পরিণত" হয়। এজিদের অনুকরণে রাজাস্তঃপুরের পুরাঙনাবৃন 
' এক প্রকার মন্তভীজনক  গৌলাপী-সববত-পানে অত্যন্ত হন।' : 1, 
"। পুরুষ মইম্দেব্‌ : স্বর্গারোহিগ্রের ুনাধিক' ত্রিংশৎ' বৎসরের মধ্যে 
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আবাঢ়, ১৬১৩ । ইসলামের প্রভাব । ১৬৩ 


লমাঁন সমাজে এই প্রকার হীন আদর্শ স্থাপিত হয়। মহম্মদ ও তদীয় 
গণের উন্নত ও নির্শল দৃষ্টাপ্ত এই জঘন্য আদর্শের অস্তরালবর্তী 
পড়ে। তৎকাঁলের ' মোষলেম-সমাজ উহার প্রভাব অভি- 
» ক্রম করিতে পারে নাই। আর একটি কারণেও 'মোসলেম-সমাঁজ” ' 
কলুষিত হয়। মহাপুরুষ 'হম্মদের তিরোধানের পর আরব জাতি দেঁশ- 
বিজয়ে প্রবৃত্ত হয। ইহাতে তাহাদের সুপ্ত পরস্বলোলুপতী! জাগ্রত হইয়া 
উঠে, এবং ধর্ম্মোৎসাহের পরিবর্তে ধন মানের বাসন! ' তাহাদের হৃদয়, 
অধিকার করে! 
এই সকল কাঁরণে ইসলামের প্রভাবে মৌসলেম-সমাঁজ উন্নতির পথে 'যে 
স্থানে 'উপনীত হয়, তাহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে 
নাই। বরং পশ্চার্‌গামী হয। ইহাব পরবর্তী কালের ধর্দবেত্গণ রক্ষণশীল 
ছিলেন বলিয়া ইসলামের আলোকের সাহাঁষ্যে সমাজের পরিবর্থিত 
অবস্থার উপযোগী' অভিনব ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়া জাতীয় উন্নতিসাঁধনে 
মনোযোগী হয়েন নাই। এই সকল কারণে যৌসলেম-সমাঁজের পক্ষে 
) পুনরুখান অসম্ভব হইয়া উঠে । 
. “ওশ্বিয়া-বংশীয় নরপতিগণ বহুসংখ্যক ধর্ম্ান্থুরাগী মুসলমানের ' বিরাঁগ- 
ভাজন ছিলেন। এই সকল ধার্সিক' ব্যক্তি ওক্সিয়াগণের ইসলাম-বির্নোধী ' 
ব্যবহারে ও ব্যভিচারে মর্ত্থাহত হন, এবং রাঁজসংশ্রব পরিতাগ পূর্বক ' 
নিজ্জনে শাস্তাম্থর্ীলনে ও ধর্ধব্যাধ্যায় সময়ষাঁপন করিতে 'আরম্ত করেন। 
এই ভাবে ফকিহ 'বা ইসলাম-শান্্রবেত্গণের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকে। 
তাহার! ধর্ম্মমূলক আইন-ঘটিত তত্বেব আলোচনা করিতেন, এবং কুট- 
তর্ক, ধর্মস্গত ক্রিয়াকলাপ ও জীবনের কর্তব্যাদি অর্বন্ধে "মীমাংসা 
করিয়া দিতেন। কালক্রমে এই' সকল শাস্ত্রবেত্তার অঙ্গুলিসঙ্কেতেই 
মুসলমানের বিবেক-বুদ্ধি পরিচাঁজিত হইতে থাকে। কোনও বিষ 
মীমাংসার জন্য উখাঁপিত হইলে, তদমুরূপ স্থলে মহম্মদ নিজে কি 
প্রকার মত প্রদান করিয়াছিলেন, ডাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্ত শাস্তর- 
ধেঁতৃগণের স্বভীবতঃই কৌতুহল জন্মিত। এই ভাবে পর়গ্ধর সম্বন্ধে বহু 
কিংবদস্তীর স্থা্ট হয! যদি কোনও উত্থাপিত প্রশ্ন সম্বন্ধে মহম্মদ বাঁ 
আলীর কি প্রকার অভিপ্রায় ছিল, তাঁহা জানা যাইত, তাহ! হইলে 
শীস্তবেতূগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্খাপিত প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন ; 


১৬৪ সাঁহত্য ১৭শ বধ, ওয় নংখ্য|। 


নতুবা তাহারা আপন আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেন। তৎকালের প্রচলিত ব্যবস্থা বহুপরিমাণে অম্ুমান সাপেক্ষ ও 
পরীক্ষামূলক ছিল'; এই জন্ত শীক্ত্রবেভূগণ আবশ্যকমত স্ব' স্ব অভিমত 
॥ করিতেন।. ওসশ্বিয়া-বংশের রুজত্বের প্রথম আমলে কোনও প্রকার, 
নুপ্রণানীবন্ধ ব্যবস্থাবলী ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা আপন 
আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে শানকাধ্য নির্বাহ করিতেন। কিন্তু কাল- 
ক্রমে শীত্্রবেতুগণের প্রভাব সমধিক বদ্ধিত হয়; চঞ্চলচিত্বা জন- 
সাধারণ তাহাদের আম্কুলিসঙ্কেতেই পরিচালিত হইতে থাকে। ইহার 
ফলে, ইসলাম-শান্ত্র বহু শাখা প্রশাখায় পল্পবিত হইয়া উঠে, এবং 
তাহাতে কোরাণের সরল ব্যাখ্যা. আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। . 

মোমলেম-শাক্সবেত্গণ প্রধানতঃ ছুই দলে বিভক্ত ছিলেন /_এক- দন 
উল্লতি-প্রয়াসী; অপর দল রক্ষণীল। দেশে কখনও উন্নতিশীঘতার, 
কধনও বা' রক্ষণশীলতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত । কালক্রমে রক্ষণ 
শীলতাঁর অনন্ত প্রভাব স্থাপিত হইল; উনল্নতিপ্রয়াসী শাস্ত্ববেতৃগণ দেশ 
হইতে অস্তর্ধান করিলেন | J 

বস্তুতঃ দুই কারণে মুসলমানের ছুর্দশী ঘটিয়াছিল।, প্রথম, মাবিয়। 
ও এজিদের কুর্ষ্টান্তে সাজের আঁধোগতি; তার পর অভিনব ব্যবস্থার 
প্রপয়ন করিয়া সামাজিক উন্নতিসাঁধনের চেষ্টার অভাঁব। দ্বিতীয়, কোরাঁণের 
সরল ব্যাখ্যার পরিবর্তে নানারূপ কুট মতের প্রতিষ্ঠা। এই ছুই বিষষে 
আমীর আলী যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে ' তাহার মর্ম্মানুবাদ 
প্রদান করিতেছি।_ 

পরবর্তী কালের শান্ত্রবেত্গণ কপার পাত্র। তা ক্ষয় 
রোগের স্কায় প্রকৃত ধর্ম ও যথার্থ ধর্ম্মাজুরাগের বিনাশ সাধন করিয়াছে। 
ধর্মের বাহ্থানুষ্ঠান প্রকৃত বিশ্বাস ও আস্তরিকতার স্থান অধিকার ,.করি- 
মাঁছে। পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ কেবল হিতসাঁধনের. উদ্দেস্তেই মানব জাতির _ 
হিতসাধন, ইহাই ধর্ম্মানুরাগীর কর্তব্য কর্মম। এই কর্তব্য কর্ম্মে অবহেলা 
করিয়া মুসলমান কেবল আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপেই . ধর্ম্প্রবৃত্তি । 
চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহাপুরুষ বলিয়াছেন, --সতকার্ষ্যে, উৎকর্ষ- 
লাভ করিতে যদ্রণীল হও” চরিত্র পবিত্র কর’, পরমেস্বরের, প্রতি 
অম্বরাগী হও; এবং নেই-অন্্রাগের সার্থকতা-সম্পাদন্র জ্ক তদীয় কট 
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- জীবে' দষা প্রকাশ কর। মুসলমান এই সহৃ্পদেশ বিস্থত হইয়া! 
/অবস্থার দাস হইনা পড়ে এবং ধর্মের বাহিক অনুষ্ঠান লইযা সস্ত্ 
থাকে। 

বক্ষণণীল মতের অনস্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে 
অধিকাংশ মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, প্রথম যুগের শীস্ত্বেভূগণ 
ব্যতীত আর কাহারও ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজের বিচারশক্তির 
পরিচালন করিবার অধিকার নাই, এবং ইহার অন্তথাচরণ করিলে পাঁপ- 
সঞ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাসের ফলে, নবম শতাব্দীর পূর্ববর্তী 
ধর্দবেতৃগণের ব্যাখ্যান্থুসারে ধর্ধান্ষ্ঠান সম্পাদিত হইতে থাকে। 

সুন্নি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আবু হানিফ, সাকেই, মালেক ও হানবলের 
তিরোঁভাবেব পর পয়গম্ঘরের ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত কোনও 
ইমামের আবির্ভাব হয় নাই। বিয়া-সমপ্রদাষ-হুক্ত আখবরীগণ নিজের 
দলভুক্ত ইমাম-বুনের ধর্মব্যাখ্যানুসারে আপনাদের সকল অনুষ্ঠান নিয়মিত 
করিয়া থাকে। মহম্মদ বিচারশক্তিই মানব জাতির সর্বত্র সম্পদ 
বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু বর্তমান সময়ে বিচারশক্তির পরি- 
চালন ধর্মনাশক ও পাঁপজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । 

মহাঁপুরুষের প্রতি একান্তিক শ্রন্ধাবশতঃ প্রথম যুগের শিষ্যগণ তাহার 
জীবনের আদর্শে আপনাদের জীবন-গঠন ও তাহার কল্পিত ব্যবস্থার 
অনুসরণে যত্রশীল হইয়াছিলেন, ইহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। 
কিন্তু আরব দেশে সভ্যতাকশিত হইবার আদিম অবস্থায কল্পিত 
নিয়মাবলী চিরকাল দেশ 3 অবস্থা নির্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য 
থাকিবে, ইহা কখনও মহ দের অভিপ্রেত ছিল না। 

মহল্সদ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক; জ্ঞান ও বিবেকের আজন্ম 
উপাসক$ তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, নিষম্বলেই জগৎ পরিচালিত 
হইতেছে, এবং প্রকৃতির খর নিয়মাবলী ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। 
মানব-সমাজ পরিবর্তনশীল বলিয়া যুগে যুগে সামাজিক ব্যবস্থার অবস্থাস্তর 
অবস্তস্ভাবী, মহন্মদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি অব্গত ছিলেন 
থে, তাহার লব্ধ প্রত্যাদেশসমূহ সমস্ত অবস্থার উপযোগী হইবে 
না। সুধা এয়মীনের শাসনকর্তীর পদে নিযুক্ত হইলে মহম্মদ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, ‘কোন ব্যবস্থার. বশবর্তী হইয়া তুমি শাসনকার্ধ্য নির্বাহ 


১৬৬. . ' সাহিত্য । . ১৭4 বর্ষ, শু মংখ্যা। 
করিবে ? মুয়াজ উতর HE ‘আমি কোরাণের অনুসরণ করিব 1১, 
. মহন্মদ তখন জিজ্ঞাসা করেন, নার পরার ভি 
সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা না থাকিলে কি করিবে? মুয়াজ উত্তর করেন, 
পয়গন্বরের অনুসরণ করিব।' * ইহাতে মহম্মদ আবার "জিজ্ঞাসা . 
করেন, “তাহাঁতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে কি করিবে? মুয়াজ উত্তর 
করেন, ' “তাহা হইলে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত চলির্ব। এই উত্তরে 

নত না যয: সাডিগ্রতিরিগিতি এই নীতির 
অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন.) 

তৎসাময্রিক সমাজের উন্নতিসাধনের 'জন্ত কি প্রকার ব্যবস্থা আবশ্যক, 
মানবজাতির পুণ্যকল্প শিক্ষক অপূর্ব প্রতিভাঁবলে ' সম্যক্রূপে তাহার_ 
উপলদ্ধি করেন; আর তদীয় অপূর্ব তৃয়োদর্শন ইহাও প্রতিভাত হয়যে, 
উত্তরকীলে ক্রমবিকাঁশের স্বাভাবিক নিয়মে তীঁহার করিত ব্যবস্থাদির 
কোনও কোনও অংশের পরিবর্তন, পুপরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিতে হইবে 
মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, “তোমরা এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছ যে, ' 
যাহা' তোমাদিগকে দিতে আদেশ করা গেল, তাহার দশমাংশ পরিত্যাগ 
. করিলে তোমীদের সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। ইহার পর এরূপ সময় আসিবে 
বে, এখন যাহা তোমাদিগকে দিতে আদেশ করা গেল,' তাহার দশমাঁংশ' 
যিনি রক্ষা করিবেন, তিনিই পরিত্রাণ পাইবেন 1, - | 

ক্ষয়রোগতুল্য “রক্ষণশীলতা মহন্দের অনুস্থত , নীতির ' দোষ 
নহে। পৃথিবীর কোনও ধর্মই ইসলামের অপেক্ষা অধিক বিকাশযোগ্য - 
নহে; কোনও বিশ্বাসই ইসলামের অপেক্ষা মানবজাতির উন্নতির অধিক 
অনুকুল নহে। (১০) 

সুগভীর চিন্তাশীল ' মহাত্মা কীর্লাইল লিখিয়াছেন,-*ইসলাম-ধর্ম- 
গ্রহণ আরব জাতির পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে ' প্রবেশের তুল্য । 
আরব দেশ ইসলামের প্রভাবেই ' প্রথমে জীবনলাভ করে। 
একটি মেষপালক জাতি সৃষ্টির প্রথমাবধি অবজ্ঞাত ও অপরিজাত হইয়া 
মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিল ) এই জাতির অন এক অন SLE 
প্রেরিত হন; তাহার আনীত বার্তায় তাহারা বিশ্বার্ন করিল; আর 
অবজ্ঞাীত পৃথিবীখ্যাত হইল, 'ক্ষুত্ যার করিল। 
(5°) The Bpirit of Islan by Amir Al, 4 | 
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হার SHER এক দিকে গ্রযাণেডা হইতে অপর 
দিকে ভারতবর্ষ পথ্যস্ত আরবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল সাহস, সমৃদ্ধি 
ও প্রতিভায় সমুজ্জল হইয়া আরব বহুকাল পৃথিবীর বিপুল অংশ প্রদীপ্ত 
করিল 1 Ie থা ৪ আরবের রহির্ভাগে প্রচার, ইসলামের 


ছুইটি 
দের রী পর ব্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হইতে না 
হইতেই অন্য নরনারীর হারে ইসলামের প্রভাব গ্রতিঠালা করে। 
শত বৎসরের মধ্যেই এসিয়া,. আফ্রিকা ও ইউরোপ-_এই তিন দেশের বিপুল 
অংশে আরবের রাঙ্যাধিকার স্থাপিত হয়। এই সকল বিজিত, দেশের 
অসংখ্য নরনারী পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অচিরে' ইসলামের শরণাপন্ন 
হয়। 
"ইসলাম য়ে কেবল আরবের ‘বিজ্ঞয়পতাকারই, অনুগামী হইয়াছিল, 
তাহা নহে। লাহোর গবর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপক টমাস আর্গন্ড 
Preaching ০£ I5n নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা *₹ *.* সুসলমান বণিকেরা সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের 
প্রচার করিয়াছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে 
ও. প্রপাস্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ শান্তভাবে ইসলাম প্রচারিত 
" হইয়াছে, প্রতেক প্রচারকের নাম-ধাম লিখিয়া তিনি তাহা অতি বিশদভাবে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চীন সামাজের প্রায় একচতুর্থাংশ লোক যে ইসলাম* 
ধর্মীবলম্বী হইয়াছিল, তাহা কি তরবারির বলে? চীনে 'কোনও সময়ে 
* মুসলমানগণ 'দিশ্বিজয়ি-রূপে প্রবেশ করেন নাই, রাজত্ব করেন' নাই। 
. সুমাত্ৰা, যরতীপ, বোর্ণিও. ও আফ্রিকায় আরব বণিকদিগের অক্লান্ত ' 
. পরিশ্রম ও -অধ্যবসায়ের প্রভাবে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে; * * ঞ 
মুমলয়ানগণ প্রত্যেকেই তাহার , স্বধর্টের . প্রচারক ; তাঁহাদের ধর্শে 
পৌরোহিত্যের প্রথা না থাকাতে, সকল লোকেই, বিশেষতঃ" আরব বণিকগণ, 
ৃ্‌ 4 
বিস্তার, করিয়াছেন £ (১০).- 
আরব জাতির বিভযনিশান, বাণিজ্য ও ধৰ্ম্ম, বিদেশে প্রবেশ করিয়া, 
সেই সেই দেশের কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে 
= (3০) গণিত সধারাম গণেশ দের . 
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নির্দেশ করিয়াছি। কিন্ত তাহার পূর্কঝে ইসলামের অত্যুদযকালে এ সকল) 
দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে , বর্ণনা করা 
আবশ্তক ৷ A 
মহম্মদের আবির্ভাবকালে 'কি পূর্ব” কি পশ্চিম সর্বত্রই জন- 
সাধারণের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তাহাদের কোনও প্রকার গার্হস্থ্য স্বত্ব 
বা নাগরিক অধিকার ছিল না। এই সকল স্বত্ব ও অধিকার পুরো- 
হিত ও ধনিসশ্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধনী দরিদ্র ও উচ্চ নীচ 
 নির্ষিশেষে বিচারকার্য্য সম্পাদিত হইত না। পারস্ত দেশে পুরোহিত 
ও দেহকাল নামক ভৃস্বামী সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন $- 
দেশের ধনরাশিও ভীহাদেরই হস্তগত ছিল। বাঁজেহাইন (গ্রীক) সাত্রাজ্যে 
পুরোহিত, রাঁজপারিষদ ও. মন্িগগ অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন; দেশের সমস্ত বিতও তাঁহাদের অধিকাঁরভূক্ত হইয়াছিল । 
তৎকালে প্রায় সকল দেশেই; জায়গীর-প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এই 
জান্নীর-গ্রথার ফল সর্ধর এই দাঁড়াইয়াছিল যে, সমাজের মেরুদও- 
স্বরূপ শ্রমজীবীর অবস্থা, দাসত্বের তুল্য হইয়া উঠে। মধ্যবিত্ত : 
: শ্রেণীর অবস্থাও শোচনীয় ছিল; ভৃমিক্রয় করিবার সম তাহাদিগকে 
জবিমানা দিতে হইত, ভূমিবিক্রয় ' করিবার সময়ও তাহারা জরিমানার 
দায় হইতে অব্যাহতি পাইত না। অত্যধিক রাজকর না দিলে কেহই 
“উত্তরাধিকীরস্থত্রে সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিত না। ৃত্বামীকে 
কর-প্রদান না করিয়া শঙ্কতর্ণ ও রুটা প্রস্তুত করিবার অধিকার কাহারও 
ছিল না। পুরোহিত-সশুরায়ের জন্য দশ ভাগ, রাজার জন্য বিশ ভাগ ও 
রাজপারিষদগণের জন্ত তাহাদের: নির্দি্ ভাগ 'প্রদান' না করিলে কোনও 
ক্েত্রস্বামী শন্তকর্তনের অধিকারী হইত 'না। তাহারা বিন! অঙগমতিতে 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র গমন করিতে পাঁরিত - না । রাজার ইচ্ছা 
হইলেই তাহাদিগকে বেগার দিতে হইত। খৃষ্টান জাতির আধিপত্য- " 
কালে ইহুদী প্রভৃতি অন্তধন্মীবলম্বীর দুর্দশার পরিসীমা ছিল না। 
ইহাদের পক্ষে মৃত্যু অথবা দাসত্ব কিছুই বিশ্ময়ের বিষয় ছিল . না. 
তাঁহাদের কোনও প্রকার- স্বস্থ বা অধিকার ছিল-'না।  ইছদীরা খৃষ্টানে' 
বেশতূষা পরিধান, অথবা ভাহাঁদেক্স :সহিত একত্র'উপবেশন করিয়া আহীর 
করিতে পাঁরিত নাঁ। সন্ান্তবংশীয়গণ ইচ্ছাক্রমে -তাহাদের '-'সম্পত্তি- 
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লু্ঠন ও শিশুসস্তানদিগকে অপহরণ করিতে পাঁরিত। তৎকালে 
অন্তান্ত দেশের প্যায় স্পেনের অবস্থাও শোঁচনীয় ছিল। বিদেশীষ অসভ্য 
স্পেন অধিকার করিষা সুপংবন্ধ শাসনযন্ত্রেব মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছিল; তাহাদের যথেচ্ছাঁচারে  স্পেনেব প্রন্ধৃতিপুঞ্জ নিপীড়িত 
হইতেছিল। তাহারা রোমক শীসন-যস্ত্র ভগ্ন করিয়া তাঁহার স্থলে অভিনব 
 শাঁসন-স্ত্ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । এই নূতন শাসনের সহিত প্রজাব 
স্বত্বাধিকীরের কোনও প্রকার সংশভ্রব ছিল না। রাজার অমান্ছযিক 
অত্যাচারে স্পেনের অনেক প্রদেশ জনশৃন্ত হইযাছিল। | 
এই অবস্থায় ও সকল দেশে ইসলামের বিজয়-নিশান উড্ভীন 
হইল। ইসলামের বিজ্য়-নিশানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব শাসনতন্ত্রও 
"ক্মানীত হইল । ইসলামের শাসনতন্ত্র প্রক্ৃতিপুঞ্জের অবস্থান্থ্যায়ী 
সঙ্কুচিত বা বিকশিত হইবার যোগ্য ছিল। মানব জাতির অধিকার 
ও কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য বাখিয়া ইসলাম বিজিত দেশসমূহের ভঙ্ক 
শাঁসনপন্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিল ; এই শাঁদনপদ্ধতি নমনষোগ্য ছিল; 
_ প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত বা বিকশিত হইতে পাবিত। ইসলামের শাঁসন- 
পদ্ধতির ফলে রাজকর পরিমাণবন্ধ, স্বায়বশীসন অধিগত, ও সকল শ্রেণীব 
মধ্যে সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ৫১১) এই শাঁসনপদ্ধতির প্রভাবে 


(১) ইসগাম-প্রতিষ্ঠিত শাদন সৰ্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে কি প্রকার সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার অন্য আমর! এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 
ঘ/দেনইয়ারিব অধিপতি অবল খপ্িফা ওমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অক্ক বিপুল আড়ম্বরে 
আগমন কবেন | খলিফার সমীপে উপনীত হইলে তিনি পরম্সমাদরে গৃহীত হন। 
তাহার কাবা মন্দের-প্রদক্ষিণ-কালে এক জন সামান্য তীর্থ-ফাত্রীর পরিধেয় বন্র দৈবাৎ 
তাহার স্বন্ধদেশ শ্পর্শ করে। ইহাতে তিনি আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়! সেই দরিদ্রকে 
প্রহার করেন, এবং প্রহারের ফলে তাহার দত ভািয়। যার। প্রহৃত লোকটি তখন খলিফার 
নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। খলিফা জবলকে ডাকিয়| জিজ্ঞাসা করেন,-তুমি কি অঙ্ক ভ্রাতৃতুল্য 
এক জন মুদলমানকে প্রহার করিয়াছ? জবল উত্তর কবেন, এই লোকটি আমাকে 
অপনানিভ করিযাছে ; যদি পবিত্র কাঁবা নান্দিরের সন্ধানে না হইত, তবে আমি তাহার মাথা 
কাটির। ফেলিতাম। খলিফা! ওমর উত্তর করেন, এই দুর্ব্বাক্যে তোমার অস্র/ধ আরও গুরুতর 
হইয়| উঠিল। বদি তুমি প্রত ব্যক্তির ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পার, তবে তোমাকে অব্যাহতি . 
দ্ধ, নতুবা তোমাকে আইন অনুযায়ী দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। অরবল উত্তর করেন, আমি 

শের রাজা, আর এই ব্যক্ত সাধারণ প্রজা মাত্র । অতঃপর খলিফ! ওমর উত্তর করেন, রাজাই 
আর যাহাই হও, তোমরা উত্তেই মুসলমান, এবং অইনের নিকট উভয়েই সমান। তখন 
বল বাদীর অনুমতিক্ষমে একদিনের সময় গ্রহণ করেন, এবং মেই রাত্রিতেই পলায়ন করিয়া 
দায় হইতে অব্যাহতি পান। 
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পানকগণের ক্ষমতা রাজ্রব্যবস্থা-ন্গত নিয়মের অধীন হয়, এবং তাঁহার কলে 
বা্রশক্তি যথেষ্ট ক্ষুধ হইয়া পড়ে। 

ইসলামের রাজসংহিতা ন্তায়পবাযণহাঁর ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল 
ইহার ব্যবস্থাসমূহ সরগ ও সুনির্দিষ্ট ছিল। এই কারণে লোকে সহজেই 
- বাঁজসংহিতার বাবস্থাসমূহ প্রতিপালন করিতে পারিত, এবং তাঁহার 
প্রতিপালনে কাহারও বিবেকবুদ্ধি কুষ্টিত হইত না।" ইসলামের প্রবেশের 
পর দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার ফলে অসংখ্য নরনারী দাসত্বের 
দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভ করে। ইসলামের রাজসংহিতায় কাহারও 
কোনও বিশেষ অধিকার বা বর্ণভেদ স্বীকৃত হয নাই, এই কারণে 
দুইটি মহদুপকার সাধিত হ্য,_-ভূমির সকল প্রকার অযথা কর 
উঠিয়া যার, এবং নন্তয্যমাত্রেবই সমান অধিকার ও সমান স্বস্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়। U 

মুমলমানের অবীনতা-পাশে আবদ্ধ হইযাও খৃষ্টান ও ইুদীগণ নির্বি- 
বাদে স্ব স্ব ধর্শের অনুষ্ঠান করিতে পাঁরিত ! ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য তাহারা! 
কধনও কধনও মুসলমানের হস্তে লাঞ্ছিত হইত, ইহা! স্বীকার্য্য। কিন্ত 
ইমলাম-সঙুমোদিত ব্বাজবিধান তারৃশ লাকনার জন্ত দায়ী ছিল না; 
শাসনকর্তা ও মুললমান জনসাধারণের চিত্তচাঞ্চল্যের দোঁষেই উপ- 
ভব ঘটিত। ইসলামের সমদর্শিতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ আমরা উদ্ধত 
করিতেছি ।_-অতি অল্প সময়ের মধ্যে পারস্ত, সিরিয়া ও মিশরে ইস- 
লামের বিজয়-বৈজযন্তী উড্ভীন হইয়াছিল ; কিন্তু একমাত্র অজ্জেয বাহুবলই 
এই অতি দ্রুত দেশবিজযের একমাত্র কারণ নহে। ইসলাম- 
অনুমোদিত রাজসংহিতাব সমদর্শিতাঁও মুসলমান বিজেতার পথ পরিষ্কৃত 
করিয়াছিল। পূর্বোক্ত দেশসমূহের প্রক্কৃতিপুঞ্জ রাঁজাৰ প্রবল 
অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল, তাহারা ইদলামের সম্দর্শিতা-দর্শনে, 
আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে, এবং আততায়ী মুসলগাঁনকে সাদরে 
গ্রহণ করে। 

আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়েব ফলও তত্রত্য জনসাধারণের পক্ষ শুভপ্রনথ 
হইযাছিল। সৈনিক ও পুরোহিত অশ্প্রদায়ের অবাধ নিশ্পেষণে প্রক্কৃতি 
পুঞ্জের মেরুদও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইসলামের সুশাসন সখ ও শান্তি নাভ 
করিয়া তাঁহারা পুরর্ধার সবল হইয়া উঠে। ইসলাম যখন আফ্রিকায় ও স্পেনে 
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প্রবেশ করে, তখন এই দুই দেশে বহুসংখ্যক ইহুদীর বাস ছিল। খৃষ্টানধর্ম্ম 

তাহাদিগকে অধন্মীবলম্বী বলিয়| ঘ্বণা করিতেন! থুষ্টানের ঈর্য্যামূলক 
কুটিল ব্যবহারে তাহাঁদেব জীবন দুর্বহ হইস্বা উঠিয়াছিল। ইসলামের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, এই সকল ইহুদী বিনা বাধায় আপন আপন বিশ্বাস 
অনুযায়ী ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করিবার অধিকার প্রাপ্ত-হন। *তিহাসিক ডি লিখিয়াছেন, 
মুসলমানের শাঁসনকালে স্পেনদেশীর থৃষ্টানগণ নির্তিশয় স্বখশান্তির অধিকারী 
হইরাছিল। বিভিন্নদেশবাঁসী খৃষ্টান ও. ইছদীগণ খৃষ্টান নরগতিগণে 
অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্য স্পেনদেশীয় সুসলমানগণের শান্তিময় 
আশ্রয়ে আসিয়া বাঁস করিত |» (১২) 

__. ০ইসলাম-সভ্যতা বহু অসভ্য দেশে প্রবেশ করিষাঁছে। কিন্তু কোনও দেশের 
আদিম অধিবাঁসীদিগকে উন্মুলিত করে নাই ; তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
তাহাদিগকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে । ইসলামের প্রভাবেই তুর্কি 
মোগল, সিলভুক গ্রভৃতি বহুসংখ্যক বর্করজাতি সভ্যতা লাভ করিয়াছে 
ইসলাম “চৌর্ধ্যবৃত্তিপরায়ণ বাহুবলদূপ্ত আফগান জাতিকে সভ্য ও শান্তিপ্রির 

i» . 

পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক ইসলামের শরণাপয় 
হইয়াছিল; ইহাই ইসলামের শক্তির শেষ পরিচয নহে। পৃথিবীর অনেক 
ধর্ম ইসলামের সংস্পর্শে সংস্কৃত হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ 
খৃষ্টান ধর্মের উল্লেখ কবিতেছি। অষ্টম শতাব্দীতে গথিকগলে এক দল 
লোক আবিকূতি হই ঘোষণা করেন,__পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকাৰ 
অনাবশযক ; একমাত্র ঈধবের নিকট পাপ স্বীকার করিলেই মনুষ্য 
পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। ইসলামে পৌরোহিত্যের প্রথা নাই । 
সুতরাং পাপ স্বাকার কবিবার ব্যবস্থাও নাই । ফলতঃ গথিকগল- 
বাসী খৃষ্টানগণ ইসলামের প্রভাবেই পূর্বোক্ত মতের অনুবন্থী হব, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্ত পাপ-স্বীকার-বাঁদ প্রোটেষ্টান্ট মতেরও 
ধী। কিন্ত এই মত প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই , গল প্রদেশ 
কেপাপ-স্বীকার-বাঁদ বিলুপ্ত হইয়াছিল | মিজেটাস কর্তৃক প্রচারিত তরি-তত্ব- 
দের অভিনব ব্যাধ্যায 'ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত 





(৯২) ধোন্দেকার গোলাম আহমদ 
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হইয়াছিল । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোঁচন! পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে 
ন]। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পাঁরে যে, মিজেটাঁস বাক্যের /* 
ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, এবং তীহার প্রচারিত মতের সহিত ইসলামের ' 
সাদৃশ্ত দেখা যায়। ইসলামের প্রভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মে আরও একটি গুরু- 
, তর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল । এই পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা: গুরু- 
তর। ইহা অঙ্গীকারবাদ | - এই মতাহ্ুসারে . খৃষ্টে আরোপিত 
ঈশ্বরের পুভ্রত্ব মানবত্বের হিসাবে কেবল ' অঙ্গীকাডরর ফল ক্লপে 
গৃহীত হয়। খুষ্টান-জগ২ হইতে সকল প্রকার মূর্তি ভঙ্গ করিবার জন্ত , 
যে অভিনব আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই আন্দোলনের মূলেও ইস- 
লাষের প্রভাব বিচ্কমান ছিল, তাহাতে , সন্দেহ নাই 1, মুর্তিবিনাশ- _ 
বিষয়ক আন্দোলনের. অন্ততম প্রধান নেতা ক্লডিয়াম মুসলমানাধীন স্পেনে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্পেনেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। খৃষ্টান ধর্মে কি. 
ভাবে ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল, দে সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলে এই প্রতীতি জন্মে যে, অভিব্যক্তির নিয়মবলে ধর্শের এক স্তর 
হইতে অন্ত স্তরে উন্নীত হইবার ।জন্ত মানবের আকাঁজ্কা চিরজাগরক, এবং এ 
এক যুগে যাহা মানববদয়ের তৃপ্রিসাধন করে, অন্য যুগে তাহাই 
আবার বিফল ও পুরাতন হইয়া যায় 

ইসলামের প্রভাবের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইসলাম 
তমপাচ্ছর আরব দেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া) পৃথিবীর তিনটি মহাদেশেই 
আলোক বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম, সমাজ্জনীতি ও শাঁসননীতিতেই 
ইসলামের ' প্রভাব সীমাবন্ধ ছিল না; ইসলাম -জগতের পুরাতন 
জ্ঞানসমুর্দে অবগাহন করিয়া নূতন নুতন জ্ঞানরত্ব আহরণ পূর্বক 
জরাগ্রস্ত মানবসমাজ্বকে সঞ্জীবিত করে। মহাপুরুষ মহম্মদ মুসলমানের 
ভ্ঞানোন্নতিসাধনের জন্ত অবহিত ছিলেন । বদরের যুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈনিক 
পুরুষ তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহার আদেশে এই সকল সৈনিকপুরুষ 
নিরক্ষর মুসলমানদিগকে বর্ণজ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তিলাভ 
" করে। মহম্মদ মানবসমান্ছে জ্ঞানের কিরূপ, উচ্চ স্থান নির্দেশ করি 
গিয়াছেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি। মহম্মদ উপদেশ প্রদান 
করিতেন, "জ্ঞানার্জন কর কারণ, যিনি ঈশবর- নির্দিষ্ট পথে জ্ঞানার্জ্জন 
করেন, তিনি ধর্দকর্মই করেন; যিনি জ্ঞানের প্রসঙ্গ করেন, তিনি 
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হিরেবই প্রশংসা করেন; যিনি জ্ঞানের অন্বেষণ কবেন, তিনি ঈশ্বরেরই 
রাধনা করেন ; যিনি জ্ঞান দান কবেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষাদান 
করেন; যিনি উপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান বিতবণ, করেন, তিনি' ঈশ্বরেরই সেবা 
করেন। জ্ঞান মনুয্যকে সৎপথ প্রদর্শন করে, জ্ঞান স্বর্গের পথে আলোক- 
স্বরূপ, জ্ঞান সংসার-মরুভুমে আমাদের পরম বন্ধু, জ্ঞান নির্জ্জনে আঁমা- 
দের সহচর, জ্ঞান নির্ধান্ধৰ অবস্থায আমাদের জঙ্গী, জ্ঞান আমাদের 
সক্লস্ুধদাতা, জ্ঞান বিপদে আমাদের বক্ষাকর্তা, জ্ঞান জুহৃদ-সক্দি- 
লনে আমাদের অলঙ্কারস্বরূপ, জ্ঞান শত্তর সহিত সংঘর্ষকালে আমাদের 
ধর্দস্বরূপ |  ঈশ্বরা্র।গী ব্যক্তি জ্ঞানবলে সাধুতার সর্ধোচ্চ সোপানে 
_ আরোহণ কবেন, ইহলোকে রাজন্তগণের সাহায্য, লাভ করিতে 
সমর্থ হন এবং পরকালে সম্পূর্ণ সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন।৮ 
এ ক্রমশঃ 
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খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বাঁরভূ'ইযাগণের অধীন ,ছিল। 
এই জন্ত তাহাকে বারভূইয়ার মুলুক বলিত। এই বারভূইয়ার্‌ মধ্যে সে 
সময়ে নয় জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু.ছিলেন। হিন্দু তিন জন,__ শ্রীপুরের 
কেদার রায়, বাঁকলার কন্দর্পনারায়ণ রায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়, এবং 
বশোহরের' বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতীপাদিত্য ! মুসলমান নয় জনে মধ্যে 
কেবল সোনার গাঁ-কত্রাভূর ইশা-থা-মসনদ আলির বিষয়ই অবগত হওয়া যায়; 
এবং তিনিই আবাঁর সকল ভু'ইয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সমস্ত ভূইয়া 
সম্বন্ধে অন্তান্ত রতিহাসিক প্রমাণ যাহাই থাকুক, আমরা সেই সময়ে আগত 
ঞজেনুইট পাঁদরীগণের লিখিত বিবরণ হইতে উক্ত চারি জনের বিষয় অবগত 
ইয়া থাকি। ১৫৯৮ খৃঃ অবে' গোযার প্রধান পাদরী নিকোলাস পাইমেন্ট 
স ফার্ণাণডেজ ও ভমনিক সোঁসা নামে দুই জন পাদরীকে বঙ্গদেশে ধর্ম 
প্রচারের জন্ত পাঠাইয়া দেন। পর বৎসর ঘেলসিওর ফন্সেকা ও এণ্ড, 
বাউিয়েস নামে আরও ছুই জন পাদ্রী প্রেরিত হন। ইহারা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 
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অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রাকারে লিখিয়া যান। পাদরীগণ, তিন জন 
ভুঁ'ইয়াকে শ্রীপুর, চ্যা্ডিকান ও বাকলার অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।' 
(5) প্ীপুরের অধিপতি কেদার রাষ ও বাকলার অধিপতি রাম্চন্র রায় ছিলেন: 
তাহা নানা প্রমাণে স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু এই চ্যাণ্ডিকানাধিপতিকে; 
তাহাঁও তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়) এই চ্যাণ্ডিকানাধিপতি' প্রতা- ' 
পাঁদিত্য ব্যতীত আর কেহই নহেন। 

জেন্গুইট পাঁদরীগণ শ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের নামোল্পেখ না. করিয়া তাহাকে 
চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকা- 
নাঁধিপতি বে প্রতাপাদিত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই) আমরা প্রথমতঃ 
তাঁহাদের ওঁ বর্ণনা হইতে তাহা প্রমাণ করিতেছি। পরে তাঁহাদের কথিত... 
চ্যাত্ডিকানই বা কোথায়, তাঁহাও নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। পাদরীগণের 
লিখিতপত্র গোয়ার প্রধানপাদরী নিকোলাস পাইমেণ্টা স্বীয় মন্তব্য সহ জেস্থুইট-: 
গণের প্রধান অধ্যক্ষ ক্লাউডি একোয়াভিয়নের নিকট প্রেরণ করেন, পরে তাহা 
প্রকাশিত হুয়। ইহা অবলম্বন করিয়া ডুজারিক নামক ফরাসী উ্রতিহাসিক ও 
সামুয়েল পাঁর্শা নামক ইংরেজ লেখক বাঁঙ্ষলার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, 44 
তাহা হইতে জানা যায় যে, পাদরীগণের আগমনের সময় বাঙ্গলায় বার জন 
ভূইযা ছিলেন; তন্মধ্যে তিন জন হিন্দু. ও নয় জন মুসলমান । হিন্দু তিন জন 
শ্রীপুব, বারুলা ও চ্যাত্ডিকানের অধীশ্বর। .কেদার রায়: শ্রীপুরের এসং 
রাম্চন্ত্র বায়'বাঁকলার অধিপতি ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই সমস্বে' 
তাহাদের সমকক্ষ আর এক. হিন্দু ভূইয়া যে প্রতাপাদিত্য, তাহা. নানা প্রমাণের 
দ্বারা! স্থির হয়|. সুতরাং চ্যাপ্ডিকানাধিপতিই যে প্রভাপাদিত্য, তাহা অনা 


. মাসে বুঝা যাইতেছে । ইহার পর তৎসম্বন্ধে আরও স্থষ্পষ্ট প্রমাণ আছে). 


আমরা তাহার উদ্লেখ করিতেছি! যে সময়ে পাদ্রী ফন্সেফা বাকলায়' 





(3) The King of Patanaw was Lord 6f the greatest part of Berigal, until 
the Mogal slew’ their last King. After which twelve of them ioinedina 
kind of Aristocracy and vanquished the-Mogal’s and still not withstand- 
ing the Mogal’s greatness, are gréat Lords, specially he of Siripur and of 
Chandecan, and above all Monsudalim nine of them Mahametans ( Purcha, 
his Pilgrims. The Fourth Part Book V. P. 5.) 

পার্শা পাদরীগণের পত্র অবল্ধম ফরিয়াই উহা লিখিয়াছেন। ভুজাপি নামক.কয়ামী' উতি-. 
হাসিকও এ সকল পত্রাবলম্বনে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি চারা 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ৃ 
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'আৰাঢ়, ১৩১৩। চ্যাপ্ডিকান কোথায় ৭ ১৭৫ 


নিপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিযাছিলেন, সেই সময়ে রাম- 
ক্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করেন যে, আপনারা এখান হইতে কোথায় যাই- 
বেন, ফন্সেকা ভাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর 
চ্যা্ডিকানাধিপতির নিকট যাইতেছি। রামচন্দ্র রাঁর যে প্রতাপাগিত্যের 
কন্তা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন; 
সুতরাং তাঁহার শ্বশুর যে প্রতাপাদিত্য, তাঁহাও প্রমাণিত হইতেছে । এতিম 
আমরা আরও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। পাঁদরীগণের বর্ণনায় লিখিত 
আছে যে, সুপ্রসিন্ধ পটুগীজ সেনাপতি কার্ডালো, কেদার রায়ের নিকট হইতে 
চ্যাণ্ডিকানে গমন করেন। চ্যাণ্ডিকানাধিপতি সে সমরে যশোরে ছিলেন । 
তিনি কার্ভীলোকে তথায় আহ্বান করিয়া তাঁহাব হত্যা সম্পাদন করেন । 
“-স্টৃতিরাং তাহাদের বর্ণনায় চ্যাপ্ডিকানাধিপঠির অন্ততম বাসস্থান যশোরের 
সুষ্পষ্ট উল্লেখ থাকায় তিনি যে প্রতাপাদিত্য, এবিষষে আর কোনরূপ সন্দেহ 
থাকিতে পারে না । . এক্ষণে আমর! তাহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকান কোথায় 
| তাহা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি । ৃ 
শ্রীযুক্ত ব্ভোরিজ সাহেব মহোদয় এই চ্যাপ্তিকানকে প্রতাপের রাজধানী 
ধুমঘাটের মহিত অভিন্নতা৷ প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন? তাহার প্রথম 
বক্তব্য এই যে, প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাপিত্য দাযুদের নিকট হইতে 
চাদ খ| মসন্দরীর জায়গীর প্রাপ্ত হইরাছিলেন। চাঁদ খাঁর জাঁয়গীর সম্ভবতঃ 
চাদ থা নামেই অভিহিত হইত ; এবং প্রতাপাদ্িত্যের সময পর্য্যস্ত সেই নাম 
প্রচলিত ছিল। প্রতাপাদিত্য যশোর হঠতে ধুমঘাটকে স্বতন্ত্র করিয়া গঠন 
করেন। সম্ভবতঃ তাহা চাঁদ খার রাজধানীর স্থানেই গঠিত হয়। এই জন্ত 
চ্যাণ্ডিকান সম্ভবতঃ ধূমঘাটই হইবে। তিনি আরও বলেন যে, চ্যাপ্তিকানা- 
বিপতি ষশোহর হইতে কার্ভীলোকে আহ্বান করিয়! পাঠান, এবং তথায় তাহার 
হত্যা সম্পদিত হয়। পাদরীর1 সেই সময়ে চ্যাপ্ডিকানে ছিলেন। কার্ভীলোৌর 
মৃত্যু-সংবাপ তাহাদের নিকট পরবর্থী মধ্য রাত্রিতে পৌছিগ়্াছিল। ইহাতে 
যশোহর ও ধুমঘাটের ব্যবধানও বুঝ! যাইতেছে । আমরা কিন্তু বেভারিজ 
সাহেবের সহিত এক মৃত নহি। আমর! তাহার মতের সমালোচনা করি! 
আমাদেব নিদ্দিষ্ট চ্যাশ্ডিকানের উল্লেখ করিতেছি। 
প্রথমতঃ বৃম্ঘাট কোথা তাহা বেভারিজ সাহেব সুষ্পষ্টরূপে অবগত 
নহেন | যশোর ও ধুমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন, এতৎসম্বগে বেভারিজ সাহেব 


ঙ ্ রঃ 


১৭৬ সাহিত্য । চপ বর ওয় মং্যা। 







কোনরূপ প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বস্থ মহাঃ 
বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধুমঘাট, যশোরপুরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে 
ঘাটের পুরী নির্মিত হইলে তিনি তাহাকে যশোরপুরী বলিয়া বর্ন 
করিয়াছেন । ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, যমুনা ও ইচ্ছাঁমতীর 'মিলন-! 
স্থলে ধূত্রঘটপত্তন নির্টিত হয়। (২) এবং সেই মিলন-স্থলে যে যশোর নগরও অব- 
' স্থিত ছিল, অগ্ঠাপি তাহা সুষ্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়. বর্তমান সময়ে যশোর ও 
ধূমঘাট উভয় নামেরই স্থান দৃষ্ট হয়। এই উভয় স্থানই ঈশ্বরীপুরের সংলগ্ন। 
ঈশ্বরীপুরেই যশোবেশ্বরী অবস্থিত আছেন। গ্রতাপাদিত্য যে যশোরে, 
শ্বরীর নিকট অপিনার'রাঁজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। যশোহর ও ধূমঘাট পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায়, কার্ভালের হত্যার সংবাদ 
যশোর হইতে ধূম্ঘাটে পৌছিতে বিলম্ব হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই 
সুতরাং চ্যাত্ডিকাঁন যে ধূমঘাট হইতে স্বতন্ত্র, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 
ধুমঘাট ও যশোর যেংএকই নগর তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বিক্ৰমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যের সময় তাহাদিগের রাজ্য যশোর রাজ্য নামেই 
অভিহিত হইত | তাহার চাঁদ খা নাম কদাঁচ শুন! যায় না। দিখিজয় প্রকাশ 
ও ভবিষ্যপুরাণে তাহাকে যশোর দেশ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে । (৩) 
সুতবাং কোঁন কালে যে তাহার চাঁদ খা! নাম ছিল, তাঁহার কোনও প্রমাণ 
পাওয়া যায় না, এবং চাদর্থীর সহিত- চ্যাপ্ডিকানের সামান্ত উচ্চারণসাদৃশ্ত . 
ব্যতীত অভিন্নতার আর যে কোনও প্রমাণ আছে, তাহাঁও বুঝা যায় না। 
এরূপ স্থলে ধূমঘাট বা চাদখাঁকে চ্যাপ্ডিকাঁন বলা যাইতে পারে না। তত 
চ্যাণ্ডিকানের অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। ' এক্ষণে চ্যাঙিকান কোথায় 
তাহাই আলোচিত হইতেছে। | 
আমরা যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহা ETE 
সাগরদ্বীপ্‌কে তাৎকালিক ইউরোপীয়গণ চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন। 
তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ এই ষে, সার টমাস রোর মানচিত্রে চ্যাত্তিকানকে 
একটি দ্বীপরূপে অঙ্কিত ও লিখিত দেখা যায়। তাঁহাকে গঙ্গারমুখে হিজলীর 
(২) প্যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে। - 3 
ধুত্রঘটপত্ত নে চ ডবিয্যস্তি ন সংশয়ঃ ।"' --তবিয্যপুরাণ ৷ 
(৩) “উপবঙ্গে যশোরদিদেশা £ কাননসংযুত! £* _দিখিরয়প্রকাশ। ' 
*ধশৌরদেশবিবহেশ --ভবিয্যপুরাণ। NNN ER 


- চ্যা্ডিকান কোথায় ৭ ১৭৭ 


নির্দেশ করা হইয়াছে। (৪) বেভািজ সাহেব কোনও মানচিত্রে চ্যাঞ্ি- 
উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া লিবিয়াছেন। (৫) কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে. 
সার টমাস রোর মানচিত্রেই তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। সার টমাস 
মানচিত্র তীহার সহচর বেকিন কর্তৃক অঙ্কিত হয়। (৬) এতস্তিন্ন সামুয়েল 
শা চ্যাপ্ডিকানকে গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; 
গঙ্গার জলে কুস্তীর ও স্থলে ব্যাষ্রের কথাও লিখিতে বিস্থৃত হন নাই। (৭) 
সুতরাং হিজলীর নিকট গঙ্গার মোহানাস্থিত দ্বীপ সাগরদ্বীপ ব্যতীত আর কি 
হইতে পারে? বর্তমান সাগরদ্ধীপের পূর্বে কি নাম ছিল, তাহা অবগত হওয়া 
যায় না। যেখানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে, তাহাকে গঙ্গাসাগর 
কহে। পূর্কোও তাহা গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত হইত । সেই অন্ত কেহ 
-কেহ সাগরঘীপকে পূর্বে গঙ্গাসাগর বলিত বলিয়া উল্লেখও করিয়াছেন। (৮) যে 
স্থানে গদ্ধা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থান চিরকাল গঙ্গাসাগর 
নামে প্রসিদ্ধ । পদ্মপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাহাকে গঙ্গাসাগর বলিয়াই জানা 
যায়। কিন্তু এক্ষণে যাহাকে সাগরতীপ কহে, সেই সমন্ত দ্বীপকে পূর্বে গল্গা- 
| মাগরদীপ বনিত কি না, আনা যার না। এবং তাহার .তাৎকালিক অবস্থান 
আধুনিক অবস্থান হইতে ঘে কিছু বিভিন্ন ছিল, তাহাও অন্থুমিত হইয়া থাকে । 
তাঁহার সাগরদ্বীপ নামকরণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে হইয়াছিল, 
তাঁহারও প্রমাণ পাঁওয়| যায়। (৯) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ 
9) সার উদাস রোর মানচিত্র দেখ । উক্ত মানচিত্রেশ্য॥৪ ৫1 0154701057” লিখিত আছে। 


(e) 40102400105 does not appearto be marked anan any of the old 
maps.'" (Beverodge 

(৬) ১১০৫ সালে ঢানও8ু০W হইতে University publisher Jemes Mac Tohose 
and 9019 প্রকাশিত !Parchas his [18775 শরস্থের চতুর্থ খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে «37. 
Thomas [০25 Map of East India” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । আবার 1351 
linyt Society প্রকাশিত The Embassy, of Sir Thomas Ree নানক গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে উক্ত মানচিঅকে William Baffin's Map of Hinduslan” - বলা হইয়াছে 

6 “The King of Chandican ( which lyeth at the mouth of Ganges ) 
called”! xc. 
0৮) "This 0৮90 hath init Crocodiles which by water are no lesse 
irous than the Tygars by and,and both will assault menin theirlships."* 
LRT ; ক্রমে তাহ! মুল ভূভাগে সংযুক্ত হয়। ভাহাকে পূর্বে 

| 

0) “There isin Ganges a place callod Gangasagir that is the enttee of 
cea." . (Parcha) ‘About 40 yeyrs since when ye Island called Ganga- 
(Hedges Diary 1683) 
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শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার কি নাম ছিল, সুম্পষ্টর্ূপে জানিবাঁর 
নাই। কিন্তু পটুগীজগণ তাহাকে চ্যাণ্ডিকান নামেই অভিহিত করেন । 

" চ্যাঙ্ডিকান, যে সাগর-্বীপ, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। আমরা 
পূর্বে দেখাইয়াছি যে, চ্যাপ্ডিকানাধিপতিই, প্রতাপাদিত্য । প্রতাপাদিত্যকে 
প্রাচীন গ্রস্থাকারগণ সাগর-দীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: 
রামরাম বন্থ মহাশয়ের গ্রন্থের উপরিভাগে তাহাই লিখিত ছিল। আমরা 
কিন্তু তাহার রচিত প্রতাপার্দিত্য-চরিত্র ষে কয়খানি পাইয়াছি, তাহার 
সদর পৃষ্ঠা নাই। মে কয়খানিই বীধান'। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ অৰ্দে কলি- 
কাতা রিভিউতে “প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্য ও সংবাদপত্র” নামক “প্রবন্ধে 
উক্ত গ্রস্থকে “রাজা প্রতাপাদিত্যের বা সাগরদ্বীপের শেষ রাজার চরিত্র" 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে! (১০) হরিশ্চন্্র তর্কালঙ্কার তাহাকে নব্য 
বাক্ষলায় রূপান্তরিত করিয়া “রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিতর” নামক যে গ্রন্থ-প্রকাশ 
করেন, তাহারও সদর পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে “রাজা! প্রতাপাদিত্য বা ।সাগর- 
দ্বীপের শেষ রাজার বিবরণ” (১১) বলিয়া উল্লেখ'করিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃঃ 
অব্দের ডিসেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে রেভারেগু, 
লং' সাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তীহার্র 
মুল:গ্রন্থে প্রতাপাদ্িত্যের জীবনচরিত “সাগরদ্বীপের শেষ রাজার জীবন- 
চরিত” বলিয়া লিখিত ছিল। (১২) স্থুতরাং . রামরাম বসু মহাশয়ের, গ্রন্থে 
ইংরাজীতে'যে প্রতাপাদিত্যকে সাগরছ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা. 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থ ফোট2উইলিয়ম কলেন্গ.হইতে 
প্রকাশিত হওয়ায়, তাৎকালিক ইংরাজ পগ্ডিতেরা প্রতাঁপাদিত্যকে সাগর- 
দীপের রাজা বলিয়াই জানিতেন, এবং সাঁগর-দ্বীপেব নাম পূর্বে যে চ্যাণ্ডি- 
কান ছিল, তাহাঁও” সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদিত ছিলেন । সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে হেজেস সাঁগরদ্ীপের বাজান কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
(১৩) সেই রাজা যে গ্রতাপাদিত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই.।. সুতরাং 


হেজেদের উল্লিখিত উক্তিই তাহার প্রমণি। সি 
(১e)The life of Raja Pratapaditya the last King of Sagar, published i 
1801 at Sirampur."’ 
(১১) The History of Raja Psatapaditya the last King of Soe-- তত 
_ (১২) “‘He (1. Long ) had published 16 years ago in Benga ui ue 0 
Raja Pratapaditya called in the original” ‘the last King of Sagar Island: 
(১) “James price assured me that about 40 years since when ye Islan 


জাষাচ়-১০১০, . মানব-হদয়ের অব্যক্ত ভাঁব। ১৮৩ 


বন্দনা-করিলেন, তখন দশরথের মুখে কেবলমাত্র “রাম'এই শব্দটি উচ্চারিত 
। তিনি অক্রপূর্ণলোচন হইয়া ' পুত্রকে দেখিতেও পান নাই ! 
কৈকেয়ী তাহার "হইয়া বামকে সমস্ত কথ! বলিয়া দিলেন, কিন্তু দশরথের কণ্ঠ 
হইতে আর কোনও বাক্য নির্গত হইল না । বিপদের ষোবিষম তরঙ্গ তাহার 
হৃদয়-তড়াগ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহাতে প্রলাঁপ-পরীবাঁহ কি সহায়তা করিবে? 
হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবরাশি হৃদয়ে রাখিয়াই তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। 
জগতের আদি কবি মহর্ষি বান্দীকি যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিও বটেন, তাহা 
এই; ক্ষুদ্র চিত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি যেরূপ সুকৌশলে “রাম” এই 
ত্র শব্দার্গল দ্বারা দশরথের হৃদয়-ঘার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বড়ই; 
সুন্দর, বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে ।. হৃদয়ের অতিমাত্র বিষাদ-জনিত অর্যক্ত, 
ভাবের এমন মর্মম্পর্শী দৃষ্টান্ত বোধ হয় মানব-কাব্যে আর নাই। 
শোক, ক্ষোভ, বিষাদ ইত্যাদির সহিত লজ্জার ‘ভাব মিশ্রিত থাকিলে, 
মানবের মনের ভাব যেন আরও অব্যক্ত হইয়া পড়ে । কলির প্রেরিত পুক্ধর 
যখন পু্যস্নোক মহারাজ নলের সহিত দ[তক্রীড়া করিয়া “তাহার সর্কস্ব অপ- 
হরণ করিয়াছেন, আগ কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, তখন তিনি উপহাস করিয়া 
* মহারাজ্জকে কহিতেছেন, এখন তোমার প্রিয়ভার্ধ্যা দময়স্তী রহিয়াছেন, ইচ্ছা 
করিলে -গাহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে পাঁরেন। পুঞ্ধরের এই ব্যঙ্ধো- 
ক্তিতে শোক, ক্ষোভ, লজ্জা ও অন্থতাঁপে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্ত 
বাহিরে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।__ . 
শিষ্টা তে দময়ন্ত্যেকা সর্বমন্তাঞ্জিতং ময় 
'. - দময়্ত্যাং পণঃ সাধু বর্ততাং যদি মন্তসে ॥ 
পু্করেণৈবমুক্তস্ত পুণ্যপ্লোকষ্ড মন্থ্যন! | 
বিদদারেব হদয়ং ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ 
এইক্সপ, যখন ধৰ্ম্মময় যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়া শেষে ভ্রৌপনীকে 
পণ রাখিয়া তাহাকেও হারিয়াছেন, তখন আমরা এই অব্যক্ত ভাঁবের পরা- 
কাষ্ঠী. দেখিতে পাই । দ্রৌপদী হুঃশাসন কর্তৃক সভাস্থলে আনীতা। অবস্থা- 
বিপ্লেষে. তখন তিনি একুবন্ত্া। -ছুবাত্মা হঃশাসন পুনঃপুনঃ তাহার বস্ত্রাকর্ষণ 
[তেছে। দ্রৌপদী পাগুবদিগের মুখের দিকে চাহিয়া কত প্রকার 
কাতরোক্তি করিতেছেন । কিন্ত যুধিষ্ঠির যেন সে সভাতেই নাই । মধ্যমপাণ্ডব 
যুধন, ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া কহিতেছেন, অগ্নি আনয়ন কর, আমি 
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. অগ্রজের হস্ত দগ্ধ করিয়া দিব, ধর্ম্মপুপ্র তখনও নীরব ।- সে সময়ে তাহার : মনে, 
বিষাদ অন্থুতাপ ও লঙ্জা-জ্রনিত যে ভাবরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল, 
ভাষার ক্ষমতা! নাই, সে তাহা প্রকাশ করে। দুঃশাসনের দুর্ব্যবহার, ভৌপদীর : 
কাতরোক্তি, ভীমের ক্রোধ ও অনুযোগ কিছুতেই নী মুখর করিতে .. 
পারে নাই । 
ক্রোধের কথায় আমরা অধিক সময় লইব না। ক্রোধের প্রত্যক্ষ নত 
জীবনেই আমরা এত অধিক দেখিতে পাই যে, এ সম্বন্ধে সাহিত্যের শরণ- 
গ্রহণ নিশ্রয়োজন। আমরা কীট্স্প্রণীত- “হাইপেরিয়ণ হইতে একটিমাত্র 
স্থল উদ্ধত করিব। এ ক্রোধ মানুষের নহে, শয়তানের । তৎপুত্তর যুপিটার 
তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, UE UE TE 
কতৃক এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,-- ৫ 
‘This passion lifted him upon his feet 
And made his hands to struggle in the air. 


His Druid locks to shake and ooze with sweat 
His eyes to fever out, his voice to cease. | 


অর্থাৎ, কোধোন্সনত হইয়াই তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন, এবং শুতে হন্ত, 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাহার সুদীর্ঘ কেশপাশ কাঁপিতে কাপিতে 
ঘৰ্মাক্ত হইয়! উঠিল। চু হইতে তাপ দিতি হইতে লাগিল। বাহশকি দুণ 
হইয়া আসিল। 

ফীটুস্‌ মান্য, দেখিয়াই শয়তানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই । মন্ুয্য যখন অতিমাত্র কন্ধ হয়, তখন তাহার বাকৃশক্তির লোপ 
হইয়া থাকে। ক্রোধের প্রথম অবস্থায় দে বিক্ুতম্বরে ছুই চারিটি কথা 
বলিতে পারে বটে, কিন্তু যখন ক্রোধের আতিশয্য হয়, ক্রোধই 
যখন সম্পূর্ণন্নপে হৃদয় অধিকার করে, তখন দে কেবল .দস্তে দস্তে ঘর্ষণ 
করিতে থাকে, আর কাটস্বর্ণিত শয়তানের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।' এই 
সময়ে তাহার অবস্থা অনেকটা প্রভুভক্ত শ্বাপদ জন্তবিশেষের কুদ্ধ অবস্থার. ' 
স্কায় হইয়া থাকে। মান্য যে পণ্ড হইতে আসিয়াছে, তাহা হেন স্পষ্টই প্রতীত 
হয়। কন্ধ অবস্থায় মনুষ্য অনেক সময়ে হন্ত পদাদি সঞ্চালন ও অর্থ. 
এ 
গর্‌ গর বা গৌ গে, কিংবা ফী স্‌ ফো স্‌ করিতেছে। শেযোজশখগুলি ইতর 
শানিবিশেষের রবের অনুকরণ, সন্দেহ নাই। ? ৮ 


রঙ 


নি মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবণ ১৮৫ 
এ কথা বলা কর্তব্য যে, ক্রোধে শয়তানের মুর্তি বাঁ পশুর ভাব আমরা 


“সকল মন্তুষ্যে দেখিতে পাই না। অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকেরাই অধিকাংশ 
স্থলে ক্রোধের দাস হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় সঙ্কোচের 


সহিত বলা যাইতে পারে যে, জগতে ক্রোধহীন লোকের সংখ্যা অতি অল্ন। 

অনেকে ক্রোধকে প্রশমিত করিষ! রাখেন, অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হইলেও 

বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক । আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই 

সমস্ত লোকের হৃদয়ে ক্রোধের ভাব অধিকতর অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। 
প্রকৃতি ও শিক্ষার গুণে ইহারা পূর্বপুরুষের সেই হস্তপদাদি- সঞ্চালন গোপন 

করিতে পারেন মাত্র । | | 

আমরা ভয়ের কোনও দৃষ্টান্ত দিব না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, 


. ভয়েও অনেক সময়ে মানুষ তাহার পূর্বপুরুষ ও পশুর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। মানুষ যখন কোনও আকশ্মিক বা নৈসর্গিক রিপদের ভয়ে ভীত হয়, 


তখন সে ঠিক পশুর স্যায় ভয়ের কারণ হইতে আপনাকে দূরে লইয়া যাইতে 
চেষ্টা করে; প্রাণপণে আপনার অস্তিত্ব গোপন করিবার প্রয়াস পায় ; তাহার 
মুখে ও অঙ্গে ভীত পশুর লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়; কিন্তু সে কথায় 


২কিছুই ব্যক্ত করিতে পারে না) এমন কি, সে সময়ে তাহাকে কোনও প্রশ্ন 


| 


করিলেও তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। আবার মনুষ্য বখন কোন মনুষ্য 
শক্ত হইতে ক্রমাগত ভয় পাইতে থাকে, তখন সে সততই মনে মনে এমন 
এক কল্পনার রাজ্যে চলিয়া যাইতে চায়, যেখানে এইরূপ শত্রুর আক্রমণ ব! 
শত্রু হইতে ভীতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ ভাব মুখে ব্যক্ত করা দূরে 
থাকুক, তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে, তাহার বাক্শক্তিরই লোপ হইয়াছে। 
মানুষের মনে মৃত্যুভয় আসিলে তাহার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, 
তাহাই বোধ হয় মানুষের ভয়জনিত অব্যক্ত ভাবের সর্বাপেক্ষা চরম অবস্থা। 
"এ সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রবন্ধের অন্ত এক স্থলে ছু” একটি কথা বলিতে হইবে ; 
সুতরাং এখানে আর কিছু বলিলাম না। 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বিস্ময় সম্বন্ধেও যত সংক্ষেপে পারি, ছু”ট 
কথা বলি। মান্য যখনই কিছু দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হয়, তখনই সে হয় 
হু’ একটি বিশ্ময়বোধক শব্ধ উচ্চারণ করিয়া, নয় একবারেই নীরব রহিয়া 
বিস্ময়োৎ্পাদক বস্তুর প্রতি চিত্রার্পিতের ন্তায় চাহিয়া থাকে। মানুষ 
অনেক সময়েই মানুষের কার্ধ্য দেখিয়া বা তাহার বিবরণ শুনিয়া বিন্রিত 


২৪ 
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হইয়া থাকে । কিন্তু ভগবানের কার্ধ্য দেম়িয়াই তাহার বিস্ময় চরম-সীমায় ' 
উঠে. আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্ত কবি অথবা ভাবুক সা 
দুইটি বৃক্ষপত্র দেখিয়াই মুগ্ধ হন। ইহাতে বিস্ময়ের ভাব নিহিত খাকে'। 
কিন্তু জগতের স্থানে স্থানে স্বভাবের যে সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে, 
অতিমাত্র অশিক্ষিত মানবও সময়বিশেষে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহার ' 
মন বিস্মক্নরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আমরা স্বয়ং ভাবুক কবি কিংবা 

- ভক্তের পদাঙ্ক-অনুসরণেও সমর্থ নহি, কিন্ত এই মুর্থের চক্ষু দিয়াই ছুই 
একবার স্বভাবের শোভা দর্শন করিয়|া আত্মহারা হইয়াছি, বাক্শৃত্ত 
" হুইয়া গিয়াছি) জানি না, গৰপ শোভা দেখিয়া প্রকৃত কৰি ভাবুক অথবা 
সাধকের হৃদয়ে কি অবর্ণনীয় ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কয়েকবার 
বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাঁতা হইতে চট্টগ্রামে গিয়াছি, এবং চট্টগ্রাম 
হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। সমুদ্কে প্রশান্ত ও তরঙ্গায়িত দুই - 
অবস্থাতেই দেখিয়াছি। আপনারাঁও অনেকেই সমুদ্র দেখিয়াছেন, অথবা 
তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার "বদি সর্য্যান্ত- 
সময়ে অথবা! জ্যোত্ক্নামরী রজনীতে সমুদ্রের শাস্ত মুর্তি দেখিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে নিশ্চই অব্যক্র-ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়াছেন। উর্ধে অনস্তব্যাপী 
সুনীল অধর, নিয়ে চতুর্দিকে দিগস্তবিস্তৃত সুনীল অদ্থুরাশি) দৃষ্টির শেষ 
' সীমায় উভয়ে মিলিত হইয়। যেন পরষ্পর চুম্বন করিতেছে ॥: পশ্চিম গগন- 
প্রান্তে আঁরক্তিম রবি, বা মস্তকোপরি ত্বর্ণবর্ণ শশধর সেই বিশ্বলৌচনের লোচন- 
স্বরূপ প্রতিভাত। এ দৃশ্য দেখিবামাত্রই যেন হৃদয় পৃথিবী ছাড়িয়া কোথা 
চলিয়া যায়। ভাষা-কেন, মান্বের যাহা কিছু, সকলই যেন ভুলিয়া যাই। 
ছুই একবার দার্ছধিলিং গিয়াছি। মধ্যে মধ্যে পর্ধতে আরোহণ বা তাহা 
হইতে অবতরণ করিতে করিতে যে মনোহর অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি, 
তাহা জীবনে কখনও ভূলিব না। ফী দেখিয়াছি, তাহা হয় ত কথঞ্চিৎ 
বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে যে ভাঁব-জলধি উৎলিয়া উঠিয়াছে, 
তাহার তরঙ্গমাত্র্ বাহিরে ব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা যেখান দিয়া 
যাইতেছি, তদুর্ধে হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গ বিমল তুষারাচ্ছাদিত অবস্থার 
শ্লরাজের শিরে শুভ্র কিরীটের স্তায় শোভা পাইতেছে। নিয়ে মেঘমালা 
অর্দ্শ্বেত অর্ধনীল বর্ণের ধূমসমুদ্রবৎ পর্বভগান্র আবৃত করিয়া রহিয়াছে { 
তগ্নিয়ে সমতলভূমিতে নহঅরশ্মি সুবর্ণ কিরণজাল বিক্ষিপ্ত করিয়া স্তামল 


| 
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ক্ষেত্রের শোভা বর্ধন করিতেছেন । মেঘ যেন তাঁহার ভয়ে উপরে 
যা রহিয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বপ্রেমিকের চক্ষু নাই, তথাপি 
' এ .দৃষ্য যতবার - দেখিয়াছি, ততবারই হৃদয় বিস্ময় ও পুলকে নৃত্য 
করিয়াছে ;আর তাহাতে যে ভাবরাশি সমুখিত হইয়াছে, তাহা নিজেই কিছু 
বুঝি নাই, সুতরাং অন্তকে কি প্রকারে বুঝাইব? 
স্বভাবের শোভা দেখিয়া কেন আমরা এমন ভাবে অভিভূত হই, ইহার 
কারণ বুঝাইবর নিমিত্ত অনেক ভাবুক কবি দার্শনিক প্ররাস পাইয়াছেন। 
সুপ্রসিদ্ধ স্বভাবকবি %০:05%০৮) বলেন, পৃথিবীতে আসিবার পূর্বে আমর! 
কোনও সুন্দর রাঞ্জো ছিলাম ; সেই রাজ্য হইতে আসিল পৃথিবীতে প্রবেশ 
করিলে ইহাকে অপরিচিত স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখানকার ছুই 
একটি দৃন্তের সহিত বা এখানকার ছুই একটি স্বরের সহিত সেই রাজ্যের 
কোনও কোনও দৃত্তের ও স্বরের সাদৃ্ত আছে ; এই সাদৃশ্য দেখিয়াই আমরা 
মুগ্ধ হই। Wordsworth স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মন্ুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইবার 
পূর্বে মানবাত্ম। আধ্যাত্মিক জগতে বাস করে। সনাতন অআর্ধ্যধর্মে মানবের 
জন্মরহস্তের যে বিস্তৃত ব্যাখা! আছে,, অবান্তরবোধে আমরা এ স্থলে তাহার 
উল্লেখ করিলাম না। কবিবর word5sworthএর সিদ্ধান্ত সর্কধর্ম্মাবলখী 
লোকেরই গ্রহণীয়। মানবের পূর্বনিবাঁস সেই অদশ্ত জগতের স্থৃতি অতিশয় 
অস্পষ্ট বলিয়াই মানুষ এখানে তাহার কোনও দৃষ্তের সাদৃশ্য দেখিলেই অব্যক্ত 
ভাবে ডূবিয়া যায়। 
এই বারে শান্ত ভাবের কথা কিছু বলিব। শাস্তভাঁবের মধ্যে ধর্ম্মতাবই 
সর্ধপ্রধান। ধর্ম্মভাব আমাদের হৃদয়ে এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, 
ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বাক্যাতীত। জগতে সনুষ্যমাত্রই ধর্মের অধীন। 
যিনি বলেন, আমি কোনও ধর্ম্ম মানি না, তিনিও ধর্ম মানেন। ধর্ম্ম না 
মানিয়। আমাদের দেহধারণ করিবার উপায় নাই। একথা বলিবার অর্থ 
এই যে, আমরা মুখে বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম মানি না, বা কোনও ধর্মের ধার, 
ধারি না, কিন্ত আমাদের হৃদয় তাহা বলিতে পারে না। হৃদয় সর্বদাই 
আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের কথ! বলিয়া দেয়। আমি আমার ক্ষদ্র পুস্তক 
কথ উপক্রমণিকায় লিখিয়াছি যে, শিশু দিগের শিক্ষার্থ গুরুমহাশয় যেমন, 
বেত্রহস্তে পাঠশালায় বসিয়া থাকেন, মানবের গুরুমহাশয়ও মানবের শিক্ষার্থ 
_ অদৃশ্য অক্ৃক্ত ভাবে মানক-হদয়েই বাস করেন। মানব প্রতি মুহূর্তেই 
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অশ্পষ্টভাবে তাঁহার সত্তা অনুভব করে।, একটু ভাল পড়া বলিতে পা ূ 
যেমন বালকের গুরুমহাশয় সন্তষ্ট হন,. তেমনই একটু ভাল কাজ এ 
মানুষ তাহার গুরুমহাশয়ের হাস্তমুখ দেখিতে পায়। কোনরূপ অপরাধ 
করিলেই, অথবা পড়া না বলিতে পারিলেই, বালকের গুরুমহাশয় যেমন প্রহার 
অথবা বেত্রযষ্টি কম্পিত করিয়া থাকেন, কোনরূপ অধর্শের কান .করিলে ? 
মানুষের হৃদয়ে তেমনই শাদন-ভীতির সঞ্চার, হইয়া থাকে। ভগবানের 
প্রতি ষাহাদের বিশ্বাস নাই, যাহারা জগতের কোনও ধর্শ-সম্প্রদায়ভূক্ত নহেন, 
অথবা যাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন চিন্তাশীল বলিয়া পরিচয় দেন; তীহারাও 
'মানব-ৃদূয়ে আত্মপ্রসাদ ও আত্মমীনির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন 
'না। এই আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্নানিই ত ধৰ্ম্মের পুরস্কার, এবং. অধর্ম্মের 
তিরস্কার । এই পুরস্কারে অথবা তিরস্কারে মানব-হৃদয়ে যে ভাব প্রকটিত্‌_ 
হয়, মানুষ কখনই তাহা সম্পূর্ণক্ূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। 

বিগত ১৩০৪ সালের ভীষ্ণ| ভূমিকম্পের দিনে ময়মনসিংহের এক ধনবান 
তুস্বামী পীড়িত অবস্থায় ছিলেন। তাহার উত্থানশক্তি ছিল না। তৃকম্পনের 
সময়ে তিনি একাকী একটি প্রকোষ্ঠে শয়ান ছিলেন। অক্টালিকার বিষম 
কম্পন দ্বেখিয়া তিনি কেবল নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন - 
সময়ে কোথা হইতে তাহার এক পুরাতন ভৃত্য আসিয়া নিমেষমধ্যে শয্যা 
হইতে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। কর্ন ভূম্বামী কহিলেন, “ওরে.{ আমি ত 
‘গিয়াছি, তুই কেন আমার জন্তে প্রাণ দিস?” ভূমিকম্পের বেগ দেখিয়াই 
তিনি বুঝিতে . পারিয়াছিলেন, এখান হইতে উন্মুক্ত স্থানে যাওয়া অতিশয় 
বিপদ্রজনক। ভৃত্য কহিল, “মহারাজ ! আপনি যদি না থাকেন, তবে আমাদের 
. বাচিয়া প্রয়োজন কি?” এই কথা বলিতে বলিতে বানরী যেমন তাহার ছানা 
বুকে লইয়া চলিয়া যার, সেই ভাবে প্রভুকে লইয়া বিহবাস্থেগে প্রকোষ্ঠ হইতে 
' বাহির হইল, এবং অন্ক্ষণেই তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিল। তৃশ্বামী 
ধখন.কহিলেন, 2তুই আমার প্রাণ বাচাইলি, আমার যথাসর্কান্ব তোকে দিলেও - 
ইহার সমুচিত পুরস্কার হয় ন”, ভৃত্য তখন একটি কথাও কহিতে পারিল না। , 
কেবল 'তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল | মেই মুহূর্তে তাহার 
হৃদয় ষে স্বর্গীয় 'ভাব-স্থুধায় মিঞ্চিত হইতেছিল, অপরিমিত সুদ তাহার: 
. 'বিদুমাত্রের' উপযুক্ত মূল্য নহে। ভাষায় সে ভাবের অভিব্যক্তি অদন্তব। 
এই অব্যভ-তাব ধৰ্ণের পুরষ্কার | 
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তিনি বৈদ্যনাথের বিশ্রামভবনে উপস্থিত হন, এবং দেখানেই তাঁহার সহিত 
মিস্‌ আডামের সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গরমণী তাহাকে কহেন, রাত্রিতে পাখার 
বাতাস না হইলে আমার ঘুম হয় না; আপনি বদি অনুগ্রহ করিয়া আমার 
জন্ত সার! রাত্রি পাখা টানিবে, এমন একটি লোকের 
আডাম “চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি? বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। 
লোক পাওয়া গেল না। অসুস্থ বঙ্গমহিলা প্রভাতে জাগ 
অনেক দিন এমন সুখে নিদ্রা যাই নাই। সারা রাত্রি 
ঘুমাইয়াছি, পাখা ষমানভাবেই চলিয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি চক্ষুভুছির়া 
চাহিয়! দেখেন, স্বয়ং মিস্‌ আডাম পাখা টানিতেছেন। এ কি! এ 
' বলিয়া বিশ্বরবিস্কারিতনেত্রে প্রশ্ন 'করিতেই পুণ্যবতী রমণী কহিলেন, ই 
দোষ কি? কাল রাত্রিতে লোক পাওয়া গেল না। আপনি অসুস্থ, 
আমি সুস্থ। , .. ক্রমশঃ 
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নাগাপাহাড় ৷ 

প্রাকৃতিক বিবরণ । 
“আনাস ভিন্রী্ট গেজেটাধাবে' সিভিলিয়ান যুক্ত বি, সি. এলেন নাগা পাহাড় ও যণিপুরের 
বিবরণ লিখিয়ছেন 1 লেখক মুখবদ্ধে বলির।ছেন,__ঞটঘুত এ. ডবলিউ. ডেভিস নাগা জাতির 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্র গ্রস্থাৰলীর রচন| করিতেছেন, এই নাগাক্জাতির বিবরণ 

তাহার ক্রোডপত্রশ্বর্ূপ। শ্রীযুক্ত হডসন মপিপুবীদের সম্বন্ধেও এইকপ পুস্তক লিখিতেছেন। 

এলেন লিখিয়াছেন, নওগা ও মণিপুরের মধ্যে অবস্থিত নাগা পাহাড় শ্রেণী ১৮৬৭ সালে 
ইংরেলাধীন স্বতন্ত্র জেলা! বলিয়া গণা হয় । এখানকার বিস্তৃত জঙ্গলে, পাহাড়ে ও নদীর ধারে 
শিকারের অভাব নাই | সার উইলিষন হণ্টর তাহার ‘ইম্পীবিয়াল গেজেটায়ারে। লিখিয়াছেন,- 
নাগা পাহাড়ে জঙ্গলের পরিমাণ ২৮০* বর্গমাইল । কিন্তু এলেন কেবল একটি অরণোর 
উল্লেখ করিয়াছেন। উহার পরিমাণ ৬৩ বর্গ সাইল। ১৯০২ সাল হইতে এই অরপাটি 

গ্রয্মেণ্টের থাসে আছে । . 
এ অঞ্চলের বন জঙ্গল এখনও পরি্ধত হয় নাই। অন্যান্য উপায়ে জঙ্গলগ্ুদিকে লাভকর 
রিবারও কোনও চেষ্টা হইতেছে না। কেবলমাত্র জঙ্গলের এক অংশে কাষ্ট সংগৃহীত হয়। 
এই অরণ্যে অতি অল্পপরিমাণ রবার উৎপন্ন হয়; তবে অগুরু, দারুচিনি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য 


॥. 


১৯২ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ত্য সংখ্যা 


ও সোম প্রচুরপরিমণে পাওয়া! যায়। করলা ও গৃহনির্মাপোপযোগী সুন্দর প্রস্তর পাহাড়ে 
পর্ধ্যাপ্ত। হস্তী, মহিষ, বাইসন, বাঘ, চিতা, ভালুক, সম্বর ও হরিণ নাগা জঙ্গলে প্রচুর. | 
বন্য কুকুট, "পারি, ও 'উড৩রুক' প্রভৃতি বিবিধ পক্ষী শিকারীর লোভনীয়; এই জেলায় 
প্রশ্চিমাংশে প্রায সর্বদাই হু দেখিতে পাওয়া যায়। | 
| নাগা জাতি ও তাহার ইতিহাস। - 
নাগ! জাতির নির্ড বৃটিশ রাজের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর হইতে এই জাতির ইতিহাস 
চারি ভাগে বিভভুর্ককবা যাইতে পারে । লেখক বলেন, নাগার] ইংরা্জের রাজ্যে আসি! 
উৎপাত কর্টিতি। তাই বাধ্য হইয়। ভারত-গবসেন্ট নাগ! পাহাড় অধিকার করিয়াছেন। 
এখন প্রান্তপ্রদেশে নাগার উৎপাত নাই সতা, কিন্ত এখনও নাগ! তির স্বভাবের 
পরিবর্তন হয় নাই। 
লেখক নাগা নামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মতে,_বাঙ্গাল। ‘নেংটা’ 
শব্দ হইতে নাগ শব্দের উৎপত্তি । তবে কেহ কেহ সংস্কৃত নাগ (সর্প) শব্দ হইতে নাগা 
শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া এই জাতিকে পৌরাণিক কালের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থাদিতে লাগা শব্দের বহুল ' প্রয়োগ দেখা যার! মহাভারতে আছে! অর্জুন 
মণিপুরের নাগ-রাজকন্ভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরাণে পৌরাণিক নাগদিগের অনেক 
অলৌকিক, অমামুমিক শক্তির বর্ণনা আছে। তাহাদের সঙ্গে বর্তমান নাগা জাতির সম্বন্ধ- 
স্থাপনের চেষ্টা, ইংরেজ লেখকের মতে, বালকের পক্ষেই শোভা পায়। শৃর্ধাসিদ্ধাস্তের সতে, 
মাগধও (নাগাদিগের দেশ ) ভারতবর্ষের অন্তর্গত । কিন্তু ও সর্য্যসিদ্ধাস্তের অন্তত্র দেখা যায়, 
নাগেরা সপ্ত পাতালে বাস করিত । এ দিকে বাঁণভট বলেন, নাগেরা হুর্য্যের রথ-রশ্মি । প্রত্যেক 
' অশ্বেয় মুখে এক একটি নাগ বল্সা-ন্বর্লপ বাযহ্ৃত হয়! তাহা হইলে, নাগের! সূর্য্যরশ্মি ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। আসামের ইতিহাস-জেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ই. এ. গেট নাগ শব্দের এই. 
ব্যাখ্যা অগ্রীহ্ত করিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস এই যে, নাগা-শব্দের ইংরাজী উচ্চারণে প্রথম 
শ্বরবর্ণ টি দীর্ঘ হইয়! গিবাছে ;-_তাহাতে প্রাচীন কালের সর্প-পুজার অর্থ সুচিত হইতেছে। নাগা 
জাতির উৎপত্তির বিবরণ যাহাই হউক, নাপার! 'ইণ্ডো-চাইনীজ' বংশে উৎপস্ন। এখন তাহার! 
ভিন্ন ভিন্ন. শাখায় বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছে। নাগার! এখনও ' তাহাদের প্রাচীন কালের 
রীতি নীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভাষায় 
এপ পরিবর্ধন ঘটিক়াছে যে, একদিনের পথের বাখধানে দুই শাখার নাগাদের মধ্যে কেহ 
কাহারও ভাষ! বুঝিতে পারে না। | | 
১৯*১ সালে এই জেলার লোক-সংখ্যা ১০২,৪০২ ছিল। নাগা জেলায় একটি নগর, আর 
প্রায় তিন শত গ্রাম । প্রতি গ্রামে গড়ে লোকলংখ্য| ১২৮ হইতে ৪৫০ জনের অধিক নয়। 
নাগারা অন্মতৃমি ছাড়িয়া প্রায় কোথাও যায় না। 
নাগা পাহাড়ের সমুদায় লোকসংখ্যার শতকরা »৪ জন নাগা, চারি জন আলামী, এবং | 
অবশিষ্ট নেপালী । নেগালীরা হয় সেনা-বিভাগে, নর জঙ্গী-পুলিসে কার্জ করে; অধবা কর্ম 
হইতে অবনর লইয়া এখানে চাষ আবাদ' ও বসবাস করিতেছে। নাগ! পাহাড়ে বিদেশীর মধ্যে 
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কেবল বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশের কুলী, পঞ্জাবের শিল্পী ও সর্বগ্রাসী নাড়োয়ারী বণিক । এখানে 
স্রীলোকের সংধ্য| পুকষের অপেক্ষা অল্প । ১৯০১ খৃষ্টান্মের লেকপণনায় দেখা গিরাছে,-এখানে 
বাঁলা-বিবাহ-প্রথ। একেবারেই নাই। লেখক বলেন, সকল শাখার মধ্যেই স্ত্রীন্বাধীনতা 
বিদামান ; ভবে নাগা রসহীব। প্রান ঝামীর বিশ্বান-হন্রী হয় না। , নাগাদের সামাঙ্জিক আচাব 
ব্যবহার ও রীতি নীতি কৌতুকাবহ | 
: সামানিক আচার ব্যবহার ৷ 
আঙ্গানীদের মধো বিবাহের পূর্বে কুমারীদের মস্তক মুওন করিবার প্রথা আছে। আঙ্গামী- 
সম্প্ৰদায়ে সুন্দরীর অভাব নাই; কিন্তু মস্তকমুওনে তাহাদের সৌন্দর্য্য ন্ট হইয়া বাঁধ। যুধক- 
দিগকেও মন্তকের কেশ খুব ছোট কবিয়া কাটিতে হয়। হৃন্য কেশ অবিবাহিত কুমারের চিহ্ন। 
বিবাহের পর ইহারা কুমার কার্ত্তিকেয়ের দ্যায় বাররি-কাটা চুল রাধে। 
নাগাদের মধো যুক ও বধিরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । দশ হাজ্রারের মধ্যে প্রায ৪৯ জন 
মৃক-বধির | কিন্তু ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অন্থপাতে হুক বধিরের সংখ্য! দশ হাজারে ছয় 
“জ্ঞন। কেবল যে পুকষেরাই মুক ও বধির হয়, এমন নহে । যুক ববিব রমণীর সংখ্যাও অল্প 
নয়} অন্ধের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। নাগা পাহাড়ের ডেপুটী কমিশনার লিখিয়াছেন,_ 
“আদম-হমারীর হিসাবে বধিরের সংখ্যা অধিক দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। কেন না, 
নাগাদের প্রতোক গ্রামে, বিশেষতঃ আঙ্গামীদের মধ্যে বধির আছে। ছোট ছোট গ্রামের 
অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেক লোক হয যুক, নয বধির। কোহিমার উত্তরে ক্ষুদ্র 
কুত্র প্রামগুলির অবস্থাও শোচনীয়! আমার মনে হয়,_ইহাদের বিবাহপ্রথাই এই রোগের 
এতটা! বিস্তৃতির কারণ। ইহার! প্রায় আপনা-আপনির মধো বিবাহ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের 
অধিবাসীরাও বিধাহ করিতে প্রা ছাড়িয়। বাহিরে যায় না; গ্রামের মধোই বিবাহ করে?” 
১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীর গপনায় দেখা যায়,_বল-সংখ্যার শতকর! তিন জন 
হিন্বু। হিন্দুর! নাগ! পাহাড়ে প্রবাসী । ডী 
. নাগাদের জীবিকা! ও জীবন্ষাত্র! | 
কৃষিই নাগাদিগের প্রাধান উপলীবিকা। রমনীরাই' পরিবারের পরিধেষ বন্তু প্রস্তু্ 
করিয়া ধাকে। ইহারা এখনও 'সেই সান্ধাতার আসলের প্রথায় অস্ত্র শত্্র প্রভৃতি 
, লৌহ-শিল্প ও ম্ৃৎপাত্র প্রস্ৃতি প্রত্তত করিত থাকে । চাউলই নাগাদের প্রধান খাদ্য 
- কিন্তু ইহাদের মাংসেও অরুচি নাই। যে কোনও পশুর মাংস, তা সে মাংস টাটকাই 
হউক, অখব! পচিয়া গলিহ়াই যাউক, ইহাদেব আপত্তি নাই; মাংস হইলেই তৃপ্তি! গো, ' 
শুকরের মাংস ‘ইহাদের সব্বণপেক্ষা প্রিয় খাদ্য। নাগাদের রসনায় কুকুর-পোড়ার স্বাদ 
অপুর্র্ব-তুলনারহিত। হুক্ধে নাগাদের কচি নাই; কিন্তু ইহার! ‘ধাক্কেশবরী'ব পয়ম 
ভক্ত। লেখক বলেন,_নাগাদের বেশভৃষার সভ্যতা ও অসভ্যতা উভয়েরই পরিচর বিদ্যমান। 
উলঙ্গ নাগার অভাব নাই। আবার সভ্য দেশের মত কেহ কেহ বস্তুও পরিধান 
. করে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, বস্ত্র ব্যবহৃত, হয়। কোথাও বা বন্ধ ধুব 
বৃদ্ধ ও যুল্যবাদ। তবে ইহারা সাধারণতঃ বড় জপরিচ্ছন্্। ব্যবসায় বাণিজেোর মধ্যে 
২৪৫) 
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পু'ধি ও শামুকের ব্যঘম।বই প্রধান।- গ্রামা হাটের অভ্ভাবে.কোহিমার দ্রোকানই একমাত্র 
ভরদাস্থল। সুতরাং ম[ড়োরারীরাই, নাগাঙ্জের বাণিজ্যের ফল ভোগ করে। তবে নাগ্রারা 
অর্থ-নীতিশান্ত্রে তেমন সুপণ্ডিত নয় বলিয়। মাডোয়ারীদিগকেও অল লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে 


' হয় সুখের বিষয় এই যে, সরলপ্রকৃতি নাগারা আইন আদ্ছালতের ধার ধারে না; উক্কীল 


মোক্তারদের এখানে অন্বসংস্থানের আশ! নাই | চুরি, মারামারি প্রভৃতির অভাব নাই/-কিত্ত 
এই সকল বিবাদের মীমাংসার জন্ত নাগারা আদালতের শরপাগন্দ হয় না। প্রাচানকালের 
প্রধামত যুদ্ধ করিয়। ইহার] সমস্ত কলহের মীমাংসা করে । এই প্রকার যুদ্ধে খুন জখম হয়। 


' অকারণ নরহত।। নাগদের মধ্যে বিরল নর । বুদ্ধে নরহৃত্যায় তাহাদিগের আপত্তি-মাই। 


১৮৯৬ সালে কোহিমার ১৫ মাইল দূরে এক জন গারো! চৌকিদারের স্ত্রী, পুত্র ও এক 
জন নাগ্াকে কে হতা। ক'রয়াছিল। কেবল নরহতাজনিত- পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ 
করিবার জন্য 'নরহত্ত! ইহাদিগরের প্রাণবধ করিয়াছিল । এখনও দীধোর পূর্ববভাগে এই 


"প্রকার "অকারণ নরহত্য। দেখিতে পাওযা যার । ১৯০৯. খৃষ্টাব্দে. ডেপুটী কহিশনার নাগা 


১: 


পাহাড়ে ভ্রসণ কয়িতে আসেন ; এই: সময় তিনি সংবাদ পান বে, কতিপব নাগা-বাজিম: নামক 
গ্রাম আক্রমপপূর্বক বাট জন গ্রামবাসীর প্রাণনাশ করিয়াছে।, নিহত ব্যকতিগণের. মধ্যে 
শ্রীলোক ও বালক যালিকার সংখ্যাই ‘অধিক ছিল।. ইহার] প্রথমে যুদ্ধে পরাজিত হইয়! 
বন্দী হয়। পরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড; ঘটে! এই, শ্রেণীর - নরহস্তারা "প্রা পূর্ণবয়ক্ক 
সশস্ত্র ব্যক্তিকে আক্রমণ:করে ন! 5 নিরন্তর স্ত্রীলোক’ ও. শিশুদিগকে হত্যা: করিয়াই -ইহারা 
অধিক আমোদ পায়।. 'ইহ৷দিগকে . প্রেখপড়1 শিণাইবার ' অনেক '-চেষ্ট! হইয়াছিল । 
কিন্ত সে চেষ্টা .সফল 'হয় নাই । “নাগাদের “লিখিত ভাষা, নাই “রলিলেও'-চলে,। এই 
অন্য ইংরেজী বর্ণমালার সাহাব্যে নার্গ।'ঝালকদিগকে জাতীয় ভাবা শিখাইতে হয়।. পূর্বে 
ইহারা আসামী ভাষ! শিক্ষা করিত। .' "১  . eee ul er 


প্রবাসী? . উজ্যন্ঠ। “ব্বদেশ-্রমের " ব্যাধি”? বকে ডিবির বৃদ্ধ ভারতের 


t 


" নূতন তাবে বাধির লক্ষণ আরোপ করিয়াছেন । ' তাহার মতে; আমাদের স্বদেশ-প্রেস£ বিদেশীয়- 


“বিদ্বেযে পরিণত 'হইতেছে।: কোনও 'বিদ্বেষই'' প্রশংসনীয় নয়। ভারতবর্ষে “বিদেশীয়-ব্দেষ 


 ্বীরে ধীরে অস্কুরিত হইতেছে,' তাহাও''অব্বীকার করিখায় * আবশ্যক :নাই।' কিন্ত-এই ' 


" বিদেশীর-বিদ্বেষের জন্ত ভারতবাসীরাই দাধী নহে । "বামী ও/প্রজার ন্বদ্ব উদ্ভট - “পদার্থের । 


'পারিপার্থিক কারণে সকল অনুরাগ বিরাগেরই: হস বৃদ্ধি' হইয়া থাকে ।; “এক পক্ষের ' 
"চেষ্টার, যাবহাঁরে; উদারতার ' কোনও “অমুরাগই পৃষ্টা হইতে -পারেল। *। ভারত 
“অনুরাগ বে বিৱ্বাগে' পরিপত হইতেছে, ” রানার EN তাহার, নী bile 






£ 


শাবাচ, ১৩১০। : মানিক সাহিত্য সমালোচনা গে) 


$ সার্ব্ৌমিক উদারতা, রিশ্ব্রনীন প্রেম, কোনও দেশেই লাধারণ প্রজার আয়ত্ত নয়! 
'মেরেছ কলসীর কাণা, তা ব'লে কি প্রেম দিব ন1--রাজনীভির যূলমন্ত্র নর ;_ 
কোনও দেশের প্রজাসাধারণ এমনতর নিত্যানন্দ হইতে পারে না। বিদেশীয়-বিদ্বেষ বর্জনীর 
হইতে পারে ; -কিস্তু এই বিদ্বেষে ভারতবর্ষের প্রজাশক্তি বত না জীর্ণ হইয়াছে, বিদেশীয় 
অনুরাগ্রের মদিরায় তদপেক্ষা! অধিকতর মত্ত, মুগ্ধ ও আত্মবিস্থৃত হইয়াছে, সে বিষয়েও 
মতান্তর হইতে পারে না। একই হৃদয়ে দুই তন্ত্রের প্রতি সমান অনুরাগ আধিগতায করিতে 
গায়ে না। স্বদেশের তন্ত্রে আজু-শক্তির কেন্দ্রে প্রবল অন্রাগ না থাকিলে জাতীধতার 
বিকাশ হইতে পারে নী। যিদেপীর তন্ত্র, বিদেশীর শঙক্তি-মন্ত্রে একান্ত অনুরাগ শ্বদেগী 
ভাবের ও জাতীরতার অত্যন্ত বিরোধী । আমর বিদ্বেশীর তস্ত্রে আত্ম-বিসর্ভন করিয়াছি। 

" বিদ্বেষে কলুষিত ন! হই,_আপনার উদ্ধার না করিলে নয় । বিদ্বেশকে অনুরাগের অংশ 'দিবার 
আমাদের এখন অধিকার নাই। আগে স্বদেশকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করি,-অনুরাগে সেই 
দেবতার পুজা করি, পরে সেই পুজার প্রসাদ বিদেশকে ছান করিব। জাপান বিদেশের পৃষ্বক নয়, 

- স্তাবক নয়, অন্থুকরণকারী'নয় ;_গুণগ্রাহী । জাপান বিদেশেরমোহে আত্মবিসর্জ্জন করে নাই। 
আঁমরা করিরাছি। ' সুতরাং »আমাদরের ওকর্তৃবা জাগানের সত,সহজ ও সরল নয় । সৌভাগ্যের 
বিষয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের স্কায় চিন্তাশীল মনীষী দেশের কথায়,মন.দিয়াছেন। ' ত্রহার উপদোর্োর 
“আলোচন! “করিলে "আমর! উপকৃত হইব, দল্দেহ-লাই ! .“স্বদ্েশী প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকের 
কর্তৃব্যৎ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু “প্রচেষ্টা” অত্যন্ত উদ্তট ।- 'শীযুত।ত্ৰদসুন্দর,াদ্যালের “চে দমা” 
নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। শ্ৰীযুত জানেন্্রমোহন দাসের “সারনাথ” নামক ক্ষত 
সম্দর্ভঠি সন্দ নহে। *শায়েন্তা ধার চাট! অধিকায় ও "স্বাপ-ত তব” উল্েবযোগা ৷ জীর্্ত 
অর্ঘ্েন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় “স্বদেপী চিত্র” প্রবন্ধে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অস্কিত চিত্রের 
প্রসঙ্গে ভারতীয় চিত্রের পরিচয় দিবার চেষ্ট! করিয়াছেন। এক জন লেখক সদীর্থ প্রবন্ধে প্রশ্ন 
করিয়াছেন, “ইংরাজ শাসন কি বিধাতায় বিধান?” বিধাত| বোধ করি আর কখনও এমন 
বিপদে পড়েন নাই। আমর! বলি,__'নুমস্তৎ কর্্ত্যো বিধিরপি ন যেভা: প্রভব্্ি * 
বিধাতাও যাহার দাস,--সেই ‘কর্ণ্ম'কে নমস্কার কর। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শানন ভারতবাসীর 
কর্ণের ফল) বিধাতার বিধান নয়। ‘যেমন বশ, তেমনই ফল,'--এই সহজ প্রবাদটি 
বিস্মৃত হইয়া বিধাতার লরানীর্ণ স্কন্ধে সকল দায়িত্বের আরোপ করিলে আত প্রসাদলাভের সুযোগ 
ঘটে বটে, কিন্তু তাহ! সঙ্গত নহে। 


পাঁসনা | দোষ্ট। “গঞ্জালেস ফিরিলী” নামক এতিহাসিফ প্রবন্ধটি হখপাঠ্য 
শু । “সামাজিক লমন্য?' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি গাঠ কয়র আমরা উপকৃত . 
হইয়াছি। ইহা! বিবর্ত-বাদের ভব্বিতিচব্ণ নর়। লেখক *ভারুইনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক 
নির্বাচন নিয়মে স্বাধীন চিন্তার আলোক প্রতিফলিত করিয়াছেন,-_এবং আশ! করি,_ লেখক 
Bes প্রভার জটিল 'দামাজিক সমস্যার লরল মীমাংসা করিয়া আমাদের উপকৃত 
করিবেন। 


(ঘ্) | সাঁহিত্য ৷ | ১৭শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা। 


হু নবনুর | ্োষ্ঠ। "সাদীর রচনাবলী” উল্লেখযোগ্য ;_-“দগুলৎ বলেন যে 
পীর প্রজ্ঞা ও বাগ বিস্যানপটুতা অতুলনীয়, এবং ককিত্পক্তির হিসাবে তিনি 
আনওয়ারী ও ফেরদওসী এবং নিজামী প্রতৃতির প্রতিভাকেও দীপ্ত করিধাছেন।” 
ঘওলৎ শাহ কে? | 
আরতি । জ্যৈউ। আত জনন সামাল “হুমায়নের আউচ-যাত্রা” লিখিতেছেন। 
্মািট” কি-বন্ত, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে না! অস্ত; আমরা ত পারিলাম না।” পরযৃত 
রেবতীয়োহন গুহের “পাটলিপুঞ্স" এবারকার আরতির 'নিরপ্তপাদপে দেশে? একমাত্র 
মহাক্ষম,_-উল্লেখযোগ্য ) শরীবুত জীবেন্্কুমার দত্ত “ওগো! মন্রিষ, আমি সরিব” কবিতায় 
বোধ করি চাা্দকদের ভয় .দেখাইয়াছেন। ভীষণ মৃত্যু-পণের বিদ্ুসাত্্র আভাস কবিতায় 
প্রতিফলিত হর মাই । কবিকে আমর! কোনও মতে. মরিতে দিব না; কিন্তু তাহার কবিতাটিকে 
বং ধ্বন্তরিও বাচাইতে পারিবেন ন--হতরাং আমর! নাচার । 
॥ অঙ্কুর |, জোষ্ঠ। "মহামহোপাধ্যায় জরীবুত যাদবেশ্বর তের “অভাব” স্পাই 
বিষয়ক বিচার; এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রযুত কুমুদচত্্র ভট্টাচার্য্য “বাল্মীকির সীতা ও 
ভবভূতির সীতা”র তুলনায় সমালোচন! করিতেছেন। এই সবে সুত্রপাত। শ্রীযুত আবছুগ 
করিম “একখানি পুরাতন দলিল্ল” নামক সঙ্ষিণ্ত প্ৰবন্ধে ১২৮ বৎসর পূর্বে সম্পাদিত একখানি 
মানুব-বিক্রয়ের দলিলের বিবরণ শিস 


t 


সাহিত্য, ১৭শ বর্ষ, অর্থ সংখ্যা । 


৮/প্রাচীন মিশরের শাসন । 


এক এব সুহৃত্ধর্শ্মো নিধনেহপানুযাতি বঃ। 
শরীরেণ সমং নাশং নর্ধবসন্তদ্ধি গচ্ছতি ॥ 
বর্ম এব হতো হস্তি যর্শ্বো রক্ষতি রক্ষিত; । 
* . তথ্মান্র্দো। ন হস্তব্যো * + ক 
ধৰ্ম্ম মানবের একমাত্র মিত্র মৃত্যুর পরও তিনি আত্মার অনুগমন করিয়া 
থাকেন। কিন্তু অন্ত সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। 
যে ব্যক্তি ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্ম তাহাকে বিনাশ করেন; আর যিনি 
ধর্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন; অতএব এমন পবিত্র 
ধর্মকে কখনও বিনাশ করিও না। 
শাসন সত্যের উপর প্রতিষিত--সেই সত্যই ধর্মের নির্ভরদণ্ড। পীড়ন 
ধৰ্ম্ম নহে ;_শাসনই ধর্ম; তাই হুদ্কতের দমনকামনায় স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ 
যুগে যুগে অবতার রূপে ধরণীতলে আবিভূর্ত হইয়া থাকেন। ব্জ্নিনাদে 
মহর্ষিবাক্য তাই ধ্বনিত হইতেছে, 
দওঃ শান্তি প্রলাঃ সর্ধ্বা দণ্ড এব।ভিরক্ষতি | 
দণ্ডঃ সুপ্রেযু জাগর্তি হও্ং ধর্ম্মং বিছুবুধাঃ ॥ 
সমাজ যতই সভ্যতার আলোকময় রাজপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার 
শাসন-সংযম ততই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; অপরাধীর দণুপ্রদানে, স্কায়ধর্ম্মা- 
হুমোদিত বিধি ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রণয়নেই সমাজের আত্মশক্তি প্রতিদিন 
নব বর্ণে, নব শৌভার, নবীন তেজে বিকশিত হইয়া উঠে। 
বন্ধলপরিহিত, হোমযাগজ্ঞনিরত কন্দমূলফলাহারী আধ্যদিগের বৈদিক 
যুগে, তাহাদিগের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পুর্বকথিত সমাজশক্তির পুজা দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৃহ্দীরণ্যক উপনিষদে * তাই আমরা দেখিতে পাই। বিধিই 
শক্তি )-_ সুতরাং বিধি অপেক্ষা উচ্চ, বিধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিধি অপেক্ষা মহান্‌ 
নাই। সেই বিধির আশ্রয়ে. ছূর্বলও সবলকে দমন করিতে 
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পারে; সেই বিধির অগ্নিময় উদ্যত দণ্ড পরশোণিতলোলুপ দস্থ্যকেও মন্ত্রমু' 
সর্পেব ন্যায় বশীভূত করিতে পারে,_নৃপতির অঙ্গুলিহেলনে, রাজসিংহাসনের 
ছায়াস্পর্শে যেমন মহাবল ছুক্কতও দলিত দণ্ডিত শাস্ত হয়, বিধির শিবসুন্দর্‌- 
সুবর্ণ-কিরীট যাহার শিরে বর্তমান, সে নিতাস্ত দুর্বল হইলেও, তাহাই করিতে 
পারে। এ 

তাই বিধিই সত্য ; যদি কেহ নির্দেশ করিয়া ঘোষণা করিতে পারে,-- 
ইহাই সত্য’, তবে জানিও, সেই সত্যই বিধি। যদি কেহ বলিতে পারে,-- 
' হাই বিধি”, তবে স্মরণ রাখিও, সেই বিবিই অথও সত্য। সত্য ও বিধি 
ছুই নহে, এক ; ভিন্ন নহে, _অচ্ছেস্ত, অভিন্ন, অধণ্ডনীয়। সুসভ্য সুমার্জিত 
বর্তমান যুগে ব্যবহারশান্ত্রের উরতিহাসিকগণ নানা' ভাষায়, নানা ছন্দোবন্ধে 
বিধির [ ৭৮ ] মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার! যখন আর্য, 
বর্ধর, নরমাংসতুক, অথবা তাহাদিগের জন্মকথা ষথন জীবজগতের মহাপত্রে 
আদৌ লিখিত হয় নাই; সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অতি নবীন যুগেও আত্্যগণ 
বিধির যে মহামহিম বিরাট চিত্র আকিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার তুলন! 
নাই! সেই বিরাট বিশাল সার্বভৌম পবিত্র চিত্র কি? তাহা,--সত্যই 
বিধি, বিধিই সত্য ; সত্যই ধর্ম ধর্শহ বিধি। 

আমাদিগের কাব্য, ইতিহাস, শান্তর একবাক্যে শিক্ষা দিতেছে, সত্যই 
ধর্ম। আমাদিগের শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ সর্বদা অগ্নিময় অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া 
দিতেছে, সত্যের পথ বর্গের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত বিভ্ৃত। আমাদিগের সমাজ 
সর্বদা কহিতেছে, সত্যের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিবে, সত্যপালনের অন্ত যে 
আঁত্মবিসর্জন, তাহ! বিসর্জন নহে ;- সমাজের, জাতির, দেশের কল্যাণকামনার 
তাহা মহা আবাহন। হায় দুর্ভাগ্য !--এমন সমাজ, এমন শিক্ষা, এমন পুণ্য 
সাহিত্য আমাদিগের আদর্শ থাকিতেও আমরা কখনও কখনও সভামণ্ডপে 
অনৃতবাদী বলিয়া! পরিচিত হুইয়া থাকি! তপন যে অগ্রিগর্ভ তেজোময়, সে 
পরিচয়ের জন্য অন্তের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না) সমুদ্র যে বিশাল, সে 
পরিচয়ের জন্য অধিক দূর যাইতে হয় না,_একবার জলতঙ্গরবমুখরিত 
বেলাভূমিতে ধাড়াইলেই বিশালের বিশালত্ব বুঝিতে পারি। খধিবাক্য 
মহাসতা ; সত্য চিরজীবী) সুতরাং .আমাদিগের আত্মপরিচয়ের নিমিত্ত 
দ্বারে প্রমাণ ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না! ৰ 

সেই আর্ধ্যগৌরববিমণ্ডিত ব্রাহ্মণ মিশর আর জীবিত নাই বটে, কিন্ত 
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তাহার পরিচয় অমর হুইয়া রহিয়াছে । সে পরিচয়, সত্যের পুজা ; সে 
পরিচয় ভারতবর্ষের আর্ধ্যদিগের স্তায় মিশরবাসী আর্য্যের সত্যনিষ্ঠা। 'আর্য্য- 
দিগের স্তায় পুরাকালের মিশরীয়গণও বুঝিতে পারিয়াছিল,--সত্যাৎ পরতরং 
নহি --সত্যই সর্কর্রে্ঠ। মিতাচারিতা, বিবেকবিচার, কষ্টসহিফুতা প্রভৃতি 
সদ্গুণরাশি শুধু ব্যক্তিগত ) কিন্তু সত্য বা ন্তায় সার্কভৌম। মিশরীয়গণ 
তাই মিথাকে স্বণা করিত। অনৃতবাদী রাজদ্বারে দণ্ডনীয় ছিল। যে 
ব্যক্তি মৃতের সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করিত, রাজবিধিতে তাহার অতি কঠোর 
শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া ধরা পড়িলে, 
অভিযোক্তাকে সেই অপরাধের পূর্ণদণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। ভারতের 
হ্যায় মিশরও বুঝিয়াছিল,-_শাঁসন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

৯১ সেকালে নিয়ম ছিল, দেশ, কাল, শক্তিও বিদ্যাদির- বিশেষ বিচার করিয়া 
রাজ! - অপরাধীকে দণ্ড দ্রিবেন। - সেই দণ্ডই আধ্যরাজ্যে রাজা, নেতা, 
শাসনকর্তা ও আশ্রমচতুষ্টয়ের প্রতিতৃত্বরূপ গণ্য হইত। আমাদিগের শান্ত 

। বলিতেছেন, যে' রাজা উপযুক্ত দণ্ড-বিধানে অক্ষম নহেন, তাঁহার প্রন 
চিরদিন রাজ-ভক্ত ; কিন্ত বিচার-মূঢ় নৃপতি অচিরেই বিনষ্ট হইয়! থাকেন। 

অপরাধের দণবিধানও কোনও কালেই লোক-গীড়নের জন্য নহে; দুষ্টের 
দমন, শিষ্টের পালনই-দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্ত । প্রাচীন আর্য্যব্যবহারশাস্ত্রে এই 
মহান লক্ষ্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।. দণ্ড ধ্বংসের জন্ত নহে, 
পালনের অন্ত । কি আর্য্যগণ, কি মিশরীয়গণ, উভয়েই এ কথা বুঝিয়াছিলেন 
বলিয়াই গ্রীস ও রোম পধ্যস্ত মিশরের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কুষ্টিত 
হয় নাই। - 
যে পীড়িত, সেই রাজদ্ধারে বিচার-ভিক্ষা করিবার জন্ত উপস্থিত হয়। 
বিচার-মণ্ডপে 'প্রবেশলাভ যদি আত্মাসসাধ্য, ব্যয়সাধ্য হয়, তাহা হইলে দরিদ্র 
ভিক্ষার্জীবীর অনৃষ্টে কোনও কালেই স্খশাস্তির সম্ভাবনা নাই,_-এ কথা 
আর্ধ্যগণও যেমন বুঝিয়াছিলেন, মিশরীয়গণও'তেমনই বুঝিয়াছিলেন। মিশরে 
তাই রাজার বিচার বিক্রীত হইত না ;-রাঝ| বিচার দান করিতেন। মিশরের 
বিচারমওপ তাই বিপণী ছিল না-_দেবতার মন্দির ছিল। সেই মন্দিরমধ্যে 
স্বয়ং উপবিষ্ট থাকিয়া জনসাধারণ্যে আশীর্বাদ বিতরণ করিতেন? 
যাণ বিতরণ করিতেন) শাস্তি বিতরণ করিতেন। রাঁজছার ও শ্মশান সমান 
ছিল--সঙ্কট-দঙ্কুল বলিয়া নহে-_সাম্যক্ষেত্র বলিয়া। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, 
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সবল দুৰ্ব্বল, শ্বজন বৈদেশিক,-সেই রাজদ্বারে সকলেই এক ছিল। দ্বণিত 
গুপ্ত অর্থে শাসক বা শাস্তিরক্ষক সমপ্রদায়ের হস্ত কলুষিত হইত না।' উচ্চ 
রাজপদ বা রাজসম্মান সেকালে ন্যায়বিচারের পদতলে নতশির হইত । প্রজার 
্তায় রাজাও দণ্ডিত হইতেন ; কেন না, তিনিও রাজসিংহাঁসনের এক জন 
মঙ্গলাকাজ্জী গ্রজাই ছিলেন। 

সত্যের উপর স্তায়বিচার প্রতিষ্ঠিত। টিনার? 
বিচারক বিচার করিয়া থাকেন। সেকালেও তাই শোনা কথা (Hearsay) 
প্রমাণরূপে পরিগণিত হইত না। দর্শনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ দ্বারা, এবং 
শ্রবণীয় বিষয় স্বকর্ণে শ্রবণ দ্বারা সিদ্ধ হইত। বর্তমান সভ্যযুগের সাক্ষ্য 
আইনের মূলভিত্তি সেকালেও প্রমাণগ্রহণকাঁলে বিবেচিত হুইত। তথাপি 
কেহ কেহ বলিয়া থাঁকেন, সে যুগ অন্ধকারের যুগ ছিল, বর্বরতার যুগ ছিল £ 
রম্স্-প্রণেতা মন্থু বলিয়া গিয়াছেন,_“সমঙ্গদর্শনীৎ, সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈৰ 
সিধ্যতি।” ইহাই কি বর্ধতার লক্ষণ! প্রবন্ধাস্তরে এ বিষয়ের আলোচনা 
করিব। 

সাক্ষিগণ বিচাঁরমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যাহাঁতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া 
বিচার-বিভ্রাট না ঘটায়, আঁধ্যখধিগণ তজ্জন্ত অন্থশাসনের ক্রটী করেন 
নাই। হিন্দু চিরদিনই নিতাস্ত ধর্ম্মভীরু। সত্য ও ধর্ম এক। তাই হিন্দু 
শান্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,_যে ব্যক্তি সত্য সাক্ষ্য দেহ, সে ব্ৰহ্মলোক 
প্রাপ্ত হয়, এবং ইহলোকেও কীর্ভিভাঁজন হইয়া থাকে। সত্যবাদী ব্রহ্মারও 
পুন্ধনীয় । যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে বরুণপাঁশে বন্ধ হইয়া শত জন্ম 
কষ্ট পায়। শুধু ইহাই নহে; মিথ্যা-সাক্ষ্য-প্রদানকারীর- শাস্তি অতি 
গুরুতর । ব্রাঙ্গণহত্যা, পত্বীহত্যা, শিশুহত্যা, মিত্রদ্রোহ প্রভৃতি পাপের যে 
গতি, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলেও সেই গতিলাভ হয়। যে দুর্ভাগ্য মিথ্যা- 
সাক্ষ্য প্রদান করে, সে পরজ্রন্মে বিবসন, ক্ষুৎপিপাঁসিত ও অন্ধ হইয়া 
নরকপাল গ্রহণ করিয়া শক্রর গৃহহ্থারে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া থাকে। 
শত্রুর গৃহদারে সামান্ত জীবিকার অঙ্ক কৃপাভিক্ষা যে কি, তাহ! আর এখন 
আমির! বুঝিতে পারিব না। কিন্তু অন্ধ, বিবসন, ক্ষুৎপিপাসিত, অন্নহীনের 
দুর্ভাগ্য আমার্দিগের চিরসঙ্গী হইয়াছে । সেকালে মিথ্যার এই ন 
বিকট চিত্র নয়নসমক্ষে রাখিয়া কোন্‌ আর্য্যসত্তান মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে 
হইত? ছাহারা ঝুবয়াছিল, পরমাসত্মার নিকট কিছুই গোপন থাকে না 
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তিনি সর্বভূতের আশ্রয়, সর্বজ্ঞ । তা যা! শান্ত্রকার 
“ মেঘমন্দ্রে বলিয়া গিয়াছেন,_- 
আক হাত্মনঃ সাক্ষী প্ৰতিরাস্মা তথাজ্মনঃ 
সাবসংস্থাঃ শ্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিপমুত্তমস্‌ ॥ 
মম্যন্তে বৈ পাপকৃতো| ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নং । 
তাংস্তু দেবাঃ প্রগন্ঠস্তি ্বসৈবাস্তরপৃকষঃ | j 
 মন্বাদির যুগের পরও তাহাদিগের সেই মহাশিক্ষা আর্ধ্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে 
 স্থবিস্ৃত ছিল। তাই বৈদেশিক মেগাস্থেনিন্‌ ভারতবর্ষে আসিয়া! দেখিলেন, 
-_এ দেশে চৌর্য্য নাই, প্রতিন্রাভঙ্গের জন্ত কোনও মোকদমা নাই, গৃহস্থ 
এখানে গ্রামের দশ জনকে ডাকিয়া তাহাদিগের সাক্ষাতে অপরের নিকট 
নিজের ষথাদর্বস্ব গচ্ছিত রাখে না) এ দেশের সবই নুতন, -সমস্তই অতি 
ময়কর ! এ দেশে যুদ্ধকালেও আশঙ্কা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী কৃষক- 
গর শস্তাদি বিনষ্ট হইবার কোন ভয় নাই, যুদ্ধে অধৰ্ম্ম নাই, চাতুরী নাই, 
মিথ্যা নাই। এ দেশের যোদ্ধারা শরপাঁগতের দেহে অস্ত্রাঘাত করে না; 
বরং প্রশীনরের মত নিজের অস্থি মাংস কাটিয়া দেয়। ইহারা পলায়িত শক্রর 
পশ্চাঙ্গাবন করিয়া তাহার শোণিতপাত করে না। এখানে রথে রথে, অশ্বে 
অশ্বে, পদাতিকে পদাতিকে যুদ্ধ হয়; 285578198 
নিশ্চিন্তমনে সমর দর্শন করে! 
রাজদ্বারে সাক্ষ্য দিতে হইলে চিরদিনই শপথবাক্য উচ্চারণ করিতে 
হয়। একালে কহিতে হয়,-সআমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে, এই 
মোকদমায় যে সাক্ষ্য দিব, তাহা! সত্য হইবে, সত্য ভিন্ন মিথা। হইবে না; 
আমি কিছু গোপন করিব না।” এই শপথবাক্যের অন্যথা ঘটিলে দণ্ডবিধির 
২১১ ধারার আশঙ্কা আছে! সেকালেও দণ্ডবিধির ভয় ছিল বটে, কিন্ত তাহারও 
অধিক আশঙ্কা ছিল,--পিতৃপিতামহ সহ নিরয়-গমনের | বিচারারন্তের পূর্বে 
সে কালে সাক্ষ্যদাতাকে বলা হইত,-_*্সত্য কথা বল; তোমার সত্যবাদিতার 
উপর তোমার পিতৃপুক্রষগণ নির্ভর করিতেছেন। তুমি যদি অনৃতবাক্‌ হও, 
তাহারা নিরয়গামী হইবেন, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহারা স্বর্গগত 
হইবেন ৷? 
টি “তুমি যদি মিথ্যা কথা বল, তাহা হইলে তোমার আজন্মমঞ্চিত পুণ্য 
তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নৃপতির আশ্রয় লইবে ৮, ইত্যাদি। এই সকল 
শপথবাক্য অপেক্ষা কি ২১১ ধারার শঙ্কা অধিক ? 


১৯৮ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৪ৰ্ঘ সংখ্যা ৮ 


আধ্যদিগের স্তায় মিশরবাসিগণও সত্যের আদর ও সত্যের সম্মান . 
জাঁনিতেন। তাই দে দেশে মিথ্যা-সাক্ষ্য-দাতার দণ্ড ছিল,_ৃত্যু। তাহারা 
মিথ্যাকে কাল-সর্পবৎ জ্ঞান করিত। তাহারা মনে করিত, অনৃতবাক্‌ দেবদ্ধেষী 
ও নরদ্রোহী। দেবদ্বেধীর অকরণীয় পাপ নাই; সুখশাত্তিপূর্ণ সমাজ "ও সুদৃঢ় 
সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে অনৃতবাক্‌ রাজদ্রোহী সর্বদা পটু। মিথ্যাবাদী 
দেবতার শক্র, মানবের শক্ত, সমাজের শক্র। স্ৃতরাং মৃত্যুই তাহার দণ্ড । 
সমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ! 

(৬ নই কেহ বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইত, তিনি 
তখনই কনকহারে আবদ্ধ সত্যের মুর্তি কণ্ঠে ধারণ করিয়া বসিতেন। 
সে মুর্তির নয়নদ্বয় মুদিত। বিচারকের নয়নের প্রয়োজন নাই ; হৃদয়ের 
প্রয়োজন । প্রধান বিচারপতি মুদিতনয়না সত্যদেবীর, মূর্তি কণ্ঠে 
করিয়া ব্যবহারশাস্ত্রের অতি বৃহৎ আটখানি গর সন্মুখে স্থাপন করিয়া বি 
করিতে বসিতেন । 

প্রথমে বাদী অভিযোগের আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া দিত, সেই 
সঙ্গে ঘটনা সম্বন্ধে সকল কথা, কিরূপে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাহাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, ইত্যাদি সকল কথাই লিখিতে হইত। 
তথন প্রতিবাদী, বাদীর প্রত্যেক অভিযোগের পার্শ্বে আপন বক্তব্য লিখিয়া 
দিত। বাদী পুনরায় তাহার উত্তর দিবার অধিকারী ছিল। অন্য সাক্ষ্য 
প্রমাণের অভাব হইলে, কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর লিখিত কাগজপত্র দেখিয়াই 
বিচার হইত। প্রধান বিচারপতি যাহার কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া বিচার 
করিতেন, তিনি তাহাকে সত্যদেবীর সেই স্ুবর্ণমুর্তি দ্বারা স্পর্শ করিতেন। 
সেকালে মিশরে “সওয়াল জবাব ছিল না। পাছে বাক্যের আড়ম্বরে বিমুগ্ধ 
হইয়া বিচারকগণ অবিচার করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় বিচারমণ্ডপে 
“সওয়াল জবাবের রীতি ছিল না। 

শুধু এক জনেই যে বিচার করিতেন, তাহা নহে । টি 
বিচারক বসিয়া বিচারকাধ্য নির্বাহ করিতেন। জুরীর বিচার ইংরাজের 
নবীন গৌরব নহে) মিশরেও যেমন, ভারতেও তেমনই ; জুরীর বিচার 
আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতেও তাই দেখিতে পা 


মৌলান্‌ শান্্রবিদঃ শূরান্‌ লন্ধলক্ষান্‌ কুলোদগঁতান্‌ । 
সচিবান্‌ সপ্ত চাষ্টো বা প্রকুক্বী পীরক্ষিতান্‌ [ 


শ্রাবণ ১৩১৩ । প্রাচীন মিশরের শাসন। ১৯৯ 
কেন না, 


| ॥ - অপি বৎ সুকরং কর্ণ্ম তপ্যেকেন হুক্ষরম্‌ 

নী? বিশেবতোহসহায়েন কিমু রাজাং মহোদরম্‌ ॥ 

' যে কাৰ্য্য নিতান্ত সহজ, তাহাও যে এক জনের পক্ষে দুষ্কর, ইহা আর্ধাদিগের 
স্তায় মিশরীরগণও অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাই উভয়ের ইতিহাসেই ক 
বিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

সেকালের মিশরীয়দিগের ব্যবহারশাঙ্্রে কি কি বিধি লিপিবদ্ধ ছিল, 
বর্তমান প্রবন্ধ তাহার আলোচনার স্থান নহে ; এবং প্রাচীন মিশরের ব্যবহার 
শাস্ত্রের কোনও বিশেষ ইতিহাসও এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি 
স্থসভ্য জাতির ব্যবহারশাত্র কোন্‌ কোন্‌ ভিত্তির উপর গঠিত, ভারতবর্ষ ও 
শরের তুলনা করিয়া তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত। 
মাটের উপর ইহাই বলা যাইতে পারে, প্রাচীন ভারতের ন্তায় প্রাচীন মিশরের 
,বিধিব্যবস্থা যে সর্বাজসহুন্দর ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
একই মূল ভিত্তির উপর স্তায়ের, সত্যের স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপিত করিয়া জ্ঞানবুদ্ধ 
বয়োবুদ্ধ মহাতাপস ভারত ও মিশর সর্বদা সুবিচার বিতরণ করিত, তাহাতে 
আর. অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিখ্যাত ব্যবহারশান্ত্রকার মোজেস্‌ (105০9) 
মিশরের শান্ত্রাদির যথারীতি আলোচনা করিয়াই তাহার ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন 1* 
মিশরীয়গণ প্রাণদণ্ডের তত পক্ষপাতী ছিলেন, না। দণ্ড দান করিয়া! 
অপরাধীর চরিতোম়নতিই, ভারতেও যেমন, মিশরেও তেমনই ব্যব্হারশাক্্ের 
চরম উদেশ্য ছিল। মিশরে এককালে চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণও হইত বটে, কিন্তু 
একিটুসেনিসের রাজত্বকালে দেখিতে পাওয়! যায়, পরস্বাপহারক ও লুণঠন- 
ব্যবদায়িগণ নির্বাসিত হইত। কেহু কেহ বা সিরিয়ার নিকটবর্থা সরুপ্রান্তে 
আবদ্ধ থাকিত; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পাইত না । যাহাতে তাহা- 
দিগকে দর্শনমাত্রেই লোকে চৌর বা লুঠনকারী দস্থ্য বলিয়া চিনিতে পারে, 
ফু Indeed the wisdom of the people was proverbial, and was held 
in such consideration by other nations, that we find it taken by ihe 
's as the standard to which superior barring in their our country 
nh. willingly compared ; and 21545510080 prepared himself for the duties 


of a legislator by becoming xersed ‘in all the wisdom of the Egyptions’. 
—Wilkin’s Aucient Egyptions, vol Il. 
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এই জন্ত তাহাদিগের নাসা করা হইত । ভারতবর্ষেও বাহচ্ছেদনের __ 
প্রমাণ পাওয়া যায়। স্যার মিশরেও এককালে চোর্য্য-বিদ্যা বেশ 
সজীব হইয়া উঠিয়াছিল! মারের "্ষচ্ছকটিক” নাটকে তাহার কিছু '. 
প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, স্বয়ং কার্তিকের এক . 
সময়ে যোগাঁচার্যাকে চৌর্য্য-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যোগাচার্য্য স্বশিষ্যদিগের . 
জন্য চৌর্ধ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
কর বর্ণনাটি নিতান্ত কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়া .পাঠকদিগকে 
উপহার দিতেছি। চৌর শর্কিলক অপহরণমানসে চারুদত্তের নে 
উপস্থিত হুইয়া কহিতেছে 
‘অপরের সুপ্তি যে কার্য্যের রর TO 
আন্বত হয়, হায়! লোকে তাহাকেই ঘ্বণিত কর্ম বলে! চৌর্য্য যদি শৌর্য্যও 
না হ্য়, তবে নিশ্চয়ই স্বাধীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দদিলন সের 
১ কৃতাঞ্জলি দাসের দাস্য অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ! এ নিশীখ আক্রমণের পথ ত. 
ইতিপূর্ব্বে নিক্রিত-বাছিনী-বধে. অশ্বখামাই প্রদর্শন..করিয়াছেন। এখন, 
কোথায় সন্ধি করি? কোন্‌ স্থান জলাবসেকশিথিল, যেখানে সন্ধিকর্তনে 
শব্দ হইবে না? কোথায় সন্ধি খনন করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না. 
_ প্রাচীরগাত্রে কোন্‌ স্থানেই বা ইষ্টকগুলি ্রারক্ষীণ জীর্ণ হইয়াছে? কোন্‌ 
, স্থানে সন্ধি করিলেই বা রমণীর দৃর্টিপথে পড়িব না? [ কক্ষ প্রাচীর পরীক্ষা 
করিয়া] এই স্থানই দেখিতেছি, নিয়ত জরপাতে ও শূর্য্যকিরণসম্পাতে 
অসার হইয়াছে । ওহে, মুষিক-গর্ত দেখিতেছি যে! আর তয় কি! 
হবনাপুক্পগণ চৌর্য্যব্যাপারের ইহাই . সর্বপ্রথম সিদ্ধি-লক্ষণ বলিয়! বর্ণনা করিয়! : 
গিয়াছেন। রি 
চারি প্রকার সন্ধির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, ' 
০০. শর্রকেষ্টকানাকধণং, আমেষ্টকানাং ছেদনং, পিন jc 
' এখন কি.করি? এ প্রাচীর দেখিতেছি দগ্ধ ইষ্টকে নির্ন্মিত।. সুতরাং সেগুলি : 
আকর্ষণ করিয়া খুলিতে হইবে। আমার গুণপণার কিছু কিছু নিদর্শন. 
রাখিয়া যাইতে হইবে । কিরূপ সন্ধি করিব? . রা 
“পদ্বব্যাকোপং, ভাক্ষরং, বালচজং, ই 7 78 টু 
ৰাসীধিদ্ধীৰ্ণ, ্স্তিকং,পূ্ু্তম্‌?” 
পদের স্তায়,. কি পূর্ণতপনের আকৃতি ? কিংবা বালচন্্তুল্য ? ক 
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৭, বা স্বস্তিক-তুল্যাকৃতি, অথবা পূৰ্ণকুন্তের স্তায়? এমন সন্ধি খনন 
হইবে, যেন পৌরজন দেখিয়া বিস্রিত হয়। + '* ৯, 
সন্ধি-খননের পূর্বে চৌরশিরোমণি শর্বিলক মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইয়া কহি- 
, “নমো বরদাতা! কার্তিকের, নমো ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রত কনকশক্তি; হে 
রুপ তোমাকে প্রণাম করি! হে গুরো যোগাচার্ধ্য ! আমি তোমারই 
শুম শিষ্য ; তোমাকেও নমস্কার । * * * ক » 
হা ধিক! প্রমাণ-স্ত্র (মাপের ফিতা ) আনিতে বিস্বৃত হইয়াছি ! .যাক্‌, 
আমার ফন্রন্থত্রেই কাজ চলিবে । এই স্থত্র দেখিতেছি, ব্রাহ্মণের,_বিশেষ 
আমার মত ব্রাহ্মণের পরম উপকাবী সামগ্রী। ইহারই সাহায্যে প্রাচীরগাত্রে 
সন্ধিস্থান পরিমাণ করি, পরিহিত অলঙ্কার ইহারই, সাহায্যে অঙ্গ হইতে 
য়! লই, অর্গলবন্ধ ছার উন্মোচন করি, আরার সর্পে'দংশন করিলে এই 
বজ্জোপবীত দ্বারাই বন্ধনকার্যয নিষ্পন্ন হয়। এখন স্থান পরিমাপ পূর্বক 
কাৰ্য্য আরম্ভ করা যাক্‌। [ ইষ্টক খুলিতে খুলিতে ] আর একথানিমাত্র ইষ্টক 
অবশিষ্ট আছে, তা হ’লেই হয়। কি বিড়ম্বনা! আমাকে সৰ্পে দংশন 
করিয়াছে! [ সর্প-দষ্ট অঙ্গুলি বন্ধন করিয়া ] আরোগ্য হইয়াছে, এখন কার্ধ্য 
করা যাক্‌। [ সন্ধি-পথে দেখিয়া] এ কি! কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে ষে। 
* * * সন্ধি (সিঁধ )ঠিকই হইয়াছে। এখন প্রবেশ করা যাক্‌। কৈ, 
কাহাকেও ত দেখিতেছি না। হে কার্তিকেয়, তোমাকে প্রণাম ।” 
_. তখন ‘জয় কার্ডিকের়ের' জয়” বলিয়া চোর শর্ক্িলক কক্ষমধ্যে প্রবেশ 
করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল; ছুই জন লোক স্ুপ্তিমপ্ন । কি জানি, যদি 
বিপদই ঘটে, -শর্বিলক আত্মরক্ষা-মানসে গৃহদ্বার উদ্বাটন করিতে অগ্রসর 
হইল। জীর্ণ দ্বার চোরের করম্পর্শে রোদন করিয়া উঠিল। শর্কিলক প্রমাদ 
গণিল ! এখনই যে নিদ্রিত গৃহপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে | 
“ক মু খলু সলিলং ভবিষ্যতি ?” ইচ্ছামাত্রেই সলিল মিলিল। শর্ষিলক 
সশঙ্ক-চিত্তে বারি বিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল ;-ণনা না, এ হ’লো না, 
জলপতনে বড়ই শব্দ হইতেছে। [পৃষ্ঠে গৃহত্বার রক্ষা পূর্বক উদবাটিত 
করিয়া ] যাক্‌, 'এ পর্য্যন্ত ভালই হ”ল,ইহারা কি সত্যই নিক্রিত, ন! 
ভাণ করিতেছে ? [ পরীক্ষা! করিয়া ] না, সত্যই নিত্রিত। ইহাদিগের 
স শঙ্কিত নহে, সরল ; নয়ন গা নিমীলিত ; দেহ, অস্থিগ্রন্থি প্রভৃতি 
শিথিল ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি শয্যা হইতে ঈষৎ সরিয়া গিয়াছে। বর্দি কপটনিদ্রা 
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হ্য়, তাহা হইলে প্রদীপের আলো! সহ্‌ করিতে পারিবে না। [ মুখের নিকট | 
ৃ 2 | i 
K * ক ক ক 
সুরের জর লেন যে হি ভিউ পর্ষিলকী 
' ভাবিল, প্অর্থব ন যুক্তং তুল্যাবস্থং কুলপুত্রজনং পীড়য়িতুম্‌, তৰ্গচ্ছা্ি 1? 
কিন্ত লোক আসিয়া বিবেককে পরাভূত করিল। নিন্রার' বশে যখন মৈত্রেয়. 
কহিল, * হে.বয়স্য ! তুমি যদি আমার হস্ত হইতে এই স্থবর্ণভাও্ গ্রহণ না কর, 
তাহা হইলে গো ব্রাহ্মণের অভিলাষ পুরণ ন! করিলে যে পাতক হয়, তোমীরও 
তাহাই হুইবে” তখন, শর্কিলক আর লোত সংবরণ করিতে পারিল না... 
অপহরণ করিতে ক্কতসংকল্ন হইল। কিন্তু প্রদীপ ? তখনও যে কক্ষমধ্যে, 
প্রদীপ -অলিতেছিল।. শর্ষিলক্‌ ভাবিল,-_এই আলৌকই ত শেষে 
ধরাইয়া দিবে। র্ীপনির্বাণ করিবার অন্ত আসার নিকট যে ,আগের কীট 
আছে, উহা প্রদীপমধ্যে ছাড়িয়া দি এই কীটকে সময়মত মুক্তি দিলে উহা. 
 দীপলিার চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়ায়, আর উহার পক্ষানিলে দীপ নির্বাপিত 
-হ্য়। * কে ক ক স্‌ 

অবশেষে প্রদীপ নি্াপিত হইল, পর্কিলিক স্ব্ণভাও লইয়া প্রস্থান করিল। ( 
শর্কিলক সত্য . হউক, অথব। মিথ্যা হউক-_কবি-কল্পনা-কল্লিত চৌর্য্যশান্তরের 
একখানি অবিকৃত চিত্র! সে. চিত্র আমাদেরই এক কালের সামানিক 
চিত্র সমাজের অংশবিশেষের চিত্র । : 

মিশরের ইতিহাসে শর্কিলক ছিল, কি না জানি না; মিশরের শর্বিলক 
. গপন্মব্যাকোশং ভাস্করং বালচন্দ্রং” প্রভৃতি নানাবিধ সন্ধি খনন করিত কি না, 
তাহাও বল! যায় না। তবে সেকালের মিশরীয় শর্কিলকও ঘে. চৌধ্যবিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শী ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব, নাই ।* রাজবিধি. পর্য্স্ত 
পৰ্ক্িলক-কুলকে দমন করিতে অক্ষম হইয়াছিল। 
., সেই জন্ত চৌৰ্য্যাপরাধ সমন্ধে মিশরীয় ব্যবহারশান্্ে বি 
ছিল মিশরবাসিগণ যখন দেখিলেন, কোনও উপায়েই চৌর্্য নিবারণ করা 
দুরূহ, তখন রাজবিধি চৌরদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিল! চোর সর্দীরগ্ণ 


* “The Egyptians, like the Indians, and I may say the moder 
inhabitants of the Nile, were very expert in ‘the art of ONG 
have abundant Cetin ONy from ancient auothers.” - 

71725254721 Eeyptians, 7927. 
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রাজ-সরকারে আপন আপন নাম লিখাইয়া দিত। গৃহে চুরি হইলেই গৃহস্থামী 
সর্দারের নিকট পত্র লিখিয়া আমূল বৃতান্ত জানাইত। অপত্ৃত দ্রব্যের 
এক-চতুর্থাংশের মূলা চোরের সর্দারকে প্রদান করিলেই গৃহশ্বামী তাহার 
সমুদায় দ্রব্য ফিরিয়া পাইত। চোর-সর্দার রাজ সরকার হইতেও বেতন 
পাইত, এবং রাজ্যের অন্যতম শীস্তিরক্ষক স্বরূপ গণ্য হইত । আবর্ধ্য বাবহার- 
শান্ত কোনও- কালেই শর্ষিলকের সহিত সন্ধি করে নাই; কখনও 
যোগাচার্যা-প্রবর্তিত কৌশলমর়ী বিদ্যার প্রশ্রয় প্রদান করে নাই। যদি 
্য়ং যোগাঁচার্য্য ধৃত হইতেন, তাহা হইলেও হয় ত উদ্যত রাজবিধি তাঁহাকে 
অঙ্গহীন না করিয়া ছাড়িত না! 
দিগের শর্কিলকের _ন্তাঁয়, মিশবের ইতিহাসেও একটি শর্বলক- 
-স্থানলাভ করিয়াছে । সে কাহিনী ষোগাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র নহে, 
হী শঠতার কাহিনী । | | | 
এক কালে রেমফিস্‌ [Ren৷চ॥iন] মিশরের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন রেমফিসের প্যায় অর্থশালী ও ধনপ্রিয় নরপতি মিশরের 
ইতিহাসে বিরল। তাহার বিপুল অর্থরাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রেমফিস্‌ 
' রাজপ্রাসাদে একটি প্রস্তরময় কক্ষ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু যে স্থপতি 
সেই কক্ষ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল, সেও ধৌগাচার্য্যের এক জন শিষ্য ছিল) 
তাই কক্ষ-প্রাকারের একথানি প্রস্তর এরূপ ভাবে রক্ষা করিয়াছিল যে, 
এক জনেব বাহবলেই উহা স্থানচ্যুত হইত। নিশ্চিন্ত রেমফিস সেই প্রস্তরময় 
রক্ষিত কক্ষে আপনার বিপু ধন রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। 
বৃদ্ধ স্থপতি মৃত্যুকালে তাহার পুভ্রদ্থয়কে রাজকোষাগঞ্ইরের সন্ধি বলিয়া 
দিয়া গেলেন। তাহার! একদিন, নিশাযোগে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়! 
রেমফিসের -প্রাণীধিক অর্থরাশির কিয়দংশ আত্মনাৎ করিল। রেমফিস 
মধ্যে মধ্যে রাজকোষ পরিদর্শন করিতেন! একদিন তিনি দেখিলেন, কনকময় 
অর্থাধার যেন অপেক্ষাকৃত শৃন্ত বোধ হইতেছে । কালবিলম্ব না করিয়া 
অর্থাধারের নিকট তিনি ফাদ পাঁতিলেন। পরৃদিন প্রভাতে দেখিলেন, একটি 
শিরোহীন দেহ সেই ফাঁদে পতিত হইয়াছে; শোণিতজোতে কক্ষতল রঞ্জিত ! 
-বিদ্িত হইলেন! এই সুরক্ষিত পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া মনুষ্য 
প্রবেশ করিল কিরূপে ? অথচ প্রাচীরগান্ে সন্ধির চিহু পর্ধ্যস্ত নাই! 
কুপিত রেমফিস্‌ সেই মৃতদেহ বাহিরে আনিয়া সর্বসাধারণের নয়ন- 


॥ . 


- ২০৪ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


সমক্ষে রক্ষা করিলেন।, কৃপাণহস্তে প্রহরিগণ সেই দেহ পাহারা দিতে লাগিল 
'রেমফিন্‌ রাজ্যমধ্যে ঘোষণ! করিলেন, এই মৃত দেহ দেখিয়যে ব্যক্তি ক্ষোভ 
বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তাহাকে রাজদ্বারে বাধিয়া আনিতে হইবে । | 

স্থপতি-পুত্রের বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠের মৃতদেহ লইয়া আসিবার জন্ 
জোষ্ঠকে বায়ংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। মাতার সনির্বান্ধ অনুরোধ রক্ষা 
করিবার জন্ত জোষ্ঠ কতকগুলি বৃহৎ চর্ম্ম-থলিতে মদ্য লইয়া ছুই তিনটি গর্দাভের 
পৃষ্ঠে স্থাপিত করিল, এবং যেখানে তাহার কনিষ্ঠের মৃতদ্বেহ রক্ষিত ছিল, তথায় 
যাইয়া কৌশলে ছইটি থলির মুখ খুলিয়া দিল। ুহূর্তমধ্যে বর্ষার বারি- 
প্রবাহের স্ায় সুরার প্রবাহ ছুটিল। রক্ষিগণ সে সুযোগ পরিত্যাগ করিতে 
' না প্রিয়া প্রাণ ভরিয়া' স্ুরাপান করিতে ,লাগিল। জ্যেষ্ঠ প্রথমে একটু 
বাধা দিয়াছিল বটে, পরে তাহাদিগের . সহিত সথ্যস্থাপন করিয়া ৫ 
চাহিল, তাহাকে তত সুরা পান করাইল। তীব্র স্থরাপানে র্ক্ষিগণ 
“অজ্ঞান হইয়া পড়িল; তখন ধূৰ্ত্ত স্কপতি-পুত্র তাহার কনিষ্ঠের মৃত মৃতদেহ ৃ 
চর্ম্ম-থলিতে পুরিয়া প্রস্থান করিল ।- রেমফিস্‌ যখন এই ঘটনা শান 
পারিলেন, তখন তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন। --  * 

এই ধূর্ত শর্ষিলককে ধরিবার ডিন 
উপায়-নির্ধারণের জন্য আপন ছুহিতার সহিত পরামর্শ করিলেন। রাজ্য" 

‘মধ্যে ঘোষিত হইল, যে ব্যক্তি ধূর্ঘতায় সর্বশ্রেষ্ঠ; সর্বাপেক্ষা গহিত কোনও 
'_ কাৰ্য্য করিয়াছে, সে যদি. আত্মকাহিনী নিবেদন করিতে সম্মত হয়, তাহা 
হইলে রাজকুমারী তাহাকে স্বপুরে অভ্যর্থনা করিয়া 9 এবং তাহার 
“কাহিনী শ্রবণ-করিবেন |. 

bb SR রে বারা গ্রকীরে একটি 
মৃতদেহ" সংগ্রহ করিয়া সে তাহার দক্ষিণবাহু ছিন্ন করিয়া লইল্‌।. *শঠে 
শাঠ্যং “ষমাচরেৎ»_ নীতি স্থপতিংপুত্র ,বেশ-'জানিত। তাই অঙ্গরাখার 
নিয়ে সেই ছিন্নবাছ লুকাইয়া.লইয়! সে রাঁজকুমারী-দর্শনে প্রস্থান রুরিল |. ' 

" প্বাঁজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপ্গনার আত্মকাহিনী-বর্ণনা কৃরুন:। 
স্থপতিপুত্র হাসিয়া উত্তর.করিল, আমার সর্বাপেক্ষা গহিত কাৰ্য্য রাজার. গুপ্ত 
ধনাগাঁরে আমার পাশবদ্ধ কনিষেের মুণ্ডচ্ছেদ১ আর. সর্বাপেক্গ! চতুর 
রারক্ষীদিগকে সুরাপ্রানে.. অচৈতন্ত . করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেহ লই 
পলারন:। : : রাজকুমারী ..পিতার আদেশ. জানিতেন,--মুহূর্তমধ্যে.--স্থপতি- 
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পুত্রের হন্ত, ধারণ করিলেন।  রাজকুমারীর দৃঢ়মুষ্টিমধ্যে সেই ছিনবাহু 
রহিয়া গেল; নিমেষে স্থপতি-পুত্র অস্তহিত হইল 
এ কাহিনীও রেয়ফিসের শুনিতে বিলম্ব হইল না। তখন তিনি স্থপতি- 
পুত্রের চতুরতায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন্‌ যে, তাহার সন্ধান পাইয়া রাজ- 
কুমারীর সহিত তাহাকে পরিণয়-রন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “মিশরীয়গণ 
পৃথিবীমধ্যে চতুর বলিয়া পরিচিত ; তোমার চাতুরী মিশরবাসীদিগকেও পরাস্ত 
করিয়াছে।” . স্থপতি-পুত্রের কাহিনী বালো শ্রুত “রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, 
ও কোটাল-পুন্রে'র কাহিনীর ন্যায় উপকথা বলিয়া মনে হয়, এবং কোনও 
কোনও এঁতিহাসিক এ কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধেও নিতান্ত সন্দিহান । 
শর্কিলক মহাঁশয়কে আপাততঃ বিদায় দিয়! পিতাপুজের সম্বন্ধের 
ৌালোচনা করা যাউক্‌। আমর! যখন ধুলা লইয়া ক্রীছ্নামত্ত, তখন হইতেই 
শিক্ষা করি” 
পিত স্বর্গঃ পিতা রি পিতা হি পরমং তপঃ। 
পিতরি প্রীতিমাপন্নে শ্রীষন্তে সর্বদ্বেব্তাঃ ॥ . 
পিতৃপুজ্জার এরূপ সরল, এরূপ মহান্‌, এপ উদাত্ত মন্ত্র আর কোনও 
জাতির আছে কি না, জানি না। শুভ্রবেশ শুত্রকেশ অনস্তকালের সাক্ষী 
মহাযোগী হিমাচলকে জিজ্ঞাসা কর,_-সহর্ষি কহিবেন, পিতৃপৃজার এই 
মহামন্ত্ৰ আৰ্য্যভূমিকে রক্ষা. করিয়াছে, -গৌরবান্থিত করিয়াছে, জগতে পুজ্য 
করিয়াছে,-_পৃথিবীর .হিতার্থ রামায়ণ্রে রচনা করিয়াছে । সুতরাং পিতা+ 
পুজ্রের সবন্ধালোচনা আমাদিগের নিকট কৌতুকাবহু। 
রোমের. ইতিহাস যাহার! পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই অবগত আছেন, 
পুল্রের ধন জন জীবনের উপরও পিতার, স্বাধীন ক্ষমতা ছিল) পিতা 
ইচ্ছা করিলে পুত্রকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারিত। গ্রীসেও 
এইরূপ নিয়ম্‌ প্রচলিত ছিল! বিকলাঙ্গ পুত্রকে পিতা শৈলশিগ্বরে.পরিত্যাগ 
ক্রিয়া আসিত, ,ইহাঁও ইতিহাসেই কহিয়া.থাকে। মিশর্বাঁসিগণ এই নিষ্ঠুর 
বিধি, নিতান্ত স্বণার চক্ষে অবলোকন করিত, এবং পুক্রত্যাগকারী অথবা 
পুত্রহস্তা পিতার শ্রান্তিবিধানে মিশরীয় ব্যবহারশীস্ত্র কখনও কুঠিত ছিল না। 
"শহা রাম! হা রাম!” বৃলিয়া যে দেখ্সের-পিতা তন্ুত্যাগ করেন, সে দেশ 
পুত্রহস্তা পিতার কল্পনা করিতে পারে না। 
মিশরে ইচ্ছাকৃত নরহত্যার, দণ্ড প্রাণদণ্ড ছিল। .কিন্তু পিতা কর্তৃক 


মু ও ‘ 

২০৬... পাহিত্য। 7: সপন ৰব নংখ্যা। 
ত্যাগ বা পৃত্রহত্যা; ইচ্ছারৃত, নরহত্যার আমলে আসিত না। কারণ, 
পিতাই যে পুত্রের জীবনদাতা। প্রাপদণ্ডে দণ্ডিত না হইলেও পুক্রহস্তার 
শাস্তি ভয়াবহ ছিল। সেই হত পুত্রের মৃতদেহ পিতার কণ্ঠে বিলম্বিত 
হইত! হতভাগ্য পিতা তিন দিরস পর্য্যন্ত সর্বক্ষণ যেই সৃতপুন্রের শব 
আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইত! কিন্ত পিতৃহস্তার শান্তি অন্তরূপ 
ছিল'। তীক্ষ অস্্রাধাতে ক্ষতবিক্ষতদেহ পিতৃহস্তা প্রথমে কণ্টকমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার পর তাহাকে অন্ত অনলে সমর্পণ করা হইত? 
মহাগুরু-নিপাতকের এইরূপ দণ্ডই আবশ্যক । . 

ধর্ম-শীস্তের মহাশিক্ষা প্পরদারেযু মাতৃবৎ* । ভাই, কি ভারতে, কি মিশরে, 
পরদারগমন একটি মহাগুরুতর ও অতি স্বপ্য অপরাধ বলিয়া পরিচিত। 
প্রাচীন ভারতে অপরাধী কোনও কোনও ক্ষেত্রে .প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রা 
কখনও বা চিরদিনের জন্ত নির্বাসিত হুইত।. সে তীত্র বিষ "পোষণ 
সমাজ আপনাকে কালিমায় কলুষিত ও অর্জরীভূত করিত না। অসর্তীর দণ্ডও 
ভয়াবহ ছিল। ভয়াবহ, কিন্তু যথোপযুক্ত ছিল্ল বলিরাই আজিও আমরা সীতা, 
সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী পাইতেছি। মিশরে অসতী রমণীর নাসাচ্ছেদনের 
ব্যবস্থা, ছিল। হতভাগিনী বিকৃতাঙ্লী হইয়া আপনার পাপজীবন অতিবাহিত 
'করিত। পরদারকারীর অনৃষ্টে এক সহত্র 9850)910 * ঘটিত। অপরাধের 
তুলনায়, আধ্যতারতের হিসাবে, এ দণ্ড নিতান্ত লঘু ছিল বলিয়াই অনুমান 
হয়। বলপূর্বক রমণীর ধর্ম্মনাশ করিলে মিশরবাসিগণ উহ চি 
অতি ভীষণ, অতি নিষ্ঠুর দণ্ডের ব্যবস্থা করিত। | 
". যেখানেই অপরাধ, যেখানেই অপরাধী, সেইখানেই নাত 
প্রয়োজন। ভাই মিশরেও যেমন, ভারতেও তেমনই শাস্তিরক্ষকের 
অভাব ছিল 'না। মন্থুসংহিভায় সাধারণ ও গুপ্ত (Detective), উভয় 
প্রকার পুলিসেরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আর্ধ্য-ভারতে পুলিসের 
হইতে হয়। হন ব্যবহারশাত্ের আলোচনা করিলে শুধু পুলিস কেন, 
বর্তমান Res judi ca ta Registration প্রভৃতি নানা বিষয়ের আভাস 
প্রাপ্ত' হওয়া যায় । অথচ পুণ্তকথ| ব্যক্ত করাইবার জন্ত সাক্ষিদাভার প্রতি, 

* অপরাধীকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া এক ব্যক্তি তাহার হ্তদ্ধয় ও আর এক জন পদৰ 
ধারণ করিত। তখন অন্ত এক জন একগাছি ফি লইয়| অপরাধীর পৃঠে আঘাত করিত | * 


সম 


শ্রাবণ, ১৩১৩। , তাসিলামার ভাঁরত-ভ্রমণ। ২০৭. 


অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্ত অপরাধীর ছি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের 
প্রমাণ পাভয়! যায় না। 
রি ররর 

নিতান্ত অক্ষম, সে কথাও আর্ধ্যগণ যেমন বুঝিয়াছিলেন, মিশরবাসিগণও 
তেমনই বুঝিয়াছিল। তাই শুনিতে পাওয়া যায়, এককালে মিশর ৩৬টি ভিন্ন 
ভিন্ন বিভাগে (N০৪) বিভক্ত ছিল। সর্ধবোপরি ছিলেন রাঁজা ও সভাসদ্গণ। 
তাহার পর ছিলেন প্রধান বিচারকগণ ; প্রাদেশিক, অথবা বিভাগীয় বিচারক 
€ Magistrate) উপবিভাগীয় বিচারক ও পঞ্চায়েতের স্তায় গ্রাম্য বিচার- 
পতিগণ তাহার পর বিরাজ করিতেন। এক-গ্রাষপতি, দশগ্রামপতি, শতগ্রাম- 
পতি, সহস্মগ্রামপতি প্রভৃতি উপবিভাগীয় কর্ম্মচাঁরী নিযুক্ত করিয়া আর্ধ্যখধিগণও 
বর্তমান জেলার কর্তা ম্যাজিষ্ট্রেট 'বাহাছরের অস্তিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। 
তাই সর্ধহতাকার বলিতেছেন, 

প্রাসম্তাধিপতিং কর্ষ্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা। 

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহশপতিমেধ চ ॥ 

গ্রামে দোযান সমুৎপন্নান্‌ গ্রামিক্ঃ শন্কৈঃ স্বযম্‌ । 

শংসেদ্‌ গ্রাসদশেশায় দশেশে বিংশতশিনে { ইতাদি। 

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। 


২/াসিলামার ভারত-ভ্রমণ 


তিব্বতের তাঁসিলামার নাম সকলেই গুনিয়াছেন। বিগত শীতকালে খন 
প্রিন্স অফ্‌ ওয়েল্স ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিতে আইসেন, তাসিলামাও 
সেই সময়ে এ দেশে আগমন করেন । প্রিন্ন অব্‌ ওয়েল্‌সের আগমন উপলক্ষে 
ভারতের নগরে নগরে মহা আনন্দ উৎসব হইয়াছিল ; তাপিলামার আগমনে 
সেরূপ কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রতিহাসিকের চক্ষে তাহার ভারতে আগমন 
অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার। বহুকাল পুর্বে চীনসম্রাটের “অস্থরোধে দলইলান! 
একবার পিকিনে গমন করিয়াছিলেন ; এতঘ্যতীত কখনও তিব্বতের লামার 
একালের জন্যও স্বদেশ ত্যাগ করিবার কথা! শুনা যায় নী। যাহা কখনও 
নাই, তাহাও হইল) ইহা দেখিযা জগতের লোক বিশ্ব প্রকাশ 
করিতেছে । কেহ বলিতেছে, ইহ! নব্যসভ্যতার ফল। প্রাচীন সভ্যতা 





ঙ 
২০৮, সাহিত্য: শন ৰ সংখা । 


ও নব্যসভ্যতাঁর এই প্রভেদ যে, নব্যসভ্যতার প্রভাবে কাহারও জগৎ হইতে - 
পৃথক্‌ হুইয়া থাকিবার যো নাই। “আমরা তোমাদের 'সছিত কোনও সংশ্রক 
রাখিতে চাই না। এই বিজন অরণ্যে পর্ককেন্দরে, আমরা একাকীই, জীবন-- 
ব্রত সম্পাদন করিব। তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। , 
এখানে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই ।. এই তুষারধবল মরুভূমি তোমাদিগকে 
শত শত বার নিষেধ করিতেছে, তোমরা এ দিকে অগ্রসর হইও না।” 
উল্লিখিত নিষেধবাধী নব্যসভ্যতাভিমানীর নিকট একান্ত উপহুসনীয় ৷ 
নব্যসভ্যতার পথপ্রদর্শকগণ 'বলেন,_“হে বনবাসী তপস্বিগণ! তোমরা!' 
শ্রোতোহীন পরিত্যক্ত, পৰলের স্তায় এক দিকে পড়িয়া থাকিও না; সভ্য-' 
জগতের চিন্তান্োতে . মুখরিত এই সুবিশাল নদীতে আসিয়া মিলিত হও) 
এখানৈ তোমরা আমাঁদিগের নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারিবে ; তোমাদের 

' যাহা শিখাইবার থাকে, তাহাঁও আমাদিগকে শিক্ষা দাও। এইরূপ আদান 
প্রদানেই জগতের উন্নতি। তোমরা জগতের গতি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিও না।” নব্যসন্যতার আহ্বান উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন 
হিমবান্‌ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দলইলামাকে “নির্বাসন-ব্যপদেশে কষ-প্রান্তে, এবং 
দ্বিতীয় পুত্র তাসিলামাকে তীর্থপর্যযটনচ্ছলে বুটাশ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন ।, 
বুটাশ প্রতিনিধি কাণ্তেন ওকোনর সিগ্ছি হইতে তাসিলামাকে উন) 
করিয়। আনিলেন।, 


£ 


দার্জিলিঙ্গ ও শিলিগুড়ি । 

১৮০৫ খৃষ্টাব্বের ২৯শে নবেম্বর তাঁদিলাম! দার্জিলিঙ্গ পঁছছিলেন। ভ্রম- 
ভূঃড্‌ (9:907-01016) হোটেলে তাহার আহারের ব্যবস্থা ও বাসস্থান নির্দিষ্ট 
হুইল। নব্যসভ্যতার এই প্রথম বন্দরে পঁহছিয়াই তাসিলামার চিত্ত উদ্বিগ্ 
হুইল ৷ বন্ুজনাকীর্ণ বিলাসিতার ক্রীড়াভূমি দার্জিলিঙ্গে পঁহুছিয়া লামার মনে 
যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী পূর্বে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস 
সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ; ষথা_- 

কৃহমগান হেরে বথা ক্কতাভ্যঙ্গ জনে, ' , 
টি যথা' অশ্ুচিরে, জাগরিত নিদ্রা-নিগমনে ; f 
সেইরূপ হেরি আমি নগর-আবাসে . & 
স্বৈরচারী ভোগী জনে--বদ্ধ সবে সংসারের পাশে॥ স্‌ 
__শকুন্তলা, পর্চম অহ, জ্র্যাতিরিন্পনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। 


আব, ১০১৬।  তাঁসিলামার ভারত-ভ্রমণ । ২০৯. 


দার্জিলিজনে তিন দিন অবস্থান করিয়া ২রা ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা ৮টার 
সময়ে তাসিলামা স্পেশ্যাল ট্রেণে শিলিগুড়িতে আসিলেন। ডাকবাঙ্গলোতে 
] তাহার বাসস্থান, নির্দিষ্ট হইল। তাহার সঙ্গের অন্থান্ত লেক. নবনির্শ্মিত 
বন্ত্রৃহে (তীবুতে) বাস করিতে লাগিলেন। তাসিলামার সঙ্গে সর্বসমেত 
"৭০ জন লোক ছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিবার জন্তু সিকিম, সটান, তিব্বত 
ও দার্জিলিঙ্গ জেলা হইতে প্রায় চারি পাঁচ শত লোক আসিয়াছিল। 
তাসিলামার সঙ্গস্থিত প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যথা, | 
(১) তাসিলামা-_বা পাঞ্চেন রিম্পোছে। 
(২) তাহার শিক্ষক,_ইয়োন্জিন্‌ রিম্পোছে। 
(৩) তাহার মন্ত্রী--দ্রোন্‌জেব্‌ দারোব। 
(8) সিকিমের রাজকুমার,--সিদৃক্যোউ, টুল্কু ৷ 
বৃটীশ পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়া গৰস্প্টের ফরেন 
ডিপার্টমেন্টের বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া তাসিলামার সহ ভারত-ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । 
(১) পথ-পরিচালক-_কাঁপ্ডেন ওকোনর, সি. আই. ই. | ইন তিব্বতের 
অন্তর্গত গ্যাংচির বুটাশ ট্রেড এজেন্ট । 
(২) চিকিৎসক, _কাণ্ডেন ষ্টীন, আই. এম্‌. এস্‌. । ইনি গংচির বৃটাশ 
ডাক্তার । | ৃ্‌ 
(৩) পশ্ডিত পার্খচর-_মহাঁমহোপাধ্যায় সতীশচন্্র বিদ্যাভূফ, এম্‌. এ. 
কলিকাতা ,প্রেসিডেন্ী কলেজের অধ্যাপক ৷ 
(৪) শাস্তিরক্ষক-_লেডেন্‌ লা। দার্জিলিঙ্গের পুলিস ইন্স্পেক্টন্ন। 
উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে সকল বৃটাশ কর্মচারী তাসিলামার 
সঙ্গে ছিলেন, আমি তাহাদের অন্ততম। ইণ্ডিয়া গবমেন্টের আদেশে আমি 
১ল| ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২রা ডিসেম্বর প্রাতঃকালে 
শিলিগুড়িতে উপস্থিত হই। শ্রীযুক্ত দুর্গাীচরণ চক্রবর্তী নামভ কলিকাতা 
মিউজিয়মের এক জন আরিষ্টিকে আমি সঙ্গে লইয়া যাই। শশলিগুড়ির 
সবডিভিসনাল্‌ সাহেব আমাদিগকে একটি তাবুতে বাস করিতে বলেন। 
কিন্ত অপেক্ষাকৃত সুব্ধাব্দনক মনে করিয়া আমরা তত্রত্য স্কুলর হেড- 
পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করি। পূর্বেই বলিয়াছি, এ দিন সন্ধ্যাকালে 


তাসিলাম! শিলিগুড়িতে পুঁহছেন। তাঁহাকে ll ত্রন্ত আমি 
৩ 


le 
২১০ | সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


ষ্টেশনে : বখানে টিবেটান্‌, সিকিমিজ, ভুটানিজ, লেপ্‌চা, লি 
নেপালী, , হিন্নুস্থানী, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহআজাধিক 
লোক ছিল। রেলের ছুই ধারে বৌদ্ধ পুরুষ ও-রমণীগণ গন্ধ, পুষ্প, 
মু লইয়া দণ্ডায়মান ; তাসিলামী উহাদিগকে আশীর্বাদ 

করিতে | ? গাড়ী হইতে অবতরণ করেন। রাত্রি ১০টার সমর কাণ্ডেন' 

ওকোন: / ইন গ্রীন ও আমি, এই তিন জন একত্র হইয়া সৰ্বপ্ৰথমে 

' ভাদিলা,  ফান্‌ তীৰ্থে লইয়া যাওয়া কর্তব্য, এই বিষর আলোচনা করি। 
ভারতব নি পুনঃপুনঃ পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির হয়, সর্বপ্রথম পঞ্জাব- 

গমনই ০ | পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়! শুনিতে. পাই, 

তাসিলাশর (রী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বুঝি ভারত ্রমণ স্থগিত 

রাখিতে হয়। যাহ! হউক, ওঁ দিন (৩রা ডিসেম্বর) বেলা ৯/টার সময়ে কথঞ্চিত 

সুস্থ হইল তিনি -স্পশ্যাল ট্রেণে আরোহণ করেন। নটা ৪* মিনিটের সময়ে 

ট্রেণ শিলিগুড়ি ভাগ করে। | | | 


পার্বতীপুর, কাতিহার ও মণিহারীঘাট। 


ওর ভিসেম্ছর বেলা ১২টার সময়ে স্পেশ্যাল ট্রেণ পার্বতীপুরে পঁহছে.। 
এখানে গ্াউরুট, বিট, কেক প্রভৃতি দেখিয়া! তামিলামার সঙ্গের. লোরু 
প্রধানেই জলযেগের ব্যবস্থা করে। ছুই এক দিনের মধ্যেই: "মিঠাঁপাণি” 
(লেমেনেভ ) লামাগণের প্রধান পানীয় হইয়া দ্বাড়ায়। 'তিব্বতে যেমন 
উহার! ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা পান করিতেন, এখানে তেমনই গ্রতিমুহূর্তে 
লেমোনেভ পান করিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গাড়ীতে বিয়া আমি, 
কাপ্তেল ওকোনর,' কাণ্েন ঈীন ও -সিকিমের মহারাবকুমার, এই চারি জনে 
পরামশ্ করিয়া কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে যাইতে হইবে, তাহার একটি তালিকা 
প্রস্তুত কৰি । ভূপালের.বেগম মুসলমান ধর্ম্মের অনুসরণ করিরা যে সকল 
সুন্সাহ্ুহক্ম নিম প্বীয় রাজ্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন, পাছে উহার কোনটি 
আমর পালন করিতে না পারি, এই ভয়ে, সাঞ্চীতে যাওয়া হইবে কি না, 
তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারা যাত্ব নাই। আমরা তালিকা প্রস্তুত 
করিন্তেছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, তাসিলামার শরীর অত্যন্ত অই 
হইয়াছে; শি:রাধূর্ণন ও পুনঃপুনঃ বম্নিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া ie | 


এ ষ্টেশনে গাড়ী থামাইয়া তাসিলামাকে ওয়েটিং- 
I 


? 
~ 


আবণ, ১২১৩ । তাঁসিলামার ভাঁরত-ভ্রমণ । ২১১ 


রাখা হইল। কাপ্তেন ধ্রীনের সঙ্গে যে সকল ওঁধধ ছিল, উহা! সেবন 
করান হইল ।.... আমর সঙ্গে মেম্থল ছিল। ট্রান উহা চাহিলেন। আমি 
বলিলাম, “আমার উহা দিবার” আপত্তি নাই, তবে আপনি ভাল করিয়া 
দেখিয়া লউন।” তিনি হাসিতে হাসিতে -উহা আমার নিকট হইতে 
লইয়া তাসিলামার কপালে মর্দন করিতে লাগিলেন। উহার গন্ধ আত্তাপ 
করিয়া,তিনি. ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইলেন। রায়গঞ্জ ষ্টেশনে দুই ঘণ্টা থাকিয়া 
আমরা পুনরায় গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যাকালে গাড়ী কাতিহারে পহুছিল। 
রাত্রি কাতিহারেই . অতিবাহিত হইল। সেখানে কতিপয় বাঙ্গালী যুবক 
আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 
‘সেখানে তধন ফলেরার ভয়ানক প্রকোপ শুনিয়া, আমরা গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না। তাহাদেরই সাহায্যে ষ্টেশনের নিকট 
‘হইতে 'লুচী ভাজাইয়া আনিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া উহ! খাইয়া রাত্রিতে 
ট্রেণের মধ্যে গুইয়া থাকিলাম। সাহেব ও টিবেটানগণের জন্ত, অবস্থ প্রত্যেক 
স্থলেই আহারের স্থুবন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক বড় ষ্টেশনে পূর্বেই টেলিগ্রাম 
করিয়া আহারের ব্যবস্থা করা হইভ। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সাহেব ও টিবেটান্গণ 
“ জলযোগ ও চা পান করিতেন। রাত্রিতে তাসিলামার স্ুনিদ্রা হওয়ায় পরদিন 
"টা ডিসেম্বর তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। প্রাতঃকালে ৬টার সময়ে 
গাড়ী ছাড়ি! দিয়া এটার সময়ে আমরা মণিহারীঘাটে পহাছলাস। স্পেশ্যাল 
্বীমারে গঙ্গা .পার হইয়া বেল! ৯টার সময় সক্রিকলিঘাটে রেলওয়ে ট্রেণে 
উঠিলাম'। গঙ্গ। দেখিয়া টিবেটানগণের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, 
বর্ণনা করা দুঃসাধ্য | উহার! গগজাজী” পগঙ্গাজী” বলিয়া জল দ্বারা মস্তকের 
কেশ ও হস্তের মণিবন্ধ পুনঃপুলঃ ধৌত করিল । গঙ্গার মধ্যে কচ্ছপ, শিশু 
“প্রভৃতি জলজন্ক ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নৌকা দেখিয়া! উহাদের হর্ষের সীমা রহিল 
না। বুঝি ওরূপ জন্ত ও নৌকা উহার কখনও দেখে নাই। তাসিলামা 
বীমার হইতে নামিলেই তাহার দুই পার্শ্বে বৃদ্ধ টিবেটান্গণ দণ্ডায়মান হইয়া 
উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে লাগিলেন--*ডোয়ি ডোরি, পাঞ্ছেন রিম্পোছে”,__তোমরা! 
পালাও, তোমরা পালাও, তাসিলামা আসিতেছেন। 


০ 


শ্রীসতীশচন্জ্র বিদ্যাভূষণ। 


পাম 


[J 
২১২ ১৭শ বৰ্ষ, ৪র্থ সথ্যা। 


3৮ ইসলামের প্রভাব। ্ ‘ 
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মহম্মদের উত্তরাধিকারী খলিফাগণও তদীয় পদাঙ্ক অঙুদরণ করিয়া 
জ্ঞানোনতিসাধনে যত্রনীল ছিলেন। মহাত্মা আলী বলিয়াছেন, পবিজ্ঞানই 
মন্ুযোর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্মানবর্ধক; ধিনি জ্ঞানের উন্নতিসাধন করেন,-তিনি 
অমর ; পাণ্ডিত্য মন্ুয্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।” খলিফা আলীর যদ্দেই আরবী 
ভাষা বিশুদ্ধবপে কখন ও পঠনের জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়। ইহার পর 
খলিল নামক এক জন আরবী-ভাষাবিদ পণ্ডিত ছন্দঃশান্তের প্রণয়ন করেন। 
আলীর সময়ে -বসোরা ও কুফা, এই ছুই নগরী জ্ঞানচর্চার প্রধান স্থান ছিল। 
এই স্থানেই আরবীয় সাহিত্যের সৌকুমার্য্য প্রথম বিকশিত হইয়া উঠে।- 
অতঃপর ওশ্মিয়া বংশের অভ্যুদয় । এই সময় হইতে ইসলামের রাজ- 
নীতিতে কুটিলতা, এবং রাজার আচার ব্যবহারে অসাধুতা প্রবেশ করে। 
পূর্ববর্তী থলিফাগণের প্রতি কার্ধ্যে ধর্ম্মভাব দেখা যাইত। ওস্িয়া বংশের 
অভ্যুদরকালে এই ভাবের অভাব হয়। কিন্তু তাহাদের আমলে জ্ঞান- 
চ্চার কোনরূপ বিদ্ ঘটে নাই। বরং ইহা! স্বীকার্ধ্য যে তাঁহাদের আস্তরিক 
অভিসিঞ্চনে নবোদগত মোসলেম বিদ্যা শ্যামল এ ধারণ করিয়াছিল। থষ্টান- 
ধর্মাবলম্বী প্রঙ্গাগণের সহিত মাবিয়া উদার ব্যবহার করিতেন। থুষ্টান- 
ধৰ্মাবলম্বী চিকিৎসক ইবন অথল তাহার রাজসভায় পরমসমাদরে গৃহীত 
হন। মাবিয়ার অনুরোধে ইনি আরবী ভাষায় অনেকগুলি চিকিৎসা-গ্রন্থের 
অনুবাদ করেন। মাবিয়ার পুভ্র পাপাসক্ত এজিদও বিদ্যোৎসাঁহী ছিলেন। 
তিনি নিন্দে কবিতা-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাহার কবিতাবলী ভাষার 
মাধুৰ্য্য ও ভাবের প্রাচুর্য গ্রসিদ্ধিলাভ করে। এজিদের অধস্তন তৃতীয় 
খলিফা খালিদও বিদ্বন্ষগুলীর উৎসাহদাতা ছিলেন? তিনি নিজেও সুন্দর 
রচনা করিতে পারিতেন। তাহার সময়েই গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ 
আরবীতে অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্ত থলিফা ওমরের রাজত্বকালেই- 
গ্রীক বিদ্যা শ্রোতস্বিনীর মত প্রবাহিত হইয়া আরব জাতির চিত্তক্ষেত্র 
উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল। মিশর দেশের শাদনকার্ধ্য নির্বাহ করিবার 


শৰণ, ১৮০। ইসলামের প্রভাব । ২১৩ 


সময় ওমর সর্বপ্রথমে গ্রীক বিদ্যার সংস্পর্শে আইসেন। মিশর দেশে 
অবস্থিতিকালে তিনি ইবন আবজ্ার নামক এক ব্যক্তির পরিচন্বলাভ করেন। 
ইবন আবজর আলেকজেন্দ্রিয়াতে গ্রীক-দর্শনের অধ্যাপন! করিতেন। ওমর 
তাহার সহিত সুদীর্ঘকাল সৌহনদ্যসুূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ওমর খলিফার পদে 
-বৃত হইয়া ইবন আবজরকে চিকিৎসা-বিভাগের সর্ধপ্রধান পদে নিযুক্ত করেন । 
এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ার পরিবর্তে এটিওক ও হারাণ নামক স্থানদয়: 
গ্রীক শিক্ষার কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠে। এই ছুই কেন্দ্র হইতে গ্রীক বিদ্যা 
উচ্ছলিতবেগে সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যে প্রবাহিত হয়। সিরিয়ার অন্তর্গত 
হারাণের অধিবাসীরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন 
নাই। প্রধানতঃ হারাণবাসীদের মধ্যবর্তিতাতেই ইসলাম গ্রীক বিদ্যা ও 
সভ্যতা কর্তৃক' প্রভাবিত হয়। গ্রীক ও আরবী উভয় ভাষাতেই তাহারা 
সুপপ্তিত ছিলেন; তজ্জন্ত তাহাদের অনুবাদ বিশুদ্ধ হইত। এইরূপ নান! 
উপায়ে ওন্িয়া-বংশীয় নরপতিগপের আমলে বিদ্যার প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
. প্রাপ্ত হইতে থাকে। 

১৩২ NET TEE EE বিলুপ্ত হয়; এবং আব্বাসগণ 
রাক্যাধিকার লাভ করেন। ওসশ্মিয়াবংশের আমলে ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞান 
ক্ষীণধারা নির্ঝরিণী হইতে বিপুলকায়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়। এই 
বংশের রাজত্বকালেই স্পেনে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠালাভ করে, এবং 
ওন্সিয়াগণের 'হৃদগত সাধনাতে স্পেন দেশ মধ্যযুগে পুর্ব ও পশ্চিম 
দেশের জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়। তার পর আব্বাসগণের রাজত্বকালে 
ইসলামের জ্ঞানবিজ্ঞান অপূর্বব পরিণতি লাভ করিয়া কুলপ্লাবী তরঙ্গ 
তুলে। 

“আব্ৰাস-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফ! আবুজাফর আল-মনস্থুরের (খৃঃ ৭৫৪ 
৭৭৫) আদেশক্রমে যাবতীয় বিদেশীর সাহিত্য, ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ 
আরবী ভাষায় অন্থ্বাদিত হয়। খলিফা স্বয়ং .এক জন সাহিত্য ও গণিত 
'শান্ত্রবিদি পরম পণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ হিতোপদেশ ও 
জ্োতিষশীক্ বিষয়ক “সিদ্ধান্ত” অরিষ্টটল, টলেমী, হউক্লিড প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ 

প্রাচীন পণ্ডিতগণের গ্রস্থাবলী, এতভিন অন্তান্ত গ্রীক, পারসীক, সীরিয় প্রভৃতি 
্রস্থপমূহ ভাষাস্তরিত করিয়া তিনি স্বীয় পুস্তকালয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী খলিফাগণও. ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জ্ঞানোপার্জনে 


২১৪ . সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৪র্ধ সংখা! । 


তৎপর হইভেন, এবং জ্ঞানের সম্যক সমাদর প্রদর্শন পূর্বক: প্রবলবেগে 
উন্নতিশ্োত প্রবাহিত করিতে সক্ষম ভইয়াছিলেন।* (১) ৮ ০ 
মনসুরের পরেই ষষ্ঠ খলিফা হারুণ অল্‌ রসিদের নাম উল্লেখযোগা 
হাকণ বিদ্যোৎসাহবলে আপনার রাজসভা প্রতিভা জ্যেতিক্ষমালায় পরি- 
শোভিত করিয়া দিখিদিক জ্ঞান ও সভ্যতার বিমলালোকে সমুতাসিত.করিদা 
তুলিয়াছিলেন। IX 
সপ্তম খলিফা আব্ছুল্লা অন্মামুনের (খৃঃ ৮১৩-৮৩৩) রাজত্বকালে 
ইসলামিক জ্ঞানবিজ্তানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ইসলাম-অধ্যুষিত 
দেশসমূহের মানসিক উন্নতিসাধনেব অন্ত যত কিছু আয়োজন উদ্যোগ 
হইয়াছে, তাহার মূল মামুনের রাজত্বকালে অস্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া! 
নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। মামুনের মাতা পারস্তবাসিনী ছিলেন; 
এই জন্ত মামুন স্বভবতঃই পারসীক বিদ্যা ও সভ্যতার পক্ষপাতী. হইয়া 
উঠেন। তিনি পারসীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ' পারসীক সাহিত্যের 
শধায়ন সহজসাধ্য করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। তার পর 
পারসীক বিদ্যা ও সভ্যতার স্থাফ়িত্ববিধানে মনোষোগী হয়েন.। “গ্রীক 
সাহিত্যের সৌনর্য্যও মামুনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। .তিনি শ্রীক-গ্রন্থ-সংগ্রহের 
জন্য নানা স্থানে দূত প্রেরণ করেন। এই সময় প্প্রতিনিধিগণ দিখ্বিদিকে 
ধাবিত হইয়া প্রাচীন জ্ঞানভাগার লুঠন করিয়া বোগাদ' নগরের গ্রন্থ- 
রত্বাগারসমূহ পূর্ণ করিতেন, এবং তন্দারা আরবীয় বিহ্ৎম্মাজ * * 
জ্ঞান-পিপাসার * * শীস্তিবিধান করিয়া ধন্য হইতেন। .. এই সময় 
মোস্লেম রাজ্যের প্রত্যেক অংশে বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় ও পুস্তকায় স্থাপিত 
হুইতে লাঁগিল। এবং দেশীয়, বিদেশীয়, স্বধর্ম্মা, বিধর্মী নির্বিশেষে পৃথিবীর 
যাবতীয় অধ্যয়নচিকীর্যু ছাত্রমণ্ডলীর জন্য তাহাদের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত 
রহিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার দূর দূরাস্তর হইতে. ছান্রগণ 
কর্ভোভো, কায়রো ও বোগ্দাদ, এই- তিন জ্ঞানকেন্দ্রে সমবেত হইতেন। 
এমন কি, খৃষ্টীয় পুরোহিতগণও বিদ্যাশিক্ষার্থ মোসলেম . 7 
প্রবেশ করিতেন 1? (২) 


ee) 





(১) মৌলবী ইমদাঁছুল হক্‌ বি. এ. । fl . { 
(২) মৌলবী ইস্দাছুল হক্‌ বি. এ. । - 
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মোমলেম জগতের এতাদৃশ বিদ্যানুশীলনের ফলে নানা নূতন তত্ব উদঘাটিত 
হইয়া মানব জাতির জ্ঞানসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করে। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান 
ইসলামের নিকট বহুলপরিমাণে খণগ্রস্ত রহিয়াছে। মোসলেম জগতের 
বিদ্যান্ুশীলনের ফলে যে সব অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, 
- আমরা সংক্ষেপে . তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি। , 

, “আরবীয় পণ্ডিতেরা দিউ-নির্ণন় যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া জলপথে পৃথিবী- 
'ভ্রণের বিশেষ সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবীয় 
পোত পত গত শবে অর্দচন্্রবিথচিত পতাকা! উড়াইয়! মহাসাগরের বক্ষ 
বিদারণ পূর্বক নানা দিগ্দেশ প্রদক্ষিণ করিত। ইতিহাসচষ্চায় আরব জাতি 
জগতে সমূচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল । 

ৃঁ বাতানী ত্রিকোণমিতির সাইন কোসাইনের (Sine and Cosine) ও থোর- 
সানবাসী আবুল ওয়াকা সেক্যাণ্ট ও ট্যানজেন্টের (5০৪76 and Tanjent) 
আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব দাভ করিয়াছেন। কুফানগববাসী আবু মুসাঝাঁফর 
রসায়নবিদ্যার আবিষ্র্ভারূপে সুবিখ্যাত হইয়াছেন। ইসলামের প্রভাবেই 
জ্ঞানিকুলশ্রেষ্ঠ আলফিন্দী জ্যামিতি, গণিত, দর্শন, বাযুতত্ব (7665০07০108) 
আলোকবিজ্ঞান (০5:০5) ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নযুনাধিক সার্দ্বিশত গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়া! স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়! গিয়াছেন। জ্ঞানিপ্রবর আবুল- 
হোসেন দুরদর্শন যন্ত্রে, আবিষ্কার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন 
করিয়াছেন। | 

সিভেলী নগরীতে নভোমগুলস্থ ভ্রাম্যমাণ জ্যেতিফমণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণার্থ 
সর্বপ্রথম অস্তরীক্ষ-পরিদর্শনাগার (০b৪ervat০r৮) জ্ঞানবীর' জাবর এব্‌নে | 
আফিয়াহ কর্তৃক স্থাপিত হয়। ইসলামের প্রভাবেই পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিত বুফনের জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে মহাম্থভব আল-দেমরী মোস- 
লেম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণিজ্গগতের এক বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। আফ্কিকার সুলতান আল্‌ মইজ খুষ্টী দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কাররো নগরীতে “দার-উন-হেকমত্” নামধেয় যে বৈজ্ঞানিক আদর্শ বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন, বহু শতাব্দী পরেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলচুড়ামণি লর্ড বেকন 
তাহার উচ্চশিক্ষা! ( Advancement of Learning) বিষয়ক গ্রন্থে তাহা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আদর্শে উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই। অপীমপ্রতিভা- 
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সম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর নাশ! আল্লাহ. অস্তরীক্ষবিহারী ভ্রাম্যমাণ ভ্যোতি্ধ- | 
মালার স্থিতি, গতি, প্রকৃতি ও অবস্থান নিরূপণার্থ নানবিধ যন্ত্রের ব্যবহার. 
বিশদরূপে ব্যাথ্যা করিয়া যে সকল অমুল্য গ্রন্থ প্রপয়ন করিয়া গিয়াছেন, 
আধুনিক সুধীমণ্ডলী তাহা! পাঠ 'করিয়া চমৎকৃত হুইয়া থাকেন। পণ্ডিতকুল- 
শিরোভূষণ ইব্নে ইউনাস নিত্যব্যবহার্য্য সময়-নির্ূপকু ভার-যুক্ত (Pen- 
010) ) আবিষ্কার করিয়া আধুনিক' সত্য“ জগতকে কৃতজ্ততাপাশে আবদ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছেন। মোসলমান জাতি বার্জলিক ত্রিকোণমিতি (Speri০! : 
Trigonometry) চাতুর্বগীয় সমীকরণ (quadratic equation), দ্বিনাংজ্িক 
সুত্র (Binomial Theorem) অস্থিবিদ্যা-সংবলিত দেহতত্ব প্রভৃতি বহুবিধ 
বিষয়ের আবিষ্কার ও উন্নতি করিয়া সভ্য জগতকে খনী করিয়! রাখিয়াছেন। 

প্রাচীন গ্রীক দর্শনশান্্রবিদ্দিগের বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা প্রভৃতি 
শাস্ত্রের উন্নতি ইসলামের প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কার, ইসলামের 
অভ্যুদয়ের পূর্বে খুষ্টান জাতি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল, এবং উল্লিখিত 
লোকহিতকর শাস্ত্র নকল বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। (১) | 

গভীর পরিতাপের বিষয়, নেভাতে বিনা রা 
রুদ্ধ হুইয়া পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানব জাতির মহীশক্র j 
চেঞ্জিস খাঁর উত্তরাধিকারিগণ পঙ্গপালসদূশ অসংখ্য সৈন্ত সমভিব্যাহারে 
বোগ্দাদ নগরে প্রবেশ করিয়! ইসলামের বিদ্যা ও সভ্যতার ধ্বংসসাধন করেন 
বর্বর মোগল সেনার নির্শম মন্থনে তৃপ্রধিত.. বোগ্দাদের আবালবৃদ্ধবনিতা, 
অট্টালিকা, উদ্যানবাঁটিকা, বিদ্যালয়, পুস্তকালিয়,_সমস্তই, নিপ্পিষ্ট ও 
চূৰ্ণীকৃত হইয়া যায় ; সেই. দিন বহুশতাব্দীসঞ্চিত অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার চক্ষুর 
'' পলকে ভন্মস্তূপে পরিণত হয়। ৃ 
| | ্্ীরামপ্রাণ গুপ্ত। .. 


পেপসি 


১৯টি = িটিলতিলাী 
(১) ধোন্দকাব গোলাস আহমদ) খোন্দকার সাহেবের ভাবা ই এক, স্থলে পরিবর্তন 
করা হইয়াছে। 


আবরণ, ১৩১৩1 রর ২১৭ 


//টিকি। 


টিকি অপেক্ষা টিকির ইতিহাস গভীরতর প্রদেশে নিহিত । 

টিকি বহুকালের। ইহাকে মস্তিষ্কের গুল্ম বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞা- 
নিকগণ ইহাকে Rial F০35! বলেন। যদিও টিকি জড়, কিন্তু অনেকে 
ইহাকে 01০:4৫-গণের ন্যায় নড়িতে দেখিয়াছেন। 

আমরা প্রায় সূর্ত₹নর ধরিয়া এই টিকি সম্বন্ধে আলোচনা, গবেষণা, 
ইত্যাদি করিতেছি, কস্ত ইহার কোনও অস্ত পাই নাই। পয়ার ছন্দের 
উৎপত্তির কোনও পূর্ববর্তী সময়ে টিকির প্রাদূর্ভাব বঙ্গদেশে বাড়িয়াছিল; 
কিন্ত টিকির জারি-কর্তা কে, তাহার কোনও এীতিহাসিক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই। 

বি FTE দ্র ররর 
সময় বিশেষ আর্ত ছিল, এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ভারতে 
ও চীনদেশেই টিকির আকর। 

টিকি অতিশয় মোলায়েম, মণ ও সৎ পদার্থ। সচরাচর ইহা তিন 
» প্রকার ;- 

১। খরসাণ্‌ টিকি। ইহা সম্পূর্ণ মুণ্ডিত মন্তকের উত্তর ভাগে বিরা্জিত। 

২। চাঁপ্ড়া টিকি। অর্থাৎ, বেদীর উপর সন্নিবিষ্ট। খানিকটা কেশ 
কর্তন করিয়া তাহাঁরই কেন্্স্থলে ইহাকে স্থাপিত করিতে হয়। বাকি 
জমীটুকু কেশহীন। যেন মরুভূমির মধ্যে একটা ওয়েসিস্‌। 

৩। .অংলা টিকি। ইহা. সখের। কেশবিশিষ্ট মন্তকের মধ্যে ইহার 
প্রমাণ বৃহত্তর, সুতরাং টিকি বলিয়া! গণ্য হয়। 
উল্লিখিত বিভাগত্রয় আমরা অখিল মিন্্রীর লেনে স্বর্গীয় রজনীকাস্ত গুপ্ত 
মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। ( ১৮৮৩ খৃঃ ) 

খরসাণ টিকির ছুই প্রকার রূপ আছে। এক প্রকার লম্বমান্‌, অর্থাৎ 
ইহার অস্তে গাঁইট বাধা থাকে না। পশ্চিম প্রদেশে নিম্বশ্রেণীর লোকের 
‘নিকট ইহা আদরণীয়। 

, দ্বিতীয় প্রকার গাঁইট বাধা । 
চাঁপড়া টিকি অনেক প্রকারের । ভ্রাবিড়ী কিংবা তৈলর্গী ও মৈথিলী, 
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ইহার প্রধান ছুই ভাগ । উড়িষ্যা প্রদেশের টিকি, তৈলঙ্গী। - মিথিলার টিকি' 
বিশেষরূপে চ্যাপউী করিয়া দেওয়া হয়। উভয়েরই অস্তে নাতি হা! 
চীনদেশীয় টিকি সচয়াঁচর বেশীবিশিষ্ট। 

টিকি, অনেকের মতে, পৌরাণিক সময়ের। নুতন ও নালা 
রাহুর মস্তকে টিকি দেখিতে পাওয়া যায়। শনি ও কেতু প্রভৃতিও টিকি ' 
রাখিতেন ; অন্তান্ত দেবতাদ্দিগের মধ্যে টিকি প্রচলিত ছিল না। 

দেখা যাইতেছে যে, টিকি প্রস্তুত করিতে মেহনৎ লাগে। তবে টিকি 
রাখাটা সম্তা। অল্প তৈলে টিকি রক্ষা হয়। অনেকে ইহা দেখিয়া মনে করেন 
যে, পুর্বকালে তৈল ছত্পাপ্য ও ছ্মূ্য থাকায়, টিকি ভিন্ন অন্ত উপায় 
ছিল না। 


ন 


শার্শা 


আমরা ইহার অনুমোদন করিতে পারি না। কেন না, যেখানে স্ত্রীলোক- 
দিগের মস্তকে ও রন্ধনশালায় তৈলের অভাব ছিল না, সে স্থলে সামান্য একটু 
তৈলের জন্য ক্লুপণতা-প্রকাশ নীতিবিকুদ্ধ। বিশেষতঃ, রাহ কেতু' 
প্রভৃতি দেবতার তৈলবিহীন টিকিই ছিল। অতএব অনুমান করা যাইতে 
পারে যে, টিকির সহিত পূর্বকালে ধর্মের কোনও সম্বন্ধ ছিল। '” 

উপনিযৎ, স্থৃতি প্রভৃতিতে টিকির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। যি” 
বলেন, টিকি একটি “সঙ্কেত” (57০০! ), তবে কিসের ? 

চৈতন্য-চুটকি ও Electricity theory । 

টিকি চৈতন্তজ্ঞাপক, ইহা কখনও কখনও শুনা গিয়াছে। কিন্ত জড় 
পদার্থেও চৈতন্য আছে, অথচ জড় পদার্থে টিকি নাই । ভ্যানডিমান উপদ্বীপের 
অধিবাসিগণের মন্তকে কাঁটার স্তায় টিকি থাকে । উহা নহি 
ব্যাবহারিক নয়। 

টিকিতে যে তাড়িত থাকে, তাহাও ঠিক নয়। রুমকর্ফের তারের সহিত 
যোগ করিয়া আমরা দেখিয়াছি, ইহাতে কোনও Inductive currentর, শৃটি 
হয় না। ওঝাজীর টিকি .মিথিলায় বিখ্যাত আমরা তৈলহীন করিয়া 
ও তৈল মাথাইয়া উভয় প্রকারে পরীক্ষা করিয়াছি। বরঞ্চ চিকণী দিয়া 
আঁচড়াইলে ঘর্ষণে তাড়িতের উৎপত্তি হয়। সেটা চুলমাত্রেই হইয়া থাকে+, 
টিকির যদি কোনও ইলেক্টীক্‌ উদ্দেশ্য থাকিত, তবে মনসা কাটার মৃত হইত ' 
টিকির এমত অবস্থা ভয়াবহ ; কেন না, সময়ে অন্ময়ে বাজ্‌ পড়া সপ্তব। 


শ্রাবণ, ১৩১৩ । টিকি। ২১৯ 


থরসাণ টিকিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, চা! কহিয়া থাকেন। ইহাও 
প্রাকৃতিক । শুকরের ল্যাব অপেক্ষা শূকর বলবান ). অতএব, শূকর ইচ্ছা 
করিলে জ্যাজ নাঁড়িতে পাঁরে। মনুষ্যের শরীরে ইহার ভাঁব সম্পূর্ণ বিপরীত । 
টিকি সাধ করিয়! নাড়া চাড়া যায় না।, নড়িতে গেলে সমগ্র মস্তক নড়িতে 
হয়। ইহাঁও নীতিবিকুদ্ধ। 

উল্লিখিত ভাটার হারার রাত ANE 
সঞ্চেত। পূর্বে জিজ্ঞান্ত হইয়াছে,_কোন্‌ সঙ্কেত ? টিকি যুক্ত, না বন্ধ? 
জড়, না চেতন ? ক্ষয়, না অক্ষয় ? নিরীশ্বরবাদী, না আস্তিক ? দৈত, না 
অদ্বৈত ? জ্ঞানমার্গের, না ভক্তিমার্গের ? 

যদি বলেন, টিকি যড় দর্শনের সমসাঁমরিক, তবে ইছার মধ্যে একটি দোষ 

পড়ে । কেন না, দেবতা-বিভাগ ষড়র্শনের পূর্ববর্তী। কিন্ত ইহাও 

দেখা যায় যে, দার্শনিকগণের মধোই টিকির আদর অধিক । দার্শনিক টিকির 
মধ্যে পুর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসাই প্রশস্ত। 
.. পুর্বধীমাংসার টিকি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। উত্তরমীমাংস! জ্ঞানকাণ্ডের 
অন্তৰ্গত৷ বেদীবিশিষ্ট চাপ্ড়া টিকি পূৰ্বমীমাংসার অস্তর্গত। "যত প্রভৃতি 
এ থরমাণ_টিকি কর্মকা বেদীর সন্মুখে হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে, 
ধষিশ্রেষ্ঠ দৈমিনী নরলোকে এই টিকির প্রচার করেন। উত্তরমীমাংসা সুস্থ ও 
অদ্বৈতবাদী, অতএব তাহার টিকি থরসাণ,। 

৮ কানীপ্রসন্নসিংহ মহাশয় অনেক টিকি সংগ্রহ করিয়া যে তালিকা 
লিপিবদ্ধ কৃরেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, 


স্তায়দর্শনের টিকির ওজন pe তোলা 

1 বৈশেষিক | ।= তোলা 
পূর্বনীমাংসা! (বেদীসহ )- ১ তোলা 
পাতল £* uo তোলা 

_ সাংখ্য | ৃ 0৮১০ তোলা 

' উত্তরমীমাংস! ( বেদান্ত )-- %/০ তোলা 


যদি ধরিয়া লওয়া যায় ( কিছু একটা না ধরিলে তর্ক হয় না) যে, যাহার 

ত সুস্ম-বিচার, তাহার টিকিও তত সুস্ম, তাহা হইলে উপলব্ধি হইবে, 
বেদান্ত | নং ১ 
বৈশেষিক-- | নং ২ 


২২০ সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


" ক্যায়_ "নং ৩ 
সাঙ্য-- | নং ৪ 
পাতঞ্জল-- নং৫€৫ 
পূর্বমীমাংসা__- নং ৬ 


বৈশেধিকের পরমাণুবাঁদ অপেক্ষাও বেদাস্ত সুন্ম। কারণ, পরমাণুও অসৎ। 
স্তায় ও বৈশেধিকে সামগ্রস্ত করিয়া প্রশস্তপাদীচাধ্য যে টিকি রাখিয়া- 
ছিলেন, তাহা মধ্যবর্তী । .ন্তায় ঈশ্বর. সম্ভব বিবেচনা করিয়া টিকির ওজন 
কিঞ্চিৎ বর্ধিত করিয়াছিলেন। সাংখ্য প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া টিকির ভার আরও বর্ধিত করিয়াছিলেন। . পাঁতঞ্জল ঈশ্বরের আংশিক 
গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আরও কিছু বেশী। পূর্বমীমাংসকের যজ্তবেদীর ভার 
অত্যন্ত গুরু, এবং স্বর্গকামন! করিয়া স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। a 

অধ্যাপক ভট্ট মোক্ষমূলর ' প্রভৃতির টিকির 1068 ছিল না| যদি দা 
নিকগণের অনুকরণে টিকি রাখিতে হয়, তবে অবস্তই-তাহার কদর সা, 
কিন্তু অকারণে টিকি রাখিতে দেখা গিয়াছে। পশ্চিমপ্রদেশীয়, ম্যাড়াকাস্ত 
মুটে মজুরগণ টিকি রাখে কেন? পোষ্টমাষ্টার ফটিক বাবু স্বীয় চরণ অন্ধকারে 
তাহার হিন্দুস্থানী ভৃত্যের মস্তকস্থ টিকিতে বাঁধাইয়া হোচট্‌ খাইয়া পড়িয়া-, _ 
ছিলেন, এবং SRE হয়। আমাদিগের ইহাতে ভক্তি চটিয়া 
গিয়াছে। 
.. বৌদ্ধাচার্ধ্য ও অন্তান্ত আারযাগণের টিকি-তবের আলোচনা করিয় 
স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, টিকির মধ্যে কোনও বিশেষ 'সত্য নিহিত আছে। 
টিকি বন্ধ হইয়াও মুক্ত, যেন পদ্মপত্রে ফটিক-জল। টিকি অচেতন 
হইয়াও চেতন। টিকি ক্ষর হইলেও অক্ষর, এবং নাস্তিক হইলেও . 
অনেক আন্তরিক ' ঈশ্বরপরায়ণ লোকের মস্তকে টিকি দেখা গিয়াছে। 
টিকি দ্বৈত হইলেও অদ্বৈত, টিকি জ্ঞান ও ভক্তি উভয় মার্গের। কিন্তু 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা টিকির মূল অহ্থসন্ধান করিয়! পাই নৃইি।. শ্লেচ্ছ 
জাতির! টিকি রাখে না। 

্ীনোকের বেশী ও পুরুষের টিকি উভয়েই শৌভাশালী। 

“মম শিরসি মওনং 8৫ 
দেহি পদপল্লযমুদারং 1” 

ইহার নধ্যে্ঁ বোধ হয় ক নাহাস্যয আছে। 


শ্রাবণ, ১৩১৩ । অদভ্ভুত-রামাঁয়ণ । ২২১ 


আমরা টিকির সবিশেষ তত্ব দিতে না পারিয়া লজ্জিত থাকিলাম। 
ভরসা করি, কোনও বিজ্ঞ সমিতির সাস্ত এ সম্বন্ধে আমাদিগের ক্ষোত দূর 
করিবেন । 


em 


বর 5 


০০৩ 
লা 2 8 


যেমন রাম” বলিলেই আমরা ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম বা যছকুলপতি বলরাম 
না বুঝিয়া সহজেই রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রকেই বুঝি, সেইরূপ ‘রামায়ণ, 
বলিলেই আমর! মহর্ষি বান্ীকি-প্রণীত সপ্তকাঁও রামায়্দই বুঝি। কিন্ত 
এই সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ ছাড়া অদ্ভুত-রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণ গ্রস্থও-আছে। আমাদের দেশের লোকের সংস্কার, 
ব্যাসদেব বেদবিভাগকর্তা ও পঞ্চম বেদ মহাভারতের প্রপেতা, এবং সমস্ত 
১ পুরাণ উপপুরাণের রচয়িতা, এবং সেইরূপ মহর্ষি বান্দীকিই সকল রামায়ণগুলির 
প্রণেতা) এখনকার দিনে ইংরেজীনবীশ আমরা অবস্তা, বলিব, বান্দীকির 
পরবর্তী কোনও কবি রাম সীতার মাহাত্ম্যবর্ণনে মহাকবি বাঁন্দীকির উপর 
“টেক্কা দিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য আজগুবী বৃত্তান্তের সমাবেশ 
করিয়া গ্রন্থধানির রচনা করিয়াছেন। যে যুগে রাম-সীতার রীতিমত পূজ! 
প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাদের মানব-ভাব লুপ্য হইয়া দেব-ভাব তক্তদিগের হৃদয় 
সম্পূর্ণূপে অধিকার করিয়াছিল, ইহ! সেই যুগের রচনা । শ্রস্থকাঁর গল্পের 
বাধুনিম্বরূপ (5৫:078) যে প্রথম সর্ণটির সংযোজন করিয়াছেন, তাহাতে কিন্ত 
তিনি বেশ একটি সুন্দর কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণে রাম-কথা 
সম্যক্‌ বিবৃত করিয়াও মহর্ষি বান্দীকি আবার নূতন রামায়ণ লিখিলেন কেন ? 
খধি কবি ব্রহ্মলোকের অন্তও শরতকোটিস্লোকাত্মক ও নরলোকের জন্য 
চতূর্বিংশতিসহত্ঙ্লোকাত্মক রামারণের রচনা করিয়াছিলেন। পরে প্রিয় 
_ শিষ্য ভরত্বা্জ মুনির নির্বন্ধাতিশকে ব্রহ্মলোকে প্রচলিত গুন্ৃতত্বের কিরদংশ 
অভ্ভুত-রামারণে, প্রকাশ করিলেন। অতএব, এ অত্ভুত-রামায়ণ ব্রহ্ধলোকে 
প্রচলিত 'মনাগ্রস্থের সংক্ষিধদার; এবং নাঁপ্তকাও্ড রামায়ণের উত্তরখও বা 


২২২ | সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংযা। 


পরিশিষ্ট ; ইংরালী হিসাবে বলিব,_5ৎ0] 90016106711 গ্রন্থকার আরও 
বলিয়াছেন, নরলোকে প্রচলিত রামায়ণে 'জীরামচন্ত্র মানববৎ চিত্রিত 
হইয়াছেন, বোধ হয়, মাম্থযে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সেই জন্ত। এবং 
বহ্গলোকে প্রচলিত রামায়ণে :শ্ীরামচন্ত্রের অভিমানুষিক চরিত্র চিত্রিত | 
হইয়াছে, এবং সীতাদেবী আদ্যাশক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
রাম-সীতার অভেদত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। অভুত-রামায়ণের এইগুলিই বিশেষত্ব । 
সপ্তকাঁও রামায়ণে সীতা অযোনিজা ও লক্ষ্মীর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, এরূপ কথা আছে বটে, কিন্ত তাহার এতাদৃশ মাহাম্্য সুচিত হয় 


' নাই। 


| এইরূপ অ্িমাস্থমিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নামকরণ 
হইয়াছে, অদূত-বাসারণ। অলঙ্কারশান্ত্রে অস্ূত রস নব রসের অন্ততম। 
ইংরাজীতে ইহাকে marvellous supernatural বলা চলে| অপ্তকাণ্ড 
রামায়ণেও এখনকার হিসাবে অদ্ভূত অর্থাৎ অতিমানুষিক ব্যাপারের অভাব 
নাই। তবে অদ্ভুত-রামায়ণের তুলনায় সেগুলিকে প্ররুত বা নৈসর্গিক বলিতে 
ইচ্ছা করে। আলল কথা, প্রকৃত রামায়ণে কাব্য-রসের গুণে সেগুলির 
দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। আর অদ্ভুত-রামায়ণে কাব্য-রসের অত্যন্তাভীবশতঃ 
এগুলি অতি সহজে ধরা পড়ে; এবং গল্পের কিছুমাত্র বীধুনি না থাকাতে: 
এগুলি নিতান্ত বিসদৃশ খাপছাড়া (51০০0৪000) অসঙ্গত'ঠেকে।  " রর 
বাস্তবিক সমগ্র গ্রস্থধানিতে বান্সীকি-প্রতিভার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় ' 
না। রামা়ণের নে মর্মস্পর্শী করুণ-রস, সে চিত্তোন্মাদক বীর-রস, সে' 
চরিত্রচিত্রণনৈপুণ্য, সে বিরাট পট, সে ঘটনাবৈচিত্র্য, সে কর্মজীবনের অবিরাম ' 
প্রবাহ, সে প্ররুতবৎ প্রতীয়মান 'পাত্র-পরম্পরা, এ সকলের কিছুই এই 
অস্ভুত-রামায়ণে দেখা যার না। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য্য, 'বী্ধ্য, ধৈর্য্য, গাস্তীধ্য,: 
পিতৃভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যান্থরোধে সীতা ও লক্্পণবর্জন্, সীতা ও-লঙ্ষমণ- 
বিরহে শৌকোচ্ছাঁস, লক্ষ্মণ 'ও ভরতের ত্রা্ভক্তি, সীতার পাতিব্রত্য ও 
অনস্ত সহিষ্ণুতা, অন্ভুত-রামায়ণে এ সকলের কিছুই নাই। গল্পে ধারাবাহিকতা 
বড় একটা নাই ; কেবল গোঁটাকতক খণ্ড বৃত্তান্ত একত্র করিয়া যোড়াতাড়া' 
দিয়! ‘অদ্ভুত’-রামায়ণ নাম সার্থক করা হইয়াছে । যে সকল বিষয় সপ্তন্কাও 
রামায়ণের সঙ্গে সাধারণ, তাহা অভিসংক্ষেপে ও নিতান্ত কৌশলহীন ভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে । বথা, জামিদপ্ন্-পরাভব, স্থগ্রীব-মিলন, রাবণ-ৰধ। সপ্তকাঁও 
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রাষায়ণে বর্ণিত অনেক বৃত্তান্তের আদৌ উল্লেখই নাই; যথা, দশরথের 
ব্ৰহ্মশাপ ও পুত্রেষ্টিযাগ, তাড়কা-বধ, অহ্জ্যা-উদ্ধার, সীতা-স্বয়ংবর, হরধনুর্ভঙ্গ, 
শূর্পনখার বৃত্বাস্ত, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, ইত্যাদি । শ্রীরামচন্ত্রের বন-গমনের 
কারণ একেবারে উল্লিখিত হয় নাই। সীতানির্বাসন, লক্ষ্রণবর্জ্জন, কুশী 
লবের জন্ম ও অপূর্ব গীতাভিনয় প্রভৃতি উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের প্রসঙ্গই 
নাই। স্থলে স্থলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে অসঙ্গতিও (inconsistency) 
আছে। যথা )১--লক্্মণের তেজে সমুদ্র-শোষণ ও বিরহাশ্রুতে রাম আবার সমুদ্র 
পূর্ণ করিলেন। যে সকল নূতন বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপে 
তাহার পরিচয় দিই! (১) নারদের শাপে. বিষ্ণুর রাম-রূপে জন্মপরিগ্রহ, 
এবং রাক্ষস কর্তৃক পত্বীনিগ্রহ ও মোহবশতঃ পূর্বসংস্কার-বিস্থৃতি। (২) নারদের 
লক্ষ্মী দেবীর মন্দোদরীর' গর্ভে (কিন্তু শুক্রশোণিত-সংযোগে নহে) সীতার 
জন্মগ্রহণ । (উভয় স্থপেই নারদ দুর্ব্বাসার দোসর ! ) (5) হনুমানের নিকট 
রামের আত্মস্বরূপ-প্রকাশ ও তৰজ্ঞনোপদেশ (ইহাতে গীতার প্রতিধ্বনি 
গুনা যায়।) (৪) রামের সহ্ত্রমুগ্, রাবণ বধ যাত্রা ও রণচণ্ডী মৃত্তিতে 
সীতাদেবী কর্তৃক সহত্মুণ্ড রাবণবধ ও রামকে বরদান! রাম-কথা 
ছাড়া অবাস্তর বৃত্তাস্তও ইহাতে সংযোজিত আছে। যথা, -নারদের সঙ্গীত- 
| শিক্ষা । এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণাবতারের কথা আছে। ইংরাজীনবিশ আমাদের চক্ষে 
| এটা অবশ্ত (7801):501500) ওঁতিহাসিক অসঙ্গতি । উপরস্ত প্রধান বিষয়ের 
লহিত ইহার সম্বন্ধ অত্যস্ত অর্প। যেমন সপ্তকাও রামায়ণের প্রধান 
আখ্যানবস্ত রাবণবধ (তজ্জন্ত ইহার ‘পোঁলন্ত্যবধ’ এই আখ্যাও আছে। ) 
সেইরূপ অদ্ভূত-রামায়ণের প্রকৃত আখ্যানবস্ত আদ্যাশক্তিম্বরূপিণী অসীতা- 
রূপিণী সীতাদেবী কর্তৃক সহশ্রমুণ্ড রাবণবধ । , যে সকল পাঠক একেবারেই 
গ্রন্থখানি পড়েন' নাই, "তাঁহাদের অবগতির জন্য পরিশিষ্ট আকারে নৃতন 
বৃত্তান্তগুলির সারমর্ম্ম সঞ্চলন করিয়া দিতেছি । | K 
.. শ্রস্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র । ২৭ সৰ্গ সম্পূর্ণ। অপ্তকাণ্ড রাষায়ণের ন্যায় 
কাণ্ডে কাণ্ডে বিভাগ নাই। (বস্ততঃ রচয়িতার কাগুজ্ঞানের বড়ই অভাব!) 
বরং সমগ্র গ্রস্থথানি “অস্ভুভোত্তর” কাণ্ড বলিয়া বর্ণিত। রামায়ণ পুরাণাদির 
সায় ইহাঁও. সাধারণতঃ অনুষ্টপ ছন্দে রচিত; স্থলবিশেষে ( যথা, সর্গশেষে বা 
কোথাও কোথাও সর্গারস্তে ) অন্ত. ছন্দের অবতারণা আছে। প্রত্যেক সর্গের 
প্লোকসংব্যা গড়ে পঞ্চাশ, মোট . শ্লোকসংখ্যা ১৩৫৯। কোনও কোনও 
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সর্গে শ্লোকপংখ্যা বিশের অনধিক ; পঞ্চবিংশ সর্গ ছাড়া আর কোথাও 
* এক শত শ্লোক নাই; এই সৰ্গ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ, শ্লোকসংখ্যা ১৫৭1; 
কতকগুলি সৰ্গ তত্জ্ঞানোপদেশে অথবা নামমালায় (যথা, সীতাদেবীর স্হত্র - 
নাম) পরিপূর্ণ। শেষ সর্গগুলি নিতান্ত নীরস। সর্বশেষ সর্গে সমস্ত 
বৃত্তাস্তের একটি স্কুল মৰ্ম্ম (51016) এবং ফলশ্রুতির কথা ও প্রথম সর্গে অদুত- 
রামায়ণের উৎপত্তি ও বিশেষত্বের কথা আছে। তত্বজ্ঞানেরু কথা অধ্যাত্ম- 
রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও আছে। অদ্ভুত ব্যাপারগুলির পদ্মপুরাণ 
পাতালখণ্ড একনপ্ততিতম অধ্যাক্গে বর্ণিত পুরাকালীন বামায়ণ-বৃত্তাস্তের সঙ্গে 
বেশ তুলনা করা চলে। সীতারামের অভেদত্বের স্যায় পদ্মগুরাণ-পাতালথণ্ডে 
বামরুষ্ণের অভেদত্ব স্থাপন আছে। এই শ্রেণীর গ্রস্থগুলি বিশ্লেষণ করিলে 
বিলক্ষণ বুঝ! যায় যে, এগুলি দ্বিবিধ উপাদানে প্রস্তত। প্রথম কোনও 
একটি বিশেষ ধর্ম উপলক্ষ করিয়া এগুলি মুখ্যতঃ রচিত হইয়াছে ; অথচ 
সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ণতা-পরিহারার্থ, গৌণভাবে পরত্রহ্মের নানা মূর্তির অভেদত্ব- 
স্থাপন করা হইযাছে। দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণের অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ 
হুইয়া পরবর্তী কবিগণ আপন আপন সাধ্যমত রামকথাশ্রয় বিবিধ কাব্য রচনা 
করিতে প্রয়াসী হয়েন। কিন্তু এই সকল অসংখ্য অনুকরণ মূল রামায়ণের 
সৌন্দর্য্যের তিলাংশও আয়ত্ত করিতে পারে নাই।* অপরাপর জাতির 
সাহিত্যেও এইরূপ. প্রসিদ্ধ একখানি কাবোর অঙ্গকরণে বাঁ ছায়া-অবলম্বনে» 
বা উপসংহার (5০7061) হিসাবে কাব্য-রচনার ৃষ্টান্তের অভাব নাই। ' 
স্গুলিরও অদ্ভূত-রামায়ণের স্তায় দশা ঘটিয়াছে। 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পরিশিষ্ট । 

(১) প্রথম সর্গে অন্ভুত-রামায়ণের উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইয়াছে ; তাহ! প্রবন্ধের 
আরস্তেই বলিয়াছি। (২) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ। রামের জন্ম-কথা। 

ইক্ষাকুবংশীয় ত্রিশঙ্কু রাজার ওরসে তাঁহার বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা পত্নী 
পদ্মাবতীর গর্ভে নারায়ণের বরে পরম বৈষ্ণব সার্বভৌম রাজা! অধরীয জন্ম- 
গ্রহণ করেন। (সপ্তকাণ্ড রামায়ণে অন্বরীষ সম্বন্ধে অন্তরূপ উপাখ্যান 
আছে।) তিনি তপস্যার বলে নারায়ণের নিকট সুদর্শন চক্র লাভ করিয়া- 


* রঘুবংশ ও উত্তরচরিত সন্বন্দে এই মন্তব্য বাটে না। 
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। শ্রীমতী নায়ী তাঁহার রূপবতী কন্তাকে নারদ ও পর্বত খষিদ্বয় 
পত্বীরূপে প্রার্থনা করেন। বাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া উভয়ের মধ্যে কন্তা 
বাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবে, তাহাকেই কন্তা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিন স্থির 
করিষা দিলেন। , উভয় খষিই বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টদেবতার নিকট গোপনে প্রার্থনা 
করিলেন,-_স্বয়ংবরকালে ষেন অপর জন বানরমুখ প্রতীয়মান হয়। 
তক্তবাগ্থাকল্পতরু উভয়ের প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন, এবং স্বয়ং দ্বিভুজ-ধমুহ্ত- 
মুর্তিতে অপরের অদ্বৃগ্ভাবে স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইলেন। কন্তা 
ধষিদ্বয়কে বানর-মুখ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং নাঁরায়ণের গলে 
বর-মাল্য দিলেন। নারায়ণ তাহাকে লইয়া! অস্তর্ধান করিলেন। খধি্য় সন্দেহ 
করিলেন যে, নারায়ণই কন্তা হরণ করিয়াছেন ; কিন্ত নারায়ণ তাহা স্বীকার 
করিলেন না। তখন তাহারা “ইহা রাঁজারই কৌশল” এইরূপ অন্তায় সন্দেহ 
করিয়া তাহাকে শাপ দিলেন, মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করুক । বলিবামাক্র 
তমোরাশি উখিত হইয়া রাজার দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সুদর্শন চক্র 
দ্বারা প্রতিহত হইয়া ধষিদয়ের দিকেই ধাবিত হইল। তখন তাহারা 
নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন; 
কিন্তু এখন তাহারা নারায়ণের কৌশল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাপ দিলেন, 

মনুষ্যমুর্তিতে এই বংশেই জন্মিবে; রাক্ষসের মত মায়া পাতিয়া 
আমাদিগকে স্ত্রীরত্রে বঞ্চিত করিয়াছ ; অতএব, তোমারও পত্নী মায়াবী 
রাক্ষস কতৃক হৃত হইবে; আমরা শ্রীমতীর অন্য যে কষ্ট পাইয়াছি, তুমিও 
পত্রী-বিরহে সেইরূপ কষ্ট পাইবে!’ ক্ষিশাঁপ অন্তথা হইবার নহে জানিয়া, 
নারায়ণ ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন ; এবং যথাকালে দশরথের পুত্র রাঁমচন্দ্র- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তমঃ দ্বারা তাহার পূর্বস্থৃতি বিলুপ্ত হইল। 
[ দেবগণের অন্থরোধে অত্যাচারী রাবণের বিনাশের জন্ত নারায়ণের অবতার 
হওয়ার উল্লেখ নাই । ] 

(৩) পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তম সর্গ। সীতার জন্মকথা । 

ধষি-শাপ। ত্রেতাঁযুগে কৌশিকাঁদি কয়েক জন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ সর্বদা 
হরিগুণগানে রত থাকিতেন। কলিঙ্গ নামক রাজা তাহাদিগকে তাহার 
স্ততিগান করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করেন ; তাঁহারা ক. আদেশ পালন 
না করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া দ্িহ্বাগ্র ছেদন করিয়া ফেলিলেনা এই 
হরিগুগগানরত ব্রাহ্গণগণ মৃত্যুর পরে বিষ্ণুলোকে নীত হইয়া গণাধিপত্ব 


৫ 
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লাভ করিলেন। একদা! তাহাদের প্রীতির জন্য একটি সঙ্গীত-মহোৎসব | 
অনুষ্ঠিত হইলে, স্বয়ং লক্ষ্মী তথায় আগমন করেন, এবং দেবতা ও ধধিগণের 
অত্য্ত,জনতা হওয়াতে লক্ষ্মীর চেটাগণ তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে -দূর 'করেন। 
ইহাতে কুপিত হইয়া নারদ লক্ষ্মীকে শাপ দেন,_-তুমি রাক্ষসী গর্ভে জম্মিবে, 
এবং ,চেটাগণ যেমন আমাদিগকে দূর করিয়াছে, রাক্ষপীও তোমাকে 
সেইরূপ দূরে নিক্ষেপ করিবে? খধি-শাপ অলঙ্ঘনীয় জানিয়া লক্ষ্মী কেবল 
এই বর প্রার্থনা করিলেন, “ষেন শুক্র-শোণিত-সংযোগে আমার জন্ম না 
. হইয়া কলসপুর্ণ খধিশোণিত পান করিয়া যে বাক্ষসী গর্ভবতী, হইবে, 
তাহার গর্ভে জন্মলাভ করি।” নারদ প্রার্থনা গ্রাহ' করিলেন। এই 
জন্মবত্তান্তের সহিত সহত্রমুওড রাবণ বধকালে সীতাদেবীর আদ্যাশক্তি- 
রূপে বর্ণনার বিলক্ষণ অসঙ্গতি রহিয়াছে ; ইহা খষি কবির খেয়াল হয় 
নাই। [ অদ্ভুভ-রামায়ণে নারদ উরি শ্গ নারায়ণ উভয়েই 
তাহার শাপগ্রস্ত। ] 

শাপের সফলত]। EEE EE বের কারাতে 
অমরত্ব বর চাহিলেন ; (এ স্থলে রামায়ণ-বৃত্তাস্তের সহিত এক্য আছে ) এবং * 
আর একটি বর () চাহিণেন যে, ‘যদি আমি কখনও নিজ ছুহিতাকে প্রার্থনা 
করি, এবং কন্যার তাহাতে অসম্মতি থাকে, তবে যেন সেই পাপেই 
মৃত্যু হয়।” (কি বীভৎস ব্যাপার!) ব্রহ্মা উভয় বরই দিলেন। রা, 
সকল ভুবন জয় করিরা খষিগণকে জয় করিয়াছি জানাইবার ভক্ত তা 
অঙ্গ হইতে শোপিত বাহির করিয়া কলসমধ্যে রাখিলেন। ঝর কলসে গৃৎসমদ 
নামক এক মুনি লক্মীকে কন্তারূপে পাইবার জন্ত প্রতিদিন কুশাগ্র দ্বার! 
‘একটু একটু দুগ্ধ সঞ্চয় করিতেন।' পরে রাবণ মন্দোদরীর হস্তে ক কলস 
সমর্পণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, উহাতে বিষ অপেক্ষাও বীধ্যসম্পন্ন 
খধি-শোণিত আছে। এই বলিয়া রাবণ জিত হন্দরীগণের-উপতোগকামনায় 
- দূরদেশে গেলেন। মন্দোদরী মনের দুঃখে আত্মহত্যার অভিলাষে সেই 
বিষ অপেক্ষা বীর্ষ্যসম্পন্ন খধিশোণিত পান করিলেন) ইহাতে তিনি 
মরিলেন না, গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন। স্বামী দুর দেশে, অধচ গর্ভিণী হইলাম; 
; এই লজ্জায় তিনি কুরুক্ষেত্রে গিয়া গর্ভমোচন করিয়া ভৃতলে প্রোথিত করিলেন।: 
পরে এ গর্ভজাত কন্ত| রাজর্ষি জনকের লালের ‘সীতা”-চালনায় ভূমি হইতে 
উতখিত হইলেন ( ভজ্জন্ত ০তাহার 'লীতা” নামকরণ ; রামায়ণেও এই ব্যুৎপত্তি 
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আছে।) মন্দোদরীর গর্ভে লক্ষমীরূপিণী সীতার জন্মব্যাপার, এবং এই কন্যার 
জন্য রাবণের ভাবষ্যৎ সর্ধনাশের কথা অবশ্য পাঠকমহাঁশয় বুঝিলেন। 
দুইটি শাপ-ৃত্তাস্তই কাব্যকলা (21) হিসাবে নিতাস্ত কাচা। 

-(৪) নবম সর্থ। জঞামদগ্না-পরাভব। সীতা-বিবাহের উল্লেখমাত্র আছে, 
হরধনুর্ভঙ্গের প্রসঙ্গও নাই। রামায়ণ-বৃত্তান্তের সঙ্গে প্রভেদ আছে। রাম, 
ভার্গব-প্রদত্ত ধন্ুতে শর যোজনা করিলেন ও পর্শুরামকে নিজের বিশ্বরূপ 
মুর্তি, দেখাইলেন। পরশুরাম নিস্তেজ হইয়া রামের আদেশে এক বৎসর 
মহেন্দ্র পর্বতে তপস্তা করিলেন ও পরে পিতৃগপের আদেশে বধূসর 
নামক নদীতে (দীপ্রোদ নামক তীৰ্থে) নান করিয়া পূর্ব তেজ প্রাপ্ত 
হইলেন। : 
" €) দশম হইতে পঞ্চদশ সৰ্গ । রাম-বনবাসের কারণ উল্লিখিত নাই 
সীতা-হরণ, এবং সুগ্রীবের 'চর হনুমানের - দর্শনলাভ। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে 
চতুতুজমূর্তি দেখাইলেন, ও তত্বজ্ঞানোপদেশ দিলেন। (৬) বোড়শ সর্ণ। 
সুগ্ৰীব, মিলন রাবপ-বধ, সীতা উদ্ধার । বিশটি শ্নোকে কিফিদ্ধ্যাকাঁও ও 
লঙ্কাকাণ্ড শেষ! এক শ্লোকে রাঁবণবধ ও সীতা সহ পুষ্পকারোহণে অযোধ্যা- 

+ গমন, লক্ষণের তেজে সমুদ্রশৌষণ এবং রামের সীতা-বিরহাশ্রুতে তাহার পূরণের 
অদ্ভূত বৃত্তান্ত পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি! সীতার অগ্নিপরীক্ষার নাম গন্ধ 
নাই। 

সপ্তদশ হইতে সপ্তবিংশ সর্গ। অসিতারূপিণী সীতা কর্তৃক সহম্রমুও 
রাবণ-বধ। | 

রাবণবধ ও সীভা উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় পুনরাগমনের পর শ্রীরামচন্্ 
একদিন পাত্রমিত্র সহ সভায় অধিষিত আছেন, এমন সময় নানা দিগ্দেশ হইতে 
আগত খধিগণ রাবণবধের জন্ত 'রামচন্দ্রের বলবিক্রমের ভূয়সী প্রশংসা! করিতে 
লাগিলেন। ( রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ও পদ্মপুরাপ পাতাল খণ্ডের আরভ্ভেব 
কতকটা অনুরূপ ) শুনিয়া সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং দ্রশানন- 

' বধ ধে একটা অসমসাহসের কর্ম্ম নহে, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। ইহাতে 
খ্ষিগণ বিস্ময় প্রকাশ করিলে, জীতাদেবী বলিলেন, “আমি কুমারী অবস্থায় 
“জরনক-ভবনে এক জন 'অভিথির মুখে শুনিয়াছিলাম, দশাননের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সহত্রমুণ্ড পুক্র দ্বীপে বাস করেন; তিনি দশানন অপেক্ষা বহু গুণে বলী। 
আমার স্বামী তাহাকে নিহত করিতে পারিলে প্রকৃত কীর্তি রাখিতে পারেন।, 


ক | 
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এই কথা শুনিয়া শীরামচন্দ্র সৈন্তগণকে সমরাভিষান করিতে আদেশ 'করিলেন, 
এবং সীতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত পুষ্পকারোহণে পুফ্বরস্বীপে উপস্থিত হইলেন ; 
খধিগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার কোদওক্কারে বিত্ত হইয়া সহসযুও , 
রাবণ যুদ্ধার্থ সলৈক্কে বহির্গত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ছেইট 
সর্গে বাক্ষাসদিগের নাম ও আকুতি বর্ণিত হইয়াছে। ) সহত্মুণ্ড রাবণ 
বায়ব্যাস্ত্রে নরবানর সৈন্যকে উড়াইয়া দিলেন) তাহারা একেবারে ' স্বদেশে 
পৌছিল ; কেবলমাত্র রাম সীত! পু্পকে ও খধিগণ ভূমিতে রহিবেন। 
রামের শরাঘাতে রাক্ষস সেনা অর্রিত হইতে লাগিল। পরে রাম রাবণে 
বন্বযুদ্ধ বাধিল। উভয়ে অনেক্ষণ সমকক্ষভাবে লড়িলেন। অনস্তর রাম, . 
যে অস্ত্রে ল্কাধিপের বিনাশ করিয়াছিলেন, পুক্করাধিপের প্রতিও সেই অন্তর 
প্রয়োগ করিলেন; কিন্ত অস্ত ব্যর্থ হইল ও পুককরাধিপের ক্ষুরপ্র অস্ত্রে রামচন্দ্র 
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। দেবতা ও খষিগণ প্রবয়কাল্‌ উপস্থিত বলিয়া 
হাহাকার করিতে লাগিলেন । ফষিপণ রামের দুর্দশার অন্ত সীতাকে ভর্ৎ'সন! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আনটহাস্য করিয়া সবীরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর ূ 
'ণচণ্তী মূর্তিতে নিমেষের মধ্যে রাবণের সহন মুণ্ড ছেদন করিলেন, . 
রাক্ষপগণকে নথাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার লোমকুপ, 
হইতে উদ্ভূত বিক্লতীকার মাতৃকাগণের সহিত রাবণের সহস্র মুণ্ড : 

বীভৎস কন্দুক-্রীড়ায় রত হইলেন। তাঁহার উদ্দাম নৃত্যে ধরণী টলমল 
করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার.স্তব করিতে লাগিলেন, এবং এই বিনাশ- 
সাধন হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন । শ্রীরাম সং্ঞালাভ ন! করিলে তিনি 
প্রলয় ঘটাইবেন জানিয়!, ব্রহ্মা প্রীরামকে চেতন করিলেন। শ্রীরাম কালীমূর্তি 
দেখিয়া ভীত হওয়াতে ব্ৰহ্মা তাঁহাকে আত্মবিস্থৃত দেখিয়া বুঝাইলেন, “তুমিই. 
সনাতন বিভু, এবং তুমি এই আদ্যাশক্তির সহিত মিলিত হইয়া স্ষ্টি স্থিতি. 
প্রলয় ঘটাইতেছ।, রামচন্দ্রের স্তবে প্রীত হইয়া সীতা তাহাকে বিরাটমূর্তি- 
দেখাইলেন। (গীতার অন্ুকরণ।) পরে রামচন্দ্রের ভীতিনিবারণার্থ স্বীয় 
মূর্তি ধারণ করিলেন। রামচন্দ্র তখনও স্তবে নিবৃত্ত নহেন। সীতা তাহারে : 
বর দিলেন। পরে উভয়ে পুষ্পকারোহণে খষিগণ সহ অযোধ্যায় ফিরিয়া, 
ভরাতৃগণ ও সৈন্তগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রামচন্দ্র তাহাদিগকে অদ্ভুত: ! 
বৃত্তান্ত সমুদায় বলিলেন। সপ্তবিংশ সর্দের, শেষভাগে সমস্ত গ্রন্থের স্থল 
বৃত্তান্ত ও ফলশ্রুতির নির্দেশ আছে। 8 * & 
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(৭) ষষ্ঠ ও সপ্তম সৰ্গ । নারদের সঙ্গীত-শিক্ষা। 

লক্ষ্মীর প্রতি নারদের শাপ প্রসঙ্গে যে সঙ্গীত-মহোৎসবের উল্লেখ করা 
হইয়াছে, ততপলক্ষে তুমুকর সঙ্গীতশ্রবণে নারায়ণ প্রীত .হইযা তাহাকে , 
পুরস্কৃত করিলে নারদ ক্ষুণ্ন হইলেন । তজ্জন্ত নাবায়ণ নারদকে সঙ্গীত- 
বিশারদ হইবার জন্য মানস সরোবরের সন্নিকটে গানবন্ধ নামক উলুকের 
নিকট যাইতে বলিলেন। উলুক নারদের নিকট নিজ পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিলেন, _“ভুবনেশ নামক এক রাজা কাহাকেও হরিগুণ গান করিতে 
দিতেন না, এবং সেই অন্ত হরিমিত্র নামক এক জন হরিগুণগাঁনরত 
ব্রাঙ্মণকে হৃতসর্বন্য ও নির্বাসিত করেন। তাহার ফলে ভূবনেশ উলুক 
হইয়া জন্মিয়াছেন, ও নিজের পূর্ধন্মের মৃতদেহ আহার করিবেন, 
এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত হরিমিত্র স্বর্গগমনকালে অন্থুকম্পা- 
পরবশ হুইয়া উলুককে ওঁ শাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, এবং বিষ্ণুর আরাধনা 
করিয়া সঙ্গীতবিশারদ হইবেন; এই বর দেন।” নারদ খধষি উলুকের 
নিকট গান শিক্ষা করিয়াও তুম্বুকর সমকক্ষ হইলেন না। তিনি 
দেখিলেন, মূর্তিবিশিষ্ট রাগরাগিণীগুলি তিনি গান করিলেই ছিনদেহ তইত, 
এবং তুুক গান করিলেই যুক্তদেহ হইত। তথন তিনি শ্বেতত্বীপবাসী 
জনার্দনের নিকট উপস্থিত হইলেন। জনার্দন বলিলেন, আমি যখন 
দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার হইয়া জন্মিব, তখন আমার নিকট তোমার প্রার্থনা 
জানাইও | ততদিন পর্য্যন্ত নারদ নানা লোক পরিভ্রমণ করিয়া তুম্বুরু ও 
অন্তান্ত বাক্কির নিকট গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন । পরে "যথাসময়ে 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে যথাক্রমে জান্ববতী, সত্যভামা 
ও রুক্সিণীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে নিয়োজিত করিলেন। তাহাতেও 
ফলোদয় না হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভার লইলেন, নারদ সঙ্লীতপারদর্শী হইয়া 
রক্ষানন্দলাত কর্িলেন। তাহার মন হইতে ঈর্ধযাদ্বেষ দূর হইল, এবং তিনি 
তুম্বুকর সমকক্ষ হইয়া সর্বদা হরিগুণগানে রত হইলেন, নানা লোক পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। বল! বাহুল্য, নারদের এই শেষোক্ত আদর্শই আমাদের 
নিকট স্থপরিচিত। তাই বাঙ্গালী রবি গাইয়াছেন,_-হবিনামৃত পানে 
বিমোহিত সদা আনন্দিত, নারদ খষি ৷? 
_. গ্রন্থের এই অংশে হরিমিত্র ও কৌশিকাদি হরিভক্ক ব্রাহ্মণগণের ও 
ভুবনেশ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি হরিনামদ্বেষী নৃপতিগণের (ইহাদের কি হিরণ্য- 


1 
৬ 


২৩০ সাহিত্য । চল বর ধর দখা? 


কশিপুব অংশে জন্ম ?) উপাখ্যানে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়ের আদিম" ইতিচাস 
গ্রচ্ছনভাবে লুক্কায়িত আছে কি না, তাহার মীমাংসার ভার বিশেষজ্ঞদিগের 
হস্তে স্স্ত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম ।* 

শ্রীললিতকুমার্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নীরা । 

ঢুঁ ১ 

বহুকাল পূর্বে বৃদ্ধ নন্দকিশোরের পত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। সে শোঁকও 
* ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল । পরে যখন তিন মাসের মধ্যে তীহার . 
লক্্ীন্বরূপা পুত্রবধূ সুরমা ও একমাত্র উপযুক্ত পুত্র কষ্তকিশোৌরও ইহজগৎ 
পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন শিশু পৌলী নীরাই তাহার একমাত্র অবলম্বন 
হইল। 

বৃদ্ধের আর একটি অবলম্বন ছিল, সেটি একটি সেতার। 'সুথে দুঃখে 
সম্পদে বিপদে বহুদিন ধরিয়া সেতারটি নন্দকিশোরের প্রিয় সহচরের 
স্থান অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিনিদ্র রজনীতে যখন অতীতের 
সমস্ত ঘটনা সজীব হইয়! বৃদ্ধের প্রাণে আর্তনাদ করিত, তখন বৃদ্ধের সে 
যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভ নিতান্ত দুরূহ হইয়া পড়িত। বৃদ্ধের সব কথা 
মনে পড়িয়া 'যাইত »-সেই ছোটখাটো স্বচ্ছল পরিবারটি, লক্ষ্মী সহ্ধর্শিণীর 
- সিগ্ক প্রণয়, শিশুপুত্রের সেই হাপিভরা সরল ছোট টুকটুকে মুখখানি, পুল্রের 
বিবাহ-রাত্রির সেই আনন্দোৎসব, ফুটফুটে চাঁদের মত আলো-করা নববধূর 
মুখখানি, হায় এখন কোথায় সে সব! তাহাদেরই একটি ছোট স্বতি নীরা, 
ফুলের মত সুন্দর কোমল মেয়েটি | এই নীরা ষদি একদিন আবার তাহাদেরই 
মত, বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া বায়! বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারিতেন না। 
উরি ভগবান! দুঃখের অংশট বৃদ্ধের আটে কেন এত প্রচুর করিয়া দিলে? 

অসহ্য বেদনায় বৃদ্ধের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িত। বৃদ্ধ তখন 
তাড়াতাড়ি শধ্যা ত্যাগ করিয়া সেতারুটিকে প্রিয়তমার মত আপনার: 
বক্ষে টীনিয়া লইতেন, এবং তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার তারগুলিতে 
বন্ধার তুলিতেন! স্তব্ধ বিজন নিশীখে সমস্ত অতীত বেদনা যখন বৃদ্ধের 

* বঙ্গবানী কাৰ্য্যালয় হইতে প্রেকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত । 
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জীর্ণ হৃদয় চূর্ণ করিত, তখন এই প্রিয় সেতারটি প্রিয়তম সুদের ন্যায় 
তাঁহাকে সাস্বনা দিত । 

সেতার বাজাইভে বসিয়া বৃদ্ধ ভুলিয়া ঘাইতেন যে, শষ্যায় তাহার 
নাতিনীটি নিদ্রা যাইতেছে! সেতারের বঙ্কারে নীরার নিদ্রাতঙ্গ হইলে 
" সে একেবারে ডাকিয়া উঠিত, “দাদা!” ্‌ 

বালিকার কোমল কণ্ঠম্বরে, সেই সুমিষ্ট নির্ভরপূর্ণ আহ্বানে, দাদার মোহ 
কাটিয়া বাইত! তিনি তাড়াতাড়ি সেতার রাখিয়া! নীরার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া 
কোমল স্বরে কহিতেন, “কেন ডাক্‌ছ দিদি ? ঘুম হচ্ছে না?” 

“না দাদা !” 

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিতেন ) নীরার ঘুম হইতেছে না-_-তাই ত, কি করা! 
যায়? বৃদ্ধ নীরবে নীরার মুখে চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিতেন, 
“একটু চোখ বুজে থাক, তা হলেই ঘুম হবে এখন 1” কিন্তু নীরা আবদার 
করিয়া বলিত, “না দাদা, আমি আর শোব না।” দাদা তখন তাহাকে 
ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার ছোট মাথাট বুকের মধ্যে টানিয়া মৃদু করাঘাত 
পূর্বক বলিতেন, “ঘুমাও লক্ষ্মী দিদিটি ! না হ'লে অসুখ করুবে !” 

বালিকা ছোট মাথাটি. নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিত, “ঘুম যে কিছুতেই 

না।” 

তখন স্ষেহময় দাদার অস্থিরতার সীমা থাকিত না। তাড়াতাড়ি 
ঘরের জানালা খুলিয়া দিতেন। পরিশ্ফুট জ্যোৎগ্নালোকে বহিঃপ্রকৃতির 
স্থমোহন শোভার দিকে চাহিয়া দাদ! নীরাকে বলিতেন, “বরে কেমন 
চাদের আলো এসেছে । এবার ঘুমাও ত দিদি!” “তুমি একটা গল্প বল 
দাদা!” বলিয়া নীরা জানালার ধারে বসিয়া পড়িত। দাদা তখন ঈষৎ 
হাসিয়া গল্প বলিতে আরম্ত কন্সিতেন,_“এক ছিল, রাজা, তার দুই রাণী। 
বড় রাণীট-”। নীরা এমন সময়ে বলিয়া উঠিত, শয্যা দাদা! এ যে 
আকাশে বড় তারাট, তার পাশে আর একটি__এঁ বুঝি বাবা আর মা? 
বৃদ্ধের হৃদয় তখন কম্পিত হইয়া উঠিত, কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিত। 
কোনও গতিকে হা” বলিয়| ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার গল্প আরম্ভ করিয়া, 
্দিতেন,_প্বড় রাণীটি বড় ছুঃখিনী। রাজা তা’কে দেখতে পার্তেন না । 
ছোট রাণী সুয়োরানী একদিন রাজাকে বল্লেন--” নীরা আবার গল্পে বাঁধা 
দিয়! বলিত, “আচ্ছা, বাবা মা আমাদের কাছে আসেন ন] কেন ?_-আমারও 
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- অমনিই তারা হ'তে ইচ্ছা করে দাদা!” বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল করিত। 
বৃদ্ধ বলিতেন, “গল্প শোন না দিদি !__তারপর ছোট রাণী, রাজাকে বলে,” 
নীরা সাভিমানে বলিয়া উঠিত, "আমি রাজ্গার গল্প শুনিতে চাই না . 
আমি যা বল্ছি, তা আগে বল ন! দাদা!” “কি বলব নীরা ?” নীরা 
আব্দার করিত, “তুমি বাবা মার গল্প বল ।” 

তখন সেই চন্দ্রালৌকিত কক্ষে নিস্তব্ধ রাত্রে পিতামহ এই বুদ্ধিমতী 
পৌন্রীর নিকট আপনার সুখ দুঃখের গল্প করিতেন। সে যেন কতকটা! 
সত্যের মত, কতকটা স্বপ্নের যত। কতকটা সম্ভব, আবার কতকটা যেন 
অত্যন্ত অসম্ভব । গল্প করিতে করিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়! আসিত ; 
কিন্তু নীরা তখন হয় ত বেশ ঘুযাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুন্দর কোমল 
মুখখানির উপর টাঁদের আলো৷ আসিয়! পড়িয়াছে, মৃদু মলয়স্পর্শে তাহার ৮ 
যুক্ত কেশের গুচ্ছ উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর পড়িতেছে ! বৃদ্ধ অনিমেধনেত্তে 
তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, আর কত কি ভাবিতেন। এই 
চন্দ্রালোকে বৃদ্ধের মনে কত কথাই উদ্দিত হইত। এই সরল! বালিকা 
কি দোষ করিয়াছিল যে, ভগবান! এই বয়সে তাহাকে সকল সুখ হইতে 
বঞ্চিত করিয়াছ! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিতেন, “সবই গিয়াছে, 
কিন্তু স্বৃতিটুকু কিছুতেই যে ধায় না ভগবান !» 
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ক্ষুদ্র পল্লীর সকলেই নন্দকিশোরকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। 
এই সহায়হীন সম্বলহীন বৃদ্ধের উপকারের জন্য সকলেই ব্যগ্র ছিল। স্থুবিধা 
মত সকলেই বাগানের তরী তরকারী, ফলযুল প্রভৃতি উপহার দিত। বৃদ্ধকে 
সংসার সম্বন্ধে বড় একটা ভাবিতে হইত না। আর এক জন বৃদ্ধকে যথেষ্ট 
ভালবাসিতেন। তিনি পল্লীর বিখ্যাত ধনী--গোবিন্দ বাবু । গোবিন্দ বাবু 
'নন্দকিশোরের সমবয়স্ক, এবং গীতবাদ্যে তাহার অন্থরাগ ছিল? কাজেই সেতার- 
নিপুণ নন্দকিশোরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব একট, প্রগাঢ় হইয়াছিল। পূর্বে 
গোবিন্দ বাবু পল্লীতে বড় একটা থাকিতেন না। কলিকাতায় প্রশস্ত 
বাসাবাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেইধানেই বাস করিতেন । এক্ষণে কলকাতার, 
মায়া কাটাইয়া, পল্লীতবনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র ্রবোধচ্্র 
কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। পৌন্র প্রবোধচন্দ্র হেয়ারস্কুলে সেকেণ্ড, 
ক্লাসে পড়িতেছিল। বৃদ্ধা সহধর্মিণী ভিন্ন পরিবারের আর সকলেই 
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কলিকাতায় বাস করেন। গোবিন্ববাবু নন্দকিশোরকে' যথেষ্ট সাহাধ্য , 
করিতেন। নন্দকিশোরও প্রিয় নাতিনী নীরাকে যেমন অসন্দিদ্ধচিত্তে 
সেতার গুনাইয়া আনন্দলাত করিতেন, গোবিন্ববাবুকে সেতার শুনাইয়া 
তদপেক্ষা অল্প আনন্দ অন্থুতব করিতেন না। ছুট বৃদ্ধই মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত 
হইয়া বসিয়া আছেন; যেন ডাক পড়িলে চলিয়া যাইতে কাতর নহেন। 
তবে এক জন পৃথিবীতে আসিয়া লক্ষ্মীর শুভা শীর্বাদধারা নিঃশেষ করিয়া 
বসিয়াছিলেন, আর এক জন হতভাগ্যের দ্বিকে চপল লক্ষ্মী কখনও দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিলেন বলিয়া যনে হয় না। এক জন পৃথিবীতে আসিয়া অমৃতের 
পাত্র হইতে আক অমৃত পান করিয়াছেন, আর এক জনের সম্মুখে নিষুর 
অদৃষ্ট চিরকাল হলাহলপূর্ণ পাত্রথানি ধরিয়া আসিয়াছে! এই দুইটি মরণ- 
পথের যাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনটুকু ক্রষশঃই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়। 
উঠিতেছিল। | 
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সেবার বড়দিনের ছুটীতে প্রবোধচজ্্র কয়েক জন বস্ধুরান্ধব লইয়া দেশে 
আসিলেন। প্রশ্বর্য্যের চাকচিক্যে সমগ্র পল্লী প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল 
. দরিদ্র পল্লীবাসীরা ইহাদের শালের বহর, অলষ্টারের বিস্তার, ঘড়ি ও চেনের 
আড়ম্বর প্রভৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। “তাহাদের কাজকর্ম এক রকম 
বন্ধ হইয়া. গেল। আজ বাবুর! পুকুরে মাছ ধরিবেন, কাল বাগানে 
চড়,ইভাতি, পরণু নদীতে নৌকায় বাচ! তাহাদের রসদ বহন করিয়া 
নৌকার দড়ি খুলিয়া দিয়া, বাখারি ছুলিয়া ছিপ প্রস্তুত করিয়া, নানাবিধ 
উপায়ে বাবুদের মন যোগাইস্সা পল্লীর অধিবাসিগণ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে 
লাগিল। পাঁচ বৎসরের নীরা বাচ-খেল! দেখিল; ম্লাননয়নে দড়াইয়া 
দীড়াইয়া বাবুদিগকে দেখিল ! তাহার কিন্তু বাবুদিগকে তত ভাল লাগিল না। 
এরা ত তার দাদার মত নয়--তার সঙ্গে একটা কথাও কয় না, একটু 
আদরও করে না! ূ 

গ্রবোধচন্দ্রের এক কবি-বন্ধু বৃদ্ধ নন্দকিশৌরকে কহিল, “সেতারটা 
একবার শুনিয়ে দিন না মহাশয়!” বৃদ্ধ সরলভাবে তাহার অনুরোধ রক্ষা 
"করিতে গিয়া তাহাদিগের নিকট যথেষ্ট পরিহাসভাজন হইয়া উঠিলেন.। 
} কবি-বন্ধুটি হাসিয়া কহিলেন, “আপনার একেবারে যে ওস্তাদী হাত 
দেখিতেছি।” কম্পিতহন্তে সেতারটি নামাইয়! রাখিয়া নন্দকিশৌর নীরবে 
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» বসিয়া রহিলেন ! সত্য কথা বলিতে কি» _প্রবোধচন্দ্র ও তাহার বদ্ধুবর্গের 
উচ্ছজ্খল হাস্ত কলরব আমোদ কৌতুক প্রভৃতি বৃদ্ধের অত্যন্ত বিসদৃশ 
বোধ হইতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন শাত্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পল্লীটির, 
মধ্যে সহসা কোথা হইতে একটা তীব্র বিপ্লবক্োত বহিয়া, আসিয়াছে। তাহাব্‌ 
প্রভাবে গৃহের শান্ত কুললক্্রীর মত পল্লীখানি যেন সহসা বিলাসিনী নায়িকার 
তায় উচ্ছ খল হইয়া উঠিয়াছে! টি! কোথায় আজ সেই চিরপুরাতন সরল- 
সহজ-আনন্দ-পারপূর্ণ পল্লীশ্রী ! 

ইংরাজী নববর্ষে প্রবোধচন্দ্র বাড়ীতে একটা বড় ভোজের আয়োজন 
করিল! গোবিন্দ বাবু নন্দকিশোরকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রবোধ কহিল, 
“সে ০ ০০৷টাকে আবার আনা কেন? . Co 

প্রবোধের জনৈক মক্কেল বন্ধু নববর্ষ উপলক্ষে প্রবোধকে একটি হীরক- - 
অন্ুরীয় উপহার পাঠাইয়াছিল। আহারের পর বৈঠকখানায় বসিয়া সেই 
' অঙ্গুরীয় সম্বন্ধে আলেচনা হইতেছিল। সকলেই প্রশংসা করিতেছিল। নন্দ- 
কিশোরও কম্পিত হন্তে অঙ্গুরিটি দেখিয়া তাহার নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের প্রশংসা 
করিল। নানাবিধ গল্পও চলিতেছিল। কিয়ংক্ষণ পরে প্রবোধ তাহার 
উকীল বন্ধুটির দিকে চাহিয়। কহিল, “কৈ, আংটিটা দেখি হে? Presents. 
ট্রেজেণ্টস-এর সম্বন্ধে মন্মথর “বৈশ (506 আছে, কি বন?” উকীল 
কহিল,_“আংটট! আমার কাছে নাই ত! নন্দবাবু দেখছিলেন না?” 
নন্দকিশোর স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, “আজ্ঞে, আমি প্রবোধবাবুর হাতে দিয়াছি।” 
প্রবোধ-বিরক্তিব্যপ্রকম্বরে কহিল, “কখন আবার দিলেন মশাই?” তৃখন 
আংটর অনুসন্ধান হইতে লাগিল । সকলেই উঠিয়া খোঁজ করিতে লাগিল। 
তখন প্রবোধের আর একটি বন্ধু কহিল, “আচ্ছা, ভুলে কেউ পকেটে 
রাখেন নি ত!” তখন সকলেই আপন আপন পকেট উণ্টাইয়া দেখিতে ও 
_ দেখাইতে লাগিল। প্রবোধ কহিল, “নন্দবাবুর পকেটটা দেখি 1” নন্দ- 
কিশোর কিছু না বলিয়৷ চুপ করিয়। রহিল। প্রবোধের বন্ধুবর্গ বলিয়া 
উঠিল, “এ কি রকম মশায়? আমরা সবাই খন পকেট দেখাতে পার্মুম, 
তখন আপনিই বা আর বাদ যান কেন ?--দেখান না পকেটট।!” নন্দ- 
কিশোর সবলে পকেট চাপিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। প্রবোধ চীৎকার 
করিয়া বলিল, “এ কিন্তু বড় সূন্তায় হচ্ছে নন্দবাবু!” নন্দকিশোর 
দৃষ্টিতে গোবিন্ববাবুব দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দ বাবুরও মুখে 
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ন'কথা ছিল ন!। উকীল বন্ধুটি কহিলেন, “শুধু পকেটটা একবার দেখাতে 
আপনার আপত্তি কি বলুন? Simply to make us doubly sure— 
আপনি ত আর আংট নেন নি! পকেটটা দেখালেনই বা, এই ত আমর! 
সবাই দেখালুম।” নন্দকিশোর কম্পিতস্বরে কহিলেন, “আমার একটু 
আপত্তি আছে।” প্রবোধ হাকিয়া উঠিল, “কিসের আপনার আপত্তি ?” 
' বৃদ্ধ নন্দকিশোরের ছুই চক্ষু দিয়া ঝর্‌ বর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; 
নন্দকিশোর' সবলে আপনার জামার পকেট চাপিয়া কহিলেন, "আমাকে 
বিশ্বাস করুন_-আযি--আমি আংট নিই নি। বিশেষ আপত্তি না থাকলে 
পরার নি নিশ্চয় পকেট দেখাভুম।” প্রবোধ গোবিন্দবাবুর দিকে 
হিয়া! উত্তেজিতস্বরে কহিল, “আচ্ছা বাবা, এটা কি নন্দবাবুর ভাল 
হক গোবিন্দবাবু নন্দর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। 
নন্দকিশোর গোবিন্দবাবুর দিকে ঈবৎ অগ্রসর হইয়া কাতরুকষ্ঠে কহিলেন, 
“আপনি যদি পকেট দেখাতে বলেন, তা হ’লে এখনি দেখাব গোবিন্দবাবু! 
আমি যথার্থ বলছি, আংটি আমার কাছে নাই।” গোবিন্দবাবু হঠাৎ 
উঠিয়া নন্দকিশোরের পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, “না, না, 
ই পকেট, দেখাতে হবে না। আপনি বাড়ী চলুন ৷” 

র পুক্র ও পুত্রের বন্ধুবর্ণের দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, “কেন 
তোমরা নন্দবাবুকে অপমান করছ?” গোবিন্দবাবুর স্বর উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল। গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরের সহিত বহিত্রীর অবধি অগ্রসর 
হইলেন। বাহিরে আসিয়া কম্পিতম্বরে নন্দকিশোর কহিলেন, “গোবিন্দ 
বাবু! আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেছেন?” গোবিন্দবাবু যেন চমকিয়া 
উঠিলেন, চট. করিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। ঢোক গিলিষা তিনি 
কহিলেন, "এয না, সন্দেহ নয়!” নন্দকিশোরের সমস্ত রক্ত মাথায় 
উঠিল__চারি দিক ধোঁয়ার মত বোধ হইল, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাড়ী 
চলিয়া গেলেন । 

- -গোবিন্দবাবু পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রবোধ কহিল, “বাবার যেমন 
কাণ্ড! কোথাকার ০d ॥৭5০৭!”কে এখানে নিয়ে আসেন!” গোবিন্দবারু 
তীরস্বরে কহিলেন, “চুপ কর»নন্দবাবু জোক ভাল!” প্রবোধ কহিল, 
লোক ভাল ত পকেট দেখালে না কেন? যদি আংটি না নেবে, ত’ হলে পকেট 
দেখাতে আপত্তি কি? এরা সকলেই ত পকেট দেখালেন!” গোবিনবাবু 






২৩৬ | সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, হর্থ সংখ্য! । 


কিছু বলিলেন না । সেইদিন শেষরাত্রে কম্প দিয়া গোঁবিন্দবারুর জর .আসিল। 
গোবিন্দবাবুর পীড়ার জন্য পরদিন প্রভাতে প্রবৌধের কলিকাতায় প্রত্যা- 
- গমন ঘটিল না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে গোবিন্দবাবু পথ্য পাঁইলেন। 
- তাহার পরে একদিন প্রাতঃকালে প্রবোধের কলিকাতা গমনের জন্য 
ভৃত্যবর্গ জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইল। প্রবোধ বৈঠকখানায় চুপ 
করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। সহসা সে দেখিল, কক্ষের এক কোণে 
ওয়েক্টপেপার-বাক্কেটের পার্খে কি একটা ঝিক্‌- ঝিক্‌ করিতেছে! উঠিয়া 
গিয়া দেখে, সেই অঙ্ধুরী ! প্রবোধের বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। সেই 
মুহূর্তে ই,.নন্দকিশোরের বেদনাকাতর মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল। 
আহাঁ, বেচারীকে বড়ই রূঢ় কথা বলা হইয়াছে ! তাহার মনে বড় অন্থৃতাপদ্থ 
হইতে লাগিল! বৃদ্ধ না জানি কত কষ্টই পাঁইয়াছে। বৃদ্ধের নিকট এখনই 
ক্ষমা প্রার্থনা করা 'কর্তব্য | কিন্ত এখন আর সময় নাই, এখনই যাত্রা 
“করিতে হইবে! প্রবোধ স্থির করিল, এবারে যখন দেশে আসিব, তথন 
প্রথমেই বৃদ্ধের নিকট ক্ষম! প্রার্থন! করিব। 

প্রবোধ চলিয়া গেল। গোবিন্দবাবুর বাড়ীটা যেন বড় ফাঁক ফাঁক 
বোধ হইতে লাগিল। ভূত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যারে ভোলা, নন্দবাবু 
আসেন নি?” ভোলা কহিল, “আজে, তিনি ত এ ক’ দিন আসেন নি।” হেত 

“এক দিনও আসেন নি? কেন রে?” চি 

গোবিন্ববাবু ভাবিলেন, বৃদ্ধের কি অসুখ করিয়াছে? সে রাত্রির 
প্রত্যেক ঘটনা৷ গোবিন্দবাবুর মনে পড়িল। সেই কাতর কম্পিত কণ্ঠস্বর; 
সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের ব্যাকুল নিবেদন! আহা, সেই লাঞ্ছনায় ও অপমানে 
বৃদ্ধের প্রাণে কতই না কষ্ট ছইয়াছে। তাই বৃদ্ধ লজ্জায় ঘ্বণার আর 
এ দিকে পদার্পণ করেন নাই! গোবিন্দবাবুর সামান্য একটু সন্দি হইলে 
যে নন্দকিনোর এক দণ্ড তাহার কাছ-ছাড়া হইতেন না” সেতার 
বাজাইয়া" গল্প করিয়া তাহার কষ্টলাঘবের চেষ্টা করিতেন, সেই নন্দ- 
কিশোর আজ কয় দ্রিন একেবারে এ দিকে আসেন নাই !- সেই নন্দ- 
কিশোরকে, সেই প্রাণের বন্ধুকে গোবিন্দবাবু সে রাত্রে একটু সন্দেহ 
করিয়াছিলেন, করিয়াছিলেন বই কি! অন্থশোচনায় গোবিন্দবাবু" 
হি গোবিন্ববাবু ভাকিলেন, “ভোলা!” 

“আজে !” 


* 
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' 'পতুই চট্‌ করে” একবার নন্দবাবুকে ডেকে আন্ত ! আর বলিস্‌ যে, যে 
আংটি-হারিষেছিল, ভা? পাওয়া গেছে।” 

* - কয়েক মুহুর্ত পরে ভোলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “বাড়ীতে কেউ 
নেই!” 

: অবীরভাবে গোবিনবারু কহিলেন লোক কোরান 

“তা কেউ বলতে পার্শে না__বাড়ীতে জিনিসপত্রও কিছু নেই ৷” 

“কবে গেল 1” 

“পাড়ার লোকে বলে, যেদিন আপনার অসুথ করে, তার পরদিন সন্ধ্যার 
সময় তিনি নাতিনীটিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন--আর ফিরে আসেন 
নি।” 

'গোবিন্দবাবু চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । তাহার মাথা ঘুবিতে 
“লাগিল ! তিনি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া মনে যনে কহিলেন, “হায় বন্ধু, 
এমনই করিয়া আমার অপরাধের শান্তি দিয়া গেলে! ক্ষমাতিক্ষার.অবসর- 
টুকুও কাড়িয়া লইলে 1” 

৪ 
. এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই নাতিসংক্ষিপ্ত 
অবসরটুকুর. মধ্যে গোবিন্দবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের 
পশারও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে; তীহার পুক্রটিও বি. এ. পড়িতেছে ! 
চঞ্চল! কমল! এই পরিবারটির উপর আপনার স্রেহদৃষ্টি অচঞ্চলই রাখিয়া- 
ছেন। সরস্বতী দেবীরও ক্ৃপাপ্রকাশে কার্পণ্য ছিল না। | 

পূজার ছুটীতে পক্ষিশিকারের জন্য প্রবোধচন্্র নদীয়ার একটি বিলে 
" বেড়াইতে গিয়াছিলেন। খোড়ের নাতিপ্রশত্ত খাতে নৌকা রাখিয়া প্রবোধচন্্ 
পপল্লীগ্রাম-দর্শন-বাসনায় একাকী প্রান্তরমধ্যে বেড়াইতে চলিলেন। পল্লীর 
কুতৃহলী বালকবালিকা ও বধৃবর্গ সাহেবী পোষাঁক-পরা প্রবোধচন্দ্রকে বিস্বয়- 
বিহ্বলদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল । প্রবোধচন্ত্র মাঠের মধ্যে সন্ধীর্ণ পথ দিয়া 
কিছু দুর অগ্রসর হইয়া একটা গ্রাষ্যপথে পড়িলেন। এমন সময় একটি 
বালিকা নিতান্ত অপ্রতিভ-ভাবে প্রবোধচন্দ্রের সম্মুখে আসিরা কহিল, “ওগো! ! 
তুমি..কি ডাক্তার সাহেব?” গ্রাম্যবালিকার এতখানি সাহস দেখিয়া 
প্রবোচন্ত্র বিস্মিত হইল? কহিল, “কেন বল.দেখি?” বালিকা তাহার 
ডাগর করুণ চোখ. ছুটি. প্রবোধের প্রতি নিবন্ধ রাধিয়া কহিল, "আমার 


২৩৮ সাহিত্য ] ১৭শ বর্ম, এর্ঘ সংখা! । " 


দাদার বড় অসুখ করেছে_একবার দেখবে এস না!” বালিকার ব্যাচুলতায় 
বিগলিত হইয়া প্রবোধ তাহার 'অন্থরোধ রক্ষা করিতে দিধা করিল না। 
' প্রবোধ গৃহে হোমিওপ্যাথির আলোচনা করিত-নৌকায় ওঁধধের বাঝও' 
ছিল। ভাবিল, বদি তেমন দেখি ত ওষধ পাঠাইয়া দিব 1 

বালিকা প্রবৌধকে লইয়া একটি ভগ্ন জীর্ণ বৃহৎ বাঁটীতে প্রবেশ করিল । 
সে ধীরে ধীরে শধ্যায় শায়িত এক বৃদ্ধের নিকট গিয়া ডাকিল, “দাদা !* 

বৃদ্ধ চোখ চাহিয়া কহিল, “নীরা আয়-_দিদি 1” 

নীরা কহিল, "দাদা, ডাক্তাব সাহেব এসেছেন!” ঈষৎ হাসিয়া ক্ষীণ- 
কণে বদ্ধ কহিল, “কাছে আয় দিদি!” বৃদ্ধের রোগপীড়িত আকৃতি ও- 
কণ্স্বরে প্রবোধের একটা অতীত কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রবোধ ভাবিল, 
তাহা কি সম্ভব? :এই কি নন্দবাবু? মীরাকে কহিল, "আচ্ছা, তোমর। 
কি আগে বাশগাছিতে থাকতে ?” ৪ হি ১২ 

প্হ।৮ | হি এ করিত 

“সেখান থেকে চলে এলে কেন ?* ৃ ০ 

“তারা দাদাচক তাড়িয়ে দিলে ষে!” 

“ «কেন তাড়িয়ে দিলে ?” { 

“সে অনেক কথা-_এখন দাদাকে তুমি ওষুধ দাও না ডাক্তার সাহেব!” ' 

প্রবোধ বৃৰের নাড়ী পরীক্ষা, করিয়া বুঝিল, নাড়ী নাই ! ওঁষধেরওঁ আর 
প্রয়োজন নাই ; বুদ্ধের অস্তিমকাল উপস্থিত । 

. প্রবোধের পকেটে সৌভাগ্যক্তমে একটু পোর্ট ও কনডেন্স্ড্‌ মিন্ক ছিল। 
তাড়াতাড়ি তাহারই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধকে পান করাইল ! পরে নীরাকে কহিল, ' 
পকোনও ভয় নাই ;-_-এখন বল দেখি, তোমরা এখানে এলে কেন ?” 

নীরা সরলভাবে কহিতে লাগিল, “দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি । 
বাশগাঁছিতে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দাদার খুব ভাব ছিল। তার ছেলে একবার 
বাশগাছিতে আসেন, সঙ্গে আরও কে কে এসেছিল। তারা দাদাকে দেখতে 
পারত না। একদিন তাহাদের একটা আংটি হারিয়ে যায়। তারা দাদাকে 
পকেট, দেখাতে বলে-_ওরা মনে করলে, দাদা চুরি করেছে) কিন্তু দাদা তা" 
করেনি__তা'রা দাদাকে চোর বললে--তাই দাদা আমাকে নিয়ে এখানে 
চলে এল। এখানে খুব আগে আমাদের বাড়ী ছিল। দাদা চাবাদের 
ছেলে পড়ায়, তাই তা'রা চাল ডাল দিয়ে যায়; তাইতে আমাদের চলে। 


আবণ, ১৩১৩ । নীরা ] ২৩৯ 


দাদা বলে, -রীশগ|ছিতে আর যাবে না--সেখানকার লোক দাদাকে বোধ হয় 
আবার চোর বলবে । গোবিন্দবাবুর ছেলে দাদাকে বড় বকেছিল ।”__বাঁলি- 
কার চোখ হইতে টস্‌ করিয়া এক ফৌটা৷ জল পড়িল। প্রবোধ গম্তীরস্বরে 
কহিল, “তা, তোমার দাদা যদি চুরি করেন নি ত পকেট দেখালেন 
না কেন?” বালিকা অবনতমস্তকে কহিল, দাদা কেমন করে পকেট 
দেখাবে? গোবিন্দ বাবুর 'বাড়ীতে দাদার যে নিমন্ত্রণ ছিল। তারা! 
দাদাকে কমলালেবু, আজুর,, আপেল/_এই সব থেতে দিয়েছিল। দাদা 
তা নিজে. না খেয়ে সেগুলি চুপিচুপি পকেটে করে’ আমার জন্তে নিয়ে 
আসছিল! পকেট দেখালে .গোবিন্দ বাবুর ছেলে টেলের! পাছে ঠাট্টা 
করে, তাই দাদা পকেট দেখায় নি! দাদা যখন যেখানে খেতে যায়, 
' তখনই নিজে না খেয়ে আমার জন্তে সব নিয়ে আসে! আমি কত 
বারণ করি, তবু দাদা শোনে না 1” 

প্রবোধের হৃদয় অসহ বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছিল। হায়! বৃদ্ধ 
স্নেহের অনুরোধে সে রাত্রে অপবাদ বহন করিতেও প্রস্তুত ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়া প্রবৌধ কহিল; * ‘তোমার বাবা মা নেই? 

“না, তারা স্বর্গে ।” 

hh নীরার চোখ ছলছল করিতে লাগিল । প্রবোধ আবার কহিল, “তা’দের 

কথ! তোমার মনে আছে?” 

“নাঃ দাদা বলে, তখন আমি খুব ছোট ছিলুষ 

প্রবোধের সমস্ত অন্তর মধিত করিয়া একটা কাতরম্বর বাহির হইল, 
'আহ]!” প্রবোধ ভাবিল, হায়! ইহাদের প্রতি কত নৃশংসতা করিয়াছি । 
এই পিতৃমাতৃহীন। বালিকাঁটির একমাত্র আশ্রয় সেই হতভাগ্য বৃদ্ধকে সাহায্য 
করা দূরে থাকুক, তাহাকে কি বর্ধর ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছি! হায়! কি 
করিয়া সে গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? প্রাণ দিয়াও যদি এ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রবোধ তাহাতেও কিছুমাত্র অসম্মত নহে। 

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ডাকিল, “দিদি!” 

“কেন দাদা?” £ 

"কাছে একবার আয় না দিদি!” 

নীরা বৃদ্ধের শষ্যাপার্থে বসিয়া তাহার ললাটে হাত বুলাইনে লাগিল! 
বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিলেন, “তোকে কার কাছে রেখে যাব দিদি ?” 
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বালিকা রুদ্ধন্বরে কহিল, “ও কথা বলো না দাদা, আমার বড় কান্না পায়! 
"তুমি ভাল হবে দাদা, ডাক্তার সাহেব বলেছেন!” নয়জন 
বালিকার সাস্বনা কি মধুর, কি সুন্দর ! 

প্রবোধ ধীরে ধীরে ডাকিল, নার!" র্ধ অতি কষ্টে চাহলেন। 
প্রবোধ কহিল, "আমাকে মাপ করবেন নন্দবারু। আমি প্রবোধ। রীশগাছির 
গোবিন্দ বাবুর 'ছেলে আমি! বেশ বুঝতে পারছি_আমিই আপনাদের এ 
ু্শশীর' কারণ বলুন, কি করলে আপনাকে সুখী করতে পারি ?” । 

বৃদ্ধের মৃত্যু্ছায়ামলিন মুখে একটু ক্ষীণ হাসি -ছুটিয়া উঠিল। ' শীর্ণ 
রি হজ কত্ত ত ত কত ‘বলিলেন, “নীরা অনাধিনী, 
ওকে দেখো |” 

প্রবোধ কহিল, “আমার সমস্ত" - বিষয়ের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র 
. সুবোধের সঙ্গে আমি নীরার বিবাহ দিব, ০০ 
এতে যত আছে?” ' 7; 

বৃদ্ধ প্রবোধের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ' কতজতায় তাঁহার নয়নপ্রান্তে 
ছুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িল । ক 
নীরা সুখী হবে, ভগবান তোমার ভাল করুন !” বৃদ্ধ স্থির হইলেন। নীরার 
হাতথানি' আপনার বুকের উপর 'টানিয়া কহিলেন, বি 
আমার !” তাহার পর বৃদ্ধের কণ্ঠ নীরব হইল ৷ ' 
. প্রবোধ তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিয়া 'দেখিল, সব ফুরাইয়াছে'। বদের. 
'জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নির্ধাপিত হইয়াছে । আশ্রয়হীনা -নাতিনীটির 
সংস্থান করিয়া! দিবার জন্যই যেন বৃদ্ধ এতক্ষণ জীবিত ছিলেন ! 

নীরা বৃদ্ধের বুকের উপর মাথা রাখিয়া ডাকিল, “দারা !” 

কে উত্তর দিবে? তাহার সেহময় সরলহৃদয় দাদ! আজ এতদিন পরে ' 
ইট পাইয়াছে! আজ তাহার সকল হৃঃখ সকল শোকের অবসান! ' 

নীরা ভূমিতে বুটাইয় কাদিতে লাগিল 
নপগ 
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গতে যাহার! অনিত্য ধন মান প্রভৃতির গর্কে স্ফীত অথবা অকিঞ্চিৎকর 


আমোদ প্রমোদ বা ভোগ বিলাসাদিতে মত্ত, যাহারা ধর্ম্মের নাম শুনিলে 
ব্যঙ্গ করিতেও পরাদ্ধুথ নহেন, আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই দেবস্বভাব।- 
বুষনীর পুণ্যকাহিনী তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগকেও মুহুর্তের 
জন্য স্তস্ভিত হইতে হইবে । অব্যক্ত ভাবের এক তড়িৎপ্রভা মুহ্র্তের তরেও 
হৃদয়ে প্রবাহিত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকৃশক্তি রহিত হইয়া যাইবে 
বিজ্পের ভাব ও ভাষার স্থতিও সেখানে থাকিবে না। সাধারণ লোকের 
কথা আর বলিবার প্রয়োজন আছে কি? অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, 
মানুষের ধর্দপ্রাণতাও যৌবনে ও মধ্যবয়সে তাহার হৃদয়ে অতিমাত্র প্রচ্ছন্ন 
অবস্থায় নিহিত থাকিয়া মৃত্যুর পূর্বে এক অতি প্রাণস্পর্শী অব্যক্ত ভাবে 
ফুটিয়া উঠে। বদি জগতের অধিকাংশ লোকের মৃত্যুর পূর্বের উক্তিগুলি 
লিপিবদ্ধ করা যাইত, তাহা হইলে মাঁনব-হৃদয়ের অব্যক্ত-ভাব-বিষয়ক সাহি- 
ত্যের বিশেষ অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইত, সন্দেহ নাই । কেন না, এই সময়ে মানুষ 
তাহার হৃদয়-দার সম্পূর্ণরূপে খুলিয়! দেয় । কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, অনেক 
স্থলেই আর সে সকল তাব-প্রকাশের সময় বা ক্ষমতা থাকে না। শাস্ত্রের 
আভাস এই যে, এই সময়ে মানুষ মৃত্যুর পরবর্তী অনৃশ্ত রাজ্যের কতক কতক 
দৃশ্য: অন্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। মাম্থুষ তখন তাহার ইহজীবনের কাৰ্য্য 
সমালোচন। করে, আর তাহার মনে হয়,_এই কার্য্যটি যদি না করিতাম; 
আর কিছু দিন.বাঁচিলে ইহার এইরূপ প্রতীকার করিতাম, ইত্যার্দি। এ সময়ে 
মানুষ যাহা বলে, তাহা তাহার হৃদয়ের সরল ও অকপট উক্তি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিয়্দিন গত হইল, ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় কতকগুলি 
ইতিহাসরিখ্যাত লোকের মৃত্যুর পূর্বের -উক্তি প্রকটিত- হইয়াছিল। আমি 
তাহার একটিমাত্র উদ্ধত করিব; আর আমাদের দেশীয় জীবন হইতে 

কাটি উদাহরণ দিব। মানব-চকিত্রের উন্মেষণে সিদ্ধহস্ত জগত্বিধ্যাত 

পন্যাপিক সার ওয়ালটার স্কট মৃত্যুকালে তাহার 'জামাতা ও উত্তরাধিকারী 

ockhart কে কহিতেছেন, My dear Lockhart be a good nan, 


“be virtuous, be religious, nothing clse will give you comfort 


॥ থ 
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when you come to lie down here. স্কট মৃতুশয্যায় শায়িত; 
তিনি বলিতেছেন, প্রিয় লকহার্ট ! ভাল লোক হও, সৎকর্মশীল হও, ধার্মিক 
হও, অন্য কিছুই তোমাকে এ স্থানে অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় শাস্তি দিতে পারিবে 
না। 'বঙ্জের কোনও এক জন লক্কপ্রতিষ্ঠ রাজকর্মচারী, মৃত্যুর কিছুকাল, 
পূর্কে বাকশক্তি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সমীপন্থ এক বন্ধুকে * 
সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন,_“ভাই ! জীবনে একবার হরিও বলি নাই। 
আমার কি হবে?” 

স্কটের জীবনে ধন মান যশঃ সকলই ঘটিয়াছিল। তিনি যে বলিয়াছেন, 
ধর্ম ও সৎকাৰ্য্য ব্যতীত আর কিছুই তোমাকে শান্তি দিবে না, ইহার অর্থ 
বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আর এই সুবিখ্যাত রাজকর্শচারীও 
তাহার কার্ধ্যদক্ষতা ও রাজ্দ্ব্ত উপাধি প্রহ্ৃতি সকল ভুলিয়া কহিলেন,_ 
"জীবনে একবার হরি বলি নাই ।” এই ছুই-ই ধর্থের প্ররোচনা, সন্দেহ নাই । 
অথচ ইহাদের কেহই মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, 
ইহা নিশ্চিত। মামুষ কেহ কাহাকেও দয়া কিংবা কিছু দান করিলে, অনেক 
সময়ে, দাতা. ও গৃহীতা, অথবা উপকারী ও উপরুত, উভয়েই অব্যক্ত- 
ভাবে ডুবিয়া যান! আমরা একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 
কোনও এক বৃদ্ধা কৃষক-রমণীর সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল পুত্রের মৃত্যু 
হইয়াছে। বিধবা পুত্রবধূ হুইটি শিশু পুত্র ফেলিয়া রাখিয়া পুনর্বার 
বিবাহিতা হইয়া অন্তর চলিয়া গিয়াছে। দরিদ্রা বৃদ্ধা অল্পবয়স্ক পৌজদ্বয়কে 
লইয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইতেছে। তাহার বাড়ীতে একটি বড় কাঠাল. 
গাছ ছিন। একদিন তাহার ভূম্বামীর এক কর্ণচারী এই গাঁছটি কাটিতে . 
. আসিয়াছে। যে স্থানে এই রমণীর বাস, সেখানে প্রজার বাঁটার ফলবান 
বক্ষমাত্রেই ভূস্বামীর স্বত্ব ও অধিকার ৷ বৃদ্ধা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কর্ম্- 
চারীকে কহিল, "আমি জমীদারের বাড়ীতে যাইব ও তাহার হুকুম শুনিয়া 
আসিব। তুমি এখন আমার গাছে হাত দিও না।” কর্মচারী নিতেন 
- ভুম্বামী অতিশয় দযালু ও হদয়বান লোক । তিনি আপাততঃ" বৃ 
স্থগিত.রাখিলেন। 'অসহায়া রমণী পৌঁত্র দুটিকে সঙ্গে লইয়া ক্রোশাধিক 
দূরস্থ.ভূস্বামি-ভবনে যাইয়! উপস্থিত হইল, এবং তাহার সন্দুখে গিয়া 
“বাব! ! তোমার জমীদারীতে আর কি কাঠাল গাছ নাই ষে, তুমি 
নাড়ীব গাছটি কাটতে হুকুম দিয়াছ ? দেখ ত আমার হাল_-না আছে 
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ভাতি--না আছে কাপড় ৷” এই বলিয়। শীৰ্ণদেহ অর্দ্ধউলঙ্ বালকঘয়ের অন্গম্পর্শ 
করিয়া বৃদ্ধা কাদিয়া ফেলিল। কাতরম্বরে কাদিতে কাদিতে কহিল, "এই 
দুটিকে নিয়ে আমি ঘরে আছি। গাছ ছুটির কাঠাল হ’লে তাঁর একটি বেচি, 
আর একটি এদের খাওয়াই । যে কষ্টে তোমার খানার কড়িটি চালাচ্ছি।” 
-ভূম্থামী স্বয়ং বৃক্ষচ্ছেদনের আদেশ দেন লাই। বৃদ্ধার ক্রন্দনে তাহার হৃদয় 
দয়ার্হইল; তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়! তৎক্ষণাৎ সেই কর্মচারীকে ডাকিয়। 
পাঠাইলেন, এবং কর্মচারী আসিলে, “এমন লোকের গাছ কেন কাঁটিতে 
গিয়াছ ?” বলিয়া তাহাকে বৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। শেষে আদেশ 
দিলেন যে, বৃদ্ধার পাছ ত কাটা হইবেই না, যত দিন তাহার এই নাবালক 
' পৌজদ্বয় কাৰ্য্যক্ষম ন! হয়, তত দিন তাহার নিকট হইতে তাহার জমীর 
খাজনাও লওয়া হইবে না। বৃদ্ধাকে যখন এই কথা বুঝাইয়া বলা হইল, তখন 
সে কেবল ভূত্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু একটিও কথা কহিতে 
' পারিল না। বৃক্ষচ্ছেদন নিবারিত হইলেই সে যারপরনাই সন্তষ্ট হইত; 
কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহে কৃতজ্ঞতায় তাহার হদয় পূর্ণ হইল। সে 
একবার আকাশের দিকে, একবার তৃম্বামীর দিকে চাহিতে লাগিল । 
). .অঙ্র্লে তাহার চক্ষু ভাসিতে লাগিল। তৃম্বামীর চক্ষেও অশ্রু দেখা দিল। 
দরিদ্রকে দয়া, অসহাঁয়কে সাহায্য করিলে, কুপালু ব্যক্তির হদয়ে স্বর্গের 
থে আশীর্কাদ-বারি বর্ধিত হয়, ভূম্বামীর নেত্র দিয়া বোধ হয় সে সময়ে 
. ভাহারই ছুই এক বিন্দু নির্গত হইতেছিল। অথবা বৃদ্ধার. এই অব্যক্ত 
০ ক্কতপ্রতা তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়াছিল। কবিবর Wordsworth 
 কহিযাছেন”_“মান্গষের অত্যাচার, নৃশংস ব্যবহার প্রভৃতি অপেক্ষা তাহার 
" ক্কতজতাই অনেক সময়ে আমাকে শোকাচ্ছ্ করিয়াছে"; 
01 ! the gratitude of man 
Has oftener left ne morniug 
HS পূর্বেই বলিয়াছি, /র্বসমস্ত ভাব অমিশ্র, অথ্য! 
| " সহজআমরা তাহাই অন্তের নিকট প্রকাশ করিতে পারি। নস 
_-কোনও ভাব-রূপ তুষার আমাদের ক্ষুদ্র হদয়-রূপ শৈলশূঙ্গকে একবারে সমাচ্ছর 
"করিয়া ফেলে, সেইখানেই ভাষার শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। 
এইবার প্রেম সম্বন্ধে হুটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। মানব-হঘয় 
অভিভূত করিতে প্রেমের প্রভাব একান্ত প্রবল ।- মানব-হৃদয়ে প্রবাহিত 
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প্রেমের স্রোত সখ্য, মৈত্রী, a মাঁভৃন্গেহ, গিতৃবাৎ্সন্য, ত্রাতৃভাব 
প্রহৃতি বহু শাখায় বিভক্ত । সময়ে সময়ে ইহার এক এক শাখাই এমন 
তরজায়িত হইয়া উঠে যে, তাহাতেই আমাদের হদয় সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হইয়ী 
যায়। দাম্পত্য-প্রেম ও মাতৃমেহের প্রভাব পশু পক্ষীতেও- দুষ্ট হইয়া 
থাকে । 

দাম্পত্য-প্রেমের কথা আমি নূতন কি বলিব? জগতের রাশি রাশি 
কাব্য এই প্রেমের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মানব-হদয়ে এই প্রেমের প্রভাব এত , 
অধিক যে, ইহাতে বাকৃমক্তির কথ! দুরে থাকুক, অনেক সময়ে মানুষের জ্ঞান 
পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দেয়। ইন্দ্িয়গণ তাহাদের কার্য্য ভুলিয়া যায়। 
হুন্মত্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে শবুস্তলা সন্মুখস্থিত অতিথি অগ্নিমূর্তি 
হুর্বাসা খষিকে দেখিতে পান নাই; অথবা খষির অভিসম্পাত্বাদীও 
শুনিতে পান নাই। সবীঘত্র তাহার হইয়া মুনির নিকট ক্ষমাও ? ভিক্ষা 
করিয়াছেন। হুর্ধাসার অভিশাপবাক্যে কবি শকুস্তলা-হৃদয়ের তৎকালীন 
অবস্থার যে আভাস দিয়াছেন, আমরা তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, প্রেমিকের 
চিন্তাই সে সময়ে প্রেমিকার হৃদয় এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, 
তাহার ইন্দিয়শক্তিরও লোপ হইয়াছিল। মানব-ন্বীবনে ও. কাব্যে এরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাক্য এমন ভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে কোনও মারার 
করিতে পারে কি? ' * রঙ * ক « 

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির জন্মস্থান ভারগদুমিডে জানি 
আপনারা ছুই একটি এমন ঘটনা শুনিতে পান 'ঘে, শতক্রোশদুরবর্তী, এক 
স্থানে পতি সাংঘাতিক' পাড়ায় পীড়িত। সতী স্ত্রী অন্যত্র থাকিয়! 
লোকমুখে বা পত্রাদিতে ইহার কোনও সংবাদ পান নাই। কিন্তু তাহার 
'হুদয়ে এক অব্যক্ত সংবাদ পঁহুছিয়াছে। স্বামীর গীড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনিও পীডিভ। চিকিৎসক রোগ বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন না। 
চিকিৎসায় কোনও ফল হইল না। ছুই দিন পরে জানা গেল যে, যে 
সময়ে স্বামী দেহত্যাগ করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহুর্তে সহধশ্িণী?তাহার { 
‘সঙ্গে সঙ্গে অমরধাঁমে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের। দেহ "দুরে 
থাকিলেও হদয় পরম্পর অতি সন্নিহিত 'ছিল। এ ক্ষেত্রে কি ইহ! ই 
"অনুমিত হয় না? | 
' পুত্র বিদেশে পীড়িত ৷ লী হৃহে বিয়াই তাহার বিজ ধার 


* 
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কুল:। এরূপ অবস্থায় অনেক স্থলে তিনি সেই পুত্রের কুশল সম্বন্ধে পুনঃ 
পুনঃ অন্তকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমরা ইহাও দেখিয়াছি। যতক্ষণ না 
পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কা বিদূরিত হয়, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছুতেই সুস্থ হয় 
না। অথচ কেন তাহার চিত্তের এমন অবস্থা হইতেছে, ইহা তিনি নিজে 
বুঝিতে বা অন্যকে বুঝাইতে পারেন না. । 
এইবার মাতৃন্নেহ সম্বন্ধে দুটি কথা বলি। 
মানব-স্বদয় প্লাবিত করিতে মাতৃন্পেহের ন্যায় প্রেমের পবিত্র ধার! 
মত্্যধামে অধিক নাই। এই স্নেহ যেষনই বিশ্বব্যাপী, ইহার প্রভাবও 
৷ তেমনই প্রবল । . সন্তানবাৎসল্যরসে মগ্ন হইলে জননী-হ্ৃদয়ের যে অবস্থা 
. হয়, আমি তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টাও করিব না। এই পর্য্যন্ত দেখাইবার 
" প্রয়াস পাইব যে, যাতৃদ্দেহের ছুই একটি কাৰ্য্যই অনেক সময়ে দর্শকের 
চিত্তকেও অব্যক্ত ভাবে ভাসাইয়া লইয়া ধায়। আমি প্ররুতঘটনামূলফ 
'অতি ক্ষুদ্র দুইটি, চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিব। সাধক-কবি স্ব্গার 
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় এক দিন মধ্যাহুসমরে ঢাকার শাখারীবাজার 
দিয়া চলিয়া বাইতেছেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে এক জন যুবক শশ্ববণিকের 
“মৃত্যু হইয়াছে। জ্ঞাতি বন্ধুরা আসিয়| সমবেত হয় নাই বলিয়া শবট বাঁটীর 
বাহিরে রাজপথের এক পার্শ্বে -পড়িয়। রহিয়াছে। মৃত যুবকের স্ত্রী; ভগ্নী 
প্রভৃতি রমণীরা গৃহে থাকিয়া গবাক্ষ-দ্বার দিয়া শবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও 
- অজস্ৰ অশ্রপাত করিতেছেন। হতভাগিনী জননী 'বাহিরে আসিয়া শবের 
পার্শ্বে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রখর রৌদ্রে নিজের মন্ত্রক 
ফাটিয়। যাইতেছে, তাহাতে জ্রক্ষেপ নাই। কিন্তু শবের মস্তকে ও মুখে রৌদ্র 
লাগিতেছে বলিয়া হোগ্লা ছারা তাহা আবৃত, করিতেছেন। - কথাটা 
একবার কবির নিজের ভাষায় বলি £কৃবি শবকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গি- 
“আজ কোন মনের ধেঁদে এ দুপুর রোদে শয্যা তে বাইরে শুয়েছ ? 
* এনা তোমার রম্য গৃহ ? পড়ে কেন হোগলাতে বাহিরে ? কি ছুঃখে শয্যা তযজেছ ? , 
খর ন! ভগ্নী, ভার্ধা আদি কাদি কাদি হার ! গৃহ হ'তে তোমায় উঁকি দিষে চায়? 
== ০ , আর এই বিধম রৌজের মাঝ অভাঙ্গিনী মায় শিবরে পড়িয়ে ধূলায জোটায় 1 
| এত কাল কষ্টে লালিত ৰতনে, সে দেহের ও দশা সহে ফি মার প্রাণে? 
চাকা দিচ্ছেন প্রাহোগ ন! টেনে টেনে' কেমনে তা দেখে সহিছ ?” 


আমাদের বিশ্বাস, পাষাণ-হৃদয়ও এ দৃশ্য দেখিয়া না গলিয়া থাকিতে 
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পারে না। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দবিদব পণ্ডিতও যদি সে সময়ে সে পঃ 
যাইতেন, তাহা হইলে তীহাকেও ক্ষণকালের জন্য স্তন্ধ ও. অবাক্‌ : 
থাকিতে হইত। ৃ নর 

দ্বিতীয় দৃশ্যটি 'পল্লীজীবন? হইতে সংগৃহীত। কোনও এক চণ্ডাল কৃষক 
স্ত্রীর কথার বশবর্তী হইয়া মধ্যে মধ্যে আপনার বৃদ্ধা জননীকে নির্শমভাবে 
প্রহার করিত। একদিন প্রহারের যন্ত্রণা অসহ বোধ হওয়ায়, জননী নিকটস্থ 
যুবক ভুস্বামীর বাটিতে যাইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। ভূস্বামী 
বৃদ্ধার অভিযোগ-শ্রবণে ও শরীরে প্রহার-চিহ-দর্শনে অতিমাত্র ব্যথিত ' 
ও ক্রুদ্ধ হইলেন? এবং তৎক্ষণাৎ এক ভৃত্য দ্বারা তাহার পাষণ্ড পুত্রকে 
ধৃত করাইয়া আনিলেন। চগ্ডাল যুবককে দু’ একটি'কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই 
তিনি পাদুকা হস্তে লইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পৃষ্ঠে ' 
হু’ একটি আঘাত পড়িতেই সে যেমন আর্নাদ করিয়া উঠিল, অমনই 
অদুরে উপবিষ্টা রোরুদ্যমানা জননী বিছ্যুদ্ধেগে আসিয়া ভূত্বামীর চরণোপরি 
পতিত হইল, এবং উচ্চৈঃশ্বরে উন্মত্তার ন্যায় কহিতে লাগিল, “ওগো ঘাবা ! 
ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ও নিজের ইচ্ছায় আমাকে মায়ে নাই। বাধা! 
তুমি আমাকে মারো।” বৃদ্ধা এমন ভাবে রহিল যে, তাহার পুত্রকে প্রহার 
করিতে গেলেই তাহার অঙ্গে আঘাত লাগে। ভূম্বামীর ক্রোধ কোথায় 41 
চলিয়! গেল! তিনি হস্তস্থিত পাদুকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চণ্ডাল- 
রমণী পুত্রের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাঁইতে ভুস্বামীর মুখপানে চাহিয়া ' 
ক্ষীণন্বরে কহিল, “তুমি ওকে মার্বে বলে’ এত দিন আমি তোমার কাছে 
নালিস করি নাই।” বৃদ্ধার কার্য্যদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে, কেবল ভুঁস্বা্মীর 
কেন, পার্স্থ দর্শকদিগেব্র চক্ষেও জল আসিল, এবং ক্ষণকালের জন্ট সকলেই 
অবাক হইয়। সেই চগ্ডাল-জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে 
প্রক্কৃতিস্থ হইয়া ভূম্বামী বৃদ্ধার পামর পুত্রকে বৎ্পরোনাস্তি ভৎপনা 
করিলেন। ম্বাতৃন্নেহের এই আত্মবিস্থৃতি -ও পরার্থপরতা তাহার ও 
দর্শকদিগের দয় কিয়ৎকালের নিমিত্ত কোনও কল্পনার রাজ্যে লইয়া | 
গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮ 

বস্তুতঃ মানব-ন্ৃদয় সহজে আকর্ষণ করিবার, মানবের হৃদয়-ভাব 
সীমার বাহিরে লইয়া যাইবার প্রেমের যেমন ক্ষমতা, এমন আর কিছুরই 
নাই, আমরা উপুরে মানুষের -প্রেমের কথা কিঞ্চিৎ কহিয়াছি ; এইবার 


শ্রাবণ, ১৩১৩ । মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব । ২৪৭ 


ভগবানের প্রেম সম্বন্ধে দু'টি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অসাধু 
অপ্রেমিক লেখকের মুখে এ কথা একান্ত অশোভন হইলেও, আমাকে কেবল 
প্রবন্ধাজ্ুরোধে কিছু বলিতে হইতেছে। যাহার অসীম প্রেমের প্রত্রবণ হইতে 
_ ব্ৰহ্মাণ্ডের সকল প্রেম-প্রবাহের উৎপত্তি) কি লোকালয়ে, কি বৃক্ষকোটরে, 
কি পর্বতগহ্বরে, সর্বত্র যাহার প্রেমের প্রমাণ বিদ্যমান ; যাহার বিধানে 
“হিং পশু-হদয়ও শাবকের প্রতি মানবের ন্যায় মমতাময় ; বাহার আদেশে 
. ক্ষুদ্র পক্ষিদম্পতির শাবক ও ডিম্ব হইলে পক্ষিণী সেই ডিম্বরক্ষণের ভার 
' লয়, আর পক্ষী আপন চক্ণুপুটে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া অক্ষম ছানাগুলির মুখে 
তুলিয়! দেয়, * সেই প্রেমময়ের প্রেমামূতের কণামাত্রের আস্বাদ পাইলেই 
মানব-হৃদয়ে অব্যক্ত ভাবের চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। মানব-জীবনে ইহা 
অপেক্ষা উচ্চতর, ইহা অপেক্ষা মধুরতর অবস্থা আর নাই। কিন্তু এই অবস্থ। 
লাত করিতে হইলে,' সেই অসীম প্রেমের প্রস্রবণের নিকট যাইতে হইলে, 
কেবল ভাবের সোঁতে প্রবেশ করিয়া একমনে উর্ দিকেই উঠিতে হয় ; 
ভাষার পথে সেখানে পহুছিবার উপায় নাই। ভাষা ভাবাত্মিকা হইলে 
_কখনও কখনও কাহাকেও সেই ভাবের প্রবাহ দেখাইয়া দিতে পারে সত্য, 
কিন্তু অনেকে ভাষার সাহায্য না লইয়াও কেবল ভাবের ধলেই সেই ভাবময়ের 
ভাব-বাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। ভারতের এক প্রাচীন কথা ও বড়ই 
সার কথা এই যে,_ | | 

| বচে| বদতি বিজ্ঞায় ধীরে! বদতি বিষাবে। 
হয়োরেব 'সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী 'জনার্দিনঃ ॥ 
অর্থাৎ, ভগবান কেবল ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাষার প্রতি তাহার দৃষ্টি 
 নাই। প্রেমের পূর্ণাবতার জীবনিস্তারকারী স্বয়ং মহাপ্রভু কহিয়াছেন,_ 

যো ভাবেগলগদে! তৃত্বা রোদিত্যচ্যুতসন্্িধো । 

৭ তন্ত কৃষ্ণ পরিজ্রীত-ভুম্মাৎ বিভ্যতি দেবতা ॥ 

অর্থাৎ, বিলি ভরিগরচিতে বির লনীপে বোন করেন, ভগবান শ্রীরুষ্ণ 
‘ তৎকর্তৃক ক্রীত হন, এবং দ্বেবতারাও তাহা হইতে ভয় পান। ইহাতে ভাষার 
'কথা কিছুই নাই। এ অবস্থায় মানবের কণ্ঠে ভাষা থাকে না। সাধক- 
"শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত পরমহংস দেব কহিয়াছেন $__“মধুকর যতক্ষণ না আপনার মনের 





* লোকালয়ে পালিত কপোত্‌ কপোতী আমাদিগকে এই দৃশ্য দেখাইয়াছে।_লেখক। 
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মত পুল্পে বসিতে পারে, ততক্ষণই সে গুণ গুণ করে। একবার মধুপানে মত্ত 


হইলে আর তাহার গুঞ্জন থাকে না !?. ভক্ত মধুপও যতক্ষণ ভগবচ্চরণারবিন্দে ' 


স্থান না পান, ততক্ষণই তাহার বাক্য থাকে, ভাষা থাকে; কিন্ত একবার 
সেই অরবিন্দের মকরন্দ পান-করিতে পাইলে আর তাহার কোনও প্রকার 
বব থাকে না। তখন তাহার চিত্ত কেবল অব্যক্ত-ভাব-প্রবাহে ভাসিতে 
থাকে, আর তিনি মানব-জীবনের চরম আনন্দ উপভোগ করেন। এ আনন্দ 
অন্তকে জ্ঞাপন কর্রিবার ভাষা, বোধ হয়, সাধকের অভিধানেও দুল ভ। 
সনাতন ধর্ম্মের আবাসভূমি ভারতবর্ষে হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি 
বলিয়াই এতগুলি কথ! সাহস করিয়া বলিল[ম। কেন না, এখনও স্পর্দার 
সহিত সমগ্র সত্য জগতকে দেখাইয়। দিতে পারি যে, এই পুণ্যক্ষেত্র শত- 
তীর্ঘময় আধ্যভূমিতে এমন মহাপুরুষ অনেক আছেন, যাহার! সর্বদা হৃদয়ের 
ওঁ অমৃতময় অব্যক্ত-ভাবসলিলে নিমগ্ন, -এবং অভাব আকাক্ষ! প্রভৃতির 
ব্যঞ্তক ক্ষুদ্র মানব-ভাষার অনেক উদ্ধে অবস্থিত। . গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 
তারিখের ষ্টেট সম্যান পত্রে এলাহাবাদের *[701%0 People” হইতে 
গৃহীত যে এক অসামান্য সাধুর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আপনারা 
অনেকেই উহ! পাঠ করিয়া থাকিলেও, আমি তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; 
কেন না, অব্যক্ত ভাবের এষন জীবন্ত উদাহরণ সংসারাসক্ত লোক সতত 


দেখিতে পান না। 

“There is one sadhu who is distinguishable from the rest by his 
peculiar ways. He has no fixed place of residence and 012 have 
‘moved away to another place by this time. He is also digambar and 
‘mount or silent besides. He never speaks and keeps constantly 
moving about with a swift motion that resembles running more 
than walking, swaying his arms about. Whenever he feels tired or 


disinclined to walk he throws himself down on the sand. Besides - 


being silent he never eats any food with his own hands and is fed 
‘either by sadhus themselves or by devout pilgrims. He is a.com- 
“paratively young man, has a fine clean shaven head and clear pene- 
(rating eyes which are usually half closed. He has been brought 


here by some sadhus. Some times he is given a cap or 4 blanket ই 


but he never keeps anything and will be fourid nude the next day. 
Ordinary people will find some difficulty in understanding the severity 


| 
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of the vows he has taken. The vow of silence prevents him fiom 

telling any body that heis hungryor cold. The vow of doing 

. nothing himself to satsify his hunger exposes him to risk of constant 
and prolonged fasts. Gifts to him are useless, for whether it is cloth 
or money he does not keep it. He has no hutno place to sit not 
“even a log of wood to light a fire. And still he is the very picture of 
health with a serenity and dignity of expression which only high 
peace of the soul can give. Heis not mad—a single glance of his 

‘eyes will dispel that illusion. _. The look is introspective and the eyes 
open only half on the world but they have the clear straight glance 
of reason and penetration of high intelligence. He is as different 
from the ordinary run of Sadhus as can be well concived, and 
it is not without sufficient reason that people call such men 
mabatmas.” 


এই সাধু বিগত কুম্ত মেলায় প্রয়াগতীর্ধে আসিয়াছিলেন। তাহার কাৰ্য্য ও 
অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইংরাজী সংবাদপত্রে উপরি-উদ্ধৃত যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহার ভাবার্থ এইরূপ ; অর্থাৎ, এক জন সাধু তাঁহার অনন্য- 
সাধারণ কার্য্যের দ্বারা অন্যান্য সাধু অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার থাঁকিবার 
কোনও নির্দিষ্ট স্থান নাই, এবং এত দিন তিনি হয় ভ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। 
তিনি দিগন্বর ও মৌনী, এবং ক্রতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে সর্বদাই 
কেবল চলিতে থাকেন। সে চল! প্রায় দৌড়। যখন তিনি ক্লান্ত হন, ব। 
তাহার চলিবার ইচ্ছা থাকে নাঃ তখন তিনি বানুকার উপরে শুইয়া পড়েন। 
তিনি যৌনী ত বটেনই, আর স্বহস্তে কোনও খাদ্যই গ্রহণ ' করেন না। অন্ত 
সাধু অথবা ভক্ত তীর্ঘবাত্রীরা তাহাকে খাওয়ান। তাহার বয়স অধিক নহে; 
মন্তকের কেশ মুগ্ডিত, এবং উজ্জ্বল তীক্ষদৃষ্টিবিশিষ্ট চক্ষু অর্ধনিমীলিত। 
তাহাকে মন্তকীবরণ ব। গাত্রবন্ত্র যাহাই দাও, আজ দিলে তাহা আর কাল 
দেখিতে পাইবে না; কেন না, তিনি কিছুই রাখেন ন।। সুতরাং তিনি যে 
উলঙ্গ, সেই উলঙ্গ । তিনি যে কি কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সাধারণ 
লোকে তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। কথা কহেন না বলিয়া তাহার ক্ষুধা 
কিংবা শীত বোধ হইয়াছে, ইহ| অন্যকে জানাইবাব উপায় নাই। ক্ষুত্লিবৃত্তির 
জন্ঠ নিজে কিছুই করেন ন! বলিয়া তাহাকে সর্বদা দীর্ঘ উপবাসের ক্লেশ সহ, 
করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাঁহাকে কিছু দান কর। নিরর্থক) কেন ন।, 


ভি বসি oo কত 
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২৫০ সাহিত্য ৷ ১৭প বর্ষ, চর্থ লংখ্য। 


_বস্তই হউক বা অর্থই হউক, তিনি কিছুই রাখেন না। তাঁহার দশড়াইবার 
বা বসিবার স্থান নাই ; এমন কি, একটু অগ্নি জ্বালাইবার জন্ত ক্ষুদ্র কা্ঠখণ্ডও 
নাই। অথচ তিমি স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি। আর তাঁহার আক্কতির গাস্তীর্য্য ও 
প্রসন্নতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আস্মার পরম শক্তির অবস্থা না হইলে 
মানুষে সে ভাব আসিতে পারে না। তিনি যে অপ্রকৃতিস্থ নহেন, ইহা 
অনায়াসেই বুঝা যরি। কাহারও এরূপ ভ্রম হইলে একবার তাহার চক্ষুর 
প্রতি দৃষ্টি করিলেই সে ভ্রম দুর হইয়া বায়। সে চক্ষু অর্দ-উন্দমীলিত ও 
অস্ত ষ্টিপরায়ণ হইলেও, তাহাতে বিবেক ও ভীক্ষ বুদ্ধির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
বায়। বলাবাহুল্য যে, ইনি অন্তান্য সাধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবাপন্ন। 
লোকে ইহার স্তার ব্যকজিদ্দিগকে যে মহাত্মা নামে অভিহিত করে, ইহ! 
অসঙ্গত নহে। Hl 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিরল হইলেও, ভারতে আজিও এমন মানবকুল- 
গর্ব অব্যক্ত-ভাঁব-সর্বাস্ মহাপুরুষের একবারে অভাব হয় নাই । তবে ইহাদের 
অনেকেই সাধারণ লোকলোচনের পথবর্তী নহেন। 'আর্ব্যধর্মাবলৃশ্বী ভারত- 
সন্তানকে বলির দিবার প্রয়োজন নাই যে, এই অন্নহীন, বন্তরহীন, পর্ণ- 
কুটীরহীন মৌনাবস্থাপন্ন সন্ন্যাসী হৃদয়ে সতত যে অব্যক্ত আনন্দ উপভোগ 
করিতেছেন, বিশাল অট্রালিকার ছুপ্ধফেননিত শয্যায় শয়ন ও চর্ক্য, চোষ্য, 
লেহ, পেয় প্রহৃতি চতুর্ক্দিধ খাদ্যে উদরপূরণ করিয়াও কেহ তাহার 
বিন্দুমাত্র লাভ করিতে সমর্থ নহেন। আমরা উপরে এক. স্থলে বলিয়াছি 
বে, মানুষের সুখ ক্ষণস্থায়ী ; কিন্তু এই সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে সে কথা 
প্রযোজ্য নহে। অব্যক্ত ভাবের এই চরম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ইহারা 
অহোরাত্র কেবল বিষলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত প্রবন্ধ 
পাঠ করিলে আশক্ক। হইতে পারে যে, লেখক মনে করিতেছেন, এই সাধু 
‘বড় কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি আর ব্রতে নাই, ব্রতের 
উদষাপন-অবস্থায় আসিয়াছেন। সাধকের প্রার্থনীয় যে অবস্থায় জীবাত্মা ও 
পরমাত্ম এক, তিনি হয় সেই অবস্থায় উপনীত, নচেৎ তাহার অতি | 
নিকটে' অবস্থিত। প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, এই 
মহাপুরুষের অবস্থা আম্মার পরম শক্তির পরিচারক। এই পরম শক্তিই 
মানব-জীরনের চরম লক্ষ্য, সন্দেহ নাই৷ যাহার চিত্ত সতত এই শান্তির 
নিম্ন, তিনি ক্ষুধা তঙগ শীত শীদ্ম প্রহন্ঠির অতীত । এ হেন ব্যক্তি দে 
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দিগন্ধর হইবেন, এবং নিজের আহারের জন্য তাহার কোনও চেষ্টা থাকিবে 
না, ইহা বিচিত্র নহে। মানবকুলের দুর্ভাগ্য যে, জীবনে এমন অবস্থা লাভ 
করা সকল মানুষের পক্ষে সহজ নহে। কৃম্তমেলায় সমাগত অসংখ্য 
সাধুদিগের মধ্যে এক জনেরও অবস্থা এত দুর উন্নত হয় নাই। সংসারাসক্ত 
কষুদ্রহদয় মানব আমরা, অব্যক্ত ভাবের এই সর্বশেষ এই সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার 
কথা ভাবিতে পারি কি? ইহজীবনে কখনও এ অবস্থা লাভ করিবার 
আশা আমাদের মনে আসিতে পারে কি? অথচ ইহা আমরা বোধ হয় 
সকলেই বুঝি ও স্বীকার করি যে, ইহার ন্যায় 'পৃহনীয় অবস্থা মাস্থষের ভাগ্যে 
আর ঘটিতে পারে না। তবে ধর্মপ্রাণ যোগতত্বপরায়ণ তারতসস্তানের পক্ষে 
এ আশী একবারে ছুরাশী নহে যে, তাহারা সময়ে সময়ে জীবনের শুভ মুহূর্তে, 
নিমেষের নিমিত্ত হইলেও, সেই প্রেমাধারের প্রেম-সরিতের পৃতধারাময় 
অব্যক্ত তাব-সপিলে চিত্ত নিমজ্জিত করিতে পারেন। তাই উপসংহারে 
পতিতপাবন ভগবচ্চরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, আমরা সকলেই 
যেন এ জীবনে অব্যক্ত ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া পরম শাস্তির শ্বাদ- 
উপভোগে সমর্থ হই,'আর আমাদের কর্শভূমি ভারতবর্ষে ছুর্লভ ০4 
জন্মগ্রহণ সার্থক হয়। 
শ্রচঞ্রশেখর কর। 


আপা 


উদ্বোধন । 


৩০৪ 
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জেগেছি মাঃ জেগেছি মাঃ চিনেছি তোমারে, 
ফুটিয়াছে অন্ধ আঁখি নূতন আলোকে ; 
. পোহায়েছে কাল-নিশি--বৃত্যুর আধারে, 
হাসিছে নূতন উষা হ্যুলোকে ভুলোকে ! 
অই বাজে শুভ শঙ্খ মেঘ-মন্দ্র-রোলে ) 
টি 1 পবিত্র অগুরু গন্ধ বহিছে পবন ; 
. কোটী কোটী পুত্র কঙ্কা তব মাতৃ-কোলে 
ফিরিছে “জয় মা!” বলি; ভেঙ্গেছে স্বপন! 


২৫২ 


সাহিত্য ১৭শ বধ, চর সংখ্যা । 


শুভ লগ যুগ-সন্ধি !__এ মাহেন্্ক্ষণে 


দে মা শক্তি, দে মা ভক্তি, পূর্ণ জাগরণ ! 
করিব নূতন যজ্ঞ তব তপোবনে, 
অগ্নি-মন্ত্র-মাতৃসন্ত করিব সাধন। 

সর্ব গ্লানি দগ্ধ করি পুণ্য-হোমানলে 
মুক্তি পাব, খদ্ধি পাব, পল্প-পদ-তলে। রর 
শ্রীযূনীন্্রনাথ ঘোষ } 


অন্তিমে । 


সপ 90 8 পাল 


দিন যার, আশ! আর নাহি মোর প্রাণে 


- .. ওগো প্ৰিয়! শেষ গান, পশে আজি কানে ; 


কত দিন--কত দীর্ঘ দিবস রজনী 

ভান্থু শশী আলোকিল তব এ ধরণী; 
আজো! তবু সময় কি হ'ল না তোমার ? 
পেলে না কি চিরদিনে অবকাশ আর ? '. - 
জীবনের সে আদিম তরুণ প্রভাতে 
দিয়েছিলে যে পাধেয় আমার এ হাতে, 
দেখিলে ন! কুরাইয়া গিয়াছে কবে সে! 
বুঝিলে ন! কি যে তৃষ্ণা এ অ-নীর দেশে ! 
হে মোহন! দুরাশার মত দুরে থাকি”, 
চির দিন দিলে ব্যথা, দিলে শুধু ফাঁকি ! 
আজ আমি মরণের তীরে বসে একা 
ধবনীতে এ জনমে হ'ল না যে দেখা! 


শীমন্মথনাথ সেন। 


' সহযোগী সাহিত্য । 


বন্দে মাতরম্‌। 
হায়দরাবাদের ‘ডেকান টাইম্সে'র সম্পাদক, সাহিভাসমাজে সুপ্রসিদ্ধ, অধুনা বিলাভপ্রবাসী 
জীঘুত সিদ্ধমোহন মিত্র, আজ প্রায় চারি মাস পূর্বে বিলাতের টাইম্‌স’ সংবাদপত্রে একখানি 
চিঠি ছাপাইবাছিলেন। এ চিঠিতে 'আনন্ব-মঠেো'র বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতের গৃড় ও গোগ্য 
( বলিব কি--আধ্যাত্মিক 1) অর্থ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মিব্রজ মহাশয়ের 
এই ব্যাখ্যা লইয়া বিলাতে ও বঙ্গদেশে সংবাদগত্রের স্ততস্তে একটু আলোচনা ও আন্দোলন 
চলিয়াছিল ।. ফরাসী কবি ও গীত-রচরিতা। র'জেং দে লাইলের প্রণীত বিখ্যাত “মাসে িজ 

, শীতের সহিত বন্দে মাতরম্‌ গানের তুলনা করিয়! সিদ্ধমোহন বাবু প্পষ্টই বলিয়াছলেন যে, 
এও যা, উহাও তাই ;--ছুইচিই এক পর্য্যাক্সের গান; বন্মে মাতরম্‌ মাসেলেজের বঙ্গীয় 
সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ন্বাধীন্তাশ্রিয় ও নাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রয়াসী ফরাসী 
বুবকগপকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যেই ম।সে'লেজ গীত রচিত হয়। 
উচ্ছাতে ভাবার পারিপাট্য নাই, ভাবের গভীরতাও পাওয়া যায না । কেবল কতিপয় উত্তেকসনা পূর্ণ 
শব্দের যোজনা করিয়া, লোক মাতাইবার চেষ্টায়, স্কুল সহজবোধা দেশ-পরিচিত কতিপর 
ভাবের বিস্তাস করিয়া কবি গানটির রচনা করিয়াছিলেন | অবশা, যে উদ্দেশ্যে উহ! রচিত 
হয়, মে উদ্দেশ্য যথেষ্ট সাধিত- হইয়াছিল। এখন মা্সে'লেল্ করাসী.দেশে সর্বত্র গীত হয়; 
উহ এখন প্রায় ফরাসী জাতির রাষ্টু নীতিতে পরিণত হইয়াছে। 

২. বন্দে মাতয়ম্‌ গানটিকে মাসেলেজেয়- পর্যায়ভূক্ত করিয়]' সিদ্ধমোহন -বাবু উহাকে 
বিজ্বোহোৎপ।দক বলিয়া দূবিত- করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে, 
ইল্বার্ট বিলের আন্দোলনের সময় “আনন্বমঠ' উপস্তাস প্রথম প্রচারিত হয়, এ সমাচারটুকু 
ইংরাজ জাতিকে দিয়া মিত্রজ মহাশয় নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিযাছেন। . 

সিদ্ধমোহন বাবুর কথার প্রতিবাদ অনেকেই করিয়াছেন। তাহার আলোচন! এ স্থলে 
অগ্রামন্মিক। এলাহাবাদের 'প1ইওনীয়ার+ পত্রে সম্পাদকের সন্ভব্য-স্্ে.যে প্রতিবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে, আমর! তাহার সারসন্কলন করিতেছি 

গাইওনীয়ার, বলেন যে, কাব্যাংশে ও ব্রচনার পারিপ।ট্য বিষয়ে বনে মাতরম্‌ মাসে লেজ 
শীতের অপেক্ষা অনেকট।! উচ্চতর স্বরে অবহ্থিত। মংসেলেজ বিস্বোহোদ্দীপক ও শাসন 
শৃতলাচ্ছেদক ; বন্দে মাতরম্‌ কর্ধ-প্রবর্তক ও ভক্তিমূলক ৷ মার্সেলেজ ভাবোম্মাদনার প্রবর্্ক ; 
বন্মে নাতরম্‌ ভাবপ্রগাতার নিদর্শক। মাসে ঁলেজে আত্মঘৃষ্টি নাই,--পয়ে গরকে মাতায়, 
সমাজকে নাচায়, নিজের দিকে চাহে না ; বন্দে মাতরস্‌ অস্তদ পূর্ণ, গায়ক নিজের ভাবে নিজে 
মুগ্ধ হইব মর্শ্মের কথার পরিচয় দ্রেয়, শ্রোতা শুনিয়া নিজের দিকে চাহে, এবং নিজ কর্পাহীনতায় 

“ গরিচর পাইয়া মর্মান্তিক বেদনায় উদজান্ত হইয়া গাঁ্রকের সহিত এক সুরে গান করে। 

} সাসেলেজ শ্রোতার কর্ণে অহস্কারের মদিরা-ধার! চলিয়া! তাহাকে বিহ্বল করিরা তুলে ; 
ছন্দে াতর্দ-উপাণলার, পাখনা ম্ধাতরঙ্গে প্রোতৃবুন্দকে পুত ও উন্নত করে! মারসেলেজে 


\ 


২৫3 সাহিত্য । ১৭শ বধ, ৪র্ঘ সংখ্য|। 


কবির হৃদয় নাই ; বন্দে মাতরস, গানে কবি যেন আপনার জজ! ঢালি! দিয়াছেন। উভয়ে এত 
পার্ধকয। বন্দে মাতরম জাতির হৃদগত প্রার্থনা ; আদ্যাশক্রিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! মা বলিয়া তাহার উপাসনা ৷ অপন্গা শক্তির হ্বক্পপ দির্দেশ করিয়া, জন্মভূমি-মায়ে 
ও লক্তিক্পপিণী-সায়ে একাঙ্গীতূত করিয়া, বদ্দে সাতরম, বাঙ্গালীকে বাঙালী সালিতে খলিতেছে। 
ইহা রালদ্রোহ নহে, প্রজার মনে বিদ্বেষ-বপনের চেষ্টা নছে। 


পাইওনীয়র যলেন, আনন্দমঠ বিদ্রোহের উপকথা হইলেও, বিহে উপগস্ভাস নহে। ' 
উহা কেধল হিন্দুর সমাজ ও ধর্পের উন্নতির পধ নির্দ্দেশ' করিভেছে। কোন পথে পুর্ুষকারের ' 


বিকাশ করিলে, কোন সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, হিন্দুর পরহিক ও পারত্রিক উন্নতি 
অবস্তম্তাবী, আনন্দসঠ তাহাই শিখাইতেছে। আনঙ্গমঠে চিকিৎসক সত্যানন্দকে বে অনুপম 
উপদেশ-কথ! শুনাইরা তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া চলিলেন, সেইটুকু ইংরাজীতে তাষাত্তরিত 
, করিয়া পাইওনীয়র বলিতেছেন, _কখাও ত ঠিক, সুরোগের ধুষ্টান ধর্ম্ম তিন শত বর্ষ পর্বে 


যাহ! ছিল, এখন আর তাহ নাই। সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের অভাধিক প্রচার হইয়াছে ; লোকে .. 


নিত্য নুতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের. প্রভাবে কর্ম্মপ্রধান হইয়া, পুরুষকার-বিশ্বাসী হইয়াছে, আদিম- 
কালের অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ, কুসংস্কারের নান।-আ বর্জনাঁলড়িত খৃষ্টান ধর্শ্ম আপনা-আপনিই অনেকটা 
অ্নানজ্যোতিন ঘুক্তিনঙ্গত ও পধিত্র হইয়াছে। ইংরাজের সংশ্রধে আসিরা, ধর্তমান ইউরোপের 


সমাজতত্বের পরিচয় পাইয়া, বঙ্কিমচন্্র বাসন! করিয়াছিলেন,--যে উপায়ে ধীষ্টান ইউরোপ ' 


মানুষ হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়ে আদিম হিন্দু জাতিকে উন্নত করিতে হইবে । এই সুসঙ্গত 
বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় বহিমচত্্র আনন্দমঠ লিধিয়াছিলেন। ৰক্ষিসচন্দ্র বুবিয়াছিলেন 
, যে, জাতীয় স্থবিরতাই হিন্দু ধর্শ্ের ও সমাদের অধগেতনের মূল কারণ। স্থুল ন! ধরিলে 
সমর পাওয়া যায় ন]; ইহকালের রক্ষা না হইলে পয়কালের সাধনা নম্তব নহে। হিন্দু স্থুল 


পর্ণ 


_ ছাড়িরাছে, হৃতরাং তাহার সুদ্রেরও ধারণা নাই ; হিন্দুর ইহকাল রক্ষা হয় না, পরকাল দেখিবে ' 


কে? আনন্দমঠে প্রদর্শিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহারা ইহকাল রক্ষা করিতে পারে না, 
তাহাদের পরকালে অধিকার নাই। অন্গাসি-সম্প্রদায় ইহকাজের সাধনায় সিদ্ধ হইবার মানসে 
সর্ধত্যাগী হইরাছিল। কিন্ত খাটি সন্যাসী, _সর্ধবতাগী হইবার সামর্থ্য অনেফেরই' ছিল না; 

অনেকের কেন, সকলেরই ছিল না। ভথানগ্র, জীবানন্দ, ধীরানল প্রত্ততি সন্্যাসিস্রে্গণ “ত্যাগের 
কষ্টিপাধরে যাচাই সহিতে পারেন নাই। তাই সত্যানদ্দের চেষ্টা! ব্যর্থ হইয়াছিল ।: চিকিৎসক 
এই কারণেই উপদেশ করেন বে, বাহারা-বাছিরের দিকে দৃষ্টি দিতে জানে” না, তাহাদের 
অস্ত অসম্ভব । নিদের বিশ্লেষণ যে করিতে না পারে, .সে সাধনার অধিকারী হয় 'না। 
যে-নিজের সামর্থ্যের পরিচয় না রাখে, সে কর্মী হইতে পারে নাঁ। কল্মা ও সাধক হইতে 
. হইলে সৰ্বাগ্ৰে বাহ্য জগতের সংবাদ রাখিতে হয়। ইংরাজি জাতি এই শিক্ষার উপদেষ্টা। 
ফিরা চিগা পাই) এই বহির্বিদ্যা অর্জন করুক ; পরে অধ্যাত-তত্বের কধা। 


* গাইওনীয়র বলেন, এই হিসাযে আনন্দসঠ' সমীজ ও ধর্ম্মবিষয়ক এস এবং ইংরান- 


'প্রাধাচ্ের পরিগৌষক উপস্তাস । ডাক্তার গ্রীয়া্সন বিলাতে এক বক্তৃত! করিবার কালে 
‘এই '্ৰন্দে মাতরমত মহামন উচ্চারণ করিয়া কখ। কহিতে আরম্ভ করেন! তিনি বলেন যে,_ 
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বাহার! ভারতবর্ষকে ভালবাসে, যাহারা ভারতবাসীর মঙ্গলকামী, তাহার] সকরেই।--কি ইংরাজ, 
কি ভারতবাদী, “বন্দে মাতয়ম' মন্ত্র উচ্চারণ করিবেই। 

আমাদের নিষ্ধের কিছু বক্কব্য নাই। বাঙ্গালী যাহ! বুঝিয়াও বুঝেন নাই, এবং 
ইংরাজ জাতিকে বুঝাইবার প্রা পান নাই, বিদেশীর সংবাদপত্র, বিক্রেতার মুখপাত্র 
“পাইওনীয়র সেই কথার বাত্যা করিয়া দিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহ! অপেক্ষা লজ্জার 
ব্বিয় আর আছে কি? 


প্রবাসী । আবাচ। প্রসিদ্ধ জীবনচরিত-কার প্রীযৃত যোগীন্দরনাথ বহু ‘মহৰি দেবেন নাথ 
ঠাকুর” প্রবন্ধে সব ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিয়াছেন। শ্রমতী 
হেমলতা দেবী ‘“কাটমঞু” প্রবন্ধে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য নেপালের রাজধানীর বিবর্ণ লিখিয়াছেন। 
“কাটমওু' সহর পূর্বে কাম্তিপুর নামে অভিহিত হইত । ৭২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা গুণরাম দেব এই সহর 
প্রতিষ্ঠ! করেন।'” লেখিকা! এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ করিরাছেন। 
প্রমতী লাবণ্যপ্রভা বসুর “দ্রৌপদী” উল্লেখযোগা | শ্রীযুত বামনদ।ম বসু “হিতকর ও অর্থকর 
১ ভারতীয় উত্তিদাবলীগর পরিচব দিতেছেন। ' জরীযুত ভীম্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “গোস়।লিয়যে চাষ” 
নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, গোয়ালিয়রে কৃবিবৃত্তি অবলঘ্বন করিলে বাঙ্গালীর অব্লমংস্থান 
হইতে পারে । ইতিমধ্যে কয়েক খর বাঙালী গোরালিয়রে যাট হাজার বিধা জমী লইয়াছেন। 
এখনও জনী পাওয়। বাইতে পারে | কুবিকার্্য ধাহাছের প্রবৃত্তি আছে, এবং স্বাধীন জীবিকার 
জন্ত প্রবাস ও পরিশ্রমে বাহার! কুঠিত নহেন, তাহার! “প্রবাসীর এই প্রবন্ধ পাঠ'করুন। 
উর জগদাননদ রায়ের “আচার্য্য জগমীশচক্রের নুতন আবিষ্কার” প্রবন্ধে পরিচয় অপেক্ষা 
মন্তবোর পরিমাণ অধিক! প্বারো .হাত কাকুড়ের তের হাত বীচি” মনে পড়ে। শ্রীযুত 
চাধ্চন্দ্র বঙ্দ্যোপাধ্যায্লের €আশকে কবর” নামক ক্ষুত্র গল্পটি সুন্দর ও সুধপাঠ্য । আচার্য্য 
জগদীশচল্লের ছবিথানি অতি সুন্দনু হইয়াছে। ঢ়ে “প্রবাসীর প্রবন্ধ-তাগ্য মেযাবৃত। 
অনেকগুপি/কবিতা আছে, কিন্তু কোনও কবিতার বিশেষত্ব নাই । 
শরদবনর 1. আধাঢ়। মুনলমান-পরিচালিত মানিকের মধো “নবনুর” শ্রেষ্ঠ । নবনূরের 
| ক্রমে।ম্রতি দেপিয়া আমরা! আনন্নিত হইযাছি। এই মংখ্যার শ্রীঘূত তন্লিমউদ্দীন আহ সদ 
“আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ” নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। 
শ্্ীমূত কেশবচন্ত্র গুপ্তের সন্কলিত ,ণমুসলমান।বিকৃত ভারতের ইতহিস” নামক ধারাবাহিক 
প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা। এপনীচিত্রেগ্র  বর্ণবিস্ভাসে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য নাই। সাহিত্য-রস 
প্রচুর নয় বটে, কিন্তু মুললদান গ্রামের আংশিক চিত্রও অনেকের পক্ষে নুতন। প্রীনৃত 


২৫৬ সাহিত্য । সপ বর ৰব সংখ্য 


মোহাম্মদ হেদায়ত রা গোলেন্তার কৰি ‘ওয়লি মন্লেহ উদ্দীন সাদী” জীবন-কাহিনী বাঙ্গল! 
সাহিত্য উপহার দিবা আসাদের ধন্তবাদভাজন হইয়ছেন। (2 ভাবায় জড়তা আছে, 
এই জড়তা ও অভিবিত্তৃতি দোষ পরিহার করিলে লেখকের সাহিতা-সাধন1 সফল হইতে পারে । . 
প্রযৃত ওসমান আলীব “প্রাণিতত্বের যৎকিঞ্চিৎ” সন্দ নয়। অযুত আিঞ্র রহসন “নুরজাহান! 
নমক লনেটে লিখিযাছেন,__ : এ - 
“বীরত্ব-কণ্টক ঘেরা সুভুজ-মৃণালে 1 

কোঁমলে কঠোর এইরূপই বটে; আর কবির কল্পনা যধন ভাবের আবেশে কণ্টকিত 
হইয়| উঠে, তখন স্বভাবতঃ একটু উত্তটনই হইয়া! থাকে । বঙ্কিম গাহির।ছিলেন।-_“কণ্টকে 
গ্ঠিল বিধি মৃণাল অধমে” আমরাও বলিতে পারি, “কন্টকে তুলিল কবি বীরত্বে 
অধমে!” বীদ্ষত্বের কণ্টক-জন্মলাভের কারণ বোধ হয়,--প্বাঙ্গলার মাটী, বাঙলার 
জল”--ইভ্যাগি) ০০৪ 
মছিলা । প্রথম খও; একাদশ সংখ্যা। আষাঢ় । ভারত-মহিলার কল্যাণ" 
. কল্পে ভারত-মহিনার হেরি সম্পাদিকা অল্প দিনেয় মধ্যে লক্ষ্যের গধে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছেন।_ প্র প্রথম বৎসরেই '‘তারত-মরিল।” প্রবন্ধ সম্পদে যেক্ুপ গৌরবাছিত হইয়াছেন, 
নুতন মাসিকের টির সেরূপ সৌভাগ্য প্রার ঘটে না। এই সংখ্যার প্রথমেই শরীযুত শিবনাধ 
শাস্ত্রী “গৃহ ধৰ্ম্ম ও মামাজিক নীতি” প্রবন্ধে গার্স্থ্য-নীতির আলোচন! করিযাছেন। প্রবন্ধটি 
সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। শাস্ত্রী মহাশয় নারীগণের পরিক্ষা সম্বম্বো বলিয়াছেন, 
“যে শিক্ষ। কেবল চরিত্রের উপরিভাগমাত্রকে স্পর্শ করে; যে শিক্ষা কেবল উঠিতে বমিতে, 
চলিতে বলিতে, লিখিতে পড়িতে শিখায়, বে শিক্ষা কেবল হাব ভাব, আদব আসবাব, বিলাস- 
বাসনাদিতে আগনাক্ে প্রকাশ করে, তাহাতে হইবে না; যে শিক্ষ। চিও্তফে কেবল বহিমু্ধীন না 
করিয়া! মন্তমু'ধীন হরে, যে শিক্ষা মানুষকে দায়িত্ব-বোধের ও কর্তব্য-জ্ঞানের সুদৃঢ ভিত্তির উপরে 
স্থাপন করে, যে শিক্ষা জীবিকা অপেক্ষা! জীবনকে, প্রদর্শন অপেক্ষা সত্যকে, -ক্ষতিলাভ-গণন| 
অপেক্ষা বর্দকে অধিক মূল্যবান ভাবিতে শিখায়, যে শিক্ষা জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, 
চরিত্রে সংবম, কর্তব্য-জ্ঞানে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম আনিয়া দেয়, যে শিক্ষা সংসারের সুখ দুঃখের 
ঘাত প্রতিঘাতের মধো ধরিযার, ছু ইবার, প্রাণে রাখিবার ও আপনর বলিবার মত কিছু দের, 
সংক্ষেপে বলিতে গ্রেলে যে শিক্ষ! ঈশ্বর-চরণে মানব-মনকে ভাল করিয়া বাধে, সেই শিক্ষার 
প্রয়োজন 1 এই ভাবে শিক্ষিতা নারী যতই জনসমান্তের উপর মিঙ্জ শক্তি প্রয়োগ করিতে 
: | হইবেন, ততই নুতন নামাজ্িক শাসণের সৃষ্টি হইবে৷” যুক্ত সীডানাথ তন্বভূষণের 


“বৈদিক সমাজ-চিত্ৰ” নামক প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য । “অধ্যাপক কুরী”, “দৈব উপদ্রব”, | 
"“প্রেমচাদ রারটাদ প্রভৃতি পাচ ফুলে ভারত-সহিলার সাজি সজ্জিত হইয়াছে। অর্ববাস্তঃকরণে 
"কামনা করি, সম্পাদিকার সাহিত্য-সাধন! সফল হউক | -“ভারত-মহিণা” বাঙ্গলার গৃছে W 
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সাহিতা, ১৭শ বর্ষ, এম সংগা । 


১/বোপাদেবের পরিচয় | 





+ 
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ডি 
বোঁপদেব কোন সময়ে, কোথায় আবিভূত্ত হ্ইস্বাছিলেন? কোন্‌ বংশ 
তাহার কীর্তিগুণে সমুজ্জল হইয়াছিল? তাহার জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা 
কি কি? এ সকল কথা জানিতে অনেকেরই বাসনা হইয়া থাকে। 
এ পৰ্য্যন্ত এ দেশে এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান হয় নাই। বঙ্গবাসী 
তাহাকে “বাঙ্গালী বৈদ্য” বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছেন। বোধ হয়, 
বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধের বহুল প্রচলন ও বোপদেবের পিতার -পভিষক্‌” উপাধি- 
দর্শনে তাহাদিগের এই প্রকার ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে । বোঁপদেব যে 
বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র স্বীকার 
করিয়াছেন। এ দেশে বোপদেব কখনও পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও 
কোনও প্রমাণ 'পাই না। বঙ্গদেশের সহিত তাহার বা তণীয় পূর্বপুরুষগণের 
কোনও প্রকার সংশ্রবের কথাও তাহার কোনও গ্রন্থে অদ্যাপি দেখিতে 
পাট নাই। এবপ অবস্থায় বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্বদত্তীর উপর নির্ভর 
করিয়া বোপদেবের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পাবেন। 
মহারাষ্ট্র দেশে বোপদেবের জন্ম হয়। তীহার সমগ্র জীবন, অস্ততঃ 
তাহাব জীবনকালের অধিকাংশ মহারাস্্রবাপীর মধ্যেই অতিবাহিত হয়। 
অক্ষয় বাবু বলেন, প্দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দৌলতাবাদের নিকটবর্তী দেবগিরি 
পর্বতে বোপদেবের জন্ম হয়।” কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! তিনি 
এ কথা বলিয়াছেন, জানি না। দেবগিরি সেকালে মহারাষ্ সাম্রাজ্যের 
রাজধানী ছিল। যাদব-বংশীয় নরপতিগণ ১১৮৭ খৃঃ অব হইতে ১২৯৪ অব্দ 
পর্য্যন্ত তথায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । দেবগিরির অধিপতি 
প্প্রোড-প্রতাপচক্রবর্ত্তা” মহাদেব রাও (১২৬০ খুঃ--১২৭১ খৃঃ অব) ও 
তদীয় ভ্রাতুক্পুত্র রামদেব রাওয়ের (১২৭১ থৃঃ--১৩০৯ খৃঃ) শ্রীকরণাঁধিপ 
(চীফ সেক্রেটারী ) অশেষশাস্ত্রবিদ্‌ হেমাদ্রি পণ্ডিতগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। 
তাহার আশ্রিত পণ্ডিতগণের মধ্যে মুস্ধবোধকার বোপদেব অন্ততম | 


\ 
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গ্রীয্তাপবতস্বন্ধাধ্যাযাৰ্থাদি নিরূগ্যতে । 
বিছুষা যোপদেবেন সবি-হেসাপ্রি-তৃষ্টবে ২ বে।পদ্দেবকুততা হরিলীলা। 

আশ্রয়দাতা মন্ত্িপ্রবর হেমান্রির তুষ্টিসাধনার্ঘ 'বোঁপদেব ভাগবতের 
সাবসন্কলন করিয়া “হরিলীলা” নামক গ্রন্থের রচনা করেন। যুক্তাফল নামে 
আর একখান গ্রন্থ তিনি হেমাঁদ্রির অনুরোধে রচন! করিয়াছিলেন । 

বিদ্বত্বনেশশিযোণ ভিযক্কেশবসুসুনা। 
হেমাররির্বোপদেবেন মুক্তাফলসচীকবৎ এ- সুক্তাফল । 

এই হুই প্রমাণে দেবগিরি বোপদেবের জন্মস্থান অপেক্ষা কর্শস্থান হওয়াই 
সমধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যদি এই অনুমান সঙ্গত হয়, তবে 
, বোপদেবের জন্মস্থান কোথায়? 

ভবিষ্য মহাপুরাণের প্রতিসর্গ পর্বের ৩২ অধ্যায়ে বোপদেবের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে দৃষ্ট হয়, 

তোভাদর্য্যাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ বোপদের ইতি শ্রুতঃ। 
বভুব কৃষ্ণন্তক্রশ্চ বেদবেদালপারগঃ ॥ 

এই তোঁতাদরী নগরী কোথায়, তাহা অবগত নহি। পণ্ডিত শরচন্দ্র 
শান্্রী মহাশর বলেন, দক্ষিণাপথে ভ্রষণকালে ফতেপুর জংশন ষ্টেশনে তিনি 
আহম্মদীবাদ নিবাসী কয়েক জন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, 
বৌপদেবের বংশধরগণ আছদ্দদাবাদ নগরের নিকটেই কোনও পল্লীগ্রামে 
বাস করেন। কিন্তু বর্তমান লেখকের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, 
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বরদা নদীর আট ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত চান্দা নগরে 
বাস্থদেব নামক জনৈক যাজনব্যবসারী "দেশস্থ” শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ বাস 
করেন। এই ত্রা্গণই প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবের বংশধর) বাস্ুদেবের 
পুর বিঠ্ঠল বাসদের ওঁ মধ্যপ্রদেশেরই অন্তর্গত বরদা ডে/:,৭) হাইস্কুলে 
১৯০০ সালে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছিলেন। ইহাদ্দিগের নিকট যে বংশ- 
পত্রিকা আছে, তাহাতে বোপদেবের আদিপুকষের নাম "আপদেব* বলিয়া 
লিখিত আছে। বংশপন্রিকার মতে বোপদেব বিষ্ণুর অবতার ও আদিপুরুষ 
আপদেবের ১৮শ পুরুষ অধস্তন। ইহাদিগের নিকট অবগত হওয়া গেল, 
আহম্মপাবাদের নিকটেও এই বংশের একটি শাখা বসতি করিতেছোশ 
ইহারা বোপদেবের ক্ষত্রিয় ভাঙ্যার (?) সন্ততি ও শাকল-ত্রীয় (স্বীপীয় 
ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিয়া থাকেন। 
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“শৃতপ্লোকা” নামক: বৌপদেবের একথানি.বৈদ্যক গ্রন্থ আছে। তাহাতে 
তিনি ষে আত্মপরিচয় ।দ্িয়াছেন, তাহা এই, 
দ্বেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহাস্থানং 
দেবপদাল্পদাগ্রলগণাগ্রপণাং সংঅং দ্বিজাঃ 1 
তত্রামীযু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্য বরিঠো ক্রমাও . 
চক্রে শিষ্যসুতস্তয্োঃ কুতিমিমাং প্রবোপদেবত কবি: ॥ 
এই বরদা-তট কোথার ? শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী গায়কোয়াড় রাজ্যের 
রাজধানী বরোদা 087০9) নগরীকেই বোপদেবোক্ত বরদা বলিয়া স্থির করি- 
, ফলাছেন। কিন্তু মহারাজ গায়ুকোয়াড়ের রাজধানীর প্রকৃত নাম প্বড়োদা”, 
উহা সংস্কৃত “বটোদর” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । এক 
বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি ও নগরী বরদা বা বরোদা নামে পরিচিত নহে ! 
শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র গুপ্ত মহাশয় তৃতপূর্বব “নিৰ্ম্মাল্য” পত্রে “বোপদেবের জাতি- 
নির্ণর” প্রবন্ধে “ব্রদাতটং অর্থে সন্দিগ্চচিত্তে বরদা নগরে ৫) লিখিয়াছেন। 
বরদাতট অর্থে যদি বরদা নগরীই হয়, তাহা হইলে বোধ হয় চান্দা” 
নগরের প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিন কোণে স্থিত বরদা বা বর্তমান 
ওয়ার্ধী ( Wardha) নগরীই বোপদেবের উদ্দিষ্ট ছিল। এই বরদা নগরীতেই 
বোপদেবের বংশধর বিঠঠল আপদেব ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছিলেন। 
_বরদা-তট শব্দের সরল অর্থ,_বরদা নদীর তীরভূমি ৷ ধরণী নদী বিদৰ্ভ 
(বেরার) দেশের পূর্বসীমাস্তবাহিনী । ইহার বর্তমান ইংরাজী নাম Worda! 
বরদা নদীর পশ্চিম তীরে বিদর্ভ দেশে সার্থ নামক গ্রামে বোপদেবের 
বসতি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ ডাক্তার রামকুষ্চ গোপাল ভাগারকর 
মহোদয় এইরূপ সিদ্ধান্ত কিয়! লিখিয়াছেন ;_Bopadeva was a native 
০£ Berar. ফলতঃ মূল শ্লোকে যখন দেখিতেছি, বোপদেবের পিতা কেশব ও 
গুরু ধনেশ্বর সার্থগ্রামে বাস করিতেন, শ্বয়ং'বোপদেব প্র গ্রামে অবস্থিতি 
পূর্বক ”শতগ্লোকী রচনা করিয়াছেন, তখন প্র গ্রামেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। 
এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত ? দেবগিরি বা অন্তত্র তাহার জন্মভূমি হইলে, 
সার্থগ্রামের বর্ণনায় - “বরং মহাস্থানং* “দেবপদাম্পদাপ্রজগণাগ্রপ্রণ্য সহ 
.- দ্বিজের বসতিভূমি” প্রভৃতি বিশেষণ তাহার ভ্রেখনীমুখে নিস্থত হইত 
কি না সন্দেহ! শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র গুপ্ত বোপদেব দেবকে “্বাঙ্গানী 
বৈদ্য” প্রতিপন্ন ক্করিবার জন্ত জআগ্রহান্িত হইয়া লিখিয়াছেন,-_. 
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“্সস্তবতঃ বোপদেব রাঁজবৈদ্যের পদ পাইয়া বঙ্গ হইতে মহারাষ্ট্রে গমন 
করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণের সুতিকাগেহ 'বল্গদেশ, ইহাই 
আমাদিগের ধারণা। সুতরাং বাঙ্গালী বৈদ্য বোপদেবের' মহারাষ্ট্রে গমন , 
ঠিক মনে করিয়া আমর! দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক প্রবন্ধের উপসংহার 
করিলাম। এখন তোমরা দশ জনে “মালেধ কুট্রেধ বা”/ উমেশ বাবুর দুর্ভাগ্য, 
কলাপ বা সুগ্ধবোধের স্ুতিকাগৃহ বজ্রদেশে নহে । _ রুলাঁপ মহা রাষ্ট্রপতি শাপি- 
বাহনের আদেশে তদীয় মন্ত্রীর দ্বারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, 
এ কথা সর্কত্ত বিশ্রত। সর্ধবন্মীর জন্মস্থান কি বঙ্গদেশ ? মহারাষ্্ররাজ- 
মন্ত্রী কলাপ-বচরিতা সর্ববর্ম্মাকে চীন পরিব্রাজক হোয়ান সাং “দাক্ষিণাত্য 
ব্ৰাঙ্গণ’”” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ( Beal's Life of Hwan Thsang 
PP. 122) এরূপ স্থলে সর্ব্বর্ম্মাকে “বাঙ্গালী” বলা সামান্ত ছঃসাহস নহে। 
উমেশ বাবু যে তাঁহাকে “বাঙ্গালী বৈদ্য” বলিয়া নির্দেশ করেন নাই,ইহাই সর্কা- 
বশ্মীচাধ্যের পবম সৌভাগ্য ৷ ভাহার পর মুগ্ধবোধ-কারের কথা । মুগ্ধবোধ- 
কারের জন্ম বঙ্গদেশে হইলে বোপদেব আখত্মপরিচয়-স্থলে “বঙ্গ” বা “গৌড়” 
দেশের নামোলেখ না! করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাহার পিতা ও গুক্ক 
সহারাষ্র দেশাস্তর্গত বিদর্ভ প্রদেশে বরদা নদীর তীরে বাস করিতেন, 
তিনি বদেশ হইতে রাজবৈদ্যত্ব লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, 
ইহা কত দূর সম্ভবপর? বঙ্গে কলাপ ও ব্যাকরণের প্রচারবাহুল্যদর্শনেই 
গুপ্ত মহাশয়ের এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু “কোন্‌ সময়ে ব্গদেশে মুগ্ধবোধ 
প্রচলিত হইয়াছিল, কোন্‌ সুত্রে এ দেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, 
বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত কোনও প্রদেশে মু্ধবোধ এত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই 
কেন”, প্রভৃতি প্রশ্নেব অতি যুক্তিসঙ্গত উত্তর অক্ষয় বাবু প্রদান করিয়াছেন।, 
ফলত: “নব্য স্থায়েব প্রাদুর্ভাবে বঙ্গভূমি প্রাচীন সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া 
অভিনব সাহিত্য সৃষ্টির সুচনা 'করায়, প্রাচীন ব্যাকরণের সমধিক চর্চায় সময়- 
ক্ষয় করা অনাবশ্যক বলিয়া ছাত্রগণ সংক্ষিপ্ত পথের পথিক হইয়াছিল। কক্জন্ঠ 
মু্ধবোধ সহঙ্গেই বঙ্তূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সেকালে দেশেভেদ 
ভাষাভেদ ও শ্রেণীভেদ সত্তেও ভারতে এক প্রদেশে রচিত গ্রন্থ অতি অল্প 


সময়ের মধ্যে অন্ত প্রদেশে সুপরিচিত হইত। হেমাদ্রির রচিত চতুর্বর্গ”৭ 


চিস্তামণি* নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ অত্যন্নকালে বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত হইয়াছিল; 
‘বঙ্গীয় জবদেবের গীতগোবিন্দ ও গোবর্ধনাচার্য্যের শতকগুলি রচিত হইবার 


| 


তাত্র, ১৩১৩ |. বোপদেবের পরিচয় । ২৬১ 


| পরমুহর্তেই মহারাষ্ট্র দেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । সুতরাং সহারাষ্ট্রের 
] মুগ্ধবোধ স্ব্লকালম্ধ্যে নব্যপ্তায়-প্লাবিত বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, বিচিত্র 
) নহে” 
বোপরেবের শা কেশব ও শুরু ধনেশ উট যন পূর্বক সার্থগ্রামের 
২ অধিবাসী ছিলেন, তখন বৌপদেবের বাঁ্যজীবন বা শিক্ষাকাল যে প্র গ্রামেই 
অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অন্থমিত হয়। তিনি যে পবমভাঁগবত 
ছিলেন, তাহা তাহার হরিলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। 
ভিষা-মহাপুরাণকার বলেন,_বোপদেব বৃন্দাবনে গিয়া এক বৎসর কাঁল 
দেবদেব নার্দনের ধ্যান ও অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন | 
গত্বা বৃদ্দাবনং রমাং গোপগোপীনিষেবিতং । 
. মনসা পুজধামাস দেবদেবং জনার্দনং ॥ 
" ' বর্ষাস্তে চ হরিং সাক্ষাদ্‌ দদৌ জ্ঞানসনুত্মং | 
তেন জীনেন সংপ্রাপ্তা হৃদি ভগবতী-কখা ॥ 
_ শুকেন বর্ণিতা স| বৈ বিষ্ণুরাতার ধীমতে । 
তাং কথাং বর্ণবামাস মোঙ্ষমূর্তিং সনাতনীং ॥ 
॥  কথাস্তে তগবান্‌ বি্ণুঃ প্রাদুরাসীজ্জনার্মানঃ। 
উবাচ স্নিঞ্ধয! বাচা বরং ক্রহি মহামতে ॥ 
বোপদেব উবাচ । 
নমস্তে ভগবন্‌ বিকে| লোকামু গ্রহকারক। 
হুয়া দত্তং ভাগবতং শ্রীমদ্যাসেন নির্টিতিম্‌ | 
মাচ্াত্মাং তসা মে জুহি বদি দত্তে। বরস্ববয! ॥ ইত্যাদি । 
এই প্রসঙ্গে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ভগবান বোপদেবের নিকট 
ভাগবত-মাহাত্মা-প্রকাশের পর তাহাকে .নর্শদাতীরে গমন পূর্বক শুভকরী 
ভাগবতী-কথার প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, 
সার্থগ্রামে পাঠ-সমাপনের অব্যহিত পরেই তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন, অথবা 
সংসারাশ্রমে ছুর্দবগীড়িত, হইয়া তাহার হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, 
তাহা জানিবার উপায় নাই। 
, _ বোপদেব স্ব-সমযের যেমন এক জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তেমনই 
) স্ব-সমাঁজেরও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের অন্ততম ছিলেন। রাজ-মন্ত্রী হেমাঁদ্রি 
তাঁহার পাত্ডিত্যের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন,-তেমনই সামাজিকগণও 


২৬২ সাহিত্য ৷... ১৭শ বর্ষ, হম সংখ্যা । 


তাহার লোকোত্তর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিশেষ ভাবে সামাজিক 
সন্মান দান করিতেন! মহারাষ্র দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণকুলে তাহার জন্ম 
হইয়াছিল। মহারাষ্ীয় ব্রাহ্মণসমাজ, দেশস্থ, কৌকণস্থ ও কহাড়ে, এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । ,তন্মধ্যে দেঁশস্থ ব্রাঙ্গণেরাই সর্বপ্রকার সমাজিক- 
কলঙ্কপরিশূন্ত বলিয়া সকলের . বরেণ্য। বোপদেব এই দেশস্থ শ্রেণীতে . 
জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন।  দেশস্থদিগের সামার্দিক কার্যে তিনি অগ্রপূজা 
লাভ করিতেন। তাহার বংশধরেরাও অদ্যাপি দেশস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়াই 
মহারাষ্্রমাজে পরিচিত। মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবি “দেশস্থ” জ্ঞানেশ্বর 
কোনও কারণে সমাজচ্যুত হইলে, পুনর্কার তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিবার 
সময়, ১২*৯ শকাব্দে (১২৮৭ খৃঃ) দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান 
নগরীতে সামাজিকগণের যে মহতী সভা হয়, দেশস্থ সমাজের শিরোমণি 
বোপদেব তাহাতে সভার মুথপাত্রের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরকে 
সেই সময়ে যে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হয়, তাহ! বোপদেবেরই স্বহস্তলিখিত, এবং ' 
তাহার ও বহু পণ্ডিতের দ্বার! স্বাক্ষরিত। শুদ্ধিপত্রথানির অবিকল অনুলিপি 
এই» El 
স্বস্তি গুমৎসকলভূষণ্ল-মণ্ডলীভূতাঃ অথওপ্রচণবৈততিকঃ বেত্তওপওস্থলথওনৈকহ্রয়ঃ 
গিরয়োইধিলতত্বপ্রকাশকহ্ক্তিরতানাং তররে[হশেবশাস্তজলথেঃ নানানীব্বদলন্করপমপয়ো নিখিল- 
বিধাংসঃ শুণুধ্বমেতাং প্রণতিপরম্পরোপেতাং প্রতিষ্ঠানমধিতিষ্ঠতাং সর্বভূসুপর্ববণামন্মাকম- 
ভার্থনাং। যদতুততমমুকুতমিহ প্রত্যক্ষ্যমগক্ষপাতমনুভূতং তদেব দেববেদনাক্ষিকং স্বাক্ষিকলি ১২ 
পুরতঃ ভবতাং প্রকাশয়ামঃ | 
শ্লোক £ . 
আপোত্রাসশিবাসি যাজুষবরো গোবিন্দপস্তাভিধো 
যিপ্রঃ কশ্চন সৎপুরশ্চরণতঃ প্রীবেদমাতুঃ সুতং । 
লেভে বিঠঠলপত্তনামকমমৌ জাতোপনা তিগুরোঃ 
সংপ্রাপ্ডে। নিগমাগষান্‌ সদগমৎ সত্বীর্থসার্ধেচ্ছয। ॥ ১ ॥ 
আলন্দীতিপ্রধিতনিগমে ভব্যদিবাপ্রসঙ্গাৎ 
সিদ্ধোপস্তদ্বিজনিতনুজ্গাং রুক্সিণীং প্রাপ্য পত্বীং। 
বড় ভির্করষৈস্তময়সনয়া নৈব লব্ধ প্রন" 
মেনাং হিত নিশিনিশি তয! প্রাপ কাশী বিরক্তা। ॥ ২ ॥ 
রামানলাল্লন্ধসন্নযাসদীক্ষং তত্র শ্রা্া হস্ত কাস্তং নিতান্তং । 
শান্তা সেবসানা বিসানা সব্পাখখং নাথনাথন্য দৈবাৎ ৩ £ 
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ভান, ১৩১৩ । 
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বোপদেবের পরিচয় | 


তত্ররবা প্রং দেশিকং সংপ্রণম্যতক্মাৎ পুত্রাশীর্বচঃ প্রাপ্য ধির্না। 
্রতবা বৃত্ধং দত্তচিত্তেন তেন নীতাহভীত প্রত্তৈর্যাপ কাশ্রীং ॥ ৪ ॥ 
স বিঠঠলং তত্র জগৌ সগৌরবং বিহায় চানাপ্তসুতাং পতিব্রতাং। 


২৬৩ 


তরাপি নোক্রোস্থাপবান্‌ ভবান্‌ ছলাৎ বলাৎ বিরজাশ্রমমাত্িতঃ কৃতঃ 8 «1. 


মম জ্ঞয়াহতো ব্বতকুস্তসম্ভব-স্থজাতকর্শ্াদিবিধানঃসংস্কৃতই । 
ইসাং পুনঃ প্রোদ্বহ তত্র পুত্রকাংস্চ ন্‌ হরেরংশভবান্‌ ভবানিয়াৎ ॥ ৬1 
ইতমসহামপি মুহঃ প্রসহাগুরুণাকণাক্ষমুক্ত: সঃ । 
বিধিন! পুনয়পি বিখিনা পৃহীতয়াভুৎ গৃহীতয়া! নতয1 ৫ ৭ £ 
প্রারদ্ধলেখনবিধৌ বিপর্যায়াদেব বর্ণধর্্রস্য | 
যতিরপি পুনঃ পতিরতৃদিত্যুক্ত। মৌ বহিষ্কৃতো বিপ্রৈঃ ॥ ৮ ॥ 
ৃত্তাস্তস্যাবোধাৎ শ্র্াপাশ্রদ্ধয়। পুনরশোধাৎ। 
শি্টাচারবিরোধাৎ সমুজঝিতো| সৎসরাৎ পরৈঃ ক্রোধাৎ 8 ৯ ॥ 
অভবণমিহৃত্তি”মুখাং জআানেশ্বর”্মধামং সুতত্রিতযং। 
“সোপানান্ত্বং তুৰ্য্যা তুর্্যাবস্থারতা হুতা/ুক্তা'' ॥ ১ ॥ 
জাতোপনীতিসমবান্তনর! ইতি বিপ্রসওলীং সময়]; 
প্রেচে বাচা সময়! ক্ষম্যো দোবো ফরবং কৃতঃ স মযা ॥ ১১ | 
স বিঠঠলো বিপ্রববৈরগাদি কাপি প্রতিষ্ঠানপুরেহত্র তন্মাৎ। 
শুদ্ধিং প্রতিষ্ঠান পুরে লভব্ব নিবেদ্য নর্ধ্বং স্বকৃতং ব্গর্কং ॥ ১২ ॥ 
পুত্রৈঃ সমং সে।খ সমং স্বচিত্তং কৃত্ব! প্রতিষ্ঠানমিদং প্রয়।তঃ | 
ব্বমাতুলস্যালয়মধ্যবাৎণীৎ সোপান ঝতোশ্মাভিরমুষাসঙ্জাৎ 8৪ ১৩ ৪ 
কৃষ্ণাতিধে! বিঠ্ঠলমাতুলোহসৌ শ্রান্ধে ন লেভে দ্বিজমুক্তদোষাৎ | 


লোকাস্তরাত্তস্য পিতৃন্‌ স সাক্ষাৎ আনীতবান্‌ সধ্যমবৈঠ $লিঃ সঃ ॥ ১৪ ॥ 


শ্রান্ধে যদ৷তুয়তি হি বি্ররোগশ্িরাৎ পিতৃণামপি বিপ্রয়োগঃ। 
জ্ঞানেশ্রেপেং নিবারিতোহত্র দৃষ্টং চরিত্রং ভদিদং বিচিত্রং ॥ ১৫ ॥ 
জ্ঞানেখ্বরো বিঠ ঠলনন্দনানাং স মধ্যনোপুযত্তম এব চাদ্যঃ| 
স্থিতিপ্রিয়ে! নিত্যবিশুদ্ধ-সত্বঃ বথামরানাংমুরঞ্জিৎত্রযনানাং | ১৬ ॥ 
কৃত্বা নমে। বিপ্রকুলার গোদাতীরে স্থিতন্ত/তকুলায় হেতোঃ । 
তীরাধিবাসৈঃ কৃততূরিহাসৈঃ ছ্িজৈরয়াসৈঃ কথিতো! খিলালৈ? ॥ ১৭ [ 
জ্ঞানেশ্বরস্বং যদি বাস্তবোহনি ন বা স্তযোইয়ং তব নামসাত্রাৎ। 
প্রতাড়িতেহশ্মিম্‌ সহিবে প্রতোদৈঃ তবাপি গাত্রে ভবিতা তদস্কং 7 ১৮1 


' অসেত্যবাদীদধ তৈঃ প্রতাড়িতে তন্মি দ,লায়েহরুণমন্য পৃষ্ঠকং। 


বালোকি রেখাক্রিতয়্ং তিহাধিলৈ£কিলাস্য কালত্রয়বোধনুচকং (১৯ ৪ 
লুলায়মেতং স্বকুলায় সিদ্ধয়ে বিধেহশেযক্রুতিবৃবন্দপাঠকং । 
ইতীরিতস্তস্য নিথায় যুর্ধমি করং স যেদাকরমেন্মাতনোঁৎ 1 ২* ॥ 


২৬৪ সাহিত্য ৷ ’ ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখা) 

সসক্ষং সর্ব্বেসাং ফরবমতবদেধাং দিদনুৰা- 

নশেবানাং গোদাতটভুবি তু মোদায় বিদ্যাং ৷ 

চরিত্রং চিত্রং তম্মহিষ ইহ সস্ত ঞ্জিত বুধোই ১ 

খিলাহুচৈর্বেদানুচিতপদভেদান্‌ সমগঠৎ ॥ ২১৪. 

এবংবিধানি বিবিধানি বিলেকিতানি 

ভ্রানেশ্বরস্য চরিভানি মহাজুতানি। ' 

বিপ্রাস্ততোহত্র মিলিতাঃ সকলা বিশুদ্ধেঃ 

পত্ৰং পকিব্রহৃদয়েন সমর্পবাষঃ | ২২ ॥ 

জ্ঞানেশবরস্মরণতঃ ্মরণেন মুক্তান্‌ 

সুজা গ্রজোহ্রম্িলান্‌ খলু কর িষ্টে 

নিন্দ ন বোধরাহতৈঃ স্বহিতৈকসিদ্ধো 

বন্য্যো ফ্রবং স্ুকৃতিদ্ভিঃ কৃতিভিঃ সমন্তৈঃ [ ২৩ ॥ 

নিধাম্বরযমক্ষোনীসংযুতে (১২০৯ ) শাঁলিবাহনে 

মাধে শুষে চ পঞ্চম্যাং সর্বজিদ্নাম বৎসরে ॥ 

শ্রীমদ জ্ঞানেশচরণবুগলে সুরসেবিতে । 

বেপদেবেন প্রথিতং শুদ্মিপত্রং সমর্পিতং ॥ ২৫ ॥ ্ 
মূল শুদ্ধিপত্রথানি আমি দেখি নাই। স্ৃতরাং উহা কত দৃর প্রামাণিক, তাহা 
নিঃসন্দেহরূপে নির্দেশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু শুদ্ধিপত্রে জ্ঞানেশ্বর 
সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে, জ্ঞানেশ্বরের সমমাময়িক বলিয়া যে সকল 
কবি প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের রচনাতেও সে সকল কথার উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়! 
যায়। তথাপি উক্ত পত্রের সকল, অংশ বা কোনও অংশ বোপদেবের রচিত 
কি না, ভাহাও নিঃসংশয়রূপে জানিবার উপায় নাই। বলা! বাহুল্য, জ্ঞানেশ্বর- 
সম্প্রদায়স্থ লক্ষ লক্ষ ভক্তের নিকট ইহা বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া পরিচিত। 
বোপদেব জ্ঞানেশ্বরকে যে শুদ্ধিপত্র দান করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা! 
বিনষ্ট হওয়ায়, পরবর্তিকালে সম্পরদায়স্থ কোনও ব্যক্তি আলোচ্য পত্রধানি 
রচনা করিয়া মূল পত্রের অভাব পুরণ করিয়াছেন। 

অক্ষম বাবু বলেন, “ধনেশেব শিষ্য ভিষক্‌ কেশবের পুভ্র “বেদপদস্থ 

বোপদেৰ আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তিনি ষে বৈদ্য ছিলেন, 
. তাহা সর্ববাদিনন্মত 1” বোপদেব বৈদ্য ছিলেন, ইহা বঙগদেশে সর্ববাদি” 
সন্মত হইলেও, বোপদেবের, সমদেশবাসীদিগের_-তাহার মাতৃভূমির অধিবাঁসী- | 
দিগের বিশ্বা যে এ বিষয়ে অন্তরূপ, তাহা জ্ঞানেশ্বরের শুদ্ধিপত্রবিষয়ক 


ভাত্র, ১৩১৩ । বোঁপদেবের পরিচয় । ২৬৫ 


'খ্যাক্সিকা হইতে ও বৌপদেবের বংশধরগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিচয়ে 
বুঝিতে পারা যায়। { 
উমেশ বাবু “বোপদেবের জাতিনির্ণয়” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,_"আমাদের 
ধারণা, তাহারা ( বোপদেব, তাহার পিতা ও গুক) বৈদ্যত্ব-বৃত্তিক অস্বষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ না হইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণ হইলে কখনই গল! বাড়াইয়া আপনাদ্দিগকে ‘ভিযক’ 
ও ‘বৈদ্য’ বিশেষণে সমলক্কৃত করিতেন না| কেন না, মুখ্য-ব্রাহ্মণের পক্ষে 
চিকিৎসাবৃত্তি বড়ই হেয় ও পাতিত্যকর। পূর্বে ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা! 
করিতেন, কিন্তু তাহাদ্িগের অপসদ-পুত্র অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পৰে উহা! অন্বষ্ঠেরই 
জাতীয় বৃত্তি বলিয়! ব্যবস্থিত হয়। (মন, ১০ম অধ্যায়, ৪৬1৪৭ শ্লোক) অতঃপর 
কোনও মুখা-্রাঙ্মণ চিকিৎসা করিলে তিনি সমাজে পতিত ও অপাংক্তেয় 
হইতেন, তাঁহার অন্নাদি অভক্ষ্য ও অন্পৃশ্ত হইত, এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভিষকৃকে 
কেহ দর্শন করিয়! যদি পরিহিত বস্ত্র সহ অবগাহন স্নান না করিতেন, তবে 
তিনিও অপ্তচি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। * * * তিনি (বোপদেব) 
যে মুখ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহা আমরা করব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। 
কেন না, তাহা হইলে তিনি কখনই পাতিত্যকর ভিষক্‌ ও বৈদ্য শব্দ ব্যবহার 
দ্বারা আপনাদিগের অগৌরব ও লাঘব বিঘোধিত করিতেন না। পাছে 
কেহ তাহাদিগকে মুখ্য ব্রাহ্মণ মনে করে, এই ভয়ে তাহারা কখনই আত্ম 
পরিচয়দানস্থলে বৈদ্য বা ভিষক্‌ শব্দের পরিহার করেন নাই ।” 
এই সকল বিতর্কের উত্তরে বল! যাইতে পারে, মহারাষ্ট্র দেশে বৈদ্য বাঁ 
অন্বষ্ঠ নামে কোনও জাতি নাই, -সম্ভাবতঃ কোনও কালেই ছিল না। অন্ততঃ 
৩৪ শত বৎসর পূর্বে এ দেশে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য নামে কোনও জাতির অন্তিত্বেরও 
কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদ্য যে একটা জাতিবাচক শব্ধ, এ কথা 
শুনিলে মহারাষ্ট্রবাসিমাত্রই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। শাস্তরন্ত ব্যক্তি 
ভিন্ন "অথষ্ঠ” শব্দের অস্তিত্বও মহারাষ্ট্রের কেহ অবগত নহেন। প্র দেশে মুখ্য 
ব্রাহ্মণের! অবিচলিতচিত্তে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। পেশওয়াদিগের 
আমলে- স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকালেও চিকিৎসাবৃত্তিক ব্রাহ্মণ সমাজে 
কোনও প্রকারে হেয় হইতেন না; এখনও'হন বা,_অপাংক্রেয় হওয়া দুরের 
কথা। উত্তর-ভারতে যেরূপ মুখ্য ব্রাহ্মণেরা অপসদ-পুজরের উৎপাদন করিয়া 
গকে আপনাদিগের চিকিৎসাবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, দক্ষিপ-ভারতে 
মহারাষ্ট্রে সেরূপ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। সেখানকার ৰিপাঁবিযুখ 
= ২ 


২৬৬ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা । 


ব্রাহ্মণের! “অম্বষ্ঠ” জাতির সৃষ্টি কব্রেন নাই, এই কারণে তাহাদিগকে সনাতন 
চিকিৎসাবৃত্তি পরিহার করিতেও হয় নাই। ফল কথা, মহারাষ্ট্র "দেশে 
যখন সনাতন আর্ধ্যপ্রথান্ুুসারে সদ্ত্রাঙ্ষণেও অনায়াসে" চিকিৎসাবৃত্তির , 
অবলম্বন করিত! পাকেন, তখন মহারা স্োস্তব বোপদেবের পিতা বা গুরুর নামে 
“ভিষক” উপাধি সংযুক্ত দেখিয়া তাহাদিগকে “অপসদ্‌* ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে 
করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে । ব্লবাসীর ধারণা ও সংস্কার লইয়। মহারাঞর- 
বাসীর জাতির বিচার করিলে পদে পদে শোচনীয় ভ্রম ঘটিবার সস্তাবনা । 

. উমেশ বাবু এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। “সেন”, উপাধির সহিত 
আংশিক সাদৃশ্ত দর্শন করিয়া তিনি একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, *মহা- 
রাষ্ট্রের অধ্ষ্ঠগণ আপনাদিগকে সেনেউ, সেনবী বা সেনওয়ী ব্রাহ্মণ নামে 
সমাধ্যাত করেন। তাহারা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ হইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট 
হইয়া থাকিবেন। নতুবা তীাঁহাদিগের মধ্যে আমিষাশী ব্রাহ্মণ পরিদৃষ্ট 
হইত না। এবং তদ্দেশীয় মুখ্য ব্রাহ্মণেরাও তাহাদিগকে ' ভিন্ন জীব তাবিয়।. 
্বণা করিতেন ন11” 

উদেশ বাবুর সাহস অপরিসীম । মহারাষ্ট্রে EET অথচ 
অশ্বষ্ঠের৷ তথায় আঁপনাদিগকে লেনবী প্রভৃতি নামে সমাথ্যাত করেন, এ কথ! 
তিনি অম্নানবদ্নে বলিয়া ফেলিলেন ! প্রকৃতপক্ষে সারস্বত ব্রাহ্মণের! মহা রাষ্ট্র 
দেশে সেনবী নামে পরিচিত, ইহাদিগকে নৎপ্তাহারী ব্রাহ্মণও বলে। বঙ্গদেশ 
হইতে ইহারা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর । 
কিন্তু ব্জদেশে বৈদ্যরাই কি কেবল সতন্তাশী? বঙ্গের মৎস্তভোজী মুখ্য 
ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রে নিরামিষাশী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হেয় বলিয়া বিবেচিত 
ক্ইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় সারম্থত সেনবীদিগকে অন্বষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া 
নির্দেশ করা নিতান্ত দোষাবহ। পুণার কেসরী পত্রে বোপনেব-সংক্রান্ত 
আলোচনা প্রসঙ্গে আমি উমেশ বাবুর এই সিদ্ধান্তের বিষয় মহারাষ্্রবাসীর 
গোর করিয়াছিলাম। সেনবীদিগকে অপদদ-পুত্র অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে 
শুনিয়া প্র সমাজস্থ লোকেরা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উমেশবাবুর ঠিকানা 
আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন। ফলকথা, মহারাষ্ট্রের সারস্বত ত্রা্গণ- 
সমাজকে অবিবেচনাপূর্ববক অনষ্ঠ বলিয়া অবজ্ঞাত ও ব্যথিত করা উমেশ বাবুই - 
পক্ষে বিজ্ঞোচিত কাধ্য হয় নাই--মহারাষ্ট্রবাসী 95505 
পক্ষ হইতে আমি এই কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। - ' 
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" বোপদেবের' পিতা .চিকিৎসাবৃত্তি করিতেন বলিহ্বা তাহাকে বাঙালীর 
সংস্কার অনুসারে অথষ্ঠ বৈদ্য মনে করা যে ল্রাস্বিমূলক, এ কথা বলিয়াছি। 
তিনি বাঙ্গালী বৈদ্য বা অপসদ ব্রাহ্মণ হইলে, জ্ঞানেশ্বরকে গুদ্ধিপত্র' দান 
ব্যাপারে দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের সভায় সামাজিকগণের যুখপাত্রন্ধূপে “বিশুদ্ধেঃ 

_ পন্জং পবিত্রহৃদয়েন সমর্শয়ামঃ1/--এ- কথা -বলিবার অধিকার পাইতেন 
কি না) তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত । যদি তর্কের অনুরোধে শুদ্ধিপত্র-দান- 
বিষয়ক আখ্যারিকার এ্রতিহাসিকতায় সন্দেহ করা যায়, তাহা হইলেও কি 
ইহাই অন্ুমিত.হয় না যে, বোপদেবকে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বণিয়া জানিতেন বলিয়াই 
জ্ঞানেশ্বরের সম্রদায়স্থ ভক্তের! তীহার- শুদ্ধিপত্র-লেখন-বিষন্বক আধ্যায়িকার 
রচনা করিক্সাছেন ? যে মহারাষ্ট্র দেশে বোপদেবের.জন্ম হয়, যেখানে এখনও 
তাহার বংশধরেরা বিদ্যমান, বোপদেবের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সেই মহারাষ্ট্র 
দেশের অধিবাসীদিগের ধারণা কি ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যজ্য হইতে পারে? 
স্বর্গীয় রামদাস সেনও বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বলিরাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
এই প্রবন্ধে সংকলিত প্রমাণাবলির উপর নির্ভর করিলে, তীহাকে মহারাষ্্রীয 
দেশস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অক্ষয়বাবুর স্যার ওঁতি- 
হাসিক কোন প্রমাণের বলে তাহাকে বৈদ্য বলিয়া! সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন, 
তাহা অবগত হইলে বাধিত হইব। 

শ্রীমখাবাম গণেশ নর | 
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ভাষার হর জার প্রধান আলোচ্য: বিষয় ৷ বৈষাকরণ 
ও দর্শনিক এ বিষয়ের অনেক আলোচনা করিরাছেন। কিন্তু আমার সনে হয় 
যে, জীব-তত্বের দিক হইতে ইহার আলোচনা হওয়া উচিত । যাহা দ্বেহ 
হইতে উৎপন্ন ও যাহা মনের অবস্থা প্রকাশ করে, তাহা অবশ্তই জ্বীব-তত্বের 
এবিষয়ীভূত। মনের পৃথক সন্তাই থাকুক, অধুবা যন দ্েহামভূতিরই নামাত্তর- 

+ এই লাম দিয়! উৎসাহ. পত্রিকায় আমি এক প্রবন্ধ লিখিয্াছিলাম। এওঁ পদ্রিক! এখন 
বন্ধ হইয়াছে | এ প্রবন্ধ অনেক পরিবন্ধিত। 
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সার হউক, সে কথা এক্ষণে আলোচ্য নহে। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে জীব- 
বিজ্ঞান কোনও ইঙ্গিত করে কি না; তাহারই-কিঞ্চিং আলোচনা করিব। *- 
প্রাণিগণ বে পর্য্যন্ত অন্সের নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব জীবনযাত্র! নির্বাহ 
করে, সে পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় আবশ্যক হয় না। যে 
মুহূর্তে তাহান্রা সমাঁজ-বদ্ধ হয়, তখনই তাব-বিনিময়ের আবশ্তকত] উপলব্ধ হয় | : 
তখন যাহারা সক্ষম, তাহারা শব্দ-উচ্চারণের দ্বারা একে অন্তের নিকট মনের 
ভাব ব্যক্ত করেন ভাষার ইহাই মূল।. এই ভাষা বর্ণাত্মক ; বর্ণ ও উচ্চারিত 
শব্দের কল্পিত প্রতিনিধিমাজ । শব্দ ধ্বক্তাত্মক। সুতরাং ভাষ! ধ্বন্তাত্মক ও 
বর্ণাস্মক। ইহা! প্রধানতঃ মুখ-নিঃস্থত ; কিন্তু দেহের অন্তত্র হইতেও শব্দ 
উৎপাদন করিয়া! মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়। ইহ! আমরা সর্বদাই করিয়া 
থাকি। সম্ভবতঃ এই শব্দের অন্থকরণেই যুখ-নিঃস্থত ভাষার উৎ্পত্তি। তবে 
অন্যবিধ প্রাক্কৃতিক শব্দের অন্থকরণেও ভাষ! বদ্ধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
শব্দের মূলে যে ধাতু ও প্রত্যয় সকল কল্পিত'হইয়া থাকে, তাহারা তীব্র, ক্ষুদ্র 
' স্বরমাত্র, আর কিছুই নহে। 
প্রীণিগণকে হুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; অমেরু অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন ' 
ও সমেকু অর্থাৎ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট । অমেরু প্রাণিগণ সকলেই মুক। -আর 
সমেরু প্রাণিগণ অল্লাধিক শব্দায়মান। অমেরুগণের অনেকেরই স্ত্রী পুং ভেদ 
হইয়াছে, কিন্তু আদি রস অর্থাৎ কামভাব ইহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
_ অপরিজ্ঞাত। সমেরুগণের মধ্যে সকলের নিয়শ্রেণীস্থ জীবও ( মত্ত ) এই 
ভাবের উত্তে্গনায় কিঞ্চিৎ পীড়িত হয়; ইহারা ডিম পাঁড়িবার সময় আগত 
হইলে ঈষৎ লাল বর্ণ, উজ্জ্বল ও তাপযুক্ত হয়। সুতরাং ইহারা এই- ভাবে 
উত্তেজিত হয, সন্দেহ নাই। জীব-রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কামের উত্তেজনা এই 
. প্রথম। আর শব্দ-উৎপাদনও এই প্রথম। অমেরুগণের কামভাব নাই, 
শব্দ-উৎপাঁদনও নাই। যে মুহুর্তে সমেক শ্রেণীতে কামের উত্তেজনা লক্ষিত 
হুইল, অমনই শব্দও আসিয়া উপস্থিত হইল; আর ওঁ শব্দ ডিম পাঁড়িবার 
(সময়ই সঞ্জাত. হইল, অন্য সময়ে নহে। মত্স্তগণ উত্তেজিত হইলে পরস্পরের 
সহিত পৃষ্ঠ ও পাৰ্শ্ব ইত্যাদি ঘর্ষণ করে, তাহাতেই শব্দ উৎপন্ন হয় আর - তৎ- 
পরেই তাহাদিগের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। "এই রূপে দৈহিক-ঘর্ষণ-জাতী- 
শব্দের সহিত এক উপকারিতার ভাব তাহাদিগের অনুন্নত মণ্তিফেও স্থৃতি রূপে 
অঙ্কিত হইব! যায়! কালক্রমে এই উপকারলাভের প্রত্যাশায়” এ শব্দ 
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সন্কেত-স্থচক ধ্বনিতে পরিণত হয়। আর, যখন উত্তেজনায় মৎস্তের সমস্ত 
শরীর আলোড়িত হয়, সমস্ত শিরা কম্পিত হয়, তখন কতিপয় মৎস্যের মুখ 
হইতেও একরূপ অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হয়। ইহা দৈহিক উত্তেজনারই বাহ্‌ 
বিকাশ; এবং ইহাতেও এঁ উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এ উপকারও কাল- 
ক্রমে মৎষ্যের স্বতি-রূপে পরিণত হয় । তখন ইহাও সঙ্কেত-সুচক্ক ধ্বনির 
- ন্তাষ পরস্পরের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করে। এইরূপ বর্ষণ-জনিত ধ্বনি 
অথবা! মুখ-নিঃস্থত ধ্বনি ভাষা লা হইলেও,-তাষার পূর্বাভাষ। ! , 
তাহার পর কুর্ম্ম। মৎস্যের ন্যায় ইহারাও পৃষ্ঠের কমঠ-ঘর্ষণে একরূপ 
উচ্চ শব্দ উৎপাদন করে, তাহা কখনও কখনও দূর হইতেও শুনা যায়। কারণ 
‘সেই একই ; সেই কাম উত্তেজনা । এই উত্তেজনার ফলে ইহাদিগের দেহ 
আলোড়িত হইয়! থাকে, এবং মুখ হইতেও ধ্বনি নির্গত হয়। কিন্তু যাহা 
* শারীরিক কারণে উৎপন্ন হইল, তাহার উপকারিতাবশতঃ কালক্রমে তাহা 
ভাবব্যগ্তক সন্কেতে পরিণত হইল। 

HSE SS রা কিন্ত এ স্থলেও 
সেই একই কথী। ইহারাও ভিম পাড়িবার সময় সমাগত হইলেই মুখর হয়, 
অন্য সময়ে তন্রপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে অন্ত সময়ে অর্থাৎ শীতকালে ইহার! 

'_ অল্লাধিকপরিমাণে নিদ্রাভিভূত হুইয়া থাকে। বসন্তে যদিও জাগ্রত হয়, কিন্ত 
অতীব ছূর্বল থাকে । বর্ষার প্রারস্তেই ইহারা কামের উত্তেজনা অনুভব করে” 
আর. তখনই ইহা্দিগের ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে 
ভেকের আনন্দধ্বনিতে চতুন্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠে ; ইহাদিগের বর্ণ উজ্জ্বল 
ও দেহ স্কীত হয়,। দেহজ উত্তেজ্রনাই এই মুখরতাঁর মূল কারণ। সর্পগণ 
কামকাল উপস্থিত হইলে যে প্রকার ভীষণ শব্দ করে, তাহা ধিনি শুনিয়াছেন, 
তিনিই ভীত হইয়াছেন। যদিও ইহার! অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মুক নহে, তথাপি 
ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে ষে, কাম-কালের শব্দের উপকারিতা একবার 
স্বতি-্ধপে পরিণত হইলে, অন্ত, সময়ে, ও অন্য উপলক্ষেও উহা ব্যবহৃত 
_'হইবে। কিন্তু কাম-কালীন-শব্দ যেরূপ উচ্চ, পরিষ্কার, গভীর, অথরা তীব্র, 
অন্যকালীন শব্দ সেরূপ নহে। 

১. মৎস্য, উভচর * ও সরীস্থপদিগের পরেই র্িগথের কথা বিবেচনা 
করিতে হয়। ইহাদিগের ন্যায় মুখর জীব আর দৃষ্টিগোচর হয় নী। এবং 





*, Amphilians, বখা ভেকাদি । 


২৭০ ] সাহিত্য । ১৭শ বধ, €ম সংখ্য1। 


ইহাদিগের ন্যায় কামোশ্মত্ত জীবও আর নাই। উচ্চ, নীচ, গভীর, .তীত্র, 
সুশ্রাব্য, ককশ,সর্প্রকার শব্দই ইহারা উচ্চারণ. করিতে সক্ষম।' 
ইহাদিগের চিরজীবন সঙ্গীতময়, আবার ইহাদিগের জীবন যেমন , 
প্রণয়মাথা, ইহাদিগের দেহ ও মন যেরূপ সেই এক ভাবেই, উত্তেজিত, এমনও, 
আর কোনও জীব দেখা যায় লা।+1 ইহারা কামকাবে যেষন মধুর সঙ্গীত ; 
করে, তেমনই নানারূপ নৃত্যাদিও করিয়া থাকে । $. এই সময়ে কোনও 
কোনও পক্ষী এত উত্তেজিত হয় যে, শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের মুখ, 
দিয়া রক্ত বাহির হয়। নৃত্য করিতে করিতে তাহারা অচেতন হইয়া 
পড়িয়া মরিয়া যায়। পক্ষিগণ যদিও সকলে এতাদৃশ মুখর নহে, তথাপি, 
এই শ্রেণীর কথা বিবেচনা করিলে, আদি রসের সহিত ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে,_-সহজেই মনে হয়। ইহাদ্িগের জীবনও যেমন কাম-মোহিত, 
শব্দও তেমনই নানাবিধ ও অতি মধুর । | 

এক্ষণে স্তন্যপায়ী জীবগণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। এই শ্রেণীস্থ 
অনেক জীবের কামকাল নির্দিষ্ট আছে; অস্ততঃ স্ত্রীজাতীয়গণের পক্ষে ৷ 
এই সময়ে ইহারাও পরিষ্কার উচ্চ ও গভীর ধ্বনি করে। সেই ধ্বনিকে 
এতদেশে “ডাক-আস!” বলে। পশুপীলকগণ স্ব স্ব পশুর ডাক আসিলেই 
বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের কামকাল আগত হইয়াছে। গো, মেষ, 
মহিষ, ছাগ, কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, গর্দভ প্রভৃতি জীবগগ কামেচ্ছা প্রবল 
হইলে যেরূপ পৃথক ভাবের ধ্বনি করে, তাহা অনেকেরই স্ুপরিচিত। ইহা- 
দিগের বংশবৃদ্ধির নির্দিষ্ট কাল থাকুক আর না থাকুক, তৎকালীন ধ্বনির 
যে এক বিশেষত্ব আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ শব্দ অন্য সময়ে 
নির্গত হইতে শুনা যায় না। এ সময় ইহাদিগেরও দেহ. উত্তেদিত ও 
শারীর-ক্রিয়া চঞ্চল হয়। 

অবশেষে যাহষের কথা রণ করিলেও অনায়াসে এতীয়মাদ হইবে বে, 
তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিলেই কণ্ঠস্বর বিরত হয়, উহ! আর বাঙ্যের ন্যার . 
থাকে নাঁ। সেই শ্বর-বিকৃতিকে এতদ্দেশে “বয়স! ধরা” কহে। যানবের 


+ Their whole lifeis Saturated with love. Nature, 19093. Quoted 
from Memory. 
{ Akin to the Song of birds, and undoubtedly procetding from the 
same cause, are the peculiar gestures which the males perform under 
the influnce of the approaching Season of pairing. Ene. Brit. 
gth Ed, Vol. 3 P. 771. 
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উত্তেক্জনা-কাল অনির্দিষ্ট) কিন্তু তথাপিও তৎকালীন স্বর-বিকৃতি প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ । সুতরাং এ ছুলেও আদি রসের সহিত ভাবার সমন্ধ থাকা স্বীকার কর! 
যাইতে পারে। 

৪ হারার নিকট- 
সম্বন্ধ নিয় হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। অমেরু 
প্রাণিগণ কাষের উত্তেন্দনা জানে না? তাহারা যৃক। সমেরুগণের মধ্যে 
এই ভাব যাহার যত অপরিক্ষ.ট, - তাহার যুখরত্বও তত অল্প; এবং 
যাহার যত অধিক, মুখরত্বও তাহার তত অধিক। আমার মনে হয়, 
যেন পক্ষিশ্রেণীতেই এই ভাব অতীব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া শুন্তপায়িগণের 
মধ্যে উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত অথবা সংযত হইতেছে। সুতরাং 'তাষার যে 
ভাগ ধ্বনির, প্রতি নির্ভর করে, তাহা পক্ষি-শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ 
করিয়া তৎপর ক্রমে হাস প্রাপ্ত হইয়া আঁসিতেছে। কিন্তু স্তন্যপায়িগণেব 
মধ্যে যস্তিফের আয়তন ও ক্রিয়াশক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যায়। এই 
হেতু ভাষার যে ভাগ শব-যোজনার প্রতি নির্ভর করে, এই শ্রেণীতে 
উত্তরোত্তর তাহারই উন্নতি হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, সর্বোৎকৃষ্ট 
মানবীয় ভাষার মূলেও অতি ক্ষুদ্র তীব্র স্বর অথবা ধ্বনির প্রাদুর্ভাব 
দেখা যায়। তাহা হইবারই কথা। যদি কামকালীন উত্তেজনা-বশতঃই : 
আলোড়িত দেহ ভেদ করিয়!, ক প্রকম্পিত করিয়। ধ্বনি নির্গত হয়; এবং 
যদি তাহাই উন্নত ভাষার পূর্বাভাস হয়; তবে সে ধ্বনি অব্যক্ত, ক্ষুদ্র, তীত্র 
ধবনিই হওয়া সম্ভব । অননমুভূত শারীরিক অথবা মানসিক উত্তেজনা হঠাৎ 
অনুভূত হইলে, সহজেই দেহ হইতে এরূপ স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে। গম্‌, 
বম, কক, দৃশ,, স্থা, ভূ, অন্‌, অদ, রা, ল প্রভৃতি যে সকল ধাতু মানবীয় | 
শব্দের মূলে কম্পিত হইতেছে, তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র তীব্র অব্যক্ত অথব। 
অর্ধ ব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

ভাঁষা-গঠনে আদিরসের প্রভুত্ব অন্য ব্ূপেও উপলব্ধি করা যায়! কাঁষ- 
তাবই জীবের আদি ভাব। যে অতীব অনুন্নত জীবের অন্য কোনও ভাব 
নাই, তাহারও কামভাব আছে। আমি সমেরু জীবের কথাই বলিতেছি। 
“শব অথবা ধ্বনি যদি ভাষার মূল হয়, আর ভাষা যদি ভাবের প্রকাশক হয়, 
তবে শব্দ অথবা ধ্বনিও ভাবের প্রকাশক | যাহার কাম ব্যতীত অন্ত কোনও . 
তাবই নাই, উহারা তাহার কি প্রকাশ করিষে? এ ভাবই ব্যক্ত করিবে । 


২৭২ সাহিত্য | "১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


লোভ, ক্রোধ, স্নেহ ইত্যাদি এ আদি ভাব হইতেই জাত। উহার উত্তেজনাই' 
_ লোভের অন্যতর কারণ; উহার অপূর্ণতাই ক্রোধের অন্যতর হেতু; আর প্র 
ভাব-সঞ্জাত অপত্যাদিই দেহের কেন্তস্থল। কামভাব যদি মৌলিক হইল, 
উহার উত্তেজনাদি যদি সমস্ত শরীরকে আলোড়িত করিতে সক্ষম হইল, তবে 
উহা যথাক্রমে ধ্বনি, শব্দ ও ভাষা গঠন করিতে সক্ষম হইবে না। ইহা. 
কিঞ্চিৎ অমুধাবন করিলেই বুঝা যায়। সেই জন্যই ভাষা ও আদিরস, এত-' 
হয়ে মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ আছে,_বিবেচিত হইতে পারে। | 
শ্রীশশধর রায়।- 


74 গুজরাটে মারাঠা অধিকার । 

সুরাটের হাকিম তেগবধত খা ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন Y 
ইহার ছুই বৎসর পরে, সৈয়দ মিয়া নামক নিজামের প্রতিনিধির ভ্রাতা, সুরা- 
- টের মৃত হাকিমের ভ্রাতা সাকদার মহম্মদ খাঁকে সুরাট হইতে বিতাড়িত করি- 
' বার অন্ত দামাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং দামাদী তাঁহাকে প্রস্তাবিত 
সাহায্যে উপকৃত করিলে, তাহাকে যে স্ুরাটের এক-তৃতীয়াংশ রাজন্য প্রদান 
করা হইবে, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। : | 
এই ঘটনার অল্পদিন পরে (১৭৫*-৫১) সুরাটে এক বিদ্রোহ উপস্থিত 

হইল । এই বিদ্রোহের ফলে সাকদার খা সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হইলেন ; এবং তাহার পুল্র ভিখার খ'। সুরাট-দুর্গের কিল্লাদার পদ লাভ 
করিলেন। ভিথার খাঁ দামাজীকে চোখের উপর রাখিবার অন্ত সুরাটের . 
অৰ্দ্ধেক রাজস্ব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে, তীহার পিতা এক- 
তৃতীয়াংশের অধিক দিতে সম্মত হইলেন না। 

ইহার পর বৎসর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার ন্রাতা রঘুনাথ রাও স্থরাটের . 
নবাবকে আদেশ করিলেন যে, অতঃপর তিনি পেশোয়াকে গায়কবাড়ের ,সম- 
পরিমাণ রাজ্র-কর প্রদান করিবেন। নবাব সাহেব তখন বিষম সঙ্কটে 
পড়িলেন। তাহার এক দিকে পেশোয়া, অন্ত দিকে গায়কবাড় ; কেহই হুর... 
নহেন। অবশেষে বিস্তর চেষ্টা করিয়া এক-তৃতীয়াংশ রাজ্রস্বই তিনি 


"৮ শব্দ অথবা ধ্বনি | - 
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২পেশোয়া ও গায়কবাভের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। গারকবাড় ইহাতে 
কিছু বিরক্ত হইলেন, সন্দেহ নাই) কিন্তু পেশোয়ার সহিত বিবাদে তিনি 
} প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন দা শ 
৷ ১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটের রাজন্বে আর এক জ্রন অংশীদার আসিয়া 
ফুটিল ; কিন্তু সে জন্ত -গায়কবাড়ের অংশের আর: হাস হইল না। 
ঘটনাটি এই ;_সকদার খর মৃত্যু হইলে, সৈয়দ মিয্াা তাহার পুত্রকে 
পেশোয়ার সম্মতিক্রমে বিতাড়িত করিয়া! স্বয়ং: সুরাটের শাপনকর্তৃত্ব গ্রহণ 
করিলেন। সৈয়দ মিয়ার উপর এই সময় পশ্চিনসাগরীয় বাণিজ্যবিভাগের 
ভার ছিল! শ্বার্থরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি ইংরান্দ কোম্পানীর সহিত 
সন্ধিন্থত্জে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; ইংরাজ, বোদ্বেটে ও অন্তান্ত দন্যুর হস্ত 
হুইতে তাহার স্বার্থরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন1 সৈয়দ সুরাটের কর্তী 
হইয়া বসিবামাত্র, তাঁহারা ইহা একটি উত্তম সুযোগ দেখিয়া শুক্ষেব 
কিয়দংশ প্রার্থনা করিলেন; প্রার্থনা অগ্রাহ্ধ হইল না। কিন্তু পেশোয়া ও 
গায়কবাড় সুরাটের ‘চৌধিয়া’ রহিলেন। তথাপি শুক্কের অধিকার কম নয়; 
সুতরাং ভিন রকমের রাজার গ্রাসে পড়িয়া স্থরাটের অধিবাসিগণ মহ! বিব্রত 
হুইয়া পড়িল; উৎসীড়নের আর সীমা রহিল না। 

স্থরাটের ব্যাপার এই । ইতিমধ্যে দামাজীর সহিত পেশোয়ার যে বিবাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ কর! আবশ্যক । 

দাদাজী প্রথম হইতেই পেশোয়াকে তাহার প্রবল গ্রতিহ্বন্বী বলিয়া মনে 
করিতেন। এবপ অবস্থায় কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পেশোয়ার বিরুদ্ধে 
অভ্যঙ্খান করিলে, তিনি যে সেই পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ইহা ম্বাভাবিক। 
হঠাৎ তাহার এ সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কোনাপুরের রাজা 
ঘাহুর মৃত্যু হইলে, রাণী সাবিত্রী বাই সম্ভাজী নামক এক যুৰককে উক্ত 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন) সাবিত্রী বাই পেশোয়া বালালীকে 
অন্তরের সহিত দ্বধা করিতেন, এবং পেশোয়াও সে কথা জানিতেন |, 
পেশোয়! রাজ্রীর প্রতিকূল দণ্ডায়মান হইলেন। দাঁশাজ্জী প্রাপপণে রাণীর 
বহায়তা করিতে লাগিলেন । ক্রুদ্ধ পেশোয়া দামাজীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন 
যে; তিনি পেশোরাহ্ছচর যশোবন্ত রাও দাভাদের প্রতিনিধি ভিন্ন আর 
কিছুই নহেন; অতএব তাহাকে আদেশ কর! হইল যে, তিনি অবিলম্বে 
গুজরাট পরিত্যাগ-পূর্বক দ্ষিণাবর্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুর আল্ঞ! পালন 


তু 


২৭৪ সাহিত্য । ১৭শ বৰ্ষ, ৎম সংখ্য।। । 


করেন। CORRE NOE RUE 
বলাই বাহুল্য। , 

তখন পেশোয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া যশোবত্ত রাও দাভাদেকে আদেশ 
করিলেন, ”গুঞ্ররাটের যে অর্ধ রাজস্ব গায়কবাড় গ্রহণ করেন, অতঃপর তাহা 
“হইতে ভীহাকে বঞ্চিত করিয়া পেশোয়ার সরকারে জমা করিতে হইবে ।» 
দামাজী জানিতেন, “বলং বলং বাহুবলং””_ স্বয়ং ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি যাহা 
অধিকার করিয়াছেন, কাহারও ভ্রভঙ্গীতে তাহ! পরিত্যাগ করিবার মত 
কাপুরুষতা তাহার ছিল না; তিনি পেশোয়ার এ আদেশেও উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিলেন। যশোবন্ত রাও দাতাদের সাধ্য ছিল না যে, ভয় দেখাইয়া বা 
পরোয়ান! বাহির করিয়া তিনি দামাজীকে গুজরাটের অর্ধ রাজস্ব হইতে 
বেদখল করেন। এই সময় সাতারার তেজন্মিনী রাজ্তী তারাবাই পেশোয়ার 
হস্ত হইতে সাতারা রক্ষা করিবার জন্ক দামাজীকে দক্ষিপাবর্তে নিমন্ত্রণ করিয়া! 
পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব হইতে মহারাষ্ট্র রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে 
লামালী রাজ্জীর নিমন্ত্ররক্ষার্থ চলিলেন। 
, ১৭৫১ খুষ্টাবে দামাজী পঞ্চদশ সহশ্র সেনাদলের সহিত সদ নামক স্থান 
হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মধ্যপথে নিষ নামক স্থানে ত্রিশ্বকপন্থ ও গোবিন্দ 
রাও. চিৎনিশ নামক পেশোয়ার হুই পরাক্রাস্ত যুদ্ধকুশল সেনাপতি-পরিচালিত 
বিংশতিসহ্রাধিক সৈন্ত কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হইলেন। উভয় পক্ষে প্রবল 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্ত দামালীর সাহস ও বণনৈপুণ্য অসাধারণ। অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে তিনি পেশোয়ার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। ব্রিষ্বকপস্থ্‌. ও 
গোবিন্দ রাও যুন্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পেশোয়া সৈন্ত রণে ভঙ্গ 
দিয়া পলায়নপর হইল ; এবং বিজয়ী দামাঁজী মহাসমারোহে নগরে উপস্থিত 
. হইয়া রানীজী-( তারাবাই )-কে তীহার অভিবাদন জ্ঞাপন করিবার জন্য 
অগ্রসর হইলেন। 

যৎকালে এই ঘটনা ঘটে, তখন. পেশোয়! কার্ধ্যব্পদেশে আরঙ্গাবাদে 
অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বসৈম্তের পরাজয়-বার্ত্তা অবগত হুইয়! উদ্বেগপূর্ণ- 
ত্বদয়ে সাতারা অভিমুখে ধাবিত হুইলেন। কিন্ত ইতিমধ্যে তাঁহার সেনাপতি 
রিম্বকপন্থ পুনর্বাব বহু সৈন্ত সংগ্রহপূর্বক 'দামাজীকে আক্রমণ করিলেন । 
বণশ্রান্ত দামাঙ্গী এ সময় যোরখোরা নামক স্থানে গুল্পরাঁট হইতে এক দল 
নূতন সৈন্য ও তাঁহার প্রতিনিধির আঁগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেনা' 


ভার, ১৩১৩ গুজরাটে মাঁরাঠা অধিকার । ২৭৫ 


।ইসা! ত্রিষ্বক পন্থের আক্রমণে তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন; তাহাকে অগত্যা 
হয়! আসিতে হইল। কারণ, তাঁহার সৈন্য অপেক্ষা ত্রিমকের সৈন্ত-বল 
অনেক অধিক ছিল। তিনি বুঝিলেন, এখানে ঈীড়াইয়! যুদ্ধ করিলে জয়- 
লাভের কোনও আঁশ! নাই, অনর্থক প্রাণিক্ষয় হইবে মাত্র । তিনি 
অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া বলবৃদ্ধির প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় 
সংবাদ পাইলেন, পেশোয়া স্বয়ং এক বিপুল সৈন্যদল লইয়া এবং পেশোয়ার 
সেনাপতি শঙ্করজ্জী পন্থ আর এক দল. সৈন্ত লইয়া, তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
ফেলিয়াছেন। আর কোনও আশা নাই! দামাজী তখন নিরুপায়, হইয়া 
পেশোয়ার" সহিত সন্ধি করিবার অন্ত ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। পেশোয়া 
তাহাকে মৌখিক ভদ্রতায় আশ্বস্ত করিলেন, এবং নিমনত্রপূর্বক বলিয়া 
পাঠাইলেন যে, পেশোয়ার বস্ত্রাবাসে তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে সন্ধির কথাবার্তা 
স্থির করা যাইবে । দাঁমাজী পেশোয়ার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া! নিঃসন্দিগ্ধ- 
চিত্তে পেশোয়ার সন্নিধানে উপস্থিত হুইলেন। কিন্ত কুটিল পেশোয়ার মনে 
দুরভিসন্ধি ছিল; দামাজী, পেশোয়া কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন । 

পেশোয়া তখন দামাজীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, সেনাপতি (দাভাদে ) 
কর্তৃক দেয় যে রাজস্ব বাকি আছে, তাহা! সমস্ত তাহাকে পরিশোধ করিয়! দিতে 
হইবে; আর মুক্তিপণশ্বর্ূপ তিনি পেশোয়াকে তাহার রাজ্যের একটি বিস্তৃত 
অংশ প্রদান করিবেন। দামাজী এখন অবরুদ্ধ বটে, কিন্তু কাপুরুষ ছিলেন না, 
পেশোয়ার প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পেশোয়া তখন অতি- 
মাত্র ক্রুদ্ধ হুইয়! গায়কবাঁড় ও দীভাদের পরিবারস্থ প্রধান 'ব্যক্কিগণকে বন্দী 
করিয়৷ অনিবার জন্ত গোপনে আদেশ প্রদান করিলেন।' তাহারা ধৃত হইলে, 
পেশোয়া তাহাদিগকে লৌহগড় দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহাই তাহার 
অভিপ্রায় ছিল। পেশোয়া এই আদেশ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না) তিনি 
বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক গায়কবাড়ের বস্ত্রাবাস লুণ্ঠন করিলেন, এবং দামাজী 
ও তাহার প্রধান অমাত্য রামচন্্র বাসবস্ত পুণায় বন্দী হইয়া রহিলেন। 
ধামাজীর জ্যেষ্ঠ পুর সন়্াজী মঙ্গলবেধ! নামক স্থানে কারারুদ্ধ হইলেন। কেবল 
দামাজীর কনিষ্ঠ পুল্রদ্য় গোবিন্দ রাও ও ফতে সিং সাতারায় তারাবাইয়ের নিকট 
নিরাপদে রহিলেন। পিলাজী রাওয়ের মৃত্যুর পর পায়কবাড়পপরিবারে এমন 
বিপদ আর দ্বিতীয়বার সংঘটিত হয় নাই। যাহা হউক, এই ঘোর বিপিৎকালে 
গায়কবাড়ের বিশ্বস্ত অনুচরেরা তাহার লাহায্যে পশ্চাৎপদ হুইল না। তাঁহার 


২৭৬ সাহিত্যা। . ১৭4 বর্ষ) €ন সংখ্য? 


সচিব কাঁরবারীর ভ্রাতা বাঁলাজী ষমান্্রী পাগা, পাটকা ও কামাঁবিশদার সৈস্ত- 
গণকে একত্র ও উৎসাহিত করিয়া তাহাদিগকে কেদারজী পীয়কবাঁড়ের 
অধীনে সংস্থাপন করিলেন । কেদারঙ্গী, সঙ্গদে প্রধান আড্ডা! স্থাপন ' করিয়া, 
অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বিপক্ষগণকে আক্রমণের আয়োজন " করিতে 
লাগিলেন। ইতিমধ্যে গায়কবাড়ের কারবারী রামচন্দ্র বাসবস্ত কারাগার ' 
হইতে পলায়ন পূর্বক ছদ্মবেশে পুণায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি, 
স্থির করিয়াছিলেন, তাহার প্রভুর মুক্তিদান না করিয়া তিনি কখনও স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিবেন না । কিন্তু সহসা! তাহার চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল ? | 
' তখন তিনি অগত্যা পুণা হইতে সঙ্গন্দে পলায়ন করিলেন; এবং খান্দোজী- 
বান্দে নামক গায়কবাড়ের অন্য এক জন হিতৈষী সেনানায়কের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া সৈন্তসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের পলায়নে পুণায়' 
ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল ; দামাজীর উপর তীক্ষ দৃষ্টি" রাখিয়াই 
পেশোয়! নির্ভ হইলেন না, তাহার দেহ শৃঙ্খলিত করা হইল। 

দামাজীকে এইবূপে হস্তগত করিয়া! পেশোয়া সমধিক উৎসাহের সহিত 
মোগল ও গাঁয়কবাড়-দলের হসন্ত হইতে গুক্সরাঁট উদ্ধারের চেষ্টা করিতে 
লাঁগিলেন। পেশোয়! তাহার ভ্রাতা রঘুনাঁথ রাওয়ের হন্তে এই গুরুতর 'কার্ধ্য- 
ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের পক্ষে ইহা! দুঃসাধ্য হুইয়া, উঠিল । 
এ দিকে জোয়ান মার্দ থা নামক মুসলমান সেনাপতি কাটিবাড়ে অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পেশোঁয়া দেখিলেন 
গুজরাটে দত্তস্ফুট করা তাহার পক্ষে অতিশয় কঠিন ; সুতরাং দামালীর সহিত 
সন্ধি-স্থাপনের সংকল্পই তাহার সঙ্গত বোধ হইল। দ্রামাজীর ভ্রাতা! 
খাগ্ডিরাও, দ্বামাজীর অবরোধের সুবিধা পাইয়! তাহার বিকদ্ধে বিবিধ ষড়যন্ত্র 
আরম্ত করিয়াছিলেন । শৃঙ্খলাবন্ধ, কারারুদ্ধ দাঁমাজী সে সংবাদ পাইয়াছিলেন, 
সুতরাং তিনিও সন্ধি করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্ত 
পেশোয়ার প্রতি তাহার ক্রোধ প্রশমিত হইল না । যেদিন পেশোয়া ''বিশ্বাস- 
ঘাতকতা পূর্বক তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে দামাজী 
সর্ধপ্রকারে পেশোয়ার প্রতি আস্তরিক স্বণা প্রকাশ করিয়া! আসিতে ছিলেন 7 
এমন কি, পেশোয়ার সহিত কোনও দিন সাক্ষাৎ হইলে তিনি বাম হস্ত দ্বারা" 
তাঁহাকে অভিবাদন করিতেও কুষ্টিত হইতেন না। কথিত আছে, এক দিন 
প্রেশোয়া এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ: বুঝিতে না পারিস! গায়কবাড়কে 
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জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বাম হন্তে এই প্রকার অভিবাদনের অর্থ কি? তাঁহার 
দক্ষিণ হস্ত কি অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ?'? বীর্ধ্যবান্‌ দামাজী সতেজে উত্তর 
দিয়াছিলেন, “ব্রাহ্মণ হইলেও বিশ্বাসঘাতককে অভিবাদন করিয়া দক্ষিণ হস্ত 
কলঙ্কিত করিবার তাহার ইচ্ছা নাই।” 
, যাহা হউক, উভয়ের প্রতি উভয়ের এই প্রকার স্বণা সত্বেও সন্ধি হইয়া 
গেল। স্থির হইল, দামাজী রাজস্ব বাকির জন্ত পেশোয়াকে পঞ্চদশ 
লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিবেন, তদ্তিন্ন গুঞ্জরাটের ও উত্তরকালে তাঁহার অধিকৃত 
রাজ্যের অর্দাংশ বিনা প্রতিবাদে পেশোরাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পেশোয়ার 
আবশ্তককালে সাহার্ধ্যার্থ তিনি দশ সহস্র আশ্বীরোহী সৈন্য প্রতিপালন 
করিবেন, এবং দাঁভাদের প্রতিনিধি-শ্ব্ূপ পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা 
নজর দিতে হইবে। দামাজী উপায়াস্তর না দেখিয়া এই সন্িবন্ধনেই আবদ্ধ 
হইলেন। 

এই সন্ধি-সংস্থাপনের পর, টিটি গায়কবাঁড় ও পেশোয়ার স্বার্থ 
অভিন্ন হইল, এবং তাঁহাদের সম্মিলিত রাজশক্তির নিকট মোগল-বল সম্পূর্ণ 
নিস্তেজ হইয়া গেল। অতঃপর মোগলগণ আর গুজরাটে প্রাধান্ত স্থাপন 
করিতে পাঁরে নাই। ক্রমে আহম্মদাবাদও মারাঠাদিগের হস্তে পতিত হইল। 
কান্বের নবাব মমিন খাঁ আহম্মদাবাদ শক্র-হস্তে ত্যাগ করিয়া! কাম্েয় পলায়ন 
যক হিসি হর দ্যান ক্রয় করা, কঠিন হইয়া 
উঠিল। 
- অতঃপর ভারতের যে ঘোর ছুর্দিন উপস্থিত হইল, তাঁহার বিষাদপূর্ণ বিবরণ 
ভারতেতিহাসে চিরস্ররণীয় হইয়া রহিয়াছে । এক প্রচণ্ড ঝটিকায় সমস্ত 
ভারত কম্পিত হইয়া উঠিল; এবং তাহার অবসানে ভারতে হিন্দুস্বাধীনতার 
নবন্সাগ্রত আশা, বৈশাখের করকাহত নব কিশলয়দলের ন্যায় ছিন্ন হইয়া গেল।' 
আমি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের শেষ পাঁণিপথ যুদ্ধের কথা বলিছে ছি। 

আমেদ শা আবদালীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত যে সকল মারাঠা 
' বীরগণ দিল্লী যাত্রা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউর 
সহিত “সম্মিলিত হন, দামাী গায়কবাড় তাঁহাদের অন্যতম । সেই মহা সমর- 
_ বিবরণ এখানে 'বিবৃত করা অনাবস্তুক ; তবে এই যুদ্ধে দামাজীরাও কতটুকু 
সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । যুদ্ধকালে দামাজী 
অশ্বীরোহণ পূর্বক তাহার সহযোগী ইব্রাহিম খাঁ গার্দির সহিত শক্র-সৈস্তের 
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সম্মুখবর্তা কামানের রক্ষাকার্ধ্ে নিযুক্ত ছিলেন। শক্রসৈন্তের দক্ষিণভাগে 
সংস্থাপিত রোহিলাগণ তাহাদের আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, দামাজী অল্প- 
সংখ্যক সৈন্ত লইয়া সহস্র সহত্র উন্মত্ত রোছিল! সৈম্ত আক্রমণ করিলেন। 
উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। গায়কবাড়-রাজবংশে কাহারও ভাগ্যে ইছা 
অপেক্ষা, মৌভগ্যের দিন আর কখনও হইয়াছে কি না, বলা যায় না । কারণ, 
সেদিন দামাজীরাও গায়কবাড় অপেক্ষা আর কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব 
প্রকাশ করেন নাই। দেখিতে দেখিতে দামাভ্দী অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
তাহার মুষ্টিমেয় মারাঠা সৈন্তের সহায়তায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আট সহস্র 
রোহিলাকে নিহত করিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষী- সেদিন হিন্দুর পক্ষ 
ত্যাগ করিতে.কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন,__মারাঠা শোৌর্য্য নিক্ষল হইল। দামাজী 
দেখিলেন, আর জয়ের আশা নাই। তথাপি তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন । 
অবশেষে যখন মলহার রাও হোলকার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন, 
তখন দামারজীকেও অগত্য! ভগ্নমনোরথে পাণিপথ ত্যাগ করিতে হইল। 
, এইরূপে পাণিপথে মারাঠা-শক্তির বিনাশ. দেখিয়া মোগলগণ গুজরাটে 
আবার প্রবল ছুইয়া! উঠিল। তাহারা সংকল্প করিল,'আবার তাহারা নব- 
বলে উদ্দীপ্ত হইরা ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উপর নূতন রাজ্য সংস্থাপন 
করিবে। কিন্তু দামাজী গুজরাটে প্রত্যবর্তন পূর্বক. তাহাদের সে সুখ-স্বপ্ 
ভাঙ্গিয়া দিলেন। মমিন খাঁ গুজরাট ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন) কয়রা দুর্গ 
অধিক্কত হইল ; প্রাচীন আনহিলাবাদকে তিনি সঙ্গদের রাজধানী করিলেন ঃ 
এবং, ১৭৬৩ হইতে ১৭৬৬ খৃষ্টাবের মধ্যে পত্তন, বিশনগর, ৰাড় নগর, থেরালু, 
বিজাপুর প্রভৃতি মোগলাধিকৃত প্রদেশ দামাল্রীর পদতলে নুষ্ঠিত হইতে 
লাগিল। এইক্সপে কাঠিবার উপদ্বীপ প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত 
হইল । 

দামাজীরাও ইদর-রাজকেও যুদ্ধে পরাপ্ত করিয়| তাহাকে এক জন করদাত্‌ 
মাত্রে পরিণত করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাক্ণে, যোধপুরের রাজা অভয় সিংহ তাহার 
কনিষ্ঠ ছুই ভাই আনন্দ সিংহ ও রায় সিংহকে এই ইদর রাজ্য দান করেন। 
জোয়ানমর্দ খা যখন দামাজীর বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় 
আনন্দ ,সিংহ ও বাক্স সিংহ তাহার সহিত যোগদান .করিয়া দামাজীর- প্রতি- 
কুলাচরণে প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু আনন্দ সিংহ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা ছিলেন । 
তিনি এক দল র্রার্জপুতের প্রতি অত্যাচার করায়, তাহারা ইদরের রাজ- 

৯ 


তায, ১৩১৩। গুজরাটে মারাঠা অধিকার । ২৭৯ 


প্রাসাদেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আত্মসমর্পন করিতে বলে। 
তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন ; তখন তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। 
রায় সিংহ বোরসাদ নামক স্থানে দামাজীকে আক্রমণের অন্য সসৈন্তে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, কিন্ত দামাক্জীর এক জন হিন্দুস্থানী সহচর সজ্জন সিংহের কৌশলে 
বন্দী হন, এবং অবশেষে যদিও তিনি পলায়নে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার সৈন্তরল এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই ঘটনা! ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে 
ঘটে। গায়কবাড় অতঃপর ইদর অধিকার করিলেন। কিন্তু পেশোয়ার 
অংশ-প্রদানের আশঙ্কায় তাহা! বাজেয়াপ্ত-করিলেন না) এক জন সাক্ষি- 
গোপালের হাতে সিংহাসন ন্যস্ত হইল। 

অতঃপর দামাজী পেশোয়ার প্রভাব খর্ব করিবার চেষ্টায় মনঃসংযোগ করি- 
লেন। ইদর-জয়ের পর রাজপিপলা রাজ্যের উপর করভার ন্তস্ত করায়, এবং তাহ! 
যথারীতি আদায় হওয়ায়, তাহার অর্থ ও প্রতিপত্তি উভয়ই বর্ধিত হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ, পেশোয়া তাহাকে বিশ্বীসঘাতকতাপূর্বক কারারুদ্ধ করিয়া থে 
সন্ধিতে তাঁহাকে আবদ্ধ.করিয়াছিছেন, তাহা পালন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র 
প্রবৃত্তি ছিল না; তথাপি এ পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্তঃ পেশোয়ার বিরুদ্ধে 
অস্যুতথান করেন নাই, কেবল অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

. পাণিপথের মহাযুদ্ধাবসানে' পেশোর! বালাজীর মৃত্যু হইলে তাহার তরুণ- 
বয়স্ক পুক্র মাধবরাও পেশোয়ার গদী অধিকার করেন; কিন্ত তাহার পিভৃব্য 
রঘুনাথরাও অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার শক্রতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
দামাজী দেখিলেন, এই উত্তম অবসর । তিনি রঘুনাথ রাওয়ের সহিত যোগদান 
করিয়া ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । 

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে দামাঁজী রঘুনাথ রাওয়ের সহায়তায় পেশোয়ার বিরুদ্ধে 
, দণ্ডায়মান হইলেন। . গোদাবরী-তীরে তানছুলজা নামক স্থানে এক যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সাতারা-রাজও রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। 
দ্ামাজীর এক জন সৈন্তের হস্তে .পেশোয়ার মন্ত্রী রাজা! প্রতাপ রায় নিহত 
হন, এবং তাহার অসাধারণ বীরত্বেই এই যুদ্ধে রঘুনাথের জয়লাভ হয়। 
সাতারার রাজা প্রীত হইয়া দামাজীকে গৌরবজনক “সেখা খাসখেল’ খেলাত 
প্রদান করেন; গুজরাটের রাজস্ব আদায়ের সনন্দও দামাজী এই সময়ে লাত 

করেন। . 


‘কিন্ত দামাজীর এ সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হইল না। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ- 


২৮০ সাঁহত্য । ১৭শ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


রাও ও দামাজী, উভয়েই পেশোয়ার প্রবল শক্তিতে নিপীড়িত হইতে 
লাগিলেন। এই সময় বিদ্রোহী রঘুনাথ রাও পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া চান্দর 
গিরিমালায় ধোদাপ নামক ছুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাকে সাহায্য , 
করিবার অন্ত দামাজী তাহার পুল্র গোরিন্দ রাওয়ের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ ' 
করেন। ইতিমধ্যে পেশোয়া মাধব রাও সটসম্ঠে উপস্থিত হইয়া এই উভয় / 
সৈন্তদলকে ' সহসা আক্রমণ করেন। যুদ্ধের ফল অতি শোচনীয় হইল, 
রঘুনাথ ও দানাজীর পুত্র গোবিন্দ রাও পেশোয়ার হন্তে বান্দী হইলেন ।' 
দামাজীর অত্যাচারের প্রতিশোধ-গ্রহণের অন্ত :পেশোয়া গোবিন্দ রাওকে 
বন্দিতাবে পুণায় প্রেরণ করিলেন। দামান্দীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দ 
রাওকে পুণায় বন্দিতাবে অবস্থান করিতে হ্ইয়াছিল। " 

পুনর্ববার পেশোয়ার সহিত গায়কবাড়ের সন্ধি হইল) কিন্ত দামাজীকে জীবিত * 
থাঁকিয়া আর এ সন্ধি করিতে হইল*না। ধোদাপের যুদ্ধের অল্পকাল পরেই 
দামাজীর মৃত্যু হইল। এই হুঃসময়ে দামাজীর মৃত্যু গায়কবাড়-বংশের ভবিষ্যৎ 
উন্নতির প্রবল অস্তরায় হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে তাহার সিংহাসন লইয়া 
পুক্রগণের মধ্যে মহ! বিবাদ উপস্থিত হইল । বিভিন্ন মহিষীর গর্ভে তাহার ছয় 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; তন্মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত ছিলেন, 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে গদীতে তাহার স্কায়সঙ্গত অধিকার ছিল না। তাহার পুক্রগণের 
মধ্যে প্রথম সয়াজি রাও, তাহার দ্বিতীয়! মহিষী কাশীবাইয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন; গোবিন্দ রাও, প্রধানা মহিষী মন্ুবাইএর গর্ভজাত হইলেও, তিনি দ্বিতীয় 
পুত্র ; গঙ্গাবাই নায়ী তৃতীয়া মহিষীর গর্ভে পিলাজী, মালাজী ও মুরার রাও 
নামক ভিন পুত্র বর্তমান ছিলেন । কিন্তু দামাজীর ষষ্ঠ পুত্র ফতেসিং রাও তাহার 
দ্বিতীয়! বা তৃতীয়া কোন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না; ফতেসিং রাওই দামাজীর পুত্রগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত ও বাজশুণসম্পন্ন ছিলেন। গায়কবাড়-রাজবংশের ইতিহাসে তিনি 
অতি অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; আমরা যথাকালে সে কথার আলো- 
চনা করিব । 

যাহা হউক, দামাজীরাওর মৃত্যুর পর হুই জন প্রবল উত্তরাধিকারী সিংহাসন 
অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহাদের এক জন সয়াজী রাও, দ্বিতীয় 
গোবিন্দ রাও। সয়াজী রাও দ্বিতীয়া মহিষীর সন্তান হইলেও, জ্যেষ্ঠ পুত্র ; 
গোবিন্দ রাও দ্বিতীয় পুত্র হইলেও, প্রধানা মহ্ষীর সস্তান। 


ভাৰ, ১৩১৩ । গুজরাটে মারাঠা অধিকার । ২৮১ 


সয়াজী রাও, প্রথম পুত্র ও যুবরাজ হইলেও তিনি নিতান্ত অকর্মণ্য ব্যক্তি 
ছিলেন; তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র তীক্ক ছিল না; এমন কি, অনেকে 
তাহাকে উন্মাদ ব্লিয়। মনে করিত । ফতেসিং রাও তাহাকে সাক্ষিগোপাল 
সাজাইয়া স্বয়ং রাজত্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পক্ষা বলম্বন করিলেন। 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, গোবিন্দ রাও পেশোয়! কর্তৃক পুণায় বন্দি- 
“ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। দামাজীর মৃত্যু হইলে, পেশোয়া স্বকীয় 
অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য তাহাকে মুক্তিদান করেন। কিন্ত গোবিন্দ রাঁও সিংহা- 
সনের পক্ষে তাহার ভ্রাতা সয়াজী রাও অপেক্ষা কোনও অংশে উপবুক্ত ছিলেন 
না; তাহার স্তায় ছূর্বলচিত্ত, অস্থিরমতি ব্যক্তি রাজ-সিংহাসনের যোগ্য নহে। 
তিনি কতকগুলি কুচরিত্র ব্যক্তির কুমন্ত্রণায় পড়িয়া স্বপদে কুঠারাধাতে প্রবৃত্ত 

-ইইলেন। অনেকে তাহার পক্ষসমর্থনার্থ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্ত তিনি কাহারও 
মন্ত্ৰণা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলেন না। 

. যাহা হউক, প্রতি রাহৃর অবশেষে গেশোয়াকে মধাস্থমানিয় 
তাঁহার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। পেশোয়া দেখিলেন, ইহা অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট অবসর আর হইতে পারে না) সুতরাং তিনি গায়কবাড়-রাশক্তিকে 
হীনবল করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা 
করিলেন পুণা-দরবার হইতে গোবিন্দ সিংহই গায়কবাড় মনোনীত 
হইলেন ; এ জ্রন্ত গোবিন্দ সিংহ পেশোয়াকে পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
দিতে সন্মত হইপেন ; ইহার মধ্যে নগদ বিশ লক্ষ এক টাকা নজর ও পঞ্চাশ 
হাজার টাকা দরবার-খরচা দিয়! গোবিন্দ সিংহ “সেনা খালখেল” উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। 

কিন্ত ফতেসিংহ রাওর কৌশলে গোবিন্দ রাও অধিক দিন রাজ্যন্োগ 
করিতে পারিলেন না। আমর! পূর্বে বলিয়াছি, ফতেসিংহ রাও, সন্মাজী রাওর 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; শঠতা ও কুরবুদ্ধিতে তিনি অসাধারণ ছিলেন। বে পুণা- 
দরবার গোবিন্দ সিংহকে গায়কবাড় বলিয়া স্বীকার করিলেন, অতি অন্নকালের 
মধ্যে সেই পুণা-দরবারই তাহাকে "গায়কবাঁড়” বলিতে অস্বীকার করিলেন। 
কারণ, তখন অর্থের অসাধ্য কিছু ছিল না। 

২. ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দামালী রাও গায়কবাড়ের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কার্ধ্যকুশল 
পুক্র ফতেসিংহ রাও স্বরাদ্ধ্যে যথোপযুক্ত বলসঞ্চয় করিয়া প্রাচীন মারাঠ! রাজধানী 
পুণ| নগরে উপস্থিত হইলেন; এবং কুটবুদ্ধি রাম পাক্জীর সহায়তায়, গোবিন্দ 
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২৮২ | ' সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ৎস সংখ্যা। 


রাওয়ের স্বপক্ষে যে সনন্দ মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা রদ. করাইয়া ফেলিলেন।? 
নূতন সনন্দ অনুসারে সয়াজী রাও সেনা খাসথেল ও ফতেসিং রাও ,তাহার ! 
মুতালিক নিযুক্ত হইলেন। এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হুইল 3-তাহাতে ফতেসিং 
রাওয়ের পক্ষ হইতে পুণা-দরবারে ২১ লক্ষ টাকা নজর ও দরবার-খরচা দাখিল 
"করা হইল। পেশোয়! স্বীকার করিলেন যে, যদি গোবিন্দ রাও এখন ফতেসিং 
রাওয়ের প্রতিদ্বন্দিতা করেন, তবে গোবিন্দ রাওয়ের বিপক্ষে ফতেসিং রাওরের 
সহায়তা কর! হইবে ; এই সন্ধির সর্ভাহ্থসারেই গোবিন্দ রাও বাধিক দুই লক্ষ 
টাকা মাসহার! ও পাদরা নামক স্থানটি জারগীর-স্বরূপ ভোগ করিতে 
পাইলেন এতস্ডিনন অস্তঃশক্র ও বহিঃশক্রর আক্রমণে গায়কবাড়কে সাহায্য 
করিতেও পেশোয়! প্রতিশ্রুত রহিলেন। এই সন্ধিতে ইহাও নির্ধারিত হইল 
যে, গায়কবাড় পেশোয়াকে প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা রাজ:কর - 
দিবেন, তিন সহশ্র অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে, এবং 
আবশ্যক হুইলে চারি হাজার পর্য্যন্ত সৈস্ত দিতে হইবে। তন্তিন্ন বৎসরের কোনও 
নিদিষ্ট সময়ে গায়কবাড় কিংবা তাহার ভ্রাভাকে পুণার রাজ-দরবারে হাজির 
থাকিতে হইবে। 
এই সন্ধিবন্ধন ও আত্মবিরোধ ক্রমবস্ি গারকাবড়পরাকমের পক্ষে 
বিশেষ অগুভজ্জনক হইয়াছিল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে, : 
পিলাজীরাও গায়কবাড়ের দুই পুত্র ছিল; কনিষ্ঠের নাম খাশ্ডিরাও। সেনাপতির 
সন্মতিক্ৰমে পিলাজীরাও থাঙ্রাঁওকে কাড়ি বিভাগ জায়সীর-স্বরূপ দান 
করিয়া তাহাকে পহম্মতবাহাছ্ুর, এই উপাধিতে বিভূষিত করেন। উক্ত 
“হিম্মতবাহাছুর” ইহাতেই সন্তষ্ট' না থাকিয়া মুনলমানদিগের সহিত চক্রাস্ত 
করিয়! দামাজীকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে 
দামাজী বাধ্য হইয়া তাহাকে বর্ধাদের দুর্গ ও নাদিয়াদ ও বর্ষাদ প্রদেশদবয় 
সমর্পণ করেন। দামালীর মৃত্যুর পর তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া দামাজীর 
অন্তান্ধ পুত্রগণের সহিত চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন ; সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদে 
এই রাজবংশ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় পেশোয়া ফে পুল্পরাটে 
গায়কবাড়ের প্রতাপ খর্ব করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা কিছুমাত্র -বিশ্মরকর 
" নছে। -কিন্ত গৃহবিচ্ছেদ ভারতলক্ষীর চিরশক্র। অল্পকালের.মধ্যে পেশোয়ার ' 
গ্ুহেও ভয়ানক অস্তরি্নব আবস্ত হইল। সা ধীরে ধীরে রলমঞ্চে 
প্রবেশ ক্ৰ্বিলেন। ই 


EE 


ভাৰ 55555 গুজরাটে মারাঠা অধিকার । ২৮৩ 


= বাহা ছউক, এখন গোড়ার কথা বলা যাক্‌ 1 ফতেপিং রাও পুণার দরবারে 
জয়লাভ কবিয়া পুপা পরিত্যাগ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাঁহার বত 
অশ্বারোহী সৈন্ ছিল, সমস্ত উঠাইয়া আনিলেন। পেশোয়া ইছার কারণ 
দিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে জানহিলেন যে, স্বদেশে তাহার বিরুজ্ধাচারী 
 ত্রাতার দমনের জন্য এই সকল সৈন্তের আবশ্যক হইবে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পুণার দরবারে তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকাতেই, তিনি এন্সপ 
করিয়াছিলেন। 

পুণা হইতে প্রত্যাগমন করিক্লাই ফতেসিং রাও স্ুবাটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রধান কার্ধ্যকারক মিঃ প্রাইসকে জানাইলেন যে, তিনি কোম্পানীর সহিত 
সন্ধি করিতে ইচ্ছুক আছেন। ফতেসিং রাওয়ের গোমস্তা বাঁপুজী মি: প্রাইসের 
নিকট এই দৌত্য বহন করেন; তিনি মিঃ প্রাইসকে বলিলেন যে, যদি 
কোম্পানী তাহাদিগকে এক' সহস্র সিপাহী, তিন শত গোরাসৈন্য ও বিশটি 
কামান দিয়া সাহাষ্য করেন, তাহা হইলে তিনি সুরাট: পরগণায় 'ত্রাঙ্গণে'র 
(পেশোয়ার ) যে ভাগ আছে, তাহা কোম্পানীকে প্রদান করিবেন । এমন কি, 
কিছুকাল পরে সুরাটে তাহার যৌথ স্বত্বও-তিনি কোম্পানীকে দান করিতে 
পারেন।__খুব একট! লোভনীয় প্রস্তাব, সন্দেহ নাই? কিন্তু ভারতে তখন 
বুটীশ রাজশক্তির প্রথম বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে । বোম্বাই গবরর্মেন্ট দেখিলেন, 
এ সময় যদি সহসা! অতিরিক্ত লোভ করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একটা! 
অশুত ফল উৎপন্ন হইতে পারে । সহসা একটা বুদ্ধ উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব 
নহে। কোম্পানী লোভ'সংবরণ করিলেন। 

কিন্ত রাজ্যবিস্তার যাহার প্রধান উদ্দেশ্য, বাণিজ্য একটা উপলক্ষমাত্র, 
সে কত দিন বিরোধ না করিয়া থাকিতে পারে ! শীঘ্বই বোম্বাই গবর্মেন্টকে 
বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। 

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ত্রোচের নবাব গু্ররাটের ইংরাজ 
কোম্পানীর নিকট কতকগুলি বিষয়ের জন্ত শুক্ক-দানের প্রতিশ্রুতি করেন; 
কিন্তু কোম্পানীর মহিমা অবগত হুইয়াও নবাব সাহেব তাহার অল্লীকারপালনে 
মনোযোগী হন নাই । ১৭৭১ খৃষ্টাবে বর্ষার প্রারস্তে বোম্বাই গবর্ষেন্ট (অবশ্য 
কোম্পানীর ) নবাব সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এক দল সেনা 
ব্রোচ নগরে পাঠাইয়া দেন। কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে নবাবী সনোযোগ 
আকৃষ্ট হইল না। সুতরাং পর বৎমব মনোযোগ আকর্ষণের অন্ত অতিরিক্ত 


t 


২৮৪ এ ks সাহিত্য 1 ১৭শ ব্য, ঘন সংখ্যা | 
আয়োজন আরম্ভ হইল। নবাব-সাহেব দেখিলেন, এবার পূর্বের স্তায় ওঁদাসীন্ত 


- প্রকাশ করিলে সহসা নবাবী খসিয়া যাইতে পারে। সুতরাং তিনি বোদ্বাই 


আসিয়া একটা রফা নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। , অনেকের বিশ্বাস, 
এই নিষ্পত্তির চেষ্টাটা মৌখিক স্তোভমাত্র। তাহার মূল উদ্দেস্ঠ, গায়কবাড়ের , 


- "সহিত একটা সন্ধিবন্ধন করিয়া ইংরাজ কোম্পানীকে ' বৃদধাঙুষ্ট-প্রদর্শন ! । 
অর্থাৎ, ভীঁহাব বিশ্বাস ছিল, গায়কবাড়ের মত প্রবল শক্তির মিত্রত! 


লাভ করিতে পাঁরিলে কোম্পানী আর তাহাকে আঁটিয়! উঠিতে পারিবে না। 


কিন্ত নবাবের সে আশা বৃথা হইল। ১৬৭২ 'খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ব্রোচ 


আক্রমণপূর্বক ইংরাজ সৈন্তদল উক্ত নগর অধিকার .করিল। অনস্তর 
ফতেসিং রাওয়ের সহিত বোম্বাই গবর্মেশ্টের এক সন্ধি স্থাপিত হইল-। তাহাতে... 
স্হারা -উভ্ভযে অধিকৃত রাজস্ব আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়! লইলেন । 
এই সন্ধি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সংস্থাপিত হয়)-এই সন্ধির 
সর্ত অমুসারে ফতেসিং রাও ইংরাজকে ব্রোচের জন্য বার্ষিক ছয় লক্ষ 
টাকা, এবং সুরাটের রাঙ্জস্ব বাবদ ৬* হাজার টাকা দানের অলীকার 
করেন। কিন্তু অবশেষে স্থির হয় যে, এই শেষোক্ত ৬০ হাজার টাকার 
পরিবর্ডে গারকবাড় নবাবের নিকট যে রাজস্ব পাঁইতেন, তাহাই তিনি / 


, .কোম্পানীকে দিবেন। 


ইতিমধ্যে পুণায় নূতন গোলযোগের শট হইল। ১৭৭২ একে নভেম্বর 
মাসে মাধব রাওয়ের মৃত্যু হয়। পর বৎসর পোশোয়ার ভ্রাতা নারায়ণ রাও আত- 


' তারীর হস্তে নিহত হন? গনী, হস্তগত করিবার ইহা একটি উৎকৃষ্ট অবসর 


বুঝিয়া, রঘুনাথ রাও আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না) তিনি স্বয়ং গদী 
অধিকার করিলেন। পরলোকগত পেশোয়ার শিশুপুত্র ছোট মাধব রাঁওকে 
অগত্যা তীহাব পিতার বিশ্বস্ত মগ্্রিগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইল 


মাধব রাওরেব এই পুত্র পেশোয়ার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করে । এই ঘটনার 


পূর্বে অর্থাৎ ১৭৭৩ খুষ্টান্বের শেষভাগে, কর্ণাট ক-জয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্ত 
আয়োদন.করিতেছিলেন। ছোট মাধব রাওয়ের জন্ম না হওয়ায়, তিনিই তখন- 
সর্কবাদিসম্মত পেশোয়ারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে পুপা-দরবার 
হইতে সয়াজী রাওয়ের স্বপক্ষে যে সনন্দ মঞ্জুব করা হয়, তিনি ত এহ { 


“'করিযা তাহার পুরাতন বন্ধু গোবিন্দ রাওকে “সেনা খাসথেল*, বলিয়া 
"স্বীকার করিলেন! গোবিবা রাও নব-মাশাযন উদ্দীপ্ত -হইয়া পুণা 'হইতে 
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গঙ্জরাটে প্রত্যাবর্তপুর্বক ফতেসিং রাওকে রাজ্যাধিকার হইতে বিদূরিত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ রাও জানিতেন যে, যদিও 
ফতেসিং রাও রাজা! নহেন, কিন্তু সয়াজী রাওয়ের নামে তিনিই রাঞ্রত্ব করেন; 
তাহাকে তাড়াইতে পারিলেই পেত্রিক-গদী হস্তগত হইবে। 

এ দিকে পুণায় মাধব রাও (ছোট ) পৈক্সিক-পদ-লাভের জন্য মন্ত্রিগণের 
সহায়তা প্রার্থনা করিলে, তাহার মাতা গঙ্গাবাই বিচক্ষণ মন্ত্রী ও প্রধান 
কর্মচারী সথারাম বাপু ও নানা ফড়নবিশকে শিশু পেশোয়ার পক্ষা- 
ব্লম্বনের জন্য অন্থুরোধ করিলেন। তাঁহার সে অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। 
এই সময় এক জনরব উঠিল যে, রখুনাথ রাওকে গায়কবাড়-ত্রাতৃগণ সাহাষ্য 
করিবেন । কিন্তু তাহা জনস্রুতিমাত্র। রঘুনাথ রাও দিন্ধিয়া ও হোলকারের 
নিকট, সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । তাহারা প্রথমে সাহাধ্যদানে শ্বীকারও 
করিয়াছিলেন, কিন্ত পুণার মন্ত্ি-সৈম্তদলের সহিত বিরোধে তাহারা অনিচ্ছুক 
হইয়া রঘুনাথ রাওকে পরিত্যাগ করিলেন। অগত্যা রথুনাঁথ রাও ১৭৭৫ 
খষ্টাব্দের ৩রা জাঙুয়ারী একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়! বরোদায় উপস্থিত 
হইলেন। তখন গোবিন্দ রাও তাঁহার এক পিতৃবোর সহায়তায় ফতেসিং 
বাওকে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিলেন। পুণার মন্ত্রিদল গায়কবাড় 
পারিবরের এই গৃহবিচ্ছেদ উপলক্ষে ফতেসিং রাওকে হস্তগত করিবার 
অভিপ্রায়ে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া তাহার সাহায্য করিলেন। 
্ছতরাং গোবিন্দ রাওকে উপায়াস্তর না দেখিয়! ইংরাজ কোম্পানীর সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিতে হইল। রঘুনাথ রাও দেখিলেন, ইংরাজের' সাহায্য ভিন্ন 
তাহারশ আর উপায়াস্তর নাই। ইংরাজ কখনও এমন সুবিধা ত্যাগ করিতে 
পারেন না!) কারণ, বেসিন, সালসেট ও স্ুরাটের নিকটবর্তী জেলাগুলি 
অধিকার করিতে ন! পারিলে, তাহাদের বাণজ্যের তেমন সুবিধা হইতে- 
ছিল না। সুতরাং ১৭৭৫ খৃষ্টাবের ৬ই মার্চ এক সন্ধি-সংস্থাপন হইল। 
মিঃ বরার্ট গ্যান্বিয়ারের অধ্যক্ষতায় এই সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাই সুরাটের 
সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ব্রোচ পরগনা ও ব্রোচ নগরে 


গায়কবাড়ের সমস্ত রাজন্ব-সত্ব ইংরা্দ কোম্পানীর হস্তগত হইল।, 


.. মার্চ মাসের পূর্বে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হইলেও, উক্ত সালের . 
ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই গবর্মেন্ট এক দল সৈন্যের সহিত কর্ণেল কিটীংকে 
স্থরাঁটে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে পুণাব নায়কমণ্ডলীর সৈন্যদল লইয়া 


# 
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তবিপন্থ ফাড়কে নামক এক জন মারাঠা সেনাপতি ফতেসিং রাওয়ের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন, এবং তাহারা রধুনাথ রাও ও গোবিন্দ রাঁওকে বরোদা- 
ত্যাগে বাধ্য করিলেন। রঘুনাথ রাও মাহী নদীর সন্নিকটবর্তী আরাসের , 
গ্াান্তব' দিয়া পলায়ন করিবার সময়, ফতেসিং রাও প্রচণ্ডবিক্রমে তাহার 
সৈন্তদলের উপর পতিত হইয়া, রঘুনাথের সৈম্ত-বল বিদ্ধন্ত করিয়া ফেলিলেন। , 
তাহার হতাবশিষ্ট সৈম্তমণ্ডলী ভগ্নোস্তম হইয়া পলায়ন কৰিল। ফতেসিং 
রাওয়ের সৈন্ত-চালনার গৌরবকাহিনীতে চারি দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। 

- ১৭৭৫ বৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল কর্ণেল কিটিং কামের সন্নিকটে রঘুনাথের 
সৈম্তদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। গোবিন্দ রাও তাহাকে ৮০০ শত 
পদাতিক ও অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য দ্বার! সাহায্য করিলেন। ফতেসিং 
রাওয়ের পিতৃব্য খাণ্ডিরাও, এত দিন রধুনাথেরই সহায়তা করিয়া! আসিতে- 
ছিলেন, তিনি এখন ফতেসিং রাওয়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন । 
পুণা নায়ক সৈম্তমগ্ডলীর সহিত হরিপন্ত আসিয়! ফতেসিংহের সঙ্গে যোগ 
দিলেন। ফতেসিংহের সৈন্তদংখ্য! পঞ্চবিংশতি সহস্র হইল । 

র্বুনাথ রাও ও কর্ণেল কিটিংএর সমবেত সৈন্ত ২৩এ এপ্রেল তারিথে 
দানাজ নামক স্থান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিল। কিন্তু তাহারা এতই মন্থরগমনে ” 
চলিতে লাগিল যে, ওরা মে তাহারা কাষে হইতে বিশ মাইল দুরে মাতার 
নামক -স্থানে আসিয়া পৌছিল মাত্র। স্থ্রামতী নদীতীরে ও হোভামণি 
নামক আর একটি গ্রামে এই লকল সৈন্য শত্রসৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, 
কিন্ত তাহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই ; কাইরা নামক স্থানে উভয় 
সৈন্তদলের মধ্যে আর এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল ; এই যুদ্ধকালে ফতেসিং রাওয়ের 
অশ্বারোহী সৈন্তসংখ্যা দশ সহস্র ছিল। এই সৈন্ত ও ১৪টি কামান এক জন 
ফরাসী সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু কাইরার যুদ্ধে 
ফতেসিং রাওকে পরাস্ত হইতে হইল। তাঁহার দ্বাদশ শত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাথত্যাগ করিল । পু - 

কাইরাতে পরাস্ত হইয়া ফতেসিংহ রাও সসৈন্তে দ্রুত পলায়ন করিলেন। 
তাহার পর অন্যপথ দিয়া ঘুরিয়া-আপিয়। রঘুনাথ রাওয়ের অসতর্ক সৈম্তষগুলীকে 
আক্রমণ করিলেন ) কিন্তু ইংরাঁপ্রের কামানের মুখে তাহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলাম্বন করিতে তইল। কিন্তু গোবিন্দ রাও ও রঘুনাঁথ রাওয়ের সমবেত সৈঙ্গ 
তাহাদের পবিচালকের উপর কিছুমাত্র সন্তষ্ঠ ছিল না। তাহার! বথারীতি 
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বেতন পাইত না। তাহার উপর তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিচ্ছ্দাদি অত্যন্ত শোচনীয় 
ছিল; স্থতরাং তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিত না। আরাসেব যুদ্ধের পর তাহার! 
অত্যন্ত ভপ্রোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ইংরাজ সৈন্তের সাহায্য ব্যতীত 
স্বাধীনভাবে তাহারা আর কোনও যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। ইহাদের এই ছুর্বলভাব 
পরিচয় পাইয়া পুণার নায়ক-সৈন্যগণ অতি দ্রুতগতিতে যে দিক দিয়া সুবিধা 
পাইল, আসিয়! তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। 
অশ্বারোহী সৈম্তগণ দ্রতবেগে আসিয়া এক এক দল পদ্াভিক নিহত করিয়া 
যাইতে লাগিল ; কেবল বৃটীশ তোপথানার জন্ত রঘুনাথ রাওয়ের সৈন্তগণের 
সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিতে পারে নাই.। 
17কিন্ত এ ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা কষ্টকব। ইংরাজ সৈল্তগণের 
মধ্যে অশ্বারোহী সৈক্লের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সুতরাং তাহারা সহসা ফতেসিং 
রাও ও পুপার নায়ক-দৈন্য আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিবেন, এ আশাও 
ছিপ না। অবশেষে রঘুনাথ রাও গুজরাটে বসিয়া বসিয়া কাপহরণ কবা 
কর্তব্য বোধ করিলেন না। কর্ণেল. কিটিংও তাহাকে বর্ষার পূর্বে পুণায় 
প্রত্যাগমনের জন্য পরামর্শ দিলেন। এ বৎসর ১৭ই মে তারিখে আরাসে 
এক বুদ্ধ সংঘটিত হয়। - এই যুদ্ধে& ফতেমিং রাওয়ের সৈন্তগণ এরূপ বীরত্ব 
প্রকাশ করে যে, বৃটীশ সৈম্তগণ রথে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু বৃটীশ 
কামানে শক্র-সৈম্তের গতি প্রতিহত করিল। অতঃপর, রথুনাথ রাও ও 
কর্ণেল কিটিং মাহী ও ধাধার নদীছন্স পার হইয়া ২৫শে মে ব্রোচ 
উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহাদের পীড়িত সৈম্তগণকে সেবা শুক্রযার জ্যা 
সংরক্ষিত করা হইল। কিন্তু এখানে. আর এক বিপদ উপস্থিত হইল।, 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, রঘুনাথ রাওয়ের সৈম্তগণ অনেকদিন বেতন ন! 
পাঁওয়াতে অসন্তষ্ট হইয়াছিল! ব্রোচে আসিয়া তাহার! বিদ্রোহী হইবার 
লক্ষণ প্রকাশ করিল। গোবিন্দ রাওয়ের সৈম্তগণ পুণা অভিমুখে যাত 
করিতে অসম্মত হইল। ষে সকল আরব ও সিন্ধী সৈন্য ছিল, তাহারা স্ব বব 
সেনাদল ত্যাগ করিয়! যাইতে লাগিল। স্থতরাং রঘুনাথ রাওকে নিকপায় হইয়া 
বর্ষাকালটা গুজরাটে কাটাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। হবিপস্থ 
রাও বৃথা কাল কাটাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নূতন যুদ্ধের “সম্ভাবনা না 
দেখিয়া গুর্জরাট পরিত্যাগ করিলেন। জুন মাসে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল । 
প্রবল বর্ধাব ইংবাও সৈন্তের হুদার সীমা রহিণ না) তাহারা প্রাণ বাচাইবার 


& 
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জন্য দাভয় দুর্গে আশ্রয় লইল। মারাঠা সৈম্তগণ সেই নিদারুণ বর্ষার মধ্যে 
বরোদার সান্নিধ্যে ভিলাপুর নামক স্থানে তাষু ফেলিয়া! বার্স করিতে লাগিল। 

ফতেসিং রাও বরোদার কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন দেখিয়া, গোবিন্দ রাও . 
কর্ণেল কিটিংকে বারংবার অন্ুরোধ করিতে লাগিলেন, যেন এই সময় বরোদা 
আক্রমণপুর্বক অবরোধ কর! হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য এরূপ উৎসুক 
হইরা ছিল যে, কর্ণেল কিটিং আর নূতন করিয়া ফতেসিংকে আক্রমণ করা সঙ্গত 
বিবেচনা! করিলেন ন1। বিশেষতঃ তিনি ফতে সিংকে উত্তমন্ধপ চিনিয়াছিলেন । 
তাহার দৃরদর্শিতা, যুদ্ধকৌশল, তাহার প্রতি সৈ্যগণের গভীর শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, ইংরান্ মেনাপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই 
বলদৃপ্ত মারাঠা যুবককে আক্রদণ করা কেবল অনর্থক সৈন্তক্ষয়কর হইবেন 
সুতরাং তিনি আর যুদ্ধের চেষ্টা না করিয়া ৮ই জুলাই তারিখে দাভয় ও বরোদার , 
মধ্যেপথে ধাধর নদীতীরে ফতেসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে 
উভয় পক্ষে এক সন্ধি স্থাপিত হইল ; স্থির হইল,__ফতেসিং রাও, তাহার ভ্রাতা 
সয়াজী রাওর বাবদ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা রাজস্ব রঘুনাথ রাওকে প্রদান 
করিবেন ) তাহাকে তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈল্ত দ্বারা সাহায্য করিবেন ; এবং 
ব্রোচ পরগণার যে রান্ধশ্ব ইতিপূর্কে পেশোয়াকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
ছিল, তাহা বৃটীশগবর্মেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে; এতত্তির আরও কয়েকটি . 
পরগণার রাদন্ব ইংরাজগণ পাইবেন। গোবিন্দ রাও তাহার .ভ্রাতার 
উপর আর কোনও অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না, এবং রঘুনাথ রাও 
দক্ষিণাবর্তে তাহাকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের এক জায়গীর প্রদান করিবেন। 
ফুতেসিং রাওর পিভৃব্য খাণ্ডি রাও তাহার অধিকৃত জারগীবে স্বত্ববান 
রুহিবেন। | 

এতন্তিম্ন ফতেসিং রাওকে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, ভিনি ছুই মাসের 
মধ্যে রঘুনাথ রাওকে ছাব্বিশ লক্ষ টাক! প্রদান করিবেন। এই অল্প সময়ের 
মধ্যে এত অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ফতেসিং রাওয়ের পক্ষে সন্তব 
ছিল না; কিন্ত কর্ণেল কিটিং এই টাকার অধিকাংশ প্রদানের জন্ত তাঁহাকে 
বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিবেন। কারণ, রখুনাথ রাওয়ের সৈন্যগণ 
অনেক দিন পর্য্যন্ত বেতন না, পাওয়ায় যেব্ূপ অসন্ধ্ট হইয়া উঠিয়াছিল,. 
তাহাতে তাহাদেব কিয়দংশ বেতন অবিলম্বে পরিশোধ করা অনিবাধ্য 
হহযাছিণ। ফতেলিং রাও এ বিষয়ে আপনার অক্ষমতা জানাইপে, 


০৮ গুজরাটে মারাঁঠ। অধিকার । ২৮৯ 


বাগের বৃটীশ শিবির হইতে প্রতিদিন তাগাদা! আসিতে লাগিল, এবং 
তাহাকে ভয়গ্রদর্শন করিয়া বুটাশ কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, টাকা প্রদান, 
করিতে বিলম্ব করিলে, কি কোনও প্রকার আপত্তির উত্থাপন করিলে, 
তাহার সমস্ত সৈন্ত আক্রমণপূর্ববক তাহাকে পরাস্ত ও অবরুদ্ধ করা 
হইবে। ফতেসিং রাও অগত্যা উপায়াস্তর না দেখিয়া কোনও প্রকারে ৩*শে 
অগস্ট তারিখে দশ লক্ষ টাকা দান করিলেন ; কিন্তু এই টাকা সমস্ত নগদ 
দিতে পারিলেন না; স্বর্ণ রৌপ্য হীরক রদ্বাদি দ্বারা ইহা! পূরণ করিতে 
হইল। 
ইতিমধ্যে কর্ণেল কিটিং সুপ্রীম গবর্ষে্ট হইতে এক পত্র পাইলেন 
যে, এই যুদ্ধ ০0010০01160) dangerous, unauthorized and 0010501% » 
অতএব সুপ্রীম গবর্মেণ্টের এই যুদ্ধ বিগ্রহে সম্পূর্ণ আপত্তি আছে; তাহারা 
ইহা কোনও প্রকারে সমর্থনযোগ্য বিবেচন! করিলেন না। সুতরাং রঘুনাথ 
রাওর পক্ষসমর্থনে আর কিটিংএর কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিল না। 
' কিন্তু কিটিং তখন এত দূর অগ্রসর হইয়া আর পশ্চাৎপদ হইতে পাঁরিলেন না । 
। ফতেসিং রাও যে পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা পরিশোধ না করেন, কিটিং সে পর্য্যন্ত 
| এই সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিলেন। ফতেসিং রাও অনেক কষ্টে বিশ লক্ষ 
_ টাকা দিলেন, এবং অবশিষ্ট ছয় লক্ষ ছুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, 
এই কড়ারে এক অক্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন! | 
বর্ষার অবসানে রাস্তা ঘাট সমস্ত পরিষ্কার হইলে, কর্ণেল কিটিং রঘুনাথ 
রাওকে সঙ্গে লইয়! বরোদা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থুরাটের ২৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত 
কাদড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। গায়কবাড়গণের গৃহবিচ্ছেদ পূর্কাবৎ 
চলিতে লাগিল। কারণ, গোবিন্দ রাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আহম্মদাবাদ 
হস্তগত না করিয়া কখনও ক্ষান্ত হইবেন না। ফতেসিং রাও ও গোবিন্দ 
রাওয়ের সৈন্তগণ বরোদা ও তৎসঙ্সিকটবর্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিয়া 
বিস্তর রক্তপাত ও অশাস্তির কারণ ঘটাইতে লাগিল। 
১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ রাও ও ফতেসিং রাওর মধ্যে ছুই-মাঁপকাল-ব্যাপী 
শাস্তি সংস্থাপিত হইল ; কিন্ত এই সময়ের মধ্যেও গোবিন্দ রাও আহম্মদাবাদে 
বসিয়া তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে যড়ঘস্ত্র করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রে 
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ফতেসিংহ রাওয়ের কোনও অপকার হইল না ।, অবশেষে ১৭৭৮ খৃষ্টাবে 

ফতেসিং রাও পেশোয়ার নিকট নূতন সনন্দ লাভ করিলেন। পেশোয়া 

ফতেসিং রাওকে বন্ধুপে প্রাপ্ত হইবার জন্তু অতি অল্প মূল্যে তাহার নিকট 

সনন্দ বিক্রর করিলেন। কেবল বাকি খাজনা বাবদ ফতেসিং রাও পেশোয়াকে | 
চি 52715 
. গণকে লক্ষ টাকা উৎকোচ দান করিতে হইল। এইরূপে ফতেসিং রাও 

“সেনা খাসখেল” পদবী লাভ করিলে। কিছু দিনের জন্য গোলযোগ মিটিয়া 

গেল। গোবিন্দ রাও দেখিলেন, বিবাদ করিয়া তাহার কিছুই লাভ 

নাই, কেবল বিপদ হইতে বিপদাস্তরে ভাসিয়া বেড়াইতে হয়; সুতরাং 

তিনি পেশোয়ার প্রদত্ত ছুই লক্ষ মুদ্রা মূল্যের জায়গীর লইয়াই সম্তষ্ট 
থাকিতে বাধ্য হইলেন। 


শ্রীদীনেন্ত্রকুমার রাঁয়। 


শ্যাম-যাত্রীর পত্র । | 


OO পি? 


দেখিতে দেখিতে মান্দ্রাজের উপকূল অদৃন্ত হইয়া গেল। .সন্মুখে অনস্ত- 
বিস্তৃত নীল সমুদ্র। উপরে সেই চিন্তন নীলাকাশ। নীলিমায় নীলিষায়, 
মহিমায় মহিমায় কি অপুর্ সখ্য ! উদ্দাম সমুদ্র সহঅকুসুমস্তবকতুল্য ফেনরাশি। 
বক্ষে ধারণ করিয়! চঞ্চলচরণে চুটিয়া যাইতেছে, আর উপরের সেই চিরশাস্ত 
প্ৰদীপ্ত আভাময় আকাশ যেন “আননস্পর্শলোভাৎ সোহাঁগভরে মস্তক নত 
করিয়া দিয়াছে। অসীমের এই মধুর মিলন সমুদ্রযাত্রীর পক্ষে চিরসৌনদরয্য- 
ময়। 

প্রথম সপ্তাহ জাহাজে নিরুপদ্রবে যাপন করিলাম । কিন্ত অষ্টম দিবসের 
প্রভাতে উঠিয়া দেখি,-সমুদ্রের আর সে ভাব নাই; চারি দিক ঘন কুস্থাটিকায় 
সমাচ্ছন্ন। বিলাসিনীর মৃছ্চঞ্চল চরণলীলার ন্যায় সমুদ্রের সে নৃত্য 
নাই। আজ উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাগুব। যাত্রিগণের মধ্যে রা 
ইয়ুরোগীয়। তাহাদের সেই নিদারুণ উপেক্ষায়, সমুদ্রের সেই ভীষণ লীলায়, 
আমার ক্রিষ্ট হৃদয় অধিকতর ক্লান্ত ও স্রিয়মাণ হইল.। জাহাজের কাণ্তেন 


| 
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আমাকে বলিলেন, “বুব সম্ভবতঃ এখনই উপরের ডেকে জল উঠিবে। তুমি 
নীচের ডেকে যাও, কিংবা যদি তোমার কোনও বন্ধু তোমাকে সেলুনে স্থান 
দেন, তাহাতেও আমার কোনও আপত্তি নাই।” আমি প্রমাদ গণিলাম। 
বিদেশীয়-পরিপূর্ণ জাহাজে কে আমাকে স্থান দিবে? অগত্যা বাধ্য হইয়! 
আমাকে নীচে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে 'হইল। এক জন ব্রহ্ধদেশবাসী 
ভদ্রলোক সেই সময়ে ডেকে দীড়াইয়| উন্মত্ত সমুদ্রের ভৈরব জলকল্পোল 
শ্রবণ করিতেছিলেন। আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আমি তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম তিনি সেহার্জ- 
কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "তুমি অনায়াসে আমার সেলুনে যাইতে পার।” 
্রহ্মবাসী জদ্রলোকটির কি মধুর অমায়িক ভাব ! ভদ্রলোকটির সঙ্গে তাহার স্ত্রী 
“ছিলেন। তিনি আমাকে তাহার পুর ন্তায় ষত্ব করিলেন। তাহাদের 
সেই স্বন্নকালস্থায়ী সিদ্ধ স্নেহে আমার হৃদয় অপূর্ব আনন্দে উচ্ছ সিত হইয়া _ 
উঠিল। . j | | ৫ 
. ভদ্রলোকটি সিঙ্গাপুর-যাত্রী। যাহাতে শ্যাম রাজ্যে ' উপনীত হইয়। 
" আমার কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেই জন্য তিনি শ্যাম-নিবাসী কোনও 
সম্ান্ত ব্যক্তির নিকট পরিচয়-পত্র দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন 
& এগার দিনের পর দিপীথে আমাদের জাহাজ পিনাং বন্দরে উপস্থিত 
হইল। পিনাং বন্দরের যাত্রীদ্িগকে রাত্রির অবশিষ্ট কাল জাহাজে অতি- 
বাহিত করিতে হইল। আমিও সহর দেখিবার জন্য পরদিবস প্রাতে 
জাহাজ হইতে নাঁমিলাম। এক জন ইংবাজকর্মচারী আসিয়া পিনাং-যাত্রী- 
দিগের সমস্ত দ্রব্যাদি, পরীক্ষা করিলেন। বন্দুক; গুলি, আফিং প্রভৃতি 
কতকগুলি দ্রব্য বিনা পাশে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ । ভারতবাসীর সহিত 
ইংরাজের ব্যবহার সর্বত্রই সমান। সুদুর Strait Setlement রাজ্যেও 
ইংরাঁজ ভারতবাসীর সহিত সঘ্্যবহার করে না, ইহাই আশ্চর্য্য । 
পিনাং সহরে প্রবেশ করিয়া ছুইটি বিষয়ে আমার মনোধোপ অধিকতর 
আৰৃষ্ট হইল। জাহাজ-স্থিত যাব্রিগণের মোট বহন করিবার জন্য যে 
সকল কুলি আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই হতভাগ্য ভারতবাসী। 
' জানি, না, কাহার অভিশাপে জগতের সকল দেশেই ভারতবাসীকে দ্বণ্য 
দাসত্ব করিতে হইতেছে । যখন আমার সম্মুখে আমারই দেশবাসী বিদেন্টর 
মোট বহন করিবার 'জন্ত তাহাদের বুটে মস্তক লুঠিত করিতে লাগিল, 
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তখন বাস্তবিকই মনে হইয়াছিল, বিধাতার বজ্র ভারতভূমিকে' জনহীন' 
করে না কেন? কেন কেবলমাত্র অগণ্য দাসের জন্মের জন্য ভারতভূষি 
জগতের বক্ষ কলঙ্কিত করিতেছে? ঘরের কথা ছাড়িয়া দি; বিদেশে 
প্রবাসেও ভারতবাসী নিজ বলে মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারে না দেখিয় 
আমার বিশ্ময়ের সীমা ছিল না। আর পিনাংবাসীর ঘোর অলসতা ।_ 
সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম্‌,_পুরুষেরা বেশ নিশ্চিন্তমনে বসিয়া চুরুট 
ফুঁকিতেছে, আর স্ত্রীলোকের! যোট মাথায় করিয়া ঘর্ম্মাজকলেবরে ছুটাছুটি 
করিতেছে! ভ্রীলোকেরা দেখিতে উদ্ভবল শ্তামবর্ণ। . নাসিকা একটু চেণ্টা। 
এই নারী-রাজ্যের ধর্শবিশ্বাসও কিছু অস্বাভাবিক । মহাযোগী রাজপুত্র বুদ্ধ 
দেবের সুর্তিকে আমাদের শাস্ত্রোক্ত রাবণের অপেক্ষাঁও কিছু অধিক হত্ত-পদ-. 
বিশিষ্ট কল্পনা করিয়া তাহারা পুজা! করে। 

রা ইবির দি 
মন্দ নয়। খাদ্যার্দি সম্বন্ধে পিনাংবাসীরা একরূপ নির্বিকার, ঘিধাহীন 
আমাদের জাহাজ একদিনমাত্র পিনাং বন্দরে ছিল। সুতরাং সেই অল্প সময়- 
টুকুর মধ্যে যত দুর সম্ভব, পিনাং সহরের বিষয় জানিয়া লইয়াছি। আমার ' 
সহযাত্রী সেই ভদ্রলোকটি পিনাং হইতে কতকগুলি কড়ির খেলন| কিনিয়াঁ 
লইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িবে, তং আমাদিগকে কিছু পূর্বে & 
সহর হইতে ফিরিতে হইল ৷ 

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় জাহাজ পিনাং ছাড়িয়া সিঙ্গাপুরের অভিমুখে 
যাত্রা করিল। কয়েক ঘন্টা সমুদ্র-যাত্রার পর সেই ব্রহ্মদ্েশীয় মহিলাটি 
গান আরম্ভ করিলেন। কি মধুর শ্বরলহরী ! যদিও গানের এক বর্ণও 
বুঝিতে পারলাম না, তথাপি কণ্ঠস্বরে ও মুখের ভাবে সহজ্জেই বোধ 
হইল, গানটি করুপ-রসাত্মক | সেই সুনীল তরঙ্রযুখরিত ফেনিল সমুদ্রে, 
হিরগ্য়জ্যোত্মা-পুলকিত যামিনীতে, অঞ্জানিত ভাষায় বিদেশিনীর ক 
কোনও অপরিচিত হৃদয়ের নিত্য-পরিচিত ব্যথা বহন করিয়া আনিতেছে। 
আমার যেন স্বপ্নরাজ্্য বলিয়া ভ্রম হইল। “জাহাজের আলোকোজ্জ্বল কক্ষে 
বসিয়া আমি আমার অস্তিত্ব ভুলিলাম। আমি বাঙ্গালার ছায়ামিন্ধ স্তালপর্ী 
হইতে আসিয়াছি; ছুলিলাম”_-আমি ক্ষ্যহীন- হইয়া সুত্র অপরিচি 
দেশে ভাসিয়! যাইতেছি। 

সমুদ্রের কল্পোলে যে সঙ্গীত শ্রন্ত হইতেছে, নক্ষত্র যে অব্যক্তবান্মী উপহার | 
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দিতেছে, তাহাতে আমার অধিকার কতট্কু? বিশ্বজগতের সুখ দুঃখ 
প্রতি হানার হাহ? দুর্বল অস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া 
পড়িল। ' 

তৃতীয় দিবসে জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে পিন! এই সহরটি 
Strait Settlement রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বড় সহর। এইখাঁন হইতে 
পর-রাজ্যে গমন করিবার জন্য ইংরাঁজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে 
পাশ’ ‘লইতে হয়। পিনাং বন্দরেব ন্যায় এখানেও এক জন 
ইংরাজকর্শ্চারী আসিয়া ধাত্রীদিগের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিলেন। যাহার! 
চীন ও শ্যাম রাজ্যের যাত্রী, তাহাদিগকে এইখানে জাহাজ বদল করিতে 
হয়। এই সিঙ্গাপুর সহরে সেই ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকটি বাস করেন। সিঙ্গা- 
পুরে তাহার বাড়ী আছে। এখানে 170716797 জাহাজ আসিয়া 
স্ঠাম'ও চীনের যাল্রীিগকে লইয়া যাইবে । কবে জাহাজ আসিবে, তাহার 
নিশ্চয্ন নাই। কখনও কখনও দু’ এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ আসে। 
আবার কখনও বা ছুই তিন দিন বিলম্ব হয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 
সেবার আমাদের জাহাঁজ আসিবার পূর্বেই হংকং জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে 
আসিয়াছিল। ব্ৰহ্মদেশীয় ভদ্রলোকটি ও তাহার স্ত্রী সিঙ্গাপুরে নামিলেন। 
বিদায়কালে তাঁহাদের সেই ভাব আমি কখনও ভুলিব না। আমিও প্রায় 
ভূমিষ্ঠ হইয়। তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তাহার! চলিয়া গেলেন। 
আমি ডেকের রেলিং ধরিয়া উদাসহৃদয়ে দুর আকাশের দিকে চাহিয়া 
রহিলাম। 

তখন স্র্য্য অস্তমিত। প্রকৃতির চিত্রপটে মহাঁপরিবর্তন ঘটিতেছে। 
এক দিকে বিধাদ-করুণ মধুর সন্ধ্যা, অপর দিকে হর্যোৎফুল্প রক্তান্থুদ্রাশি ! 
এক দিকে বিগত সুখের ভগ্রাবশেষ, অপর দিকে আগত শোকের নিবিড় 
কাঁপিমা। এক দিকে আশা, এক দিকে ভয় । এক দ্বিকে জীবন, এক দিকে 
মৃত্যু! 

সিঙ্গাপুর সহর আর দেখা হইল না। পরদিবস জাহাজ বন্দর ত্যাগ 
করিল। চতুর্থ দিবসে জাহাজ যেনাম নদীর থাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। 
“ছোট ছোট দেশীয় নৌকাগুলি ষাৰত্ীদিগের মাল বহন করিবার জন্য জাহাজ 
ঘিরিয়া ফেলিল। আমাদের দেশের জেলে-ডিঙ্গির স্তায় ছোট ছোট নৌকা- 
গুলি বড়ই লঘু। বেল! চারিটার সময় জাহাজ ব্যাঙ্কক্‌ বন্দরে উপনীত হইল । 
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"এক জন শাষদেশীয় কর্মচারী আসিয়া যান্দরীদিপের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিলেন. 
এখানে রাজ-কর্শচারীদিগকে ফেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষ! 'শিখিতে হয়। ইংরাজ 
অপেক্ষা ফরাসীর প্রভাব ও প্রাধান্ত এখানে অনেক অধিক । সেই দেশীয় ' 
ভদ্রলোকের প্রদত্ত পত্রধানি আমি সেই কর্মচারীকে 'দেখাইলাম। তিনি 
বলিলেন, “ইহা. ব্যান্কক্‌ নগরের পুলিস-স্থুবাদারের পত্র ।” তিনি অনুগ্রহ 
করিয়া একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। a 
* শ্যামদেশের গাড়ী অনেকটা পশ্চিম প্রদেশের একার স্কায়। ভারতবর্ষীয় 
যাত্রীদ্িগকে এখানে আসিয়া প্রথমেই টাক! বদলাইয়| লইতে হয়। আমার 
সঙ্গে কেবল একটি টুঙ্ক ছিল। গাড়োয়ান পুলিস-কর্মচারীর বাড়ী চিনিত। 
অনতিবিলষে আমি পুলিস-স্থবাদারের বাড়ীতে .উপস্থিত হইলাম . 
গৃহস্বামী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। .সুৃতরাং গাড়োয়ানকে ভাড়া দিতে 
আমাকে রড়ই গোলোষোগে পড়িতে হইল। আমি তাহার ভাষা বুঝি না 
সেও আমার ভাষা বোঝে না।: শেষে অনেকক্ষণ পরে সে শামদেশীয় চারি 
আন! লইয়া বিদায় হইল। পুলিস-সুরাদারের বাটাতে আমাকে আরও 
বিব্রত হইতে হইল। আমার কালো রঙ্গ” হাতে ৮_মুখে চুরুট দেখিয়া, 
গলায় লাল রেশমী রুমাল বাধা মেয়ের দল, খুব হাসিতে লাগিল | বাহার! 
. অপেক্ষাকৃত বরা) তাহারা! আমাকে শ্তাম তাষায় নানাবিধ- প্রশ্ন করিতে. 
লাগিল। কিন্তু আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহারা বড়ই আশ্চর্য্য হইল 
হয় ত.তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি বোবা! অন্নক্ষণ পরে বাটার কর্তা 
আসিয়া আমাকে ইঙ্গিতে তোজনাগারে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে 
পিয়া দেখি, টেবিলের উপরে আমার জন্ত এক. পেয়ালা “গরম চাঁ ও . 
একটা ডিসে খানিকটা গরম মাংস. রহিয়াছে । এইখানে ববিয়া রাখি, ' 
শ্ামে স্ত্রীস্বাধীনতা অবিকল, মুয়োপের, ন্যায়, এবং শ্তামবাসী অতিথিসেবার 
জন্য বিখ্যাত। বাটার কী আমাকে খাইবার জর "ইদিতে অহরোধ 
করিলেন। : 
সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামী বাড়ী ফিরিলেন। alain পর়িখানে 
ইয়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। আমি তাঁহাকে সেই পত্রধানি দিলাম; তিনি আমাকে 
: পরমুধত্রে অভ্যর্থনা করিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি বেশ দক্ষ । . , 
শ্রুমে স্কল পরিবারে সন্ধ্যার পর নাচের প্রাদুর্ভাব; অত্যস্ত অধিক! 
এখানেও তাহার কিছুমাত্র ক্রটী হইল না।, লাল. রেশমী পোষাক :পরিয়া 
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ভাত্র, ১৩১৩ । শ্যাম-যাঁত্রীর পত্র । ২৯৫ 


সুন্দরী মেয়েরা অবিরত. ঘুরপাক খাইতে লাগিল। আমি নিবিষ্টচিত্তে 
দেখিতে লাগিলাম। 

স্যামরাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে সৈন্তবিভাগের প্রায় সমস্ত উচ্চ পদে 
ফরাসীর অধিকার, এবং নিয়তম পদগুলি পঞ্জাবীদের একচেটিয়া। রাজার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৌ-সেন! ও স্থল-সেনার সর্ধপ্রধান অধিনায়ক । এখানকার 
রীতিনীতি অনেকটা ইয়ুরোপীয়ানদের ন্যায় । ৪5108 (99: বা পরিবারে 
বাসাড়ে বাখিবার প্রথা, এখানে খুব প্রচলিত। সম্্াস্ত পরিবারের মেয়ের! 
এইরূপ অতিথির সহিত মিশিতে সঙ্কুচিত হন না। খন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা 
কর্শস্থানে থাকেন, তখন মেয়েরা দল বাঁধিয়া বাজার করিতে যান। কোর্ট-. 
শিপ-প্রথা এখানেও প্রবেশ করিয়াছে । বাজার তাহার প্রশস্ত লীলাভূমি । 

সন্ধ্যাকালে নগরের শোভা দর্শনীয়। যে দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, 
গলায় লাল রুমাল বাধিয়া, নর নারী হাত ধরাধরি করিয়া. বেড়াইতেছে। 
দলে দলে নর্তকীর দল ঘুরিতেছে। যাহার প্রয়োজন, তিনি ডাকিয়া 
লইতেছেন। একদিন এক জন ভদ্রলোকের সহিত আমার কথা হইতেছিল। 
তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোন দেশবাসী ?” আমি বলিলাম, 
প্বাঙ্গালী।” তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ভারতবর্ষের নাম 
করিলাম। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। .. অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, 
“তুমি, ইংরাজের প্রজা 1” প্রাচ্য দেশেও ইংরাঁজের প্রজা না বলিলে কেহ 
আমাদিগকে চিনিতে পারে না ! আমাদের এমন কিছুই নাই, যাহার কল্যাণে 
সুদূর বিদেশে আমরা পরিচয় দিতে পারি। 

পুলিস-কর্চারীর বাঁটীতে বেশ সুখে দিন কাটিতে লাগিল। প্রাতে 
উঠিয়া গরম চা ও মাংস, দুপুর বেলা জামাই-ভোগ ও মেয়েদের সঙ্গে বাজার 
করা, রাত্রিতে নৃত্য-দর্শন ও নিদ্রী। গৃহস্বামীর পরিবধে চারি কন্যা, তিনি 
স্বয়ং, আর গৃহিণী। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ফরাসী ভাষায় উত্তম কথা কহিতে , 
পারেন। ইংরাজীও জানেন। অপর ছুইটি এখনও বালিকা । জ্যেষ্ঠার 
নাম মিস্‌ রাখিয়া, মধ্যমার নাম মিস্‌ লেতি নামগুলি অনেকটা ফরাসী 
ধরণের । মিস্‌ লেতি উত্তম গায়িকা, এবং মিস্‌ রাখিয়া নৃত্য-কলায় স্থনিপুণ। 
' শ্টামের যুবরাজ, সময়ে সময়ে এই ছুই ভগিনী গুণপনা দেখিতে আসেন। মিস্‌ 
লেতির অনেক সান্ধ্য-সভায় গান গাইবার নিমন্ত্রণ হয়? . শুনিলাম, শ্তামের 
-স্মাজ্জী মিস্‌ লেতির গান শুনিতে ভালবাসেন। মিস্‌ লেতি খুব ‘সরল ও 


- ২৯৬ . সাহিত্য 1 . ১৭শ বর্ষ, ৫ম সখা | 


বূসিকা। একদিন লেতি নিজের মনে গান গাইতেছেন, এমন সময় আমি ' 
হঠাৎ সেখানে গিয়! পড়িলাম | কি মধুর কণ্ঠস্বর ! নিকটে একখানা চেয়ায় 
ছিল; আমি তাহা অধিকার করিলায। মিস্‌ লেতি আমাকে গান গাইতে 
অন্থরোধ করিলেন। আমি গান জানি না বলিয়া উড়াইয় দিলাম ছুর্বোধ - 
বিজ্ঞাতীয় ভাষায় রচিত হইলেও তাহার গান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম ।- 
তাহার কণ্ঠস্বর কিন্নরীতুল্য। এতদিন পরে আজও বোধ হইভেছে,.যেন-সেই' 
কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজিতেছে। মিস্‌ লেতির অনুগ্রহে শ্ামের অনেক 


পরিবারের সান্ধ্যসযিতিতে আমার নিমন্ত্রণ হইত ৷ একদিন শ্তামের পররাষ্ট্র- 


. সচিবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 'হইয়াছিল। সেখানে শ্তামৈর যুবরাজ আসিয়া, 


' ছিলৈন। কি অপূর্ব সমারোহ ব্যাপার! গৃহমধ্যে * পারন্দেশীয় বহুমূল্য . 
.পালিচাঁপাতা ৷ চারি দিকে সুদক্ষ চীনের কারিকরের নির্শিত আলোকাধারে 
‘উজ্জ্বল আলোক-মাঁল! ; গোলাপীপরিচ্ছদধারী প্রফুল্ল: নরনারী ; সেই নৃত্য 


সভায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক! . উদ্ছ্র-আলোক-উদ্ধাসিত কক্ষে 


'গোলাগী-বর্ণরপ্ভিত নারীসমুদ্রে পড়িয়া দিশেহারা হইতে হয়? 


তারিক বিরাগ জামার 
শ্তামের সন্তরান্ত সাজের একটি প্রথা আমার চক্ষে বড়ই কটু বোধ হইন্গ। 


সেটি অবাধ-ুম্বন-প্রথা। পুরুষ অবাধে নারীর গণ্ডে চুম্বন: করিতেছে, 


তাহার প্রতিদান পাইতেছে। যুরোপের স্তায় এখানেও নাচ-সভায় স্রীলোকই' 
কন্দ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নিম্িত ব্যক্তিগণকে গৃহ-প্রবেশকালে সম্ভাষণ 
করিয়া নাচ-কর্ত্রা তাহাদিগকে নির্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দেন। শ্তামের 
রাজকুমারী এই সভায় কর্তা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আহারাদ্দিরও যথেষ্ট 
আয়োজন ছিল। রাত্রি প্রায় বাটার সময় সভাভঙ্গ হইল। . . | 

চিরদিনের অভ্যাসবশে আমি লোকজনের সহিত বড় মিশিতে পারি- 
তাম ন! বলিয়া পুলিস-কর্শচারীর স্ত্রী আমাকে সঙ্গেহে তত্সনা করিতেন । - 
তিনি প্রায়ই আমাকে, বলিতেন যে, যদি আমি দিন রাত কেবল মৌন হইয়া 
থাকি, তাহা হইলে কখনই শ্তামে অধিক দিন থাকিতে পারিব ন! । মিস্‌ লেতি 
আমাকে তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত আলাপ কর্রিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেন! ছু” একদিন তাহার অনস্থরোধে সত্য সত্যই আমার ন্তায় অলস” 
জীবকে সাজসজ্জা করিয়] ছুই মাইল পথ হাটিয়া আলাপ করিতে যাইতে 
হইত। কিন্তু কি করিয়া নারী-সমাজে মিশিতে হয়, তাহা আমার সকার 


iol OM শ্যাম-যাত্রীর পত্র । ২৯৭ 


্ত্ীস্বাধীনতা-বঙ্জিত বাঙ্গালা দেশবাসীর ধারণার অতীত। পথ হীটয়া 
আলাপ করিতে গিয়া মহা মুস্কিলে পড়িতাম। তীহার! ষে ভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়া কথা কহিতেন, সে ভাব আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি কেবল 
চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় চেয়ারে বসিয়া থাকিতাম, এবং তাহাদের হাবভাব 
ও গৃহের সাজসজ্জা দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতাম। এক কথায় 
বলিতে গেলে, আমি আলাপ করিতে 'গিয়া বেকুব বনিয়া ফিরিয়া 
আসিতাম। | ৰ | 
স্তামে নদী-বক্ষে নৌকা-বিহার খুব সখের ব্যাপার । বিবাহ' ব্যাপারটা 
প্রায়ই নদীবক্ষে ঘটে ৷ পর্বের দিন দেখিতে পাওয়া যায়, শত শত সুসজ্জিত 
নৌকা নানাবিধ পতাকা উড়াইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। রাজার 
আদেশানুসারে ইঘুরোপীয় ভিন্ন আর সকল জাতি সে আনন্দে যোগদান 
করিতে পারে,।. শ্তামদেশবাপী ফরাসী অপেক্ষা ইংরাজকে অধিক অবিশ্বাস 
করে। শ্যামের প্রচলিত ভাবায় ইংরাঁজের নাম প্র” | কঙ্গ শব্দের 
অর্থ_“বিশ্বাসঘাতক”। সেই জ্বন্ত শ্টামরাজ্যে যে হু’ এক জন বাঙ্গালী 
বাবু ইংরাজের অধীনে কর্ম করেন, ইংবাজের আইনে তাঁহার! শ্ামের 


স্য্হতা 


0855 লইয়! শ্তামে আসি নাই, বোধ করি সেই জন্য আমার উপর 
ইংরাজের কোনও জোর চনিত না। যাহারা শ্তামে যাইতে চান, আমি 
তাহাদিগকে উপদেশ দি, তাহারা ইংরাজের 7259 লইয়া শ্তামে যাইবেন 
না। ইংরাজের 7833 থাকিলে শ্তামের কোনও বিশেষ উৎসবে তাহার! 
যোগদান করিতে পারিবেন না। শ্তামে ইংরাজের প্রজা বলিয়া পরিচয় 
দিলে ভদ্রসমাঁজের দার রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমি নিঃসহায় হইয়া 
শ্যাম রাজ্যে 'প্রবেশ-করিয়াছিঘাম। কিন্তু তদ্রসমাজের অসামান্ত সৌজন্তে 
“আমাকে একদিনের জন্যও কোনও অভাব অন্ুভব-করিতে হয় নাই। 
একদিন মিস্‌ লেতির সহিত কোহাটে গিয়াছিলাম। ব্যাঙ্ক হইতে 
কোহাট আট ঘণ্টার পথ। অশ্বারোহণে গেলে ভ্রমণের স্ুথ কিছু 
অধিকযাত্রায় উপভোগ করা যায়। আমরা প্রভাতে যাত্রা করিলাম । 
সঙ্গে দু’ জন পুলিস-কর্মচারী ছিলেন। কোহাট যাইবার পথে ফেংচা নামক 
একটি স্থান আছে। ফেংচা শব্দের অর্থ “মরণ-বাসর”। জনশ্রুতি এইরূপ, 
অতি প্রাচীনকালে শ্ঠামে এক অপূর্বলাবণ্যবতী রাজকুমারী ছিলেন। তাহার 


ডি 


কোনও ' জাতীয় পর্কে যোগদান করিতে পারেন না। আমি ইংবাজের - 


২৯৮ সাহিত্য। ০ 


রূপলাবণ্যে যুদ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তরের রাজপুলেরা, এমন কি, স্বয়ং দেবরাজ 
ইন্দ্র তাহার পাণিপ্রার্থনা করিতেন! কিন্তু রাজকুমারী গোপনে এক জন 
দরিদ্র যুবককে বিবাহ করিয়া নিশীধে তাহার সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। 
এই স্থানে আসিয়া পথশ্রযে উভয়েই নি্রিত হইলেন। সেই সুযোগে ইন্দ 
আসিয়া নিদ্রিতা রাজকুমারীকে হরণ করিলেন। যুবক নিদ্রাতঙ্গের পর 
রাজকুমারীকে না দেখিয়া পাগল হইয়া গেল। সেই পৌরাণিক যুগ হইতে 
আজ পর্য্যন্ত সেই হতভাগ্য যুবক তাহার প্রণয়িনীর বিরহে এই স্থানে ঘুরিয়া 
বেড়ায় ! কেহ তাহাঁকে দেখিতে পায় না, কিন্তু আজও তাহার কাতর কণ্ঠ স্বর 
শুনিতে পাওয়া যায় { স্থানটি বাস্তবিকই অতি নির্জন। এখানে আসিয়। 
আমি যেন অভিতুত হইয়া পড়িলাম ৷ কোন্‌ প্রাচীন যুগের নিরাশ প্রপয়ী চির- 
দিনরা্রি প্রণয়িলীর জন্য ভগ্নকে কীাদিয়া বেড়ীইতেছে, আর কোথাকার ' 
আমি এক জন- গৃহহীন, বি রানী তাহার করুণ ক্রন্দন শুনিতে 
পাইব! | 

প্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১ বঙ্গ-সাহিত্যে চট্টগ্রামের কৰি। 


পপ © @ পাপ 
৩৯০ 


কবি নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ব। 


ইনি ‘কালিকা-মঙ্গল’ নামক বিদ্যাসুন্দর ও পূর্ণানন্দ-গীতা, এই দুইখানি 
ধা্থ রচনা করিয়াছেন! “কালিকা-মঙ্গল’খানি তারতচন্দ্রের “বিদ্যা-সুন্দরা- 
রচনার পাঁচ বৎসর পরে পলাশী যুদ্ধের বৎসর প্রণীত. হইয়াছে। কবি 
সম্ভবতঃ পটীয়া থানার অন্তর্গত চত্রশালা গ্রামে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
তাহার পিতার নাম হুল্লভ আচার্য্য ও মাতার নাম নক্্ী। লগ্নাচার্য্যকুে 
তাহার জন্ম হয়। , সাহার ‘কালিকা-মঙ্গল’কে বঙ্গসাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর 
আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। রিয়ার হালি 
বিবরণ দরষ্টব্য। 


ভাত, ১৩১৩। '- বঙ্গ-নাহিত্যে চট্টগ্রামের কবি। ২৯৯ 


কবি নীলকমল দাস। 


পার্বত্য চট্টগ্রামের অধীশ্বর স্বর্গগত ধরম বক্স খঁ বাহাহরের মহিষী 
পরলোকগতা কালিন্দী রাণীর আদেশে: 'থাছুত্বাং নামক পালি-গ্রন্থাবলব্বনে 


ইনি “বৌদ্ধ-রপ্তিকা”র রচনা করিয়াছেন। এ রচনা একরূপ অন্থবাদবিশেষ। 


কবির নিবাস চট্টগ্রাম দক্ষিণ রাউজ্জান থানার অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রাম । 


তদীয় পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দাস। নয়াঁপাড়া-গ্রামবাসী শ্রীকুললোথকের 


সাহায্যে তিনি উহার রচনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। .গ্রস্থধানি আকারে 
বৃহৎ। ইহার প্রথম ভাগধানি অনেক দিন পূর্বে চট্টগ্রাম চন্দনপুরার 


স্বর্গীয় আবদুল হামিদ মাষ্টারের সম্পাদকতার প্রকাশিত হইয়াছিল। 


কবি জ্রীকর নন্দী । 


দীনেশ বাবুর কল্যাণে ইনি এখন সুপরিচিত। চট্টগ্রামের তদানীত্তন 
সেনাপতি পরাঁগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে নন্দী মহাশয় মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করেম। প্রাচীন সাহিত্যে ইহ! বিশেষ উল্লেখ- 
মোগ্য গ্রন্থ । ইহা এখন “ছুটি খাঁর মহাভারত" নামে বিধ্যাত। 
কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর । 


সেনাপতি পরাগন খাঁর আদেশে . ইনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 
করিয়াছিলেন। উহা এখন “পরাগল মহাভারত’ নামে স্থপরিচিত। 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহাও একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । কবির 
নিবাসাদি অজ্ঞাত হইলেও, তিনি যে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, তাহা একরূপ 


' নিশ্চিত । 


চু 


কৰি শঙ্কর ভট্ট ও 

কবি সদানন্দ ভট্ট । 
, ইহারা উভয়ে মিলিয়া ‘নিমাই-সন্যাস’ নামক গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। 
ইহাদের নিবাস সম্ভবতঃ চট্টগ্রীয_-উত্তর রাউজানের অন্তর্গত ‘কদলপুর’ 
গ্রামে। এই গ্রামে বছ ভট্টব্রাঙ্সণের বসতি আছে। গ্রন্থথানি উক্ত গ্রামে 
প্রতিলিখিত হইয়াছে বলিয়াই এক্স অনুমান করা যায়। স্ানন্দের 
পুক্র কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টই পুঁথিধানির নকল করেন। bl aos hs 
অধিকাংশই শঙ্কর ভট্টের রচিত। 


৩০০ সাহিত্য ।-- . > বর্ষ, এম দ্থ্যা। 


কবি রামতনু, আচার্য্য । 
ইনি সেকেলে পাঠশালায় গুরুগিরি করিতেন।- ইনি সাধারণতঃ 


“মতন গুরুঠাকুর” নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কৃত “তারিপী-চৌতিশা%, 


ও দেশীয় “কালী”র অনেক অআর্ধ্যা পাওয়া! গিয়াছে। স্থুল কথান্স তাহাকে 


চট্টগ্রামের স্ুভঙ্কর’ বল৷. যাইতে পারে। হঁহার নিবাস দেব গ্রাম-বা : 


আনোয়ার৷। পিতার নাম রামপ্রসাদ দেবজ্ঞ। - 


কবি ভৈরবচন্দ্র আউচ। 74. 


এই কবি “ ধেড়ানন-ব্রতকথা_ শুয়ামেলানি পুস্তক’ রচনা করিয়াছেন। 


ইহার নিবাস চট্টগ্রাম দেবর, বা বর্তমান আনোয়ারা । আজও তাহার 


বংশ বিদ্যমান । 
| ববি রামলোচন দাঁস। 

ইহার রচিত এক্রিপদী চৌতিশী" ও দ্ান্থনিবেদনী চৌতিশা' পাওয়া 
গিয়াছে। হুইখানিই ক্ষুত্র নিবন্ধবিশেষ। চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 
কাশীয়াইস গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামছুলাল মুন্দার ৷ 
কৰি গং শিবচরণ দেওয়ানজীর জামাতা নিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। 
তাহার রচিত ছুই একটি বৈষ্ণব পদও পাওয়া সিয়াছে। 


কবিরাজ ফচীচরণ রায় মজুমদার । . 


ইনি চট্টল-মাতার সস্তা, স্ুচক্রতুরভীনিবাসী, সেই স্বনামধন্য কবিরাজ. 


যষ্ীচরণ মজুমদার , মহাশয়। সামান্ত কুটীরবাসী হইয়াও লৌভাগ্যবলে 
তিনি অট্টানিকাবাসী হইতে পারিয়াছিলেন। যৌবনে দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়! 
. তিনি দেশত্যাগ করিয়া ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। সৌভাগ্যক্রমে 
জন্ুরাজের গৃহ-চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে অতুল অর্থ 
সম্পদ উপার্জন পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।. ইনি দ্বিতল হশ্্য নির্শ্মাপ 
ও জমীদারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীর্ধিকা ও ছুইটি 
হাট চিরদিন তাঁহার নাম ঘোষণা করিবে) তাহার জীবন-কাহিনী 


অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। কবিরাজ মহাশয় প্রকৃত ভাবুক কবি ছিলেন? 


'ত্াহার -রচিত শশিনিচরিত্র' ও পগুকাধ্যান-লহরী? হে চি 
ইবির নারে সক 


ভাৱ, ১৩১৩। সহযোগী সাহিত্য। - ৩০১ 


কবি ছুর্গাচরণ পাঠক । 
ইনিও আমাদের সুচক্রদণ্তীর স্ুসস্তান। পাঠক মহাশয় সুচক্রদণ্তী ঘধ্যবঙ্গ- 
বিদ্যালয়ে হেড_পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্ব-পরিচালিত যাত্রার দলের 
জন্য তিনি অনেকগুলি গানের পাল! ও গান বচন! করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার গানগুলি উচ্চতাবসমদ্িত। এক সময়ে দেশে তাহার যথেষ্ট নাষ 
ও যশ ছিল । হুঃথের বিষয়, তাহার নাটকগুলি আজও প্রকাশিত হয় নাই। 

তিনি বষ্সচরণ মজুমদার মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন । 

কৰি গোবিন্দ দাঁস। 
এই কবি ‘কালিকা-মঙ্গল’ নামক কাব্যের রচনা করিয়াছেন।. এই 
কাব্যে কালী-প্রসঙ্গে বিদ্যানুন্দরের ঘটনা বর্ণিত আছে। এই বিদ্যাসুন্দরকে 
আমরা ষ্ঠ বিদ্যাসুন্ষর” আধ্যায় অভিহিত করিয়াছি। কবি গোবিন্দদাস 
আত্রেয় গোত্রে দ্াস-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবগ্রাম বা আনোয়ারায় 
তাহার বাসস্থান ছিল বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত আছে৷ তদ্বংশীয়গণ 
আনোয়ারা হইতে উঠিয়া “গিয়া সাঁকোনীয়া থানার অন্তর্গত ধর্শপুর গ্রামে 
- বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন তথায় সম্ভবতঃ আজিও তাঁহার বংশ বিদ্যমান 
আছে। গোবিন্দ দাস এক জন ক্ষমতাশালী প্রাচীন কবি। তাহার রচনা 

পাঠে তাহাকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ "বলিয়া ভ্রম হয়। 

শ্রীনাবছুল করিম।, 


EEE FO 


ee— 


ভারতবর্ষ ও ফরাসী লেখক। | 
পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী উপনিবেশসমূহকে, উপলক্ষ করিয়া পরিহ।স-রসিকতা-প্রকাশ 
একটা রীতি হইয়া! দড়াইয়াছিল। . এই উপনিবেশ-নিচয় নিক্ষল ধনক্ষয়ের নিদর্শন 
বলিয়া সকলেই উপহাস করিত। আবার সমালোচকগপের মধো ফরাসীদিগের সমালোচনা 
সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ক্লেষের সমাবেশ দৃষ্ট হইত । কিন্তু ১৮৯৬ যীষ্টাব্দে ঈসিয়ে ডুমা ইন্দোচীনের 
গবর্ণর-দেনারলের পদে নিযুক্ত, হইবার পর, হইতে সুদুর প্রাচাদেশস্থিত ফরাসী শাসনে 
বগাস্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন ইন্দো-চীন এবপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, সামান্ত-শাসন-শক্রিশালী 
ব্যক্তি ইন্দোনীনের শাসনকার্্য পরিচালন করিলেও, এই সমৃদ্ধির ‘বৃদ্ধি ভিন্ন হাসের নস্তাবনা 
নাই। ইন্দোচীন এক্ষণে সামান্ত সৈনিকাশ্রর বা সংগ্রাস-নন্তার-রক্ষার স্থান নহে। 





৩০২, সাহিত্য |... - ১৭শ বর্ম, ৎস সংখা 


প্রকৃতপক্ষে এই উপনিযেশ এখন একটি রাজো. পরিণত হইয়াছে। এই রাজ্যের পরিমাণ 
সাতাশ লক্ষ বর্গমাইল ।- লোক-সংখ্যা ছুই কোটা। . সুতরাং প্রাচ্যদেশের উপনিবেশ সমন্ধে 
, ফরাসীদিগের, অভিমত এখন বিশেষ নির্ভরযোগ্য । - উপনিবেশ-শাসনেও ফরাসীর! সামান্য ' 
সফলতা লাভ করে নাই।_ কেবল তাহাই নহে, 'উপনিবেশ-শাসনের - হইয়হতা সম্বন্ধে 
ফরাসীদিগের অভিজ্ঞতা মাতরধ্জাৰাদী ইংরেজদিগের সমতুলা 2 

মসিয়ে পল. ভমা ইন্দো-চীনের শাসন-সংস্কার সম্পন্ন করিবার পর - হইতে রানী গবমেন্ট, 
অন্যান্য দেশের,_ বিশেষতঃ ইংলণ্ডের উপনিবেশিক” শানসকর্তাদিগের পদ্দা অনুসরণ করিয়া 
উপনিবেশের সম্দ্ধিসাধনে বিশেষ উদ্যম প্রকাশ করিয়া আদিতেছেন। .এই "উদ্দেশ্য 
দিত্ধির মানসে ফরাসী গবমেস্ট প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যায় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন 'উপনিবেশ- 
লমূহে বিঘান শাদননিপুণ মদীষীদিগকে প্রেরণ করিতেছেন । ভাহাদিঙ্গকে 'শাসনঘটিত বিবিধ. 
মীমাংসা সম্বঘো নন্তবালিপি প্রেরণ করিতে,' এবং যবস্বীপ, "ভারতবর্ষ ও মালয় দ্বীপপুলে , 
কিন্তুপ শাসন-প্রশালী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরনী লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'এই.' 
সকল কারণেই বিগত দশ বৎসরে ফরাসী ভাবায় ভারতবর্ষ“ মন্বন্ধে' এত অধিক পুস্তক প্রণীত, 
ও প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ভারতের শাসন-ডত্ব অবগত; হইবার অন্ত, ফরাসীরা এয্সপ আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন।, ভারতের লিত্তিলিয়াদ-সমাজে তুগরিচিত, বিষিধ শাসন-সমস্যার নিপুণ 
সমালোচক স্মমীয়ে জোসেফ. চ্যালি ভারতীয় শাসদ-তত্ব-জিজ্ঞাহ ফরাসীদিগের ' উদ্গেনত 
সম্বন্ধে অতিশয় সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।' তিনি বলিয়াছেন, “শাসন-সংক্রাস্ত 
প্রশ্রদিচয়ের মীমাংসা করিবার জন্ত আমরা ভায়তবর্য বা যবস্ধীগে গমন করি কেন? এই 
সফল তত্ব অবগত হইবার জনয বিদ্যার্থিক্পে বিদেশে গমন করিবার প্রয়োজন কি? এ সম্বন্ধে 
কি আমাধিগের, অভিজ্ঞতা নাই 9, না, আমরা এ বিষরে' অভিসত-প্রকীশৈ: অসমর্ঘ.? আমরা 

কি- দীর্ঘকাল উপনিবেশ-স্থাপনে ব্যাপৃত থাকি নাই ? স্পষ্ট কথা বলিতে কি, যাহারা বিদেশ্য়- 
দিগের বহুব্যয়লাধা শাসন-প্রপালী-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত ব্বদেশের- ও দ্বদেশীগ্ শাসন- 
প্রণা্লীর কলম্কনীর্্তন করিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগের . দলভুক্ত নহি। ' আমারিগের - 
মতাখলস্বী শোকের সংখ্যা অধিক নহে, এবং প্রাচীন শামনতত্বদশীিগের সহিতও আমাদিগের 
সংশ্রব নাই। তরাবহ সাবির শু সংগ্রাম-প্রধূতে নানাপ্রকার সঙ্কট সন্বক্কে যে সকল. 
জাতির ফরাসীদিগের ক্যা অভিজ্ঞতা নাই ; বাহার! আমাদিগের স্যার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে . 
ভিন দেশে রাপযাবিদ্তার করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি তথায় আপনাদিগের আধিপত্য অথ রাখিয়াছেন, | 
এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই সকল জাতির শীসন-প্রণালীর আলোচনা পূর্বক উপনিবেশ- 
শাসম বিষয়ে অভিজ্ঞত! লাভ করিবার অন্ত' বিগত পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া সস্তিষ্কচালশী 
করিতেছেন। এলে নিম্ন প্রদেশসমূহ ও গ্রেটব্রিটেনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগা । তিন শতাব্দী 
+ অধিচ্ছিননন্ধাযে উপনিবেশ-শাসনে লিপু. খাকিয়া, এ সকল দেশের গবষেন্ট উপনিবেশ: 
শাসন বিবয়ে যে জভিজ্ঞরতাঝাত্ত করিয়াছেন, তাহার ফলে, তাঁহারা শাসন কার্ধ্যে আমাদিগ্রের * 
অপেক্ষা সমধিক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেম। তাহাদিগের সৌভাগ্য ‘সম্পদ ও আমাদিগের 
নিহল প্রয়াস, এ নৈপূণ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ১৮৯, খৃষ্টাব্দে আমাদিগেয দেশ-কিজর কার্য শেষ 

b) 
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হইলে, আমাদিগের সম্পরদায়-ভুক্ত শাসম-তন্বতরিজ্ঞানু ব্যক্তির! অসার লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া 
ভচ্‌ ও ইংরাজদিগের নিকট উপনিবেশ-শামন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে কৃতসংকল্প হন। 
এই জাতি তিন শত বৎনর উপনিধেশ শাদন করিয়! যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহা 
প্রকৃতপক্ষে বিশেষ আলোচনার বিষয়! ইহাদিগের শাসন-নীতির নিকৃষ্ট অনুকরণ ও অনুসরণ 
,আমাদিগের উদেশ্য নহে। তাহার্দিগের শাসল-নীতির প্রযোজনানুর্পপ পরিবর্তন সাধন করিয়া, 
উহাকে জাতীয় চরিত্র ও মতি গতির উপযোগী করিয়া লওযাই তমাদিগের অভিপ্রেভ 1 
ইদানীং এই শ্রেণীর লেখকেরা ই ভারত-শানম সম্বন্ধে অনুকূল 'মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
ভারত-শাসনের প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেন। ভারত-শাসন সম্বন্ধে লিখিত এই সকল নানা- 
ব্ঞাতব্য-তথ্য-পূর্ণ পুস্তক ইউরোপের জ্ঞানভাগ্ার পুষ্ট করিয়াছে দেখিয়া আমরা মুদ্ধ হইয়াছি। 
সাধারণতঃ ফরাসী 'তাষায় রচনা-রীতিন্ন বেলগ মনো হাক্সিতা, পরিদৃষ্ট হয়, ইংরাজী ভাষায় 
তাহা! ছুলতি। সুত্তরাং ফরাসী লেখকের লেখনী যে ‘শীত থুভুতে ভারত-অমপে*র সর্ধ্বোৎকষ্ট 
কাহিনী প্রসব করিবে, ইহ] বিশ্মযাষহ নহে। মসিয়ে চার্টভিলন প্রণীত ‘Dans Inde’ 
পুস্তক অনেক ইংরাজের নিকট সুপরিচিত । সসিয়ে চেইলি একবার কোনও পো জ-সভায় 
বলিয়াছিলেন, উক্ত গ্রস্থথানি ইতিমধ্যে ক্লাসিক বাঁ পৌরাণিক সাহিতোর অস্থভূ্ত হইযাছে। 
- সসিয়ে চেইলির এই উক্তি আদৌ বিল্সয়কর নহে। প্রতি বৎসর শীতকালে রাশি রাশি 
ভ্রমণ-সাহিত্যের উত্তব হয়। এগুলি এরপ শৃন্খলা-পরিশৃস্ত যে, ক্ষিযদংশ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যার যে, ভ্রমণকারী তারত-ন্রমণকালে স্বীয় দৈনন্দিন লিপিতে স্থান 
কাল পাত্র সম্বন্ধে যে সকল অপরিণত ও সংক্ষিপ্ত হত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইগুলিই এই 
অমপাক্কাহিনীর আদি উৎন। এই শ্রেণীর ভ্রমণকাহিনী-লেখকের! আপনাদিগের .রচনায় 
এবপ মুগ্ধ ও লাহিত্য-সৌন্দর্যা-হৃষ্টির মোহে এরূপ আত্মহারা হইয়! পড়েন যে, বন্ধুবর্গের 
সুপরাঙর্শে উপেক্ষা-প্রকাশপূর্বক আপনাদিগের রচনা লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত না! 
করিয়া ক্ষান্ত হন না। কিন্ত পুস্তক-প্রকাশকের! কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া! এরূপ 
মপকৃষ্ট পুত্তষ্কে আপনাদিগের মাম সঙ্গিবিই করিতে সম্মত হন, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিল্সয়ের 
বিষয়। এই শ্রেণীর পুস্তকে নেত্রপাত করিলেই বুঝা যায়, নবীন কবির শ্ায় এই 
জমপ-ফাহিনী-লেখকেরা ছাপার অক্ষরে আঁপনাদিগের রচনা মুদ্রিত দেখিবার জন্ত অর্থবার 
করিতে কুষ্ঠিত হন না। কিন্তু মসিরে শেভ্িলনের বহি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে । তাহার 
রচিত ভারত-্রমণ-কাহিনী শিল্পকলানিপুণ বেখকের প্রতিভা-প্রহত। শেভিলন অজ্ঞাত দৃষ্টিতে 
নকল বিষয় নিরীক্ষণ করেন, এবং রস-ভাব-মধুর অতুলনীয় ভাষার সাহাব্যে দৃষ্ট বিধষের আলেখ্য 
' অঙ্কিত করেন। ঠাহার প্রস্থ কেবল দৃষ্ট বিষয়ের সুচাকু চিত্র নহে। প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তক 
সাধনালন্ধদৃষ্টি, ভাবপ্রকাশদক্ষ লেখকের প্রতিভার সুরম্য স্থষ্টি। তিনি বিচিত্র ভাবের 
ছারালোকসম্পাতে ও অতুযক্ষল বর্ণরাগে বারাপৃসীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার হিন্মুহৃদয়-বিলসিত চিন্তা ও ভাহতরীবাহ পর্যাবেক্ষণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । 
সারির গ্রন্থ অথবা ‘Picturesque India” নামক গ্রন্থে কোনও ভূ-পর্যযটক এ পর্য্যন্ত বঝকপ 
নক দর্শনের সাক্ষাৎ পান নাই,। গত বৎসর মপিয়ে শেত্রিলন Sanctuaries et Paysnges 


[ 


'৩০৪ 1 , ফ্লাহিত্য । ১৭শ বর্চ'৫ম সংখ্যা । 


1886" নামক তাহার দ্বিতীয ভারত-জরমপ-কাহিনী লিখিক্লাছেন। মসিয়ে চেইলি এ গ্রন্থের 
অতান্ত প্রশংস! করিযাছেন। কিন্তু তাহার প্রথম রচনার পর এই দ্বিতীষ রচনা পাঠ করিলে 
হতাশ হইতে হব। শব্গ-চিত্রে পাঠত অপেক্ষা লেখকই অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া 
থাকেন। স্বীকার করি, ধক্পপ রচনা সৌনব্য-সম্পদে পূর্ণ; কিন্তু সিংহলের বোঁদ্ধ ' 
মন্দিরের পাচ শত পৃষ্ঠা ব্যাপী বিচিত্রবর্ণরাগতৃষিক্ট বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শ্রান্তি জন্মে /- 
মসিয়ে শেন্সিলল কিপলিংএর এক জন ভক্ত । তিনি যে ফরাসী পাঠকদিগকে কিপলিংএর 
"বচন! পাঠ করিতে অনুরোধ করিরাছেন, তাহাতেই তাহার কিপলিংএর রচনানুরাগের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তিনি যদি কিপলিংএর লুল্-্াড়নবর-শুন্ক রচনা-নীতির অনুসরণ পূর্বক 
শব্দ-চিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহ! হইলে ভাল হইত। এই লিপি-পদ্ধতি অতি মনোজ্ঞ । শেপ্রিলন 
স্বয়ং বলিয়াছেন, কিপলিংএর এক একটি কথা কশার শব্দ ও কুপাণের দীপ্তির ন্তার পাঠককে 
চকিত ও বিস্মিত করে। এই দ্বিতীয় শ্রস্থে লেখকের গৌরব বর্ধিত হইবে না বটে, কিন্তু এই 
ছুইখানি পুস্তক সাহিতাক-সমাজে তাহাকে যে আসন প্রদান করিয়াছে, তাহ ভ্রমণ-কাঁহিনী- 

' লেখক নকল ইংরাজ সাহিত্য-সেবীর অনেক উদ্ধো” প্রতিষ্ঠিত । 


| পাঠান-চরিত্র । 
প্রসিদ্ধ লেখক সায়ান ম্যালকম পাঠান-চরিত্রের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমর] 
তাহার সারনংশ্রহ করিলাম। 

বিশাল ভারতবর্ষের প্রচ্তাক নগর, প্রত্যেক গ্রাম রোমাঞ্চকর এতিহাসিক ঘটনার 
লীলাক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হৃতরাং এই বিশাল দেশের কোন অংশ 
ইংরাক্স-সবার্থের কেন্দ্রস্থল, তাহা নিঃসংশষে নির্ণব করা কঠিন। প্রাচীন ই ইণ্ডিয়া 
এমোসিয়েশন্‌, ফোর্ট উইলিরূম দুর্গ, অন্ধকূপ স্থৃতিস্র্ত প্রভৃতির অন্য কেহ কেহ 
কলিকাতাকেই ইংরাজ স্বার্থের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থ|কেন। সিপাহী- 
বিত্রোহ সংঘটিভ ন! হইলে ইংরাজের প্রতিপত্তি হাস প্রাপ্ত হইত, এইরূপ অনুমান 
করিয়া, কেহ কেহ সিপাহী-বিষোহের রঙ্গভূমি দিল্লী, লক্ষৌ ইংরাজ স্বার্থের কেন্দ্রভূমি 
বলিয়া ভাবিভে পারেন। আবার অনেকে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ 
কবিয়া বলিবেন যে, প্রত্যেক দেশীর রাজোর আদালত-গৃহ, শাসন-শৃহ্ধল।, দাতব্য- 
চিকিৎনালয়, ওনা-নিবাস প্রভৃতি সমদশা ষ্যায়পরায়ণ ইংরাজ রাজের কল্যাপকর 
শাসনের প্রকুষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমার মত স্বতন্ত্র। বাহার! দূরদশা ও 
চিন্তানীল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাঁহাদের লক্ষা স্থল । এখানকার জাতীর চরিত্র ও 
রাজনীতিক ও সামরিক সমস্তাব আলোচনায় ভাহারা বিব্রত । যদি তাহারা স্বয়ং কখনও লাহোর 
নগরে পদার্পণ করেন, স্বচক্ষে এখানকার আকবরের দুর্গ, শাজাহানের প্রাসাদ, আওরঙ্গজেবের 
মন্জিদ প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ব অবলোকন কবেন, তাহা হইলে মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজধানী 
ইংরাত-শাসনাধীনে থাকিয়া! কিরূপ উন্নত ও শ্ীসম্পন্ন হইয়াছে, তাহ! উপলব্ধি করিবেন,- এবং 


ভাতৰ, ১৩১৩1, সহযোগী সাহিত্য । nee 


ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমধিক বন্ধিত হইবে। এখানকার 
এচিসন কলেজে হিন্দু, মুনলমান ও, শিখ বালক একত্র অধ্যয়ন করিয়! থাকে। পরীক্ষা ও 
্রীড়াক্ষেত্রের পুরস্কার লান্ভ করিবার জন্য পরস্পর মৈত্রীভাবে পরদ্পরের প্রতিযোগিত।চরণ 
করিডেছে, ইহ! দর্শন করিয়া গাহাদের মনে ইংরাজ শাসনের সাম্ানীতির প্রতি নিশ্যন 
শ্রদ্ধা জম্মিবে। 








পর রাওলপিত্ডি। ভারতবর্ষের মধ্যে রাঁওলপিও্ি সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক কেন্দ্র। 
আটক দুর্গা! খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সম্রাট আকবর শাহ এই 
দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। দিখ্বিজরী মহাবীর সেকেলার শাহ ও তৎপরবর্তাঁ ভারুত-বিজয়ী 
বীরবৃন্দ সকলেই সিন্ধুনদ-অতিক্রমপূর্ক্যক এই পথে ভারতবর্ষে আগমন করিযাছিলেন। ' 

তাহার প্র পেশোযার । শক্র-পরিবৃত অদ্রিমালায় পরিবেষ্টিত হইয়াও পেশোয়ার নগর 

দিন দিন শ্রীসম্পন্ন হইয়! উঠিতেছে। এই নগরের অজ্যস্তরে অবস্থান করিযাও আমাদের 

মনে হয় যে, শান্তিময় বৃটিশ শাসনের-শুভাশীষ-লাভে এই প্রদেশ এখনও সম্পূর্ণ সর্্থ 

হয় নাই। পেশোবারের উত্তর, দক্ষিণ, কিংবা পশ্চিমদিধ্বত্তা সুচ্যগ্রপবিমিত ভূমিব দখল লইয়া 

ইংরাজকে সোরাতী, খাইধারী ও ওয়[জিরী জাতির সহিত বিবাদ করিতে হয়। জামরুদ্‌ দুর্গ 

এখান হইতে দশ মাইল দুরবর্তাী খাইবার পথের পার্থে অবস্থিত । ছুই অন ইংরাল সেনানী 

এক দল ইংরাজ দৈন্য সহ এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন । এইধান হইতেই ইংরাঁজ-শাঁদনের 

সীমা শেষ হুইল। হূর্গ-প্রাকারে আবোহণ করিলে, তিন শত গজ দূরবর্তী গিরিপ।দমুলে 

অবস্থিত, মৃত্তিক-নির্মিত-কুটার-বহল গ্রামগুলি নরনগোচর হয়। ইহার অধিবাদিগণ ভূমির 
দখল লইয়া পরম্পর দাঙ্গ! হাঙ্গামা করিধা থাকে। এইব্রপ সংঘর্ষে ধরণী প্রতিনিয়ত নর-রক্তে 

রঞ্জিত হইয়া উঠে। সে দিন এক পক্ষ বিস্ফোরক পদার্থের সংযোগে অপর পক্ষের একটি দুর্গ 

উড়্াইরা দ্রিহ়াছিল। কিন্তু এই সকল গৃহ-কলহে হস্তক্ষেপ আমাদিগের শাসন-নীতির 
বহিভূতি। ছুর্দাস্ত আফিদীগণ যাহাতে পৌশারাব নগরের অধিবাসী ও পুলিস-খানা-সমৃহ 
আক্রমণ করিতে না পারে, তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কাবণ, আফিদী দস্থাগণ বিপদকে 

আলিঙ্গন করিতে নিবন্তর উন্মুখ, এবং অর্থল[লস1 তাহাদের দুর্দম হৃদয়ে অধিকতর বলবতী 1 

পেশোয়ারের শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণ নগরের অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে বন্দুকের শব্দ শুনিতে 

পাইলেই অনুদান করিয়া লষ যে, পার্বত্য দহা কোনও নিরীহ নাগরিকের গৃহ ক্রদণ 

করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইরানি মকহি রিও RRs ks 

সমর্থ হইয়াছে। 
এইরূপ নিস্ীধ-আক্রমণ ব্যাপারে জাফর খা? নামক এক জন প্রসিদ্ধ আফ্রিযী দ্য 
গত বৎসর ভিসেম্বর মাসে পেশোয়ারের কোনিও ধনকুবেরের হস্তে নিহত হয। দশ প্রাণ- 

বিসর্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দলবল নির্ক্বপ্তে : ধনয়ত্বাদি সহ পলায়ন করিয়াছিল । 
সাধারণতঃ আজিদীগণ এইরূপ সংঘর্ষে লয়লাভ করিবা থাকে । কিছু দিবস গত হইল, এক জন 
রি আফিদী ইংরাজের.কোনও পুলিন-থানাষ আনিবা রুদ্ধ দ্বারে করাধাত করিয়। আশ্রধ 

প্রার্থনা করে। 'বিটশীবার অন্তর্গত কোনও প্রসেব লোকের! তাহার প্রতি নিতান্ত দুর্বাবহায় 

ত্৭ | 


1৩৮৬ সাহিত্য । ১৭৭ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


করিয়াছে, তাই দে ইংরাজের-সাহা্য প্রার্থনা করিতে আনিয়াছে,-ধূর্ব এইরূপ ভান করিতে 
ঘাকে। খানার প্রহরিগণ তাহার কাতরতায় মুস্ধ হইয়া রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিবামাত্র, ছুক্ট 
আফ্রিদী সদলবলে খানার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং প্রহরিগণকে পরাভূত করিয়া ‘বন্দুক, 
প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লুঠন করিয়! নির্ষ্িছে পলায়ন করে। , 
নেদিন আলিমস্জিদের নিকট গর্দভপৃষ্ঠাসীন ভত্রবেশী এক জন বৃন্ধকে দেখিয়াছিলাম । 
নে অদুরবর্তা একটি দৃততিকা ির্শিত দুর্ের অভিমুখে গমন করিতেছিল 1 পরম্পরায় শু 
নিষবন্টকে সম্পত্তি ভোগ দখল করিবার বাসনায় এই বৃদ্ধ এক মাস পূর্বে তাহার পু, 
ও ছুইটি শিশু গৌতকে হত্যা! করিয়াছে। ব্রিটিশ-ীষার অন্তভূক্তি নহে বলিয়া ইং. 
গবর্ষেন্ট এই ছুষ্চাধ্যের কোনও প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া হত্যাকরী ৯. 
এইরূপ গুরুতর অপরাধ করিত সকল সময়ে বিনা দ্ডে নিফতিলাভ করিতে পারে না। কারণ, 
“জির্না বা ‘জেলা-সমিডি' অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য মধ্যে মধো বিশেষ উদ্যোগী হইয়া 
থাকে |. সাক্ষীর জবানবন্থীতে, হত্যাকাও গোপনে বা প্রকাশ্ততাবে সংঘটিত হইয়াছে, ইহা 
প্রমাণিত হইলে, অপরাধীকে তদনুষায়ী দও ভোগ করিতে হয়। হত্যাকাও গোপনে সংঘর্টিত 
হইলে অপরাধীর প্রতি কঠিন দণ্ড বিহিত হইযা থাকে। উল্লিখিত ঘটনার বৃদ্ধের "অপরাধ 
টু সাব্যন্ত হইলেও, সে একট মুরগী হস্তে লইয়া ছিল বলিযা, তাহার প্রতি দণ্ড প্রদত্ত হয় নাই ! 
মুরগী আফিদীদিগের মধ্যে শাস্তির চিহম্ববপ ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ মুরগী লইয়। তৎপ্রদেশস্থ 
ইংরাজ সেমাপতির নিকট উপস্থিত হইয়।ছিলণ কিন্তু তিনি ঘ্বপাভরে তাহার প্রদত্ত শাস্তিচিহ 
দুরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং অপরাধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও অনম্মতি প্রকাশ করেন। 
ইহাতে বুদ্ধ তাহার প্রতিবেশীদিগের নিকট "নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিল। অন্যান্য” ঘটনায় . 
পর্দা" বা জেলা-সমিতি চৌধ্য বা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীর প্রতি অতীব কঠোর দণ্ডের 
- খ্যবস্থা করিয়া খাকে। চৌর্য অপরাধে আসামীর বধাসর্বন্ব বানের হয়, এবং তাহাকে 
দেশ হইতে চিরনির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে হর। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরদিধর্তা প্রদেশে 
কেহ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, তাহার প্রাণদণের ব্যবস্থা হয়। মেই জেলার কোনও 
রমণী ' স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ধাকে । 
. সীমান্ত প্রদেশের দুর্দান্ত অসতাজাতির চরিত্রের একাংশ এইভ্গ পু চরিত্রের 
লোকদ্বিগের সহিত আমাদের রাজনীতিক কর্ণ্মচারিগণকে সর্বদা ব্যবহার “করিতে হয়। 
ভাহার! এতদ্দেশীয বিভিন্ন চরিত্রের লোকপুঞ্রের রীতিনীতি, আচার বাহার, মানসিক অবস্থা 
ও পুণ ঘোষ সম্যক্রগো অবগত হইবার অন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। ভাহারা 
অুক্তকণ্ঠে সোযাভ ও বাঁজেরের অধিবাসীর্দিগের রণনীতি ও অতুল সাহসের প্রশংসা করির] 
-থাকেন। মালাকান্দ ফীল্ড-ফোস্ দেলাদলের সহিত সংগ্রামে সোয়াতী -বীরগণ যে বীরত্ব 
ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তৎদঘন্ধে বহু কাহিনী: প্রচলিত আছে।' অনেক? 
ইংরাদি সামরিক কর্ণুচাত্রীর নিকট একজন সোয়াট বীরের অপূর্ব সাহসের প্রশংসা 
-গুনিয়াছি। বুদ্ধক্ষেজ্সে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও এই' নির্তাক দৈনিক বিপক্ষসৈস্ভের 
-বুহভেদ করিয়া ব্বপক্ষীয্ পরিত্যক্ত পতাকা-মূলে উপস্থিত হয়। চারি দিকে শক্রনৈক্ক, অবিশ্রান্ত 
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আগ্েকাস্ত্রের বিকট শব্দ, সমুদায় তুচ্ছ করিয়া আহত সৈনিক অকুতে ভয়ে প্রোধিত পতাকা 
তরাজসৈস্তের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। ইংরাজ সৈপ্ত তাহার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল; 
কিন্ত নিভাঁক বীর পতাকা উন্নত করিয়া জবিচলিতভাঁবে দণ্ডায়মান রহিল। অবশেষে 
ইংরাজ গৈক্তের গুলিবর্ষণে পতাকা-হস্তে সে রণক্ষেত্রে চিয়সমাধি লাভ করিল। আর একবাব 
চায়ি জন সোয়।তী সৈনিক একটি পাহাড়ের উপর হইতে গুলিবর্ষণ করিয়! ইংরাজ সৈশ্যের, 
পতিরোধের চেষ্টা কবিতেছিল। নেই পাহাড়টি ইংরান্ সৈস্তের গুলি-বর্ষণ-সীমার অন্তর্গত। 
অগ্তান্ত সোবাতী সৈনিক নে স্থান নিরাপদ নহে দেখিয়! পূর্ববাহেই সেই পাহাড় পরিত্যাগ 
করিয়াছিল । কিন্ত এই চারি জন সোয়াতী ইংরাজসৈম্তের গতিরোধ করিষার জন্ক- নির্ভষে 
অপ্নিন্ধণ করিতে লাশিল। -কিস্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের গুলি ও বারুদ নিঃশেধিত হইল। 
তখন উপায়াস্তর না দেখিষ| তাহার! অগ্রগামী ইংরাজ্র সৈচ্যের উপর শিলাখও বর্ষণ করিতে 
আরস্ত করিল। ইংরাজ সৈন্তের জগ্রিবর্ষণে একে একে তিন জন সোয়টবাসী প্র।ণবিসর্জন 
' করিল; কিন্ত মবশিষ্ট সৈনিক তাহাভেও বিন্দুদাত্র- বিচলিত হইল না।- সে তরবারী 
কোধমুক্ত করিয়া গ্রচবেগে ইংরাজ সৈস্তের উপর নিপতিত হুইল ।: তাহার নিভকতাত ও 
বিক্ৰমে ছুই বার ইংরাজ দৈগ্ভেব পুরেভাগ বিচলিত হইযাছিল। অবশেষে ইংরাজ সৈস্যের 
তরবারীর আঘাতে সাহসী যোদ্ধা প্রাপবিসর্জ্জন করে। . ঠি 
-সীমাস্ত প্রদেশের এই সকল জাতিকে যদ্দি কেহ বিশদরূপে it দ্বিতে পারেন যে, 
তাহাদ্বিগের কল্যাণকল্পে এই চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইলে তাহারা ভাহার একান্ত অনুগত হয়, 
Ub Ite করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বহু কাছিনীর উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। ২- 
মালাকশ প্রদেশে আফিদী যুদ্ধের নৰ কতিপয় জাতি আমাদিগের পক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিল । মোল্লাগণ তাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্রোহবহ্ধি প্রত্বলিত- করিবার জন্য যথে চেষ্টা 
' করিয়াছিল। দেই সময়ে জনৈক ইংরাজ সামরিক কর্মচারী এই সকল জাতিকে বাধ্য 
রাখিবার একটি অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। এক দল মোল্লা ইছারনিগকে ইংরাজ 
শক্তির প্রতিকুলে অক্রধারণ করিবার অন্ত উত্তেজিত করিতেছিল। এই সংবাদ পাইর! উক্ত 
সামরিক কর্মচারী রক্ষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া" তাহাদিগের সন্মুখে উপস্থিত হন) তাহার 
আদেশক্রমে সমবেত জনগণ শ্রেণীবন্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাদিগকে হস্তস্থিত . 
কোরাণের একটি নির্দিষ্ট অংশ পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তাহার আদেশ 
অনুসারে তাহাঙা অর্ধবটাকাল ধরিয়। সমস্বরে কোরাণের সেই অংশ আবৃত্তি 'করিতে আরম 
করিল। তাহাতে লিখিত ছিল,_-প্রদ্জাবর্গ সর্বদা রাজার বশ্যতাচরণ ও তাহার আদেশ 
প্রতিগ।লন করিবে ।” ধর্ম্মপুস্তকের এই আদেশ পুনঃপুনঃ পাঠে তাহাদিগের মনের অন্ধকার 
1গেল। আশু বিদ্রোহের আশঙ্কাও দূরীভূত হইল । তদবধি এই জাতি ইংরাজ-শক্তির 
একান্ত অদুরক্ত। এই সকল সীমাস্তবানী জাতির চরিত্র উক্ত সামরিক কর্মচারী কিব্রুপ 
লিপুপতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, নিঙ্গলিখিত ঘটনার, উল্লেখে ভাহা সুশ্প্টন্ূপে প্রসাণিত 
হইহে। 


৩০৮, সাহিত্য । ১৭শ বৰ্ষ, এন সংখ্যা। 


উপরি-উলিখিত ঘটনার পর উক্ত রাজকর্ুচারী সেই দলের নেতাকে স্বীয় বাংলোর সাদরে, 
আহ্বান করিযা লইয়া গেলেন। দলপতি ইংরালী পোষাকে ভুষিত হইয়া! তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিল। অত বড় গুকতর বিষয়ের মীমাংসা বাংলোর নিভৃত প্রকো্ঠে বলিয়া ন!_ 
করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দলপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হুইলেন। সহিনের! 
তাহাদিগের অশ্বযুগল ধারণ পূর্বক অপ্রে অগ্রে গমন করিতে লাপগিল।' উভয়ে জনবহুল ' 
পরিচিত পল্লীপথে পর্যটন করিতে লাগিলেন। সেখানকার সকলেই উভয়কে বিলক্ষণ 
চিনিত। ইংরাজ কর্মচারী কামের কথার প্রসঙ্গমাত্র না করিয়াই গ্রামবানীদিগকে তাহাদিগের 
কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রনর হইতে 'লাগিলেন। দ্রলপতি বহুক্ষণ 
পর্য্যটনে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়! পড়িল । কিন্তু ইংরাজ কর্মচারী বিশ্রাম করিবার অন্য কোনন্লপ 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, না ক্রমশঃ শুর্যাদেষ প্রথর কিরণজাল বর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। | 
পথও ক্রমশঃ শিলাসমাকীর্ণ হইয়া আঁসিল। তখন পরিশ্রান্ত দলপতি ভূমিভলে উপবেশন 
করিবার উপক্রস করিল। কিন্ত চডুর ইংরাজ কর্মচারী তাহাকে বুঝাইয়! ছিলেন যে, 
তাহাদের শ্তায় পদস্থ ব্যক্তির ভুসিভলে সামান্ত লোকের স্তায্ন উপবেশন করা সঙ্গত নহে, 
লোকে তাহাতে নিন্দা করিবে। এইরাপে ছয় সাইল পথ অতিবাহনের পর অবসর 
বুঝিয়া, ইংরাজ কর্খচারী সহসা কাজের কথা! পাড়িলেং। তখন দলপতি মুক্তক্ঠে বলিল 
যে, ঘোড়ায় চড়িবার অনুমতি পাইলে সে তাহার সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইবে। সকল 
গোলযোগ মিটিয়া গেল। যথাসসমে নির্কিদ্রে সঙ্গত চুক্তিপত্র যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইল। 
এই সন্ধি এনও ভঙ্গ হয় নাই। তাহারা এখন আমাদের পরম অনুরক্ত সিত্র। পাঠান- 
চরিত্রের সাহস ও দৃঢ়তার ইহা একটি বিশেষ নিদর্শন । তাহাদের চরিত্রের আর একটা 
বিশেষত্ব এই যে, জীবন-সংগ্রামে যে জয়ী, তাহারা সকল বিষয়ে তাহাই প্রস্তাব শিরোধার্য্য করে। 
পলীজীবন, ধৰ্ম্ম, শিক্ষ। /ও বর্ছিজগতের সকল বিষয়েই পাঁঠানেরা এই নীতির অনুসরণ 
করিয়া থাকে । প্রামবাসিগণ এই নিষমে পরিচালিত হইযা প্রতিদিন আব্মকলহে প্রবৃত্ত হয়। 
যুবকবৃন্দ গরস্পরের প্রাণসংহাবের জন্ক আগ্নেরাস্ত্র ব্যবহার করে; বালকেরা শৈশবকাল হইতে 
প্রস্তরাথাতে . পরস্পরকে আহত করিয়া: গভীর খদের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে শেখে। 
মহম্মদীয় ঘর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আফ্রিদীশ্ণেপ্র মধ্যে যে সাময়িক ধর্ম্মোশ্মাদ 
পরিলক্ষিত হয, তাহারও মুলে এই নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহারা জানে, “জোব বার ' 
মুলুক তার"; যাহার শক্তি আছে, জীধন-সংগ্রামে সেই জয়লাভ করিবে। ইহাই তাহাদের , 
শিক্ষা, ইহাই ভাহাদের মুলমন্ত্র । 


৩০৯ 


- শুভাশীয।। 


soo 
৯০০ 








" চন্ত্র হাসিতেছিল। ধরণী জ্যোৎম্াপুলকিত। পরমপুরুষ পরমক্জানী শ্রীকৃষ্ণ 
ধ্যানমগ্ন! কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণ বলিলেন,--“আমি ভাঁবিতাম, স্ষ্টির মধ্যে মানব 
সর্ধাপেক্ষা সুন্নর। কিন্তু. সে ভ্রান্তি আজ অপনীত হইল। এই যে সরোবরে 
কুমুদ কুম্ম নিশীঘ-পবনের কোমল হিল্লোলে কাঁপিতেছে”_এই কুমুদ 
পৃথিবীর সমস্ত জীব অপেক্ষা কত সুন্দর ! রজত চঙ্্রালৌকে এই নববিকশিত 
কুমুদের দলরাজি হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছি না। মানুষের মধ্যে 
এমন সুন্দর আর কিছু নাই ।৮ 
কৃষ্ণ ক্ষপকাল নিস্তব্ধ হইলেন। তাহার পর আবার বলিলেন, শ্ধরণীর 
কুস্থমকুলে এই কুমুদ যেমন সুন্দর, আমি পৃথিবীর জীব-দলের মধ্যে এমনই 
সুন্দর কোনও জীবের স্থষ্টি করিতে পারি না কি? পারি বৈ কি,-_ মানুষের 
আনন্দের জন্য, পৃথিবীর আহলাদের নিমিত্ত আমি নূতন স্ষ্টি করিব। কুমুদ! 
তুমি সুন্দরী নারীমূর্তি ধারণ করিয়া আমার সন্মুখে দীড়াও 1 
বিহঙ্গের পক্ষম্পর্শমাত্র জল যেমন কীপিয়া উঠে, কৃষ্ণের কথায় সরসীর 
নীররাশি তেমনই যুছ মৃহ্‌ কাঁপিয়া উঠিল) জ্যোৎঙ্গামদবিহবলা যামিনীর 
শোভা আরও বাড়িল ; চন্দ্র আরও নয়নমনোমোহন মাধুর্য্য ঢালিতে লাগিল ; 
মধুরতর গীতিতরক্ষে আকাশ কীপাইয়া পাপিয়া নিস্তব্ধ হইল। 7 
কৃষ্ণের বাক্য সার্থক হইল। সরসীশোভিনী কুমুদিনী নারী-রূপে কৃষ্ণের 
. সমক্ষে' উপনীত হইল। স্বয়ং কৃষ্ণ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার রূপরাশি নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । 
কুমুদের পানে চাহিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, “তুমি সরোবরের পুষ্প ছিলে ; এখন 
আমার চিস্তা-সরসীর কুস্থমরূপিণী হইলে ।» 
_ বালিকার মুখে কথা ফুটিল। নে অতি মৃদু কণে, শুভ্র কুমুদ কুসুমের 
দলরাজিতে নিদাঘ-পবনের চুঘনধ্বনির স্তায় অতি কোমল কে বলিল, 
_ “দেব! আপনি আমাকে নারী-রূপে পরিবর্তিত করিয়াছেন; বলুন, এখন 
আমি কোথায় থাকিব? যখন আমি ফুল ছিলাম, তখন আমার দলরাজি 
বাষুহিল্লোলের স্পর্শভরে শিহরিয়৷ উঠিত ) ভীষণ বাত্যাবৃষ্টি ও বজ্তরবিহ্যতের 
ভয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হুইত। আপনার আদেশে আমি নারীমূর্তি- 
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ধারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সেই পুরাতন প্রকৃতির কোনও 
পরিবর্তন হয় নাই। আমি পৃথিবীর ও পৃণীচারী জীবগণের ভয়ে আকুল 
হইতেছি। বলুন, দেব! আমি এখন কোথায় থাকিব ?৮ 
সর্বদর্শা ₹ফ সুদূব নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্িস্থাপন করিয়া কিয়ৎকাল 
নিস্তন্ধভাবে চিস্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বালিকাকে. বলিলেন, 
পতৃমি পর্বত-শিখরে থাকিবে ?” . 
“দেব! পর্বত বড় শীতল--হিমে আচ্ছন্ন ; আমার ভয় করে” 
“তোমার বাসের জন্ত এই সরোবরের অলতলে স্কটিকমরী পুরী নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া দিব ?” 
“সরোবরে, গভীর জলে অনেক ভীষণ অন্তর রাস; আমার ভয় করে | 
“অনস্তবিস্তৃত তৃণরাজিমপ্ডিত প্রান্তরে বাস করিবে ?” 
প্প্রাস্তর যে প্রভু নিরস্তর প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ ?” 
“তবে আমি তোমায় কোথায় রাখিব? ইলোরার গুহায় ধর্ম্মাস্মা তাপস- 
গণের বাস। তুমি লোঁকালয়ের বহু দূরে সেই গিরিকন্দরে বাস করিবে ?” 
“প্রভু গিরিপুহা অন্ধকার ;-আমার ভয় করে।” 
কৃষ্ণ কর-পল্পরে মস্তক স্তত্ত করিলেন। ভীতিবিহ্বলা বালিকা তাহার 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাপিতে লাগিল। উষার অন্লান জ্যোতিতে পূর্ববাকাঁশ রঞ্জিত 
হইল। হ্রদের জলে উষার কিরণ প্রতিফলিত হইল। আলোঁক-সম্পাতে 
তালীবন ও বেণুবীঘি হাসিয়া উঠিল। সরোবর-জলে সারস, বক, কারগুব 
ও অমলধবল মরালদল বিচরণ করিতে লাঁগিল। বন-মধ্যে ময়ূরের 
কেকাঁধ্বনি শত হইল, এবং কোথা হইতে শুক্তি-রচিত বীণার অন্ত্রীালপ্রেরিত 
গীতিকার কোমন মধুর ঝঙ্কার বাতাসে ভাসিয়া আসিল। 
কৃষ্ণের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, “কবি বান্দীকি উধার বন্দনা 
করিতেছেন।* 


অল্পক্ষণ পরে বান্দীকি সরোবরের তীরে ' - উপনীত হইলেন। কুস্থুম- 


< সুকুমারী সুন্দরীর পানে চাহিবামাত্র তাঁহার বীণা স্তব্ধ হইল। করতলস্থ 
শুক্তিময়ী বীণা স্বলিত হুইয়া ভূতলে পতিত হইল। তিনি পাষাণমূর্তির স্তায় 


নির্বাক হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ বান্দীকির সুগ্ধভাবদর্শনে প্রীত হইলেন; 


বলিলেন, “জাগো, বালীকি ! জাগো 1” 
বান্দীকি বলিলেন, “ভালবাসি ॥ 


ভান) ১৩১৩৭ শুভাশীষ ৩১১ 


কেবল এঁ কথাই তাহার মনের মধ্যে ভানিতে লাগিল। এ কথাই কেবল 
তাহার মুখে স্ফ,রিত হইল । 
তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের মুখব্যোতিঃ প্রচ্কুন্ন হইল। কৃষ্ণ বালিকাকে বলিলেন, 
“এতক্ষণে আমি তোমার বাসযোগ্য স্থানের সন্ধান পাইলাম! তুমি এই 
কবির হৃদয়ে বাস কর।” 
-বালীকি বলিলেন, “ভালবাসি ।”” 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় সুন্দরী কবির হৃদদ্লাভিমুখে নীত হইণ। কবির হৃদয় 
স্ফটকবৎ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইল । চন্্ররীপ্ত নিদাখ-নিশীথিনীর ভায়। ঈষচ্চঞ্চন 
গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায়, ধীরে ধীরে সুন্দরী তাঁহার নিবাঁস-মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
লাগিল । কিন্ত সেই হৃদয়ের গভীর অতলে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার সুখ 
শুকাইয়| গেল ; ভয়ে.তাহার অস্তরাস্মা শিহরিযা উঠিল। 
কৃষ্ণ বিস্মিত হইগেন। , 
তিনি বলিলেন, “অয়ি পুষ্পকপিণি ! ! অগ্নি মুগ্ধে! কবির হৃদয় দেখিয়া ভয় 
পাইয়াছ কি?” 7 
বালিকা বলিল, “দেব! রানু সাহসে আপনি আমাকে কবি-হৃদয়ে 
বাস করিবার. আজ্ঞা দিলেন? আমি এই হৃদরমধ্যে হিমমত্ডিত গিরি- 
শিখরমালা, অদ্ভুত-জ্লঘ্তসন্কুল অন্ুবাশির গভীরতা, পবনকম্পিত ঝটিকা- 
বিক্ষুব্ধ প্রাস্তরের বিশালতা ও গিরিগুহাগত নিবিড় তিমিররাশি দেখিতে 
পাইতেছি--আমি ভীত হইয়াছি ৷? 
অসীম জ্ঞানের আধার দয়ার হৃদয় কৃষ্ণ বলিলেন, “বৎসে ! ভীত হইও 
না। যদি বাক্মীকির হৃদয়ে হিমরাশি থাকে, তুমি বসন্ত-পবনের হিলোলরূপিণী 
হইয়া সে তুষারস্তবক দ্রবীভূত কর ; যদি সে হৃদয় অন্ুরাশির ন্তায় গভীর 
হয়, তুমি সে হৃদয়তলে মৌক্তিকরূপে বিরাজ কর) বদি এই কবিচিত্ত 
প্রাস্তরতুল্য বিশাল ও বিজন হয়, তুমি সে বিজনতা আনন্দপুষ্পসম্ভারে ভূষিত 
কর; আর দ্ধ সে হৃদয় গিরিকন্দরতুল্য তিমিরময় হয়, রবিরশ্মি-্বপে তুমি ' 
সে হৃদয় আলোকিত কর ।” 
- বাজ্দীকির বাঁকৃশক্তি আবার ফিরিয়া! আসিল। তিনি গদগদকঠে বলিলেন, 
“আশীর্বাদ করি, তুমি চিরসৌভাগ্যশালিনী হও 1% + 
শীমুনীন্দ্রনাথ ঘোঁধ। 


* পোলার না ওপস্যাসিক Sienkiewicz ‘Be Blessed” শীর্বক গল্পের 
ইংটা সী অনুবাদ হইতে ভাবাস্তরিত।- 


৩১২ 


বিশ্বময়ী। 


অয়ি বিশ্বরমে ! 
নহ শুধু চিরত্তন শ্বরগ-বাসিনী ; 
ভূলোকের প্রতি অণু মাঝে, 
মর্তিমতী তুমি ধন্তা আছ একাকিনী 
দিবস-যামিনী। 
সাধকের হৃদয়-কমল 
ফুটে য়বে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিতাঁর তরে ; 
নাম তুমি লক্ষ্মী মা আমার, 
ডুবাইয়া প্রাপ-পদ্ম রক্ত-পদ-ভরে 
সৌন্দৰ্য্য-সাগরে। 
কুসুযের নিৰ্ম্মল প্রকাশে, 
উষার অরুণ রাগে, সন্ধ্যা-হৈমীবাসে, ৷ 
যবে দেবী ! হও বিকশিত, 
মন্মাস্ত মুখরি’ তোল শতমুখ-ভাষে, 
অঞ্চল-বাতাসে। 
মেঘলোকে বিজনে নীরবে 
কত শত স্বপ্ররাজ্য ভেসে আসে যায়; 
তারি মাঝে দাও দেবী ! দেখা, 
পলকের তৃপ্তি সম তরল লীলায় 
| দিগন্ত-সীমায়। 
তুমি যে যা! উদধি-মেখনা 
শ্যামাঙ্গিনী ধরণীর সম্পূর্ণ সম্পদ ; 
তরুলতা'ফল পুষ্প "পরে 
রয়েছে তোমার নিত্য পদ-কোকনদ 
অথণ্ড মহ ৷ 


ua! 


দত, ১৩১৩। 


তোমারি লাবণ্য দীপ্তি তারকাঁ-কিরুণ, 
'উজ্দলে গগন । 
মা গো! তোরংআনন্দ-অমৃতে 
বিকশি’ সরসি" উঠে বিশ্বের হৃদয় ; 
জন্ম জর! মৃত্যু রোগ শোক 
আপন চরণ তলে করিয়ে বিলয়ঃ 
বুয়েছ অক্ষয়। 
সুলক্ষণে”! সুধা-ধ্বলিতে ! 
করালিনী প্রকৃতির উন্মাদ প্রলয় 
রুদ্ধ হ’লে তব নেত্রপাতে, 
বিশ্ব তরে চির-মুক্ত তব বরাভয় 
জাগার বিস্ময়! 


-. লক্ষী ধরণীর ! 


নহ, তুমি বৈকু্কবির; 


অপার করেছে তোমা।স্বরগের সীমা; 


নহ তুমি ভূলোঁকে অস্থির ; 


জীবন-যৌবন-মূলে তুমিই আসীন।; 


হে ধাত্রী আমার ! 


নমি শতবারু। 


১৩ 


শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত । 


৩১৪ 


4১৫ গার 
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Et EU TNE FE EE 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; উদ্ভিদ উপলক্ষ করিয়া তিনি আরও: 
অনেকগুলি গুরুতর বিষয় সঘন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সকল 
গোৌপ প্রসঙ্গের মধ্যে জীবন মরণের কথা একটি অন্যতম বিষয়। -ডাকিয়া! 
সাড়া পাওয়াই জীবনের প্রধান 'লক্ষণ।. যখন বার £বার ডাকিয়াও সাড়া 
পাওয়া ধায় না, তখনই বুবিতে হইবে, মৃত্যু. আসিয়া জীবনের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। দাঁড়া লানারূপে হইতে পারে। কথা কহিয়া 
ছাকের .প্রতি-উত্তর দেওয়া, যেমন আমরা দিই। অথবা ঘাড় নাড়িয়া' 
জানান, যেমন বাকশক্তিহীন বোবার!'জানায়। অথবা আরও অস্পষ্ট হইলে 
জটলতর প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সে সাড়া জ্ঞাত হওয়া ১ বথা, মুমূর্খু 
ব্যক্তির লাড়ী দেখিয়া প্রাণ আছে ঠিক করা। মন্ধ্য বা উচ্চ শ্রেণীর 
: , ্বীবে সাড়া সুস্পষ্ট। নিয়শ্ৰেণীর অনেক জীবের সাড়া তত সুস্পষ্ট নয়? ' 
তাহা তবুও বুঝা! যায়।, 'কিন্তু উদ্ভিদের সাড়া এত দিন্‌ বুঝা যায় নাই,। 
‘ডাক্তার বস্থ দেখাইয়াছেন যে, সুনুউ্ভিদ নয়, লোহা, শিসা প্রভৃতি ধাতু 
অবধি ডাকিলে প্রকারাস্তরে সাড়া দেয়। 

পা হস বা আল TE নি রবি 
, আবিষ্কার করিয়াছেন । তাহা বক্স হইতে সুস্মতর সাড়ীও সুস্পষ্ট ভাবে জ্ঞাপন 
করে। নিয়ে সে বন্ত্রটর ছবি ও কাধ্যপ্রণালী মোটামুটি বলা যাইতেছে। : 

পপ” একটি পরীক্ষা করিবার পদার্থ। : গন”. একটি তড়িৎমান “যন! 





যখনই উহার ভিতর দিয়া তড়িৎ চলে, অমনই উহার কীটাটি এক দিকে 
সরিয়া যায় । যে পদার্থটিয় সাড়া লইতে হইবে, “প” তাহার হুই প্রান্ত, 
হইতে ছুইট তার সংযুক্ত করিয়া তড়িৎ্মান যন্ত্রের ছুই প্রান্তের সহিত. 


ভাব, ১৯১৩। , আচার্য্য বহর নুতন আবিষ্কার । ৩১৫ 


যোগ, করা হইয়াছে। ডাক দিলে কিরূপে এই পদার্থাট উহার সংলগ, 
তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে সাড়া জ্ঞাপন করাইবে তাহা বুঝাইতে হইলে, 
এইরূপে বুঝান যাইতে পারে।__এখানে ডাকা মানে চীৎকার করিয়া ডাকা 
নয়। এই পদার্ঘটির এক দিকে না এক দিকে একটু আঘাত, বা তাপ, বা 
ওষবি দিয়া উহাকে উত্তেজিত করা.। “্থ” চিত্রিত স্থানে আমি উহাকে 
উত্তেজিত করিলাম । তাহার পূর্বে কোনও তড়িৎপ্রবাহ ছিল ন! বলিয়া 
_ তাপমান যন্ত্রের কাটা নড়ে নাই। উত্তেদ্দিত করিবামাত্রই কীটাটি নড়িয়া, 

উঠিল। একেই বলে,_তাকে সাড়া দেওয়া। . 

যে পদার্থটি পরীক্ষা করা যাইতেছে, সেটি প্রাণি-দেহের এক খণ্ড সায়ুই 
হউক, বা উদ্ভিদের একটি লতাতন্ত ব! ফুলের কেশরই হউক, কিংবা একটি, 
লোহার তারই হউক, তড়িৎমান যন্ত্রের কাটার গতি এ সকলগুলির বেলায় 
একরূপই হইকে। 

এই গতি সুধু চোখে দেখা নয় ফটোগ্রাফে ইছার ছবিও তুলিয়া 
জগুয়া।যায়। এই কাঁটাটির গায়ে যদি একখানি ছোট হাল কা দর্পণ ঝুলাইয়া 
তাহাতে একটি আলোকরশ্মি ফেলা. যায়, তবে সেই আলো প্রতিফলিত, 
হইয়। ফটোগ্রাফের কাগজে পড়িয়া, তাহাতে অদ্কিত হইয়| যাইবে। দর্পণের? 
গতির সে রেখা ফটোগ্রাফ-কাগজে অঞ্ধিত হইয়। কতকট! এইরূপ দেখাইিবে ॥ 
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উত্তেজনার অবস্থায় রেখাটি ক্রমেই উঠিতে থাকিবে, এবং উত্তেজনা. শেফ 

হইলে ক্রমে নামিয়া, যাইবে । যত বেশী উত্তেজনা হইবে, রেখাটিও তত, 
উচ্চে উঠিবে। মদ/বাইলে. মান্গষ্রে যেমন উত্তেজনা বাড়ে, এই পরার্ধ 
টিকেও মদ সিঞ্চিত করিলে, তাহাও ১ সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া রেখাটি আরও 
উৰ্দ্ধে তুলিবে, তা--পদার্থট যাহা হউক ন! কেন,-প্রাধীর সামু, 
বা. উত্তিদের নততত্ত কিংবা কেশর, বা লোহার. ভার। ইহা হইতেই 
বুঝা যাইতেছে .যে, প্রাণিদেহের মত সুধু সাড়া দেওয়া নয়, তাহাদের 

। মত সুরাপান করিয়| উদ্ভিদ ও ধাতুও মাতাল হয়। আবার আমরাও 


৩১৬ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


যেমন অহিফেন থাইঘা ব| ক্লোরোফরম শু'কিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়, উদ্ভিদ ও 
সেইরূপ হইয়া থাকে। কারণ, এই সকল দ্রব্য তাহাদের গায়ে লাগাইয়। 
যদ্ি তাহাদের উত্তেজনা পরীক্ষা! করা বায়, তাহা হইলে দেখ! যায় যে, 
রেখার উচ্চতা অনেক কমিয়াছে,_-তাহাদের সাড়া দিবার ক্ষমতা অনেক 
মন্দীভূত হইয়াছে। অর্থাৎ, আমাদের নত আফিম খাইয়া তাহারাও 
যেন ঘুমাইরা পড়ে। 

সুধু তাই নয়। যদি তাহাদের এইরূপে বিষপ্রয়োগ করা যায়, তবে দেখ 
যায়, তাহাদের আর সাড়া নাই। রেখা আর উঠে না। অর্থাৎ, আমাদের 
বিষপ্রয়োগে মৃত্যুর মত তাহাদেরও বিষে মৃত্যু ঘটে । 
_ কি প্রানী, কি উদ্ভিদ, কি ধাতব পদাৰ্থ, সকলেই এক রকমে সাড়া! দেয়। 
সকলেই মদ্দিরা পান করিয়া মাতাল হয়। অহিফেন-পানে ঘুমে অভিভূত 
ও বিষপ্রয়োগে মৃত্যুযুখে পতিত হয়। তবে, ধরিতে গেলে, তাহাদেরও 
কি এক হিসাবে আমাদের মত জীবন নাই? 
. গাছের গঠনপ্রণালী ও জৈবনিক প্রক্রিয়া বাহির হইতে দেখিলে 
প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে: হইলেও, অনেকটা, একই .প্রকার। 
প্রাণিদেহের মত তাহার্বাও বাহির হইতে থাদ্য সংগ্রহ করে। বায়, 
হইতে নিশ্বাস লয়। বীজ হইতে গাছ হইয়া ক্রমে বাড়িয়া, ফুল 
ফল প্রসব করিয়া পরে মরিয়! ষায়। জমী হইতে শিকড় দিয়া ষে 
সার-রস শোষণ করে, তাহা গুঁড়ির ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইয়! পাতায় 
পৌঁছায়, এবং সেখানে হাওয়া হইতে গৃহীত অঙ্গারের সংযোগে পরিপক্ক 
হইয়া গাছের ' খাদ্য যোগায়, এবং বৃদ্ধি ঘটায়। আমাদের দেহেও 
খাদ্য-পরিপাক, রক্ত-সঞ্চালন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়, এবং সন্তান-উৎপাদন প্রায় 
ঠিক এইরূপ প্রকাবেই ঘটিয়া থাকে। আমাদের যেমন 'হৃদয় সঙ্কুচিত 
হইয়! শরীরে রক্ত চালায়,_গাছেরও শিকড় হইতে আরম্ভ" করিয়া 
প্রত্যেক কোষ এইক্সপ সন্ুচিত ও বেক্ষারিত হয়; এইর্ূপেই গাছে 
রূস-সঞ্চলন ঘটয়| থাকে, এবং বৃদ্ধি হয়। একটির পরে একটি সঙ্কুচিত 
হইয়া সকল কোষগুলিই যেন সারি সারি তালে তালে নাচিতেছে।: 

অন্ধকার ঘরে গাছ রাখিলে, গাঁছটি ক্রমেই জানালার আলোর দিকে 
অগ্রসর হয় ; যেন আলোক ভালবাসে বলিয়া। পদ্ম দিনে ফুটে, এবং রাতে 
মুদিয়া যায়! লজ্জাবতী লতার পাতাগুল স্পর্শ করিলেই সন্কুচিত হয় । 


ভার, ১৩১৩। " আচাৰ্য্য বন্থর নৃতন আবিষ্কার | ৩১৭ 


প্মাছিধরা” গাঁছে মাছি বসিলেই গাছটি মুদিত হইয়া মাছি ধরিয়া থায়। 
এ সবই যেন প্রানীর মত নড়া চড়া,__প্রাণীর মত কার্য্য। এই সকল 
কার্ষোর প্রত্যেকটি বুঝাইবার জন্য এতদিন কত বিভিন্ন কারণ নির্দিষ্ট 

. হইত। আচাৰ্য্য বসু দেখাইয়াছেন, এ সকল কাৰ্য্যই একই সামান্য নিয়মে 
সংঘটিত হইতেছে। সেনিয়মটি এই )-- 

_প্জীবস্ত কোষ বাহির হইতে উত্তেঞ্জিত করিলেই সঙ্কুচিত হয়, এবং 
তাহার সহিত সংলগ্ন অন্ত কোষ সকল বিদ্ফরিত হয়| কারণ, প্রথমটি 
সন্ধুচিত হওয়াতে, তাহার জলটুকু বিতাড়িত হইয়া, তৎসংলগ্ন উপরকার 
কোঁষগুলিতে আসে বলিয়া, তাহা তদ্বার! ফুলিয়া উঠে। 

“৬. কি প্রাণিদেহ, কি উদ্ভিদ-দেহ, সবই ছোট ছোট কোষসমূহে নির্শিত। 

' সুতরাং কোষগুলির সংকোচ ও বিস্ফারণ হইতেই প্রাণিদেহ ও উত্ভিদ-দেহের 
যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী সংঘটিত হয়। আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত 
সঞ্চালন করে ;--মাংসপেশী সন্ধুচিত ও বিস্ষারিত হইয়াই আমাদের দেহের 
গতিবিধি ঘটায়। উদ্ভিদ-দেহেও সেইরূপ । আমরা খালি চোখে দেখিতে 
পাই না৷ বটে, কিন্তু এ কোষগুলি সদাই চঞ্চল। হৃদয়ের মত সঙ্কোচ 
ও বিক্ষারণ তাঁহাদের-স্বভাব ধর্ম্ম তাহা সর্বদাই ঘটিতেছে। বাহির হুইতে 
উত্তেজিত করিলে, আরও সহজে ও. সুস্পষ্টরূপে-ঘটে। তাহাতেই আলোক 
পাইয়া পাপড়ির নিম্নবর্তী- কোষগুলি অধিক উত্তেজনাপ্ররণ ‘হওয়াতে বেশী 
গুটায় বলিয়া, দিনের আলোগ্ন পদ্মফুল খুলিয়া ফুটে। লজ্জাবতী হাত 
লাগিলে সঙ্কুচিত হয়। প্মাছীধরা” গাছও মুদ্িত হইয়া মাছি ধরে। সবই 
একই কারণে ঘটে । 

তাই বিজ্ঞানবিৎ পুরাণ-কথা উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন,_-“*2.1] 79 
one, wise call it %2110031”+ অর্থাৎ বিশ্বব্রদ্মাণ্ডের সকল দ্রব্যই বস্ততঃ 

. এক, কেবল ভিন্ন নামে ডাকা হয় মাত্র । 
এত দিন লোকে মনে করিত যে, হাত দিলে সন্কুচিত হওয়া,--এ. বুঝি 
সুধু তাহাদেরই স্বভাব ধর্ম। কিন্তু তা নয়। আচার্য্য বস্তু দেখাইয়াছেন,__ 
_ সকল গাছেই এরূপ গতি দেখান যাইতে পারে। যদি সুরা দ্বারা একবার 
‘ সিঞ্চণ করিয়া বিভিন্ন ধারের সঙ্গুঞ্চনের কম বেশী করা যাক়,__তাহ! 
হইলে তাঁহাদেরও পাতা ছু'ইলে অমনই মুদ্রিত হইবে। 
\ "' ছুইটি' বিষয়ে নুতন আবিফারের কথা বলিলাম জড় ও জীবে 


৩১৮ সাঁহিত্য । "১৭শ বৰ্ষ, তম সংখ্যা: 


যে এক রকম সাড়া পাওয়া যায়, এই একটি। এবং উদ্ভিদের ঘে যাবতীয়, 
নড়া চড়া কাৰ্য্যপ্ৰণালী একই কারণে সংঘটিত হয়, এই আর একটি। 
এত RNA | 


সে সব কথা পরে.বলিব। 
 প্ইপুমাধব মল্লিক, 
হারিসন রোভ। 


মাসিক সাহিত্য ন’ সমালোচনা। 


| অফোচ। “সখা” গিয়াছে, “রামধনু’ অস্তহেত হইয়াছে, “সাথী” 

শিশুপাঠা মাসিজ্রের মধ্যে এক “মুকুল” বাঙ্গাল! সাহিতোর মক-ক্ষেত্রে ওদামীস্তের প্রধর রোস্রে 
এখনও বাচির] আছে, ইহ! অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নছে। শ্রীযুত শশিতূষণ বসুর “মার্টিন লুধার?' 
অল্পবয়স্ক পাঠকদের উপযোগী, শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত। “জাপানের পথে” সুধপাঠা । মুকুলের, 
গাঠকগণও তাহ্যদের অভিভাবকগণও এই প্রবন্ধে তৃপ্তিলান্ত করিবেন। “কবি ও কাব্যের. 
কথা” উল্লেখযোগা। চসার হইতে টেনিসন পর্যন্ত কোনও ইংরেজ কবির কথা যীহাদের 
' অজ্ঞাত নয়, তাহারাও স্বদেপী কবির নাম জানেন না| শৈশবে যদি স্বদেশী কাব্যের সহিত 
পরিচয় ঘটে, তাহা হইলে, কালে সমাজের এ কলঙ্ক ঘুচিতে পারে । “চাদ” একটি সুন্দর 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ__উপকথার স্যায় মনোহর | শ্রীসতী সুধলতা রায় “আশ্চর্য্য সহায়ে” 
পিলীলিকার পরিচয় দিয়াছেন। ২ ভাষা! জলের সত তরল । বলিবার প্রণালী সুন্দর । 
, শিশুপাঠ্য মাসি “চাদ” ও “আশ্চর্য্য সহরে”র মত প্রবন্ধই আবন্তক। bl 

উ | আযাঢ়। “বল্লালী তাম্িক সমাজ” প্রবন্ধের সুচনামাত্র এগার প্রকাশিত ৪ 
হইয়াছে। আরত্তে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। “আত্মদান" স্ুনীর্ঘ উতিহাদিক গল্প 
ইতিহাসের তুঁষ ঝাড়া গল্পের দানা বাহির করিতে পারিজীম না। "যোগযতমের উদ্বর্তন*। 
উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ । নিপুণ আচার্য্যের রচনা, তাহাতে বহি বৈজ্ঞানিক তত্ব 
, এত সহজে বুঝাইবার শক্তি বাঙ্গল! দেশে বিরল। 

বঙ্গদর্শন } আধা । প্রুত জ্ঞানেন্্লাল রায় “আনন্দমঠ ও শ্বদেশ-প্রেম” প্রবন্ধে 
স্বদেশ-প্রেমের সহিতি বরান্্ভক্তি তথা |ইন-ত্ক্কির সমন্বয় করিতে বলিয়াছেন। অসম্ভব যদি 
সম্ভব হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই! গদাধরচজ্দের মত 'ডুড’ও খান, 'টামাক’ও 
'টাঙ্কুন, মন্দ ৰি? উপসংহারে [লেখক বলেন,--“বর্তমান আন্দোললকারীদিগকে বন্ধিম বাবু 
এই সার কথ! বচ্তেছেন,_বদি দেশের মঙ্গল চাও, ইংরেজের সহিত বৃথা বেরপোষণ না 


করিত যাহাডে থ সকলে জানী, গুণী ও বজীয়ান হইতে পারে, নফবে ব্বদেশত্রত 








ভাত্,১৩১৩। ,.. মাঁসিক সাহিত্য সমালোচনা! ৩১৯ 


ধারণ করে, ভাহারই চেষ্টা কর।” ইহাতেও আমাদের আপত্তি দাই] আমাদের আপত্তি 
কেবল এ “ধা বৈরপে|যণে?। ইংরেঞের সহিত আমাদের “বৃথা বৈর” জ্ঞাদেন্্র বাবু কোথায় 
আবিষ্কার করিলেন? আত্ম-শক্তির উদ্বোধন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা ‘বৃথা বৈরপোহণ নহে । 
গরযুক্ঞ বিপিনচন্দ্র পালের “নেশন বা জাতি” উল্লেখযোগা । শ্রীধুত বিনয়েন্্রনাধ সেনের 
“বর্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা” কলের অবশ্থ-পাঠা ও চিন্তনীয়। রবীন্ত্রনাথ ঠাকুরেন্ন 
 শিক্ষাম্ভা” ছল সমস্তার মত জটিল, অতিবিস্তৃত, সুদীর্ঘ প্রবন্ধ । সাধারপের মহলে 
দতপ্ষট করিবার উপায় নাই বটে, কিন্ত ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ নামক মোনার পাধর বাটার 
সি্তরীয়া সাবধানে অনুশীলন করিলে উপকৃত হইবেন। প্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী “প্রাচীন 
শামাজিক চিন্ত” নাম দিযা প্রাচীন ভারত-দমাজের প্রত্ব-ভত্বের আলোচনায়, প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
এবার “সেবক” অর্থাৎ ভূপ্যা-সম্ত্রদায়ের পরিচয় দিয়াছেন। কর্মের প্রদর্শন” বেশ 
" হইয়াছে। রামচন্র হিরপ্ররী সীতা-প্রতিকৃত্ি' লইয়া যত ক্করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' কি 
ৰন্কিমচন্সৰে্ নসীময়ী মুর্তি লয়! সম্পাদন-যজ্ঞ 'সম্পন্ন করিতেছেন? যখন দেখ] 
বাইতেছে, ‘হামলেট’ লা! হইলেও 'হামলেটে'র অভিনয় অসম্ভব নয, তখন আর মাসে মাসে 
সলাটের উপর বস্ধিম বাবুর দিব্য মুর্তি কালিমায় পাহিত রিয়] লাভ কি? 
প্রবাহ । আবাঢ়। জ্রহৃত নারায়ণচন্্র ভট্টাচার্যের “জগন্নাথ-দর্শন” নামক ক্ষত 
টি মন্দ নহে। প্রবাহে দামোদর বাবুর “স্বদেশ” নামক একখানি উপৃস্তাস ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হইতেছে। এ সংখ্যায় আর কোনও উল্লেখযোগা প্রবন্ধ নাই। / 
অঙ্কুর । আবাঢ়। সম্পাদক শ্রীযুত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় “বাঙ্গলা ভাষার 
অভুদয়" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে কতকগুলি বাঙ্গাল! শব্দের অর্থ-বিচার 
করিয়াছেন । বেদান্তবাগীশ সহাশয় বলেন, ""রসারন?? ৫৪৷i৪০৮yর প্রতিশব্দ নহে। “ব্যোম” 
৩চ০চর সমানার্ঘ হইতে পারে না। গ্রীঘুত রামেন্তরমুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীঘুত যোগেশচন্্র রায় 
॥ প্রভৃতি বিশেষবিৎ পত্ডিতগণ পরিভাষার পঠনে ব্যাপৃত আছেন। ডাহার! আলোচনা করুন। 
অহামহোপাধ্যার শ্রীধুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ “পৰ্বলোক” প্রবন্ধে পৃথিবীর নানা জাতির 
পরলোক-সন্বস্বীয় সংস্কার ও বিশ্বাস একত্র সঙ্কলিত করিতেছেন। 0 এধনও সম্পূৰ্ণ 
হয় নাই ৷ 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | অয়োদশ ভাগ, প্রথম ও শ্বিতীয় সংখ্য] । সালের 
উল্লেখ নাই । সুতরাং কোন মাসেব পক্জিকা, বলিতে পারিলাম ন1| শ্রীষূত দীনেশচন্ত্র সেনের 
শর্্মমমল” নামক প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাত্তব্য তধ্যের সমাবেশ আছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমর 
তৃপ্ত হইয়াছি ৷ রচনায় একটু গারিপাটা থাকিলে আরও আনন্দ লাভ করিতাস। দীনেশ 
বাবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভাবার সহিত তাহার ভাঙুর-তাত্রবধূ সম্পর্ক । আলগ্োছে বিরধিয়া যাই বেন, 
ছার।ও স্পর্শ করিবেন না । ফুটনোটে প্রকাশ,_ণ্দাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে যে মপিকরাম , 
গাঙুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশির্ত হইযাছে, এই প্রবন্ধটি ভাহারই ভূষিকান্বন্রপ --সাপ ০ প ০ সং 1” 
জতুত সাপ-প-সং মহাশয় ভূমিকার পর আবার “স্বরূপ? জুড়িয়া দিলেন কেন? ইহাই কি 
ভূমিক! ? না ভূমিকার আর কিছু অতিরিক্ত আশ! করিষ ? ইহাই যদি ভূমিক! হয়, তাহ! হইলে 


ee 


৩২০ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, এম সংখ্যা । 


এক জিনিস দুইবার মুদ্রিত করিয়া পবিধঘের তহবিল কাহিল করিবার আবশ্যক কি? শ্রীযুত 
অক্ষয়চত্্র সরকার ‘বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা” নামক বালখিল্য প্রবন্ধে সে'জুতী ব্রতের 
*লিলিপুটিয়ান” চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখকের একটি মন্তব্য আমাদের 
ইতিহাসিকগণের ম্মরণীয়,_“খ্য।তনামা লেখকগণ বছ পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, ' 
কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না যে, তাহাদের 
বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফিরপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথ! সঙ্কলিত হইলে, 
হয় ত বুঝিতে পারিব যে, বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষ। এবং আবদার কিরূপ ছিল 1” 
এই অভিযোগের উত্তরে এতিহামিকগপের পক্ষ হইতে বল! যায়, এই সবে ইতিহাসের গত্তন 
হইতেছে । আর তাহারা এ পর্যান্ত যে ইতিহাস-সঞ্ষচপন করিয়াছেন, তাহা রাজার ইতিহাস, 
প্রকৃত ইতিহাসের কঙ্কালসাত্র। গ্রলার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কিন্তু আশা করি, 
তাহাও অপূর্ণ থাকিবে না। শরীযুত দক্ষিণাচরণ মিত্র সজুমন্ারের “সুকবিবল্লতাদি-রচিত পক্মাপুরাণ” 
উদ্পরথধোগা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ! এগার জন কবি এই মননার কাব্যখানির রচনা করিয়াছেন ।.. 
পরিবৎ পুধিখানি মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা ককন। যাহার! প্রত্বতত্বের গ্রহন বনে বিচরণ করিতে 
ভালবাসেন, প্রীযূত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মুওেশ্বরীর ধোদিত লিপি" তাহাদের প্রীতিপ্রদ 
হইযে। প্রীযুত রঞ্জনীকাস্ত চত্রবর্তীর “'অন্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ” ও গ্ীধৃত জীবেন্রকুমার দত্তের 
“প্রাচীন গ্রস্থোদ্ধার--সুর্য্যের পাঁচালী’ উল্লেখষোগা | শ্রীযুত সমেযনাদ ভট্টাচার্যের “জযপুরের 
জোতিষিক বন্ত্রালয়” দ্বিতীয় প্রস্তাব জ্যোতিষী পাঠকগণের তৃপ্তিবিধান করিবে। শ্রীযৃত বিনোদ- 
বিহারী কাঁবাভীর্ঘ বিদ্যাবিনোদের “'রমাই পণ্ডিত ও মপ্ননাপুরের যাত্রামিদ্ধি'” প্রবন্ধ অনেক 
নুতন কথা আছে। এইক্প প্রবন্ছেই ইতিহাসের পুষ্টি হয়। শ্রীঘুত ব্যোমকেশ মুস্তফী পবাঙ্গলা 
নাম-রহসোর উদ্ভেদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বিশ্লেবণপট্তা ও অনুসন্ধান 
দিপুপতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত আবছুল করিম *চষ্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া” সংগ্রহ 
করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলা নাহিতোর অনমুরাগীদের উপহার দিয়াছেন।, ছড়াগুলি ছুর্বোধ। 
প্রধুত অস্বিকাচরণ গুপ্ত “কবিকন্কণ ও তাহার চণ্তীকাবা”' প্রবন্ধে কবিকল্কণের কাল-নির্ণর ও 
তাহার ! ধংশাবলীর সন্ধান করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার এই যুক্ত-সংখ্যা পরিষদের 
ভারত-মছিলা | শ্রাবণ। প্রীমতী কমল! সধিয়ানাধন এম্‌. এ. বিছুষী মদ্রমহিলা,_- 
ণ্ভারভ-মহিল"য় “প্রাচীন ও নব্যভারতে নারীজাতির অবস্থা” সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। 
প্রবন্ধটি ভারতমহিলার উপযোগী বটে। সামাজিক সমস্যায় মতান্তর পরিহার করিবার উপায় 
নাই। লেখিকার নকল মত সকল সম্প্রদায়ের গ্রাহা না হইতে পারে, কিন্তু তাহার মতের 
আলোচনায় উপকারের আশাই কর! বায়। প্রীযুত ধীয়েন্্রনাথ চৌধুরীর “চিক্ষা” ভ্রমপ- 
বিবরণ__মনৌরম। একটু অতিবিভ্বৃত, কিন্তু বিরক্তিকর নয়। লেখক দেখিতে জানেন, 
বিধির] দেখাইতে পারেন । যদি চর্চ| করেন, ভবিষ্যতে সফল হইবেন। | 


ly রর 


সাহিত্য, ১৭শ বর্ষ, ভ্ সংখ্যা ।" 


৬, বাবুর গঙ্গাযাত্রা। 


গু তে 
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হাতে কাঁজ না থাকিলে, আমি তো জানি, লোকে *গঙ্গাধাত্া করে 
হুজনা”র এক জনকে--হয় জ্যাঠা’কে--নয় খুড়া+কে ; কিন্তু তুমি গঙ্গাঘাত্রা 
করিবার দোদ্বা লোক খুজিয়া না পাইযা বাবু-স্বেচারীটিকে উচ্চপদারঢ় 
জ্যাঠা এবং খুড়া”র মাঝখান হইতে টানিয়া হেঁচ্‌ড়িয়া ভূতলে নাবাইয়া, 
ধরিয়া বাধিয়। নিমতলা-মুখো খাটে চড়াইয়াছ। ভাল! ভাল! 

বলিলাম তো “ভাল! ভাল!” _দেখি-_দিথি মনটাকে একবার জিজ্ঞাসা 
করিয়া! পাগলা মন চক্ষু ঠারিয়া বলিল,ণউনি কলির বীর-মহারৎথী ! 
0. 5. I. (অর্থাৎ ছি-এছাই ) রহিয়াছে মস্ত এক উপাধি উহার 


' হাতের কাছে মৌভুদ)_তা ছাড়া, ৫. €. 5. 7 রহিয়াছে_রাজা, 


আহ 


মহারাজা রহিয়াছে,_-5ir রহিয়াছে, Gentle রহিয়াছে, --সবই ইংরাঁজ- 
পছন্দ গিণ্টি-করা সোনার গয়নার প্যায় অধম-তোষা, অর্থশোষা, শীস- 
বর্জিত খোসা! ও গুলার একটা-কাহুকে বয়কট, করুন্‌ দেখি কেমন 
উনি বীর মহারথী! তা’তে খুব শ্যায়না! উহার যত চোট, নিরপরাধ 
“বাবু” উপাধির উপরে! “বাবু, উপাধির অপরাধ শুধু এই যে, ঢাকাই 
মলমলের ন্তায় তাহা ডাহ। দেশী জিনিস।” মন এ যাহ! বলিতেছে,. তাহা 
নেহাত ফ্যালনা সামগ্রী নহে--তাহাব ভিতরে শাঁস আছে। কিন্তু ওট! 
পাগলা মিয়া--ও’র কথা আমি বড় একটা ধরি না। এমনও হইতে পারে 
যে, বাবুর গঙ্জাযাত্রার ছল করিয়া তুমি মন্ত একটা রাজনৈতিক খেল 
খেলিতেছ,__মহামন্ত্রী বিস্মার্কের স্তায় মনের অগাধ নিয়ন্তরে একটা দুরূহ 
মতলব অ'টিয়! তুখোড় ওস্তাদী ঢঙের পাকা চাল চালিতেছ ! তাহা যদি হয়, 
তবে আমার ঘাট হইয়াছে! ঘট-কলসেব ভিতরে কি আছে না আছে, তাহা 
সামি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতে পারি, কিন্তু এটনা 
বা বিস্থুবিয়স্‌ পর্বতের পেটে কি আছে, তাহার অন্ধি সন্ধি তলাইয়া পাওয়! 


1 আমার স্তায় স্থলদর্শী লোকের কর্ম নহে । বিশেষতঃ যখন আমি রাগনৈতিক 


৩২২. সাহিত্য । + ১৭শ বৰ্ষ, গষ্ঠ নংখ্য । 


পাঁক! চালের টা নমুনার একটার পর আর একটা ক্রমাগত দেখিয়া 
দেখিয়া এক দিকে খে খেদে এবং আর-_এক দিকে বিশ্বয়ে কৌতুকে এ 
আষ্টে পৃষ্ঠে ল্ড়াইয়! পড়িয়াছি যে, হাসিব কি কীদিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি' 
না। বেশী না--হুইট নমুনা দেখাই) তাহা হইলেই আমি তৃতীয় নমুনা 
দেখাইবার নাম করিবামাত্র তুমি কাণে হাত দিয়া বলিবে 
“আর কাজ নাঁই! 
বন্‌ করো ভাই! 
6) বিলাতী পাকা চালের নমুনা | 
কিয়ৎ বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতায় 0০78£595এর ' মহ! ধূম পড়িয়া 
গিয়াছিল, তখন-তছুপলক্ষে দেশের অনেকগুলি নব্য শ্রেণীর যুবকবৃন্দ দলে'দলে 
যুটিয়! বাড়া হস্তে করিয়া ভীষণ রণমত্ত ভাবে মহাবীর সাজিয়াছিলেন। যেন 
ইংরাজ রাজপুরুষেরা এমনই ছুগ্ঠপোষ্য বালক যে, পুৎলা-বাজির পুতুলের 
বন্দুকের আওয়াজে উচ্চৈঃস্বরে কীনিয়া উঠিয়া ব্রিটানিয়া-মায়ের ক্রোড় 'হুই 
হস্তে আকড়িয়া ধরিবেন ;-_এমনিই চোকে-ছানি-পড়া বৃদ্ধা অবলা থে, সোলার, 
সাপকে জ্যান্ত সাপ মনে করিয়া “মা গো” “বাব! গো” বলিয়া ওুঁয়ে মূচ্ছ। 
'যাইবেন! এটা হচ্চে কন্ণ্রেস্‌ মহাসভার বঙ্গীয় অভিভাবক বা অতিনায়িক- 
দিগের একটা প্রবীণ গোচের পাকা চাল। 


(২) দিশী পাকা চালের নমুনা |, 

কন্সেন্ট: বিলের সহামারী ব্যাপারের সময় নব্য শিক্ষিত মহারখীর! রাতারাতি 
এমনি অসায়ান্ত কালী-তক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কালীঘাটে পুজা দিবার, 
ছলে তাহাদের মধ্যস্থিত দুই এক জন ভক্র-বীর ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া, 
অবলীলাক্রমে হাড়িকাটে গল! স'পিয়া দিলেন )__তাহাদের ভক্তির আতিশয্য-. 
বলে হাঁড়িকাট ফুলের মাল! হইয়া তাহাদের কঠ আলিঙ্গন করিবে, এ যেন, 
হইয়া বসিয়া আছে! আর, যেন তাহাদের হুকুমে লট, সাহেবের পিঙ্গল-, 
কুস্তল-শোভিত ধবধবে -শ্বেত মুণ্ড সীমালয় পর্বতের বিনোদভবন হইতে 
ভারযোগে ছুটিয়া আসিয়া মুণ্মালিনী দেবীর চরপকমল অন্ুতাপাশ্রতে প্লাবিত. 
করিতে চায় পত্রপাঠ/-না যদি করে, তবে বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা, তন্ত্র 
যিথ্যা! এটা হ’চ্চে দেশীয় সর্করোগ-পোযণী . মহাসভার অধিনায়ক বা 
অভিনায়কদিগের বড্ড একটা সরেস পাকা চাল! 


আদিন, ১৬১৩।  : না গ যাত্রা | ৩২৩ 


475 চাল? ভা যদি 
১ তবে তুমি বোঝো-গেনিয়ে তোমার রাজনৈতিক পাকা চাল-_-আঁমাকে 
ও অব্যাহতি ! কেন না, আমার মতন গরীব আদার ব্যাঁপারীদের জাহাজের 
খবরে প্রয়োজনাভাব। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ বাবুর গঙ্গাযাত্রা যদি মস্ত 
একটা রাজনৈতিক পাকা চাল না হয়, তবে শুধু শুধু নিরপরাধ “বাবু, উপাধিটির 
উপরে অমনতর একটা মায়া-মমতা-বিহীন জল্লাদি কাণ্ড করিয়া হস্তকে 
কলুষিত করিবার কি এত তোমার গর, পড়িয়াছে, সেইটি আমাকে ভাঙ্গিয়া 
বলো। বাবু; শক্ত ‘বাবা’ শব্দের পাঠীত্তর, তা জানো ? “না” বলিতেছ কোন্‌ 
লজ্জায় ? হরি হরি ! তবে কি ভাষাতত্ব বিদ্যার ক অঙ্গ তামার নিকটে 
গোমাংস ? তবে কি, তোমার ন্যায় অত বড় এক জন গণিতাবন্যার M. A. 
চুড়ামণিকে--পবাঁবা ও বাবুর মধ্যে শুধু-যে-কেবল আকার উকারের প্রভের” 
এই ষৎসামান্ত সোঁা কথাটা”র একটা! কড়াকুড় গোচের জ্যামিতিক প্রমাণ 
চক্ষে অঙ্গুলি দিয়! দেখাইয়া দিতে হইবে? মশা মারিতে কামান পাঁতিতে 
হইবে ? বলো যদি কামান পাঁতিতে, তবে “ষে আজ্ঞা মহারাঞ্জ” বলিয়া অগতা£ 
আমাকে তাহা করিতে হয়; কেন না, তাহা আমি না করিলে তুমি মনে করিবে, 
তোমার কথ! হেলন করিলাম ; আর, কৌতুক-দর্শনোৎস্থক সভাদদ্বর্গ মনে 
| করিবেন,-ভয়ে পিছাইলাম ; দুইই আমার পক্ষে অনিষ্টজনক। অতএব, 
বিধিমত-প্রকারে কামান পাতিতেছি,_-অবধান হোক £-- 


নূতন জ্যামিতি । 
প্রথম অধ্যায়। 


প্রথম সিদ্ধান্ত । 
প্রতিজ্ঞা (enunciation) | 
বাপা = বাপ 
প্রমাণ । 

সালিনীর প্রতি বিদ্যার উক্তি । 
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। 
কালি দেখাইব-বাপা'র আগে ।--ভারতচন্ত্র। 

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাপা = বাপ। 


৩২৪ . সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত 
বাপী = বাপু 
প্রমাণ । | § 
গৃহিণী মাতা আদর করিয়া- ডাকিবার সময় ঘরের ছেলেদিগকে ভাঁকেন,- 
“বাপধন বাছাধন” বলিয়া । আর, গ্রামের ছেলেদিগকে (অর্থাৎ চাযাতুস 
. লোকদিগকে ) ডাকেন “বাপু বাছা” বলিয়া । তবেই হইতেছে যে, | 
বাপ-বাছা = বাপু-বাছা | 
অতএব বাপ -বাপু-"***জ 09 বাপা = বাপ 
[প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ । ] 
এক্ষণে প্রমাণ করা হইল যে, বাপ = বাপু [ দেখ] 
অতএব এটা স্থির ষে, বাপা =বাঁপু পু 
তৃতীয় সিদ্ধান্ত ৷ 
বাবা = বাৰু। 
প্রমাণ। 
| প্রশ্ন। | 
A বাঁপা £ বাপু £ £বাবা £ সু =কি 
অর্থাৎ, যে প্রকার (4০তে বা1354900এ বা যুক্তিতে বাপা শব্দ হইতে 
বাপু শব্দ উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই হায় ত জত নাৱ জন 
উৎপর হয়? 
উত্তর! 


বাপা £ বাপু বাব! £ বাবু 
কিন্ত 
বাপা=বাপু [দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখ ] ইহা হইতেই আসিতেছে থে, 
বাবা = বাবু। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। - 
পারিভাষিক. সংজ্ঞা । = 


প্রথম সংজ্ঞা । 


আহ্িন, ১৩১৩ । বাবুর গঙ্গাযাত্রা। ৩২৫ 


( Skeat’s Etymological Dictionary হইতে উদ্ধত )\ ‘Papa, 
“father. Derived from Latin Papa.” অত এব bapa শব্দ আধ্য-ভাষার 
শব্দ । | 

দ্বিতীয় সংজ্ঞা ৷ 
সি (4 Dictionary হইতে উদ্ধত 1) 

“pope, the father of a church. Derived from Latin paps.” 
তবেই হইতেছে যে, বাবু যেমন সাপ পাঠাস্তর, 0০2৪ তেমনি paps 
‘শব্দের পাঠাস্তর |. 

প্রথম সিদ্ধান্ত । - রি 
প্রতিজ্ঞা (enunciation) I 
আৰ্য্য-ভাষা’র বহুধাবিচিত্র শাখা-প্রশাখায় “পঁএ “বএ' পরিবর্তন চলে। 


প্রমাণ । 
Latin Bibat=সংস্কৃত পিবতি। 
তবেই হইতেছে যে, . 
পিব = বিব, 
*"* পি=বি 
চি. পর, 
পুনশ্চ শি 


সংস্কৃত পিপাসা-প্রাকৃত পিবাসা। 
সংস্কৃত'কপিল--প্রারুত কবিল। 
সংস্কৃত কপিখ- প্রাকৃত কবিথ। 

"সংস্কৃত পূপক = প্ৰাকৃত পুবক। 

অতএব এ নিরিহ রি শাখা প্ৰশাখায় 


‘পৃঞ ‘বএ পরিবর্তন চলে। 
oy দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত । 
"প্ৰতিজ্ঞা । 
“বাবু আধ্য-ভাষার শব্দ । 
৮ | প্রমাণ । 
ET TE REE নানীর 
[ বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ] 


Hs 


৩২৬ | সাহিত্য [ ১*শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। R 


অতএব 
Latin papa বাবা 
পুনশ্চ Latin Pater = সংস্কৃত পিতৃ, 1 
এই হুয়ের যোগে পাইতেছি--০৭১৪, Dae! = বাবা, পিতা 
অতএব, বাবা শব্দ Latin পাপা-শব্দের দেশী মূর্তি । 
কিন্তু ০৭০৪ শব্দ আর্ধ্য-ভাষার শব্দ [ বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম সংজ্ঞা দেখ] 
ইহা হইতেই আসিতেছে যে, বাবা-শব্দ আধ্য-ভাষার শব । 
বাবা:বা-বাবুর স্কায় পিতৃবাচক শব্দ আর্ধ্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখা 
প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর 'মান্ত গন্ত. লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর . 
STR NE + 58 
প্রমাণ |. ৯ 
(১) Sir=Sire= বাবা } 
4) (২) Lord=hla-ward = bresdkeeper = টার ভাঙারী = অন্নদাতা 
পিতা = বাবা। 
(৩) ফরাসী Monseiur = my রিচি 
(৪) ইটালীয় Seignior = Senior = Sরুজ্নশ্রেষ্ঠ = বাবা 
(€) দেশী লোকের নিকটে | 
পৃজ্য শ্রেণীর সাধুসর্যাসী = বাঁবাজ্দী মঠধারী J মোহন্ত বাবা 
(¢) Roman Catholic রাজ্যে - Y 
,.. Romeaর মোহস্ত=p০pe=pPapPaA [বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা 
দেখ ]= বাবা [ বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ] 
অতএব প্রমাণ হইল যে, বাঁবা-বা-বাধুর স্তায় পিতৃবাচক শব্দ আর্ধ্যজাতির-' 
বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্ত গন্য লোকদিগের, 
সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের, এবং পুজার্থ- সাধু সন্্যাগীদিগের সন্ধানহচক 
উপাধি। ইতি জ্যামিতি সমাপ্ত । . - - 
বাবু এবং পরীযুতের কাহার কি মুল্য, তাহার যাচাই করিয়া দেখা যা'ক্‌। : 
(১) ‘শীযুত’-বোল্‌ পণ্ডিতদিগের কাছে শুনিয়া ' শেখা সংস্কৃত: গৎ ) 
* বাবা’-বুলি অমৃতং বালভাধিত্‌ অর্থাৎ বালকের মুখের অমৃত ভাষা। 
রা ্‌ ্‌ 
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(২) শ্ীযুত' উপাধি জম্কাঁলো চঙের পোষাগী উপাধি। “বাবু” উপাধি 
সহজ-শোভন আট্পৌরে উপাধি । | 

(৩) ‘লীযুত’ উপাধি ওঁখৰ্য্য-ব্যগ্ক। বাবাউপাধি i ব্যগ্জক ৷ 

(8) ইঙ্সভূমিতে £১781০-বা-আঙ্গালী বাবুকে (কি না 5irকে ) আবশ্যক- 
মতে 100 ৫৩2: বিশেষণের মাধুর্য্য-রসে গলাইয়া ঘরের লোক করিয়া লওয়া 
হয়। * 

বঙ্গতৃমিতে বাঙ্গালী বাবুকে শ্রীযুত বিশেষণের উশ্ব্ধ্-মহিমায় ফাঁপাইয়া 
তুলিয়া মজ.লীসী লোক করিয়! দাড় করানো হয়। ইঙ্গ এবং বঙ্গের মধ্যে 
এইদ্ধূপ এপিট-ওপিটের গ্রভেদ-মাত্র। 

(৫) শ্রীযুত-উপাধি লৌকিকতা-বাঁজারের স্তাথন্সই সামগ্রী। বাবা-উপাধি 
হৃদয়-থনির মর্ম্ম-ঘ্যাসা সামগ্রী । 

(৬) জীক-জ্রমক-ভক্ত অরসিক লোকদিগের কাছে শ্রীযুত-উপাধির মুল্য 
বেশী। 

স্থুরসিক অহরী লোৌকদিগের কাছে বাবুউপাধির মূল্য বেশী । 

যাচাই কাৰ্য্য তো একপ্রকার করিয়া চুকিলাম। কিন্তু যাচাই-করা সামগ্রী 
মূল্য দিয়া লইবে যে কে, তাহা ,তো দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে না 
পাইবারই কথা--যেহেতু বাঙ্গালীর আর এক নাম কার্গালী। 

5401৩ উপাধির মূল্য নিরূপণ । 

আমাদের-দেশে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর পরাক্রম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী- 
ইংরাঞ্ি-আনা? ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমশই যে কম পড়িয়া! 
আসিতেছে, এটা আমাদের দেশের একটা শুভ লক্ষণ; তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। বঙ্গের এই' সষ্টিছাড়া নূতন স্থষ্টি অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় ভোডো পক্ষীর 
পদাহ্গুদরণ করিয়া অতীতের দুঃস্বপ্ন হইয়া ঢুকিলেই দেশের হাড়ে বাতাস লাগে। 
বাঙালী-ইংরাল, সংক্ষেপে ব্যাউরাজ, এক প্রকার উভচর জীব; ইংরাজীতে 
যাহাকে বলে amphibious creaturel হারা চৌরঙ্গীর অস্তঃপাতী 
আ'দাড়ে পাদাড়ে ঘু'সত়িয়া থাকিয়া ঘুসের ঘোরে মনে করেন, “স্বর্গে আছি” ; 
কিন্তু সেযে স্বর্গ তাহা এক প্রকার ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ__না দেশী না বিলাতি। 

রাজের আর এক নাম,--“বাঙ্গালী-সাহেব”। বাঙ্গালী-সাহেব এক প্রকাঁর 
কাঙ্গালী সাহেব, যে হেতু তিনি সাহেবত্বের কাঙ্গাল । এই উভচর সাহেবেরা 
এক দিকে যেমন বাঙ্লা বাবু-উপাধির প্রতি খড় গহস্ত--আর এক দিকে,তেমনি 
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৩২৮ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! ।, 


20815 বাবুউপাধির ক্যাঙ্লা । £2.081 বাবু, কি না 47819 বাবা,-+কি ন! 
Sire সংক্ষেপে 901 কিন্তু 91 উপাধি বিনামুল্যে পাওয়া যাইতে পারে না; 
তাহা পাইতে হইলে গুণগরীয়ান্‌ 10712 হওয়া চাই। Squire উপাধি কিন্তু 
অম্নি পাওয়া যায় হাত মেলিবামাত্রেই_-তাহাতে পয়সা লাগে না। যাহাই 
হো’কু, 908175 কম লোক ন’ন্--তিনি হ’চ্চেন knightaএর Sheildbearer 
কি না ঢালবদ্ণার [ 56863 Etymologicale Dictionary দেখ 1 
উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবেরা বাঙ্গলা বাবুকে অত্যন্ত দ্বণাচক্ষে দেখেন; তা 
দেখুন্‌, তাহাতে খেদ নাই । থেদের বিষয় শুধু এই যে, তাহাদের ব্যাংরাজি শান্তর 
কাহুকে 8081০ 3৪৮০ হইতে তো মানা করে না_-51৮ হইতে তো মানা করে 
না! তাহ! তাহার! না হন কেন? কিন্তু তা’ও বলি, ক্যাউ বল! সাহেবের! যে 
Ang! বাবু হইবেন-_-তাহার-মতন তাহাদের যোগ্যতা থাকিলে তবে তো 
তাহা হইবেন? যোগাতার মধ্যে তাহাদের ভিক্ষার ঝুলি, কেবল কতকগুলা 
কেতাছ্রস্ত ইংরাজি চাল. চোল্‌, হাত নাড়া এবং ঘাড় নাড়া”র ঢউ, ব্যাঙ রাজি 
ক্যা কৌ ভাষা, এই সকল ছাই ভন্মে আপাদমস্তক ভরা । এরূপ যাঁহাদের 
ভিতর ভূও, ভীহারা £১781০ বাবু উপাধি”র প্রতি হাত বাড়াইবেন কোন্‌ 
সাহসে ? কাজেই তাহারা 2751০ বাবুর (অর্থাৎ K॥৷৷i৪॥০এর ) ঢাঁলবর্দার 
সাজিয়া, 3041 সাজিয়া, ছুধের সাধ ঘোলে মেটা+ন্‌, আর, তাহাতেই তাহারা 
আকাশের চাদ হাত বাড়াইয়া পা+ন্‌। 
আমার সাধ্যাম্থ্যায়ী এইরূপ অব্যর্থসন্ধান-গতিকের শ্রেণীবদ্ধ কামান পাতা 
' দেখিয়া পশু-গীড়ন ( cruelty 60 animals ) নিবারণী সভার সভ্য শ্রেণী-ভূক্ত 
আমার একটি পুরাতন বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন “মশা-বেচারী- 
দিগের উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য ?” ইহার উত্তরে আমি তীহাকে বলিলাম, 
“ভাইরে! চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমার যদি তুমি দুর্দশা দেখিতে, তবে আমাকে 
ওরূপ কথা বলিতে না) উণ্টা বরং ভন্ভন্কারী খুদে ক্লাক্ষসদিগকে হাত, 
জোড় করিয়া বলিতে, “মুমূর্ষু বেচারীর উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য ? ছুঃখের 
কথাটি তবে তোমায় আজ ব্যক্ত করিয়া বলি £-- 
অল্পদিন হইল, আমার নামীয় একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিলাম, 
ইংরাজী অক্ষরে লিখিত “5766 অমুক” । তাঁহার অনতিপূর্কে এরূপ আর 
একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিয়াছিলাম, “অমুক 50179” | আমার চির- 
কেলে স্বদেশী নামেব উপাস্তে বিদেশী লেজুড় লম্বমান দেখিয়া আমার বুক ধড়াস্‌ 
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করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, “কি সর্বনাশ ! না জানি আমি আজি কাহার মুখ 
দেখিয়া প্রত্যুষে শধ্যা হইতে গাত্রোখান করিয়াছিলাম 1” ইংরান্রী অক্ষরে 
375৫৫ দেখিয়া আমার মনে আর কিছু হইল না,_কেবল ঈষৎ হাস্যের 
উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবেরা “বাবুর প্রতি কেন থে 
খড় গ্রস্ত, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারি। তাহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্রে বাবু 
. শব্দ নিগরেরই পাঠান্তর, এবং 50থ17৩ লেজুড় £5০0৩7190এর অপরিহার্য 
পশ্চিমাঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় বাবু উপাধি কি দোষে যে স্বদেশী ভাগারীদিগের 
কোপদৃষ্টিতে পড়িল, তাহা আমি বুঝিতে পরাভব মানিলাম। আমাদের 

দেশের আবালবৃন্ধবনিতা! সকলেই কি ব্যাংরান্তি সং ঢং রং মন্ত্রে দীক্ষিত ? 
মন্ত এক জন নামজাদ| ব্যারাজ আমাকে একবার নাক মুখ শিট্কিয়! 
বলিয়াছিলেন যে, “বাবুউপাধিটাকে আমি ছু-চক্ষে দেখিতে পারি না!” আমি 
বলিলাম, “অপরাধ !” তিনি বলিলেন যে, “আফিসের সাহেবের যখন অধীন 
) কেরাণীদিগকে “ব্যাবু” "ব্যাবু” বলিয়া সম্বোধন করে, তখন তাহাদের গ্রপ 
আহ্বানধ্বনি আমার কর্ণে শূপ বিদ্ধ করে।” চমৎকার L০8০! ষাহাই 
- হো’ক্‌্-তিনি ব্যাংরাজ সাহেব বৈ ত না! তাহার গুরুবংশীয় ইংরাজ সাহেব 
দিগের [,০81০ আর এক রূপ। ইংরাজী আফিস অঞ্চলে বাঙ্গালী কেরাণীর! 
যেমন ব্যাকুনামে বিখ্যাত, ফরাসী দেশ্রে/হোটেল্‌ অঞ্চলে তেমনি যে-সে-শ্রেণীর 
ইংরাজ “i০৮৭” নামে বিখ্যাত 1/ ইংরাজী 7:০1 সাহেবেরা যদি ব্যাংরাজি 
রং ঢং সং মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহারা বণিতেন, “Lord উপ] 
ধিটা অতি জবন্ত ! রান্যশুদ্ধ continental লোকেরা ‘Milord? ‘Milord} 
বলিয়া সম্বোধন করে কাহাদিগকে তাহা বলিব শুনিবে ? যত যেখানকার ভ্ব- 
ঘুরে ইংরাজ-_যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, বাপ-মার ঠিকানা নাই টা- | 
নিয়া মাতা’র সেই সকল হতভাগা কুলাঙ্গারদিগকে ! 'আজ্ 
কদধ্য ০৮৭ উপাধিটাকে টেম্‌সের জলে বিসর্জন দিয়া Mons 
পরিগ্রহ করিলাম।” কিন্ত ইংরাজ সাহেবেরা তো আর ব্যাং 
চেলা নহেন--যে, সোজ1! কথা’র অর্থ বাকা বুঝিয়া তাহা৷ লই 
শোভন মহামারী কলহ-কাও ঘাট ইয়! তুলিবেন | উপ্ট। 
ই যে, “ইংরাজী বুলি কপ্‌চাইতে গিয়! Foreigner 
শব্দ যেরূপ ভঙ্গীতেই উচ্চারণ করুক্‌ না কেন, আর 
ব্যবহার করুক্‌ ন! কেন-_ভাহাদের সুখে তাহা 
চিএ 
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আঁযাদের দেশের লোক যখন কোনও ফরাসী গৃহস্থের বাড়ীতে ফরাদী ভাষায় 
গৃহপতির সহিত মিষ্টালাপ করে,. তখন ফরাসী চাকর চাক্রাণীরা কপাটের 
আড়ালে দাঁড়াইয়া বেজায় রকমের হাস্য বিদ্রপ করে, ইহ! আমি স্বচক্ষে, 
দেখিয়াছি ! করিলই বা হাঁস্য-বিজ্রপ-_-তাঁহাতে কাহার কি আইসে যায়।” 
ব্যারাজ সাহেবদিগের এ বোধ নাই যে, এক জন গোরাখালাসী নারিকেলের : 
ছোব্ড়াকে শীস মনে করিয়া যখন জাত দিয়া' ছিড়িয়া ছিড়িয়া ভক্ষণ করে, 
তখন সে নারিকেল ফলকে তিক্ত বলিবে না তো আর কি বলিবে? কিন্তু তা 
বলিয়া দিশী লোকে নারিকেল ফলকে হেয় জ্ঞান করিবে কেন? যাহারা! বাবু 
শব্দের না আনে মর্যাদা, ন! জানে উচ্চারণ, তাহার! আফিসের কেরাণীদিগকে 
প্ব্যাবুশ বজিবে না তো আর কি বশ্রিবে ? আমরা ইংরাজকে বলি 977, ইংরাজেরা 
আমাদিগকে ণৃলে প্বাবৃণ্, ৪৪ কি, তাহ! তো: আমি বুঝিতে 
পারিনা। ' 

শব্যাংরাঞ্জি ০8০এর এই থে প্ৰী_ব্যাংরাজি Ethics রী আবার তাহা ( 
চাহিতেও আর এক কাটি সরস । 

ব্যাংরাকদি Ethicsএর নমুনা 1 i 

বাধুগিরি, বিলাসিতা”র আর এক'নাম। 

অতএব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা, করা দেশহিতৈষী লোকের কর্তব্য । 

উত্তম E০৪, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ! যাহাদের হাতে কাজ নাই, 
তাহারা গর নূতন [24:/05এর দোহাই দিয়া সচ্ছন্দে বলিতে পারে যে, 
". জ্যাঠামি, ইচড়েগকতা”র আর এক নাম। 
অতএব জ্যাঠাকে গল্াধাত্রা করা তাইপোদের কর্তব্য ।. 
যাত্রা-করনেওয়ালাদের জানা উচিত যে, যাহারা. জ্যাঠামি করে ( অর্থাৎ 
করে, বা সঙ. সাজে) তাহারাও জ্যাঠা ; আর, যিনি বাপের বড় 
জ্যাঠা ; ও জ্যাঠাত্র দোষে এক্ঠা'কে হাত-পা বীধিয়া জলে 
কোনও ধর্ধশীস্্ই বলে না। 
বাবুগিরি করেন, (অর্থাৎ বাবুর ডি করেন, বা , 
ও বাবু) ধ্মার » যাহারা দেশের পিতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণীর' 
ধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক, তাহারাঁও বাবু; ও বাবু” 
করিতে bh এরূপ  ধর্নীতি বেদেও নাই,' 
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উচ্চ আদালতের বিচার-নিষ্পত্তি। 

সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদ্দিগকে যেষন বাপ মা 
সম্ভাষণ করিয়া থাকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া 
আসিতেছে। যে হেতু, সকল দেশেই যেমন গৃহের ছাচে কুল গঠিত, কুলের 
চে সমাজ গঠিত, সমাজের ছাচে রাজ্য গঠিত, আর, সেই কারণে, রাজ্যের 
বাপ-মা প্রধানতঃ রাজা, তাহার নীচে রাজপুরুষ, তাহার নীচে উচ্চ শ্রেণীর 
মান্য গণ্য লোক, তাহার নীচে মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক ; তন্যতীত, নিম্ন শ্রেণীর 
লোকেরা ছেলেপিলের দল ; বঙ্গদেশেও অবিকল সেইরূপ । এই সহজ সত্যটি 
বিস্থৃত হইয়া নিম্ন আদালতের বিচারপতি জোরজবরদস্তি করিয়! নিরপরাধ 
বাবুর প্রতি নির্বাসন দণ্ডের এই যে বিধান-জারি করিয়াছেন, ইহা 
নিতাস্তই আইনবিরুদ্ধ কার্ধ্য হইয়াছে । অতএব, হুকুম হইল,--বাবুকে বেকম্থুর 

থালাস দেওয়া যায়। বঙ্গের রঙ্গ-দর্শক। 


স্বৃত-প্রিয়া। 


8০৪ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ভাই ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি কথনও ভালবাসিয়াছি কি 
না) হাঁ, বাসিয়াছি। সে এক অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর গল্প ; আঙ্জ আমার ছ’ষি 
বৎসর বয়সেও, সে স্থৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে ভয় হয়। তোমাকে অঙ্গের 
আমার কিছু নাই ; কিস্ত,॥যে তোমার মত বহুদর্শী নয়, তার কাছে এমন 
কাহিনী আমি বলিতে পারি না। সে সকল ঘটনা এত অলৌকিক যে, আমার 
জীবনে কখনও বস্তুতঃ ঘটিয়াছিল বলিয়া! আজ বিশ্বাস করিতেই পারি না । 
তিন বৎসরের অধিককাল, আমি এক বিচিত্র পৈশাচিক কুহকের অধীন 
ছিলাম। গ্রামের একজন দরিদ্র যাজক হইয়াও, আমি প্রতিরাত্রি নারকীর 
মত, ভোগমত্ত বিলাসীর মত, পৃথিবীর রাজার মত, স্বপ্ররাজ্যে জীবম যাপন 
করিয়াছি। (ভগবান করুন, সে সকল স্বপ্নই হউক 1) একটি রমণীর প্রতি, 
-- একবারমাত্র অসঙ্কোচ দৃষ্টিপাতের ফলে, আমি আমার অন্তরাত্বাকে নষ্ট 
করিতে১-বসিয়াছিলাম ) কিন্ত, অবশেষে আমি ঈশ্বরের ক্কপায় ও আমার 
গুরুদেবের সাহায্যে, সেই মনোমুগ্ধকর হুরাত্মা প্রেতের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
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পাই। আমার জীবন এক আশ্চৰ্য নৈশ অস্তিত্বে জড়াইয়া পাকাইয়া . 
গিয়াছিল। দিনের বেলায় থাকিতাম, ঈশ্বরেরই এক জন সাধু -উপাসক-_ 
প্রার্থনা! ও পুণ্য-কর্ম্মে নিরত) আর রানে, চোখ, না বুপ্িতে,, আমি যেন 
এক. জন তরুণ ওম্রা হইয়া যাইতাষ_যেন আমি কামিনী, কুকুর: ও অশের ' 
. নিপুণ বিচারক ;--পাশা খেলায়, মন্তপানে,ও ঈশ্বর-নিনদীয় রাত কাটিয়া 
যাইত! ভার পর, প্রভাতে জাগিয়া আমার মনে হইত, আমি নিদ্ৰিত ছিলাম, 
এবং নিদ্ধেকে পুরোহিত বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমার মনে সেই নৈশ- 
সঞ্চরণময় জীবনের কত জিনিসের স্থৃতি কত কথার স্থৃতি জাগরূক রহিরাছে_- 
তাহা হইতে আজও নিষ্কৃতি পাই নাই। এবং, যদিও আমার ধর্ম্মাধিকরণের 
সীমানা কখনও অতিক্রম করি নাই, আমার কাহিনী শুনিয়া লোকে বলিবে, 
আমি সকল প্রকার ভোগস্থথপরিস্ৃপ্তির পর, সংসারের প্রতি বীতরাগ 
হইয়া -ধৰ্ম্মদীবন আরম্ভ করিয়াছি; এবং ভগবানের ক্রোড়ে, সেই অসংযত 
জীবনের শেষ কণ্টা দিন কাটাইব, মনঃস্থ করিয়াছি ; তাঁহারা এ কথা ভাবিবে ' 
না যে, আমি এক জন সামান্ত, পাদূরী__-আমার সময়ের সকল ব্যাপার হইতে 
558 বিজনে এই নগণ্য ধর্ম-সন্দিরে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। | 
হা,_আমি যেমন ভাগবাসিয়াছি, পৃথিবীতে মাহুযে তেমন বাসে নাই। 

আমার অনুরাগে যে অবাধ ও প্রচণ্ড আবেগ ছিল, তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া 
যায় নাই কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।' ওঃ ! কি রাত্রি ! কি ভীয়ণ !, 

অতি শৈশব হইতে পৌরোহিত্যের দ্বিকে আমার টান ছিল; সুতরাং আমার 
শিক্ষ1 তদমুযাযীই হইয়াছিল, এবং আমরি জীবনের চব্বিশ বৎসর সুদীর্ঘ শিষ্যত্ব 
অতিবাহিত হইয়াছে। ধৰ্দ্মশান্নের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, আমি ক্রমশঃ নিয় 
পদগুলি অধিকার করিলাম ; তার পব, অতিশয় তরুণব্য়স্ক- হইলেও, আমাকে 
আমার উপরিতনেরা ভীতিজনক সর্কোচ্চ পদটি গ্রহণের যোগ্য বিবেচনা 
করিলেন। স্থির হইল, “ঈষ্টারে'র সপ্তাহে আমার নিয়োগ হইবে। . ' 

তাহার পূর্বে আমি কদাপি সমাজের সংস্রবে আসি নাই ; আমার পৃথিবী 
কলেজ ও চতুষ্পাঠীর মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল 
যে;'ল্গীলোক বলিয়া একটা কিছু আছে ; কিন্ত সে সম্বন্ধে আমি মনেও কখনও 
কোনও" আন্দোলন করি নাই ; আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। বৎসরে ছইবার--. 
মা আমি আমার দিত বৃদ্ধা অননীকে দেখিতে যাইতান; bai 
সহিত আমার সম্পর্ব ও অবধিই ছিল। . 


॥ 
i 


। 
by 
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সেই অনিবর্ত্য জবি ১ শহণ সন্ধে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না; 
অধৈৰ্য্য ও আনন্দে আমি তখন উৎফুল্ল । কোনও কিশোর 'রা কিশোরীও 
পরিণয়ের পূর্বে এমন উগ্র ওংসুক্যে সময়যাপন করে নাই ; .আমি ঘুমাইতাম 
না; স্বপ্ন দেখিতাম, যেন ‘মান্‌’ পড়িতেছি ; যাজ্জক হওয়ার অপেক্ষা পৃথিবীতে 
মহত্বর কিছু আছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতাম না; রাজা বা কবির 
গৌরবও 'আমি প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তত ছিলাম। আমার আকাঙ্ছা 
উচ্চতর লক্ষোব কল্পনাও করিতে পারিত না। 
তোমাকে এ সকল কথ! বলিবার উদ্দেস্ত এই যে, আমার জীবনে যাহা 
ঘটিয়াছিল, তাহ! একাস্ত অস্বাভাবিক) তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি যে মোহের 
বণীভূত হইয়াছিলাম, তাহা কত দূর রহস্তময় | 
যখন সেই মহনীয় দিন আসিল, আমি গির্জায় এমন লঘুপদক্ষেপে গেলাম 
যে, আমার মনে হুইল, আমি শৃন্তে চলিতেছি ; অথবা যেন আমার পক্ষ আছে! 
নিজেকে আমি দেবদূত ভাবিতেছিলাম, এবং আমার সঙ্গিগণের নিরানন্দ 
চিন্তিত মুখ দেখিয়! বিস্মিত হইতেছিলাম। পূর্বিনের সমস্ত রাত্রি আমার 
প্রার্থনায় কাটিয়াছিল, এবং সে দিন মহোল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। 
সেই পুজনীক্স বৃদ্ধ বিশপ আমার চক্ষে অনস্তকালস্থায়ী জগৎপিতা৷ পরমেশ্বরের 
মত প্রতিভাত হইলেন, এবং মন্দিরের তোরণ-পথে আমি যেন মুক্তদ্বার স্বর্গ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছিলাম। ৃ 
" সে সংস্কারের সবিশেষ তুমি জান) সেই আশীর্বাদ, সেই ভোজ, সেই 
করতলে তৈল-লেপন, এরং সর্বশেষে বিশপের সহিত নিবেদিত সেই 
পুণ্যোৎসর্গী। সে সমন্ধে বাহুল্য-বর্ণনা নিল্রয়োজন। বহছক্ষণ আমি সুখ নত 
করিয়াছিলাম ; হঠাৎ মাথ৷ তুলিয়া দেখি, আমার সম্মুখে এক অসামান্ত রূপসী 
তকণী ! তার উজ্জ্বল পরিচ্ছদ রাজগৃহোচিত ; আমার নিকট হইতে সে যথেষ্ট 
দুরে, রে'লংএর ওধারে থাকিলেও, বোধ হইল সে আমার এত কাছে যে, তাকে 
স্পর্শ করিতে পারি। যেন দৃষ্টিপথ হইতে যবনিকা অস্তহিত হইল! অকস্মাৎ 
চক্ষুলাভ করিলে জন্মান্ধের যে মনোভাব হয়, আমারও তেমনই, হইল। 
ক্ষণমাত্র পূর্বে যে বিশপ স্বীয় বিভায় বিমণ্ডিত ছিলেন, তিনি যেন সহসা 
বিলুপ্ত হইয়া গেলেন; স্ুবর্ণসামাদানের বাতিগুলি উষার ক্ষীণল্যোতি 
তারকার মত নিপ্রভ হইয়া গেল) সমস্ত মন্দির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল । 
আর, দেই মোহিনী সেই কৃষ্ণপটের সম্মুখে দিব্য মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া 
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উঠিল? আলোকের উৎসন্বরূপিনী রমণী টিতে অন্ধকারে কিরধ-ধারা 
বর্ষণ করিতে লাগিল। 

আমি আমার চক্ষু নত করিলাম ; প্রতিজ্ঞা দা 
দেখিব না ; নতুবা, বহির্জগতের প্রভাব হইতে মুক্তির উপায় ছিল না 
উত্তেজনায় আমি ক্রমশঃ অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলাম, কি করিতেছিলাম, 
নিজেই বুঝি নাই। ' 

ক্ষপপরে কিন্ত আমাকে পুনরার চক্ষু উম্মীলিত করিতে হইল; কারণ, 
নয়ন-পল্পবের ভিতর দিয়াও, আমি তাঁর ইন্সধঙ্ণুর বিচিত্র বর্ণে বিত্ডিত উজ্জ্বল 
রূপ দেখিতে পাইতেহিলাম ; দৃধ্যের. মত তাহারও চতুর্দিকে নাতে 


্ ছাঁয়া-স্ বর্তমান ছিল। 


আহা! কি অপুর্ব রূপ ! জগতের সরি রী - 


, কল্পনায়, পৃথিবীতে 'ম্যাডোনা”র অপার্ধিব ছবি রাখিয়া গিয়াছেন ; কিন্ত, 
সে বাস্তব বিল্ময়কর রূপের সঙ্গে তাহার তুলনাও হয় না। কবির ছন্দোময়ী '' 


বাণী, অথব! চিত্রশিল্পীর তুলিকাও সে রূপের কিছুই বুঝাইতে পারে না। রমণী 
কথঞ্চিৎ দীর্ঘদেহা, দেবতার মত তার আকৃতি ও ভঙ্গিম!? সীমত্তের স্বর্ণাভ 
কোমল কেশপাশ, হ্রগ্য় তরল্লের মত ললাটে পড়িয়াছিল ? তাহাকে মুকুট- 
ভুষিত রাজ্ঞীর মত দেখাইতেছিল ) কৃষ্ণাভ ছুটি ভ্রধনুর উপরিস্থ 'শুভ্রভালে . 
নির্মল শাস্তি বিরাজিত; আর, সমুদ্রের মত ঘনশ্যাম অলোকসামান্ত হু’টি 

নেত্রতারকায় কি উচ্ছল প্রাণ ও দীপ্তির বিকাশ! কি চোখ! একটি 
কটাক্ষে পুরুষের অদৃষ্ট চিরতরে স্থির হইয়া! যায় ! আর কোনও মানুষের চোখে 
আমি সেই শ্বচ্ছতা, সেই প্রাণ, তেমন উৎসাহ ও সমুজ্দল সসিপ্চভাব দেখি নাই। 


' ছ্আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সেই নয়ন-রশ্মি তীরের মত আমার হৃদয়ের অভিমুখে 


ছুটিয়া আসিতেছে । জানি না,'সেই দীপ্ত শিখা স্বর্গের কি নরকের-_কিন্ত 
উভয়ের মধ্যে একটির নিশ্চয়ই । সে নারী হয় দেবতা, নয় পিশাচী-_হয় ত.বা - 
দুই-ই । আমাদের আদিজননী 'ঈভে'র গর্ভসন্ভৃতা কখনই নয়.। -রক্তিমাধরের 
মুছ হাঁসির অন্তরালে, নির্দোষ মুক্তার মত তার দস্তগুলি ঝক্মক্‌' করিতেছিল ; 
আর মুখটি নড়িলেই, রেশমী গোলাপের মত ছঃটি .ম্পৃহনীয়. গণ্ডে. ছোট্ট :টোর 
গড়িতেছিল। তাহার অর্ধাবৃত স্কন্ধের দিষ্বোজ্জল ত্বকে “এগেট্‌ . মণির মত 
প্রভা; এবং তার গ্রীবারই মত বর্ণবিশিষ্ট বড় বড় মুক্তার মাল! বক্ষের উপর ' 
পড়িয়া । ক্ষণেক্ষথে সে আপনার মাথাটি ভুজঙ্গ বা চকিত শিখীর লীলায়িত 
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মাধুর্য্যের সহিত উত্তোলিত করিতেছিল,__তাহাতে তাহার রজ্রত-গুত্র সুন্দর 
কণবেষ্টনীটি ঈষৎ কীপিয়া উঠিতেছিল। 
সে এটি অগ্নিশিখার মত উজ্জল রঙ্গের পোষাক পরিয়াছিল; এবং 
তাহার জামার শুভ্রতম পণুলোমজাত ছু+টি বিস্তৃত হাতার মধ্য দিয়া অতি পেলব 
ছু'থানি হস্ত দেখা যাইতেছিল-_করবুগেক্র লাবণ্যপ্রভা সেই স্বচ্ছ আত্তরণের 
ভিতর দিয়া ‘অরোরা’র মত প্রকাশ পাইতেছিল। 
এই সকল পুষ্থান্ুপুঙ্ঘ বিবরণ, কাল্‌কের ঘটনার মত, আঁমার পরিষ্কার 
মনে আছে) এবং সে সময়ে আমার মনের দারুণ চাঞ্চল্য সত্বেও, কিছুই 
আমার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বর্ণের ক্ষীণতম তারতম্য, চিবুকের কাছে ছোট 
একটি কালে! দাগ, ভিন্না, অধরের অতি ঈষৎ সন্মত ভাব, ললাটের যখ্মলের প্র 
্তান্ব কোমলতা, কপোল-যুগে নয়ন-পন্মের কম্পিত ছায়াটি--এ সকলই 
আশ্চর্য্য রকম বিশদরূপে আমি ধরিতে পারিয়াছিলাম। | 
2 তাহার মুখের চাহিয়! চাহিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার অন্তরের 
৷ চিয়-কদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়! গেল? প্রতি দিকের সংরুদ্ধ বাতায়ন হইতে জঞ্জাল 
১. জাল পরিষ্কৃত হইল, এবং এতদিন যে দৃষ্ত স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহাই 
চকিতে দেখিতে পাইলাম ; জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হুইয়া গেল) নূতন 
মন লইয়া যেন আমি আবার জন্মগ্রহণ করিলীম। ভয়ানক মনোবেদনায় 
আমার হৃদয় জর্জরিত হইতে লাগিল; প্রতি মুহূর্ত আমার কাছে যুগপৎ 
নিতান্ত ক্ষণিক ও সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল। এ দিকে অনুষ্ঠান চলিতে 
লাগিল) আমি কিন্ত সংসার হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম--তাহার প্রবেশ- 
পথ আমার বিদ্রোহী বাসনা ভীষণভাবে অবরোধ করিয়া বসিল। যখন আমি 
“না” বলিতে পারিলে বাঁচি, তথন বলিলাম প্হী”। রপনা আমার মনের 
উপর যে অত্যাচার করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত অস্তর বিরূপ বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিল) এক গোপন-শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখের কথা 
কাড়িয়া লইতেছিল। কেবল অনীপ্সিত বিবাহ পরিহার করিবার মানসে, 
কুমারীরা সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে 
তাহাদের যে মনোভাব হয়, আমারও তাহাই হইল। অথবা যে হুতভাগিনীরা 
-*আস্মীক্পদের ইচ্ছায় আশ্রম-প্রবেশে বাধ্য হইয়া ভাবে, তাহারা শপথ করিয়া 
ব্রতগ্রহণের সময় ভিক্ষুণীর গুঠন-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে, ঠিক তাহা- 
| দেরই মন্ত আমার দুর্দশা হইল । অগন্তের বিজপের ভয়ে, শ্ব্জনবর্গকে হতাশ 
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করিবার আশঙ্কায়, কেহ তাহা করিতে পারে ন1; সকলের বাসনা, সকলের 
দৃষ্টি গুরুভার সীসের মত তাহাকে পীড়িত করিবে; তার পর, এমন সতর্ক 
উপায় অবলম্বন কর! হইবে, পূর্ব হইতে এমন স্ুবন্দোবস্ত করা থাকিবে যে, । 
তাহাতে পরিবর্তন অসম্ভব 7 তোমার স্বাধীনতা ঘুচিয়। গিয়া, বিবশ হইয়া | 
পড়িবে । 

আমার দীক্ষা অগ্রদর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই সুন্দরী অপরিচিতার 
মুখভাবও রূপান্তরিত হইতে লাগিল।, প্রথমে ছিল মাধুর্ধ্য ও সোহাগে ভরা; 
এখন, আমি সে ভাবের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যেন তাহা স্থণা ও 
অসস্তোষে পরিবর্তিত হইয়! গেল। ৩ re 

“আমি পুরোহিত হইব 'ন!”__এই বণিয়া চীৎকার করিবার অন্ত 
প্রাণপণে চেষ্ট। করিলাম, কিন্তু তাহ! ব্যর্থ হইল,--সৈ চেষ্টায় পাহাড় ও বিচলিত 
হইতে পারিত। আমার জিহ্বা তালুতে 'াটুকাইয়! পিয়াছিল ; আমার “না” 
বলিবার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও উপায় ছিল না । ছুঃস্বপ্রবহ্বল লোকে 
যেমন আপনার প্রাণরক্ষার উপারস্বরূপ একটি কথাও বলিতে পারে না, 
আমিও জাগ্রত অবস্থায় সেইরূপ বিপন্ন হইলাম। | 

আমার এই মানসিক নিগ্রহভোগ বুঝিতে পারিয়া, সে মামাকে উৎসাহিত 
করিবার জন্তই যেন অপার্থিব আশার পরিপূর্ণ একটি চকিত কটাক্ষ করিল। 
সেই ছ”টি আখি যেন একটি সম্পূর্ণ কবিতা, আর প্রত্যেক কটাক্ষ যেন এক 
একটি শ্লোক ! 

বোধ হইল, সে যেন আমাকে ব্লিতেছে,_-“্যপ্দি তুমি আমার হও, 
আমি তোমাকে ত্রিদিবের ঈশ্বরের চেয়েও সুখী করিব) দেবতারাও তোমার. 

ঈর্ষা করিবে। শবের যোগ্য যে আস্তরণে তুমি আপনাকে আবৃত করিতে 
_ যাইতেছ, তাহা ছিন্ন করিরা ফেলিয়া দাও) আমি সুন্দরী, আমি যুবতী, 
আমি প্রাণরূপিনী; এস আমার কাছে, ছু’ জনে মিলিয়া প্রেমন্ঘর্গ রচনা 
করি। ইহার পরিবর্তে ইন্দ্র তোমাকে কি দিতে পারে? আমাদের জীবন 
স্বপ্নের মত বহিয়া যাইবে, কেবল একটি অনস্ত চুম্বনে পরিণত হইয়া রহিবে.| 
এ পানপাত্র হইতে স্ুরাটি শুধু ঢালিরা দাও-_তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে। 
আমি তোমাকে অজ্ঞাত লোকে লইয়া যাইব; সেখানে রজ্সতচন্ত্রাতপের* ' 
নিয়ে, সোনার পাঁলক্কে, আমার এই বক্ষের উপর ঘুমাইবে। আমি তোমাকে 
ভালবাসি, আমি তোমাকে তোমার এই ভগবানের নিকট হইতে লইয়া 


আ্বিন, ১৩১৩1 , মৃত-প্রিয়! 1 yd ৩৩৭ 
যাইবার জন্ত'একান্ত উৎসুক ; তোমাদের তগবাঁনেব উদ্দেশে কত না মহৎ" 
হৃদয় প্রেমর্ধারা ঢালিয়া দিয়াছে,-তার কাছে কিন্তু কখন তাহা পৌঁছায় 
না 1” 
এ মনে হইল, এই সম কথ! অতুল মধুর ছন্দে উচ্চারিত হইয়া আমার কর্ণে 
প্রবেশ করিল) কারণ, তা”র সেই দৃষ্টিপাত বানস্তবিকই সুরময় ; তার 
সেই নয়নের ভাষা আমার হৃদয়-কল্দরে প্রৃতিধ্বনিত হইয়া উঠিল__ষেন 
একখানি অনৃষ্ত মুখ আমার অন্তর মাঝে ,সেই বাণী মৃছন্বরে বলিয়! গেল ! 
অনুভব করিলাম, যেন আমি ঈশ্বরকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তত। তথাপি, যন্ত্রের 
অত আমি বাহ্‌ অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিয়া গেলাম । মোহিনী দ্বিতীয় কটাক্ষ 
আমার দিকে নিক্ষিপ্ত করিল; তাহাতে এত মিনতি, এমন নিরাঁশা যে, 
তাহা আমার মর্শে তীক্ষধার কৃপাণের মত বিদ্ধ হইল । 

সব শেষ হইয়া গেল; আমি- পুরোহিত হইয়া গেলাম ! 

মানুষের মুখে আমি এমন তীত্র যাতনার চিহ্ন দেখি নাই। কোনও 
কুমারী বাগ্দত্ত দরিত্কে নিজপার্থে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পড়িতে দেখিয়াও, 

- তার চেয়ে মর্মাহত নিরাশ্বাস হইতে পারে ন1,_পুত্রহারা জননীও না, স্বর্গচ্যুত 

'ঈীভ'ও না, চিরসঞ্চিত ধনরাশির স্থানে প্রস্তরথণ্ড দেখিয়া কৃপণও এমন 
হয় না, অথবা যে কবির একমাত্র পাখুলিপি অগ্নিতে ভস্বীভূত হইয়াছে, 
তাহারও ইহার অধিক মর্মপীড়া সম্ভব নয়। তার মনোহর সুখের সমস্ত 
শোঁণিমা তিরোহিত হইল, এবং সে প্রাণহীন মর্ম্মরের মত শাদা! হইয়া গেল ; 
তার সুন্দর হু'খাঁনি বাহু লতাইয়া পড়িল-_ষেন তার মাংসপেশী সকল 
হৃতবল ; তা’কে একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়া দীড়াইতে হইল ; কারণ, তার সমস্ত 
অঙ্গ কাঁপিতেছিল--দ্বাড়াইবার শক্তি ছিল না! আর আমি, পাঙুরমুথে 
ঘর্ধাক্তললাটে ( দেহের রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল ) টলিতে টলিতে মন্দিরের 
দ্বারের অভিমুখে চলিলাম; আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল; 

তোরণগুলি যেন আমার ছু;টি স্বন্ধে নামিয়া আসিল, যেন আমি নিজের 
মাথায় সেই প্রকাণ্ড মন্দিরের গুরুভার বহন করিতেছি! 

ছুয়ারটি অতিক্রম করিতে ফাইতেছি, এমন সময় একখানি ভি 

ত-_হঠাৎ্ৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল ! স্ত্রীলোকের হাত আমি তার 
আগে কখনও স্পর্শ করি নাই। হাঁতথানি সাপের গায়ের মত হিম, কিন্ত 
তারও স্পর্শের মধ্যে উত্তপ্ত লৌহের জালা অনুভব করিলাম! সেই কামিনী, 


৩ 


৩৩৮ *. সাহিত্য । ' : ১৭শবর্, ৬৯ সংখ্যা." 
“হতভাগ্য ! হতভাগ্য ! কি করিলে?” এই কথাগুলি অতি মৃহ্ত্বরে বলিয়া, 
জনতার মধ্যে অদৃশ্ত হইল। 

বৃদ্ধ বিশপ আমার পাশ দিয়া যাইবার সময়, SO 
চাহিলেন। আমার আক্কৃতি তখন অতি অস্ভুত--কল্পনারও অতীত ; আমি 
বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম ; লজ্জায় মরিয়া গেলাম ; আমার মাথা, খুরিতেছিল'। 
এক জন সহচর দয়! করিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন ; একলা পথ 
চলিয়া যাইবার ক্ষমতা আমার ছিল না। রাস্তার কোণে, যখন আধার 
সঙ্গী পুরোহিতের মুখ অন্ত দিকে ফিরান ছিল, একটি কিন্তৃত-পোঁষাক-পরা 


কাফ্রি বালক ভৃত্য আমার কাছে আসিয়া আমার হাতে সোনাঁলি-পাঁড়- - 


দেওয়া একখানি খাম দিয়া গেল) যাইবার সময় সে উহা লুকাইতে ইশারা 
করিল। আমি আমার নির্জন কক্ষে উপস্থিত না হওয়া! পর্য্যস্ত সেখানিকে 
জামার হাতার ভিতর লুকায়া রাখিলাম। তার পর, সেখানি খুলিয়া দেখি, 
তাহাতে দু'খানিমাত্র কাগজ) তাহাতে লেখা রহিয়াছে ;--*ক্লারিমঁদ ; 
কন্সিনি প্রাসাদ ।” সংসার সন্ধে আমি তখন এত অনভিজ্ঞ যে, ক্ারিমর্দের _ 
প্রসিদ্ধি সত্বেও. আমি তাঁ’র কিছুই .জানিতাম নাঃ কন্সিনি গ্রাসাদই - 
বা কোথায়, তাহাও আমার জানা ছিল না। আমি সহজ্রবার অদ্ভুত হইতে . 
অদ্ভুততর অনুমান করিতে লাগিলাম ; কিন্তু সত্য কথ! বলিতে কি, আমি 
তাহাকে পুনরায় দেখিতে পাইলে, সে সন্তাস্ত মহিলা কি গণিকা, তাহা 
গ্রাহৃই করিতাঁম না। | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


সেই মুহুর্তজাত প্রেম আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল ; ‘আমি 
মৰ্ম্মে মর্মে বুবিয়াছিলাম, তাহাকে উন্মুলিত করা অসম্ভব ;" তাই, সে চেষ্টাও 
. করি নাই। সেই নারী আমাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিল) একটি কটাক্ষে 

আমার জীবন বদ্লাইয়া গেল; সে নিজের ইচ্ছাশক্তি আমাতে সঞ্চারিত 
করিয়া দিয়াছিল; জিরার দির টি সা ন সম 
জীবন ও 'জগৎ তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। 

কত কাজ যে মুড়ের মত করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার 
যেখানটি সে চুন, করিয়াছিল, আমি সেখানটি চুম্বন করিলাম) অনুক্ষণ তাহারই ! 
নাম জপ “করিতে, লাগিলায। ্ছ সুদিলেই আমি তার অবিকল মুর্তি | 


আশ্বিন, ১৩১০ । সৃত-প্রিয়া | ৩৩৯ 


দেখিতে পাইতেছিলাঁম। মন্দিরের তোরণের নিয়ে সে যে আমাঁকে বলিয়াছিল, 
“হতভাগ্য ! হতভাগ্য! কি করিলে?” আমি মনে মনে তাহাই সর্বদা 
আবৃত্তি করিতে লাঁগিলাম । আমার অবস্থার দারুণত্ব আমি স্পষ্ট উপলব্ধি 
করিলাম। আমি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার ভয়ঙ্কর ও মৃত্যুজনক 
পরিণাম তখনই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরোহিত হওয়া, 
অর্থাৎ, নিলু হইতে হুইবে, ভালবাসিতে পাইবে না, স্ত্রীপুকষ বা বয়সের 
ভেদ করিবে না, সৌন্দর্য হইতে দূরে থাকিবে, কিছুতে দৃষ্টিপাত করিবে না, 
একটা! মঠ বা গির্জার হিমান্ধকারে গোপনে বাঁচিয়া থাকিবে, মুমূর্যু ছাড়া আর 
কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, অজানা মৃতের পাশে জাগিয়া বসিয়। থাকিবে, 
এবং তোমার কালে! পরিচ্ছদের উপর শোকবস্ পরিধান করিবে--বাণতে উহা 
তোমার মৃত্যুর পর তোমারই প্রাণহীন দেহের আবরণ হইতে পারে! 
এই ত যাঁজকের জীবন ! 

আমি ভূগর্ভস্থ হৃদের বন্তার মত আমার অন্তরস্থ সুসম প্রাণের বিকাশ 
অনুভব করিতেছিলাম ) শিরায় শিরায় রক্ত প্রথরবেগে ছুটিতেছিল। অগুরু 
- গাছ যেমন এক শত বৎসরের পর, অকস্মাৎ একদিন মেঘের বস্রশব্বে, মুকুলিত 
হইয়া উঠে, তেমনই আমার নিরুদ্ধ যৌবন সহসা জাগিয়া উঠিল। 

কি করিয়া আমি ক্লারিম দের সঙ্গে আবার দেখা করি ? সহরের কাহাঁকেও 
আমি চিনিতাম না; সুতরাং চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইবার কোনও 
ছল ছিল না; ৰস্তুতঃ যত দিন না আমার কর্ণস্থান নির্ধারিত হয়, আমাকে 
সেখানেই থাকিতে হইবে। আমি জানালার অর্গল খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
' করিতাম ১ কিন্ত আমার মই ছিল না বলিয়া, সেই ভয়ানক উচ্চ বাতায়ন 
দিয়া পলায়নের আশা বৃথা হইল। এ' ছাড়া, কেবল রজনীতেই পলায়ন 
সম্ভব ছিল; কিন্তু অসংখ্য পুরপথের গোলকর্ধাধার ভিতর আমি কি করিয়াই বা 
আমার পথ ঠিক করিয়া লইতাম ? এই সকল বাধা অপরের পক্ষে কিছুই নয় ; 
কিন্ত আমার যত অসহায়, অনভিজ্ঞ, অর্থাভরণহীন শিক্ষানবীশ, যে সবেমাত্র 
গতকল্য হইতে প্রেমে পড়িয়াছে, তার পক্ষে এই সকল বিদ্বই ভয়ানক । 

আমি অন্ধ আবেগে ভাবিতাম, “হায় ! যদি পুরোহিত না হইতাম, আমি 
“তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাইতাম; আমি' তাহার প্রণরী, তাহার স্বামী 
হইতে পারিতাম! তাহ! হইলে এই কদধ্য আন্তরণের পরিবর্তে, সাহসী 
সৈনিক যুবার মত, আমারও রেশম ও মখমলের পৌষাক,, সেনার চেন, 


ব্‌! 


৩৪০ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা? 


তরবারি ও পালক-ভূষত শিরন্ত্রাঘ থাকিত। আমার কেশ যাজকের স্থূল 
কিরীটে লাঞ্চিত না হইয়া, কুঞ্চিত গুচ্ছে গ্রীবার উপর তরক্গায়িত হইত ; 
আজ আমার সুন্দর দীর্ঘ শ্বশ্র থাকিত, আমি বীর বলিয়া গণ্য হইতাম ।” কত্ত 
এক বেদীর সম্মুখে একটিমাত্র ঘণ্টা কাঁটিল, কতকগুলি কথ! কোনও রকমে 
বলা হইল, আর চিরদিনের জন্য আমি জীবিতের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গেলাম ! আমি নিজে আমার কবরের মুখ প্রস্তর দিয়া আটিয়া দিলাম! 
স্বহন্তে আমারে কারাগারের অর্গল লাগাইয়া! দিলাম ! 

বাঁতায়নের কাছে দীড়াইয়া ছিলাম। আকাশ চমৎকার নীল) গাছগুলি 
বসস্তের ভূষণ পরিয়াছে ; প্রকৃতিরাণী কৌতুকময় হর্ষে শোভনা'। রাজপথের 
উপবনটি জনপূর্ণ_কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে ; বিলাসী যুবক ও সুন্দরী 
যুবতীর! যুগলে যুগলে কুঞ্জে বিচরণ করিতেছে । সখার! মিলিয়া প্রফুল্লমনে 
সুরার গান গ[হিতে গাহিতে চলিয়া গেল; সেখানকার কোলাহল, উল্লাস ও 
জীবনহিলৌল আমার কালো পোষাক আর বিজনতাকে যন্ত্রণাময় বলিয়া 
সুস্পষ্ট করিয়া দিল। একটি কিশোরী জননী দ্বারদেশে বসিয়া, আপনার 
শিশুটিকে লইয়া খেলা করিতেছিল; শিশুটির মুক্তার মত দুগ্ধবিন্দূতে 
শোভিত, ছোট অরুণাধর, সে .বারবাঁর চুম্বন করিতেছিল; এবং মাতৃস্থলভ 
সহস্র প্রকার পবিত্র চপলতাঁয় বিমগ্ন ছিল। অদূরে দাঁড়াইয়া, শিশুর পিতা 
ুগ্ধমনে দু'জনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল ও হাসিতেছিল-; পরম্পর-সননদ্ধ ছু”ট 
বাছ দ্বারা সে হৃদয়ের আনন্দ চাপিয়া ছিল। সে দৃশ্য আমি সহ্য করিতে 
পারিলাম না; জানালা বন্ধ করিয়া, দারুণ ঘ্বণ! ও ঈর্ধ্যার সহিত শয্যায় 
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম--তিন দিন উপবাসী বাঘের মত, আমার আঙ্গুল ও 
বিছানার চাদর কামড়াইত্তে লাগিলাম ৷ | 

জানি না, কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম ; প্রবল উত্তেজনার আক্ষেপে আমি 
মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যস্থলে দ্বাড়াইয়া, আবে সেরাপিয়' আমাকে 
নিবিষ্টভাবে দেখিতেছেন। লজ্জায় ঝূঁক্ষের উপর মন্তক নত করিয়া, ছু” হাতে 
আমার চক্ষু আবৃত করিলাম । 

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া 'তিনি বলিলেন, “্রমুয়াল্! বন্ধু! তোমার 
জীবনে অস্বানাবিক কিছু ঘটিতেছে-_দেখিতেছি ; বাস্তবিকই তোমার আচরণ 
দুর্ক্বোধ্য ! সেই তুমি, যে এত শাস্ত, এত ধার্মিক, এত ভদ্র ছিলে, আজ্জ কি না 
বন্ত পশুর মত নিজকক্ষে অশান্ত হইয়াছ ! সাবধান হও, ভাই; শয়তানের 


জাস্িন, ১৪১৩ । মৃত-প্রিয়া ৷ ৩৪১ 


কুমন্ত্রণায় কান দিও না। তুমি ভগবানের সেবায় আত্মোৎসর্গ করাতে, তুদ্ধ 
শয়তান তোমাকে প্রলুব্ধ করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছে, ভীষণ নেক্‌ড়ের 
। মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রিয় রমুয়াল্দ্‌ ! তুমি যেন পরায় স্বীকার 
[৬ না; প্রার্থনায় ও ইন্জিয়নিগ্রছে আত্মরক্ষার উপায় কর) শক্রর সহিত, 
বীরের মত যুদ্ধ কর ; তুমি নিশ্চই জয়ী হইবে। ধর্মের পরীক্ষা আবশ্যক 
অগ্নির তাপে হিরণ্য শুদ্ধ হইয়াই আসে। তুমি ভীত বা নিরুৎসাহ হইও না) 
অতিশয় সতর্ক ও দৃঢ়মনা! মহাত্মাদেরও এমন হয়। ভগবানকে ডাক, উপবাস 
কর, ধ্যান কর, তাহা হইলেই এই পাপ দূর হইবে ।» - 

তাহার কথায় আমি চিত্তিত হইলাম, একটু শাস্তি পাইলাম। 

* “সি’--তে তোমার নিয়োগ হইয়াছে, এই কথা তোমাকে আদি 
জানাইতে আসিয়াছিলাম। সেখানকার পুরোহিতের মৃত্যু হইয়াছে; বিশপ 
মহাশয় আমাকে তোমার সঙ্গে গিয়া, তোমাকে অভিষিক্ত করিতে আদেশ 
করিয়াছেন। কাল প্রস্তত থাকিও” 

আমি ঘাড় নাড়িয়। সম্মতি জানাইলাম; আবে. চলিয়া গেলেন। পুঁথি 
খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার চোখে লাইনগুলি শীঘ্রই কালীর 
লেপের মত 'বোঁধ হইতে লাগিল, চিন্তাস্থত্র মস্তিষ্কে জড়াইয়া গেল, এ 
বইখানি হাত হইতে অজ্ঞাতে পড়িয়া গেল। 

তা'কে আর একবার না দেখিয়া কালই চলিয়া যাইতে হইবে! আমাদের 
অসম্ভব মিলনকে আরও অসম্ভব করিয়া তুলিব ! মন্ত্র ভিন্ন আর কি উপায়ে 
তাকে দেখিবার আশা থাকিবে! তাহাকে লিখিব কি? কাহাকে দিয়া পত্র 
পাঠাই ? আমার এই নিষলঙ্ক চরিত্র লইয়া কাহাকে প্রাণের কথা বলি? 
কাহাকে বিশ্বাস করি? আমি ভয়ানক গোলে পড়িলাম। আব, তার পর, 
আবে সেরাপিয়র কথিত শয়তানের মায়াজালের কথা মনে পড়িল।,. সেই 
অদ্ভুত ঘটনা, কলারিমদের সেই আলৌকিক রূপ, তার নয়নের সেই ক্ফ,রৎপ্রভা, 
তাহার হাতের জালাময় স্পর্শ, তা'র জন্ট মনের সেই বিশ্ব, আমার আকস্মিক 

- পরিবর্তন ও মুহূর্তমধ্যে ধর্ম্ববুদ্ধির তিরোভাব, এই সবে শয়তানের অধিষ্ঠান 
* স্পষ্ট বুঝা গেল্‌।- আর, হয় ত সেই পুষ্পকৌমল হাত, নথরের আবরণ. 
€ দত্তানা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই সকল চিন্তায় আমার যারপরনাই ভয় 
হইল ; তৃমিতলে পতিত পু খানি তুলিয়া লইয়া, পুনরায় প্রার্থনা করিতে 
" আরম্ভ করিলাম । 


৩৪২ সহিত্য। ১৭শ বর্ষ, শঠ সংখ্যা । 


" পরদিন সেরাপিয় আষাকে লইতে আসিলেন। ছু*টি অশ্বতর, আমাদের 
সাশান্ত দ্রব্জাত লইয়া,6 দ্বারে অপেক্ষা .করিতেছিল'; একটিতে আবে» 
এঅপরটিতে আমি যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া বসিয়া লইলাম। পুরপথ দিয়া, & 
যাইবার সময়.আমি প্রত্যেক জানালা ও বারান্দার দিকে চাহিয়া চাহিয়া $ 
. চলিলাম ; আশা,-ঘদি ক্লারিমীদকে একবার দেখিতে পাই। কিন্তু, তখনও, 
অতিংপ্রত্যষ, নগরী সুপ্ত | যে সকল প্রাসাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম; 
আধার দৃষ্টি যেন তাহাদের বাতায়ন ভেদ করিয়া দেখিতে চায়। সেরাপিয় - 
নিশ্চয়ই মনে কর্িতেছিলেন, ভাস্বর-সৌন্দর্য্য দেখিতেই- আমার কৌতুহল ; 
তাই. তিনি আমাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ দিয়া, বাহনের গতিবেগ 
মন্দীভূত করিলেন। অবশেষে, আমরা পুরছার অতিক্রম করিয়া, পর্বতে 
আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্কত-শীর্ষে উঠিয়া, আমি ক্লারিদের__নিবাস-: 
ভূমি সেই নগরীকে শেষবার দেখিয়া লইবার জন্ত- মুখ 'ফিরাইলাম। মেঘের 
ছায়ায় নগরী তখন অবগুঠিত ; বিকাশোম্মুখ আধ-আলোয় নীল ও রক্ত 
বর্ণের ছাদগুলি অস্পষ্ট দেখা গেল-_-তাহাদের উপর -কৃচিৎ বা শুভ্র ফেনসম- 
প্রভাতের ধুতর-রেখা।. অপরূপ দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে,” একটিমাত্র অরুণ রশ্মিতে, 
আমি একখানি শ্বর্ণাভ সর্বোচ্চ অট্টালিকা উষা-বাম্পের মধ্যে উদ্ভাসিত 
দেখিলাম ; দেড় ক্রোশের অপেক্ষা দূরে থাকিলেও, বাড়ীথানি আমার অতি. 
' নিকটে বোধ হইল ।- আমি তার শিধরমাল! ' মঞ্চরাজি, বাতায়নগুলি, এমন. 
? কি চর পারি বানি পাও পুরান দেখিতে 
পাইলাম । 
_- আমি সেরার্পিয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লালাকে উল উ জে 
প্রাসাঁদটি দেখা যাইতেছে, ওটি কি?” 
চোখের উপর হাতের আড়াল দিয়া, ভাল করিয়া! দেখিয়া, তিমি বহিলে 
“ওটি ক্লারিমঁদ গণিকাকে- উপহত কিট টি তে বহি 
: ওখানে বীভৎস ব্যাপার ঘটে” 
লেই মহরত আজও বাদি না তাহা সত্য কিং না আমি দেখিলাম, 
[= প্রাসাদটির শিখরে, একটি জতসঞ্ারিদীর তরী মৃ্তি, সতের তরে 
দেখা দিয়া, অদৃশ্য হইল। সে ক্লারিমদ'! * - 
- হায়! তখন সেকি জানিতে পারিয়াছিল ' যে, রেবছর পর ভারে 
আমা হইতে দুরে রাখিয়াছিল, যে পথে আর আমি নামির,না,_ম্নেই) পথের ' 
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সমুষ্চ প্রান্ত হইতে; সতৃষ্ণ চঞ্চল মনে, আমি তাহারই প্রাসাদে বন্ধদৃষ্টি ? 
মায়াবী উষালোকের ছলনায়, তার বিপুল আলন্ন, আমার সন্নিকটে আসিয়া, 
যেন আমাকে গৃহস্বামীর মত ভিতরে যাইবার জন্ত আহ্বান করিতে ছল! 
“নিঃসন্দেহ, .সে ইহ! জানিতে পারিয়াছিল ; হৃদয়ে হৃদয়ে এমন সংযোগ 
হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁর অস্তরাত্মার পক্ষে, আমার মনের ক্ষীণতম, চাঞ্চলা 
অস্ুভব না করিয়া থাকিবার উপায় ছিল না ; এবং সেই সহানুভূতির বশে, 
তাঁকে রাত্রির পরিচ্ছদেই, প্রত্যুষের তুষারশীতল শিশিরে- পুর্ণ মুক্ত ছাদে 
আসিতে হইয়্াছিল। ' 

মেঘের ছাক্সায়" প্রাসাদটি টাকিয়া গেল, এবং গৃহের ত্রিকোণ প্রাচীর ও 
ছাদের অচঞ্চল সমুদ্র ছাড়া, আর কিছুই রহিল না-_সাগরের মধ্যে যেন একটি 
তরঙ্গাপ্মিত পর্বতমালা ! সেরাঁপিয় নিজের' অশ্বকে হাকাইয়া দিলেন); আমিও 
তাহার অনুসরণ করিতে লাগ্িলা । তার পর, একটি মোড় ফিরিতেই, “স” 
নগরী চির তরে আমার দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া গেল--সে পুয়ীতে পদার্পণের 
ভাগ্য আর আমার হইবে না! তিন দিন যাবৎ একটি বৈচিত্র্-হীন প্রদেশ 
দিয়! চলিবার পর, আমার জন্য নির্ঘারিত গির্জার বাযুনিরণ-যত্রটি বৃক্ষাস্তরালে 
দেখিতে পাইলাম। কুটার ও ছোট ছোট বাগানে পূর্ণ কতকগুলি বক্র পথ 
অতিক্রম করিয়া-আঁমরা সেই -অট্রাপিকার সন্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাঁড়ী- 
খানি তেমন জ্বীকাল নয়; সামান্য কারুকার্য্যময় একটি চীদনীযুক্ত প্রবেশপথ, 
অপরিষ্কার ‘বেলে’ পাথরের ছু” তিনটি থাম, একটি টাঁলির ছাদ--এইমাত্র ৷ 
বামে, বড় বড় আগাছাক্ পূর্ণ সমাধিস্থান, এবং তাব মাঝখানে একটি দীর্ঘ 
লৌহময় কুশ ; দক্ষিণে, গির্জার ছায়ায়, আমার বাস-গৃহ। বাড়ীথানি 
যারপরনাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্ত সুসম্জিত নয় । আমরা বাড়ীতে প্রবেশ 
করিয়াই দেখি, কতকগুলি মুরগী ভূমিতল হইতে শল্তকণা খু'টুয়া খু'টিয়া 
থাইতেছে। উহার ধর্মযাজকদিগের কালে! পোষাকে এত অভ্যস্ত ছিল 
যে, আমাদিগকে দেখিয়া, ভয় পাইল না--নডিলও না। কুকুরের গম্ভীর ও 
রুক্ষ স্বর শুন! গেল, এবং একটি বৃদ্ধ কুকুর আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিল 
£সেটি ভূতপূ্ব যাজকের কুকুর। তার নিশ্রভ চক্ষু, পাকা লোম ও অন্তান্ত 
ক্ষণ দেখিয়া বুঝিলাম,__সে বার্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত । আমি তাকে 
সঙ্গেহে আদর করিলাম') পরম আপ্যায়িত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গ 
লইল। পটার র্বর্তা যাকের প্রৌঢ় পরিচারিকাও আমীদের সঙ্গে 
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দেখা করিতে আসিল; আমাদিগকে নিন্নতলের একটি ঘরে বসাইয়া সে 
জিজ্ঞাস! করিল, আমি তাহাকে রাখিব কি নাঁ। আমি বলিলাম, সে নিজে, 
কুকুরটি, মুর্গীগুলি, এবং তার মৃত প্রভুর সমস্ত আস্বাব_-সবই আমি রাখিব। . 
ইহাতে তার আনন্দের সীম! রহিল ন1। লেরাপিয় তাকে উচিত প্রাপ্য 
দ্রিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


আমি সেখানে প্রতিঠিত হইবার পরই, সেরাপির চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া 
গেলেন। সুতরাং আমি সঙ্জিহীন অসহায় হইয়া পড়িলাম। আবার 
ক্লারিমঁদের চিন্তা আমাকে আশ্রয় করিল । আমার সে চিন্তা ত্যাগ করিবার 
চেষ্টা সব সময়ে সফল হইত না। একদিন সায়াহ্নে, আমার ছোট উদ্যানটিতে, 
কামিনী ফুলের বীথিকায় বিচরণ করিতে করিতে, আমি যেন বেড়ার ওধারে 
একটি স্ত্রীমূর্তি দেখিলাম ; সে আমার গতির অবিকল অমুমরণ .করিতেছিল 
আর, সমুদ্রের মত হুরিৎ চক্ষু তরুপত্রের মধ্যে জলিতেছিল। কিন্ত সে কেবল 
ৃষ্টিবিভ্রম; বেড়ার অপর ধারে গিয়া, আমি কন্করময় পথে একটি শিশ্তর 
মত ক্ষুদ্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাগানটির চারি 
দিকে উচ্চ প্রাচীর; আমি তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিলাম, কিন্ত সেখানে 
কেহই ছিল না। আমি কোনও দিন সে ঘটনার কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই; 
কিন্ত, তার পরে আমার জীবনে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, তাহাদের 
তুলনায় উহা কিছুই নয়। 

আমার বৃত্তির সকল কর্তব্য আমি অতিশয় সাবধানে নিয়মিত রূপে 
সম্পন্ন করিয়া, প্রার্থনায়, উপবাসে, সৎকর্ম্মে ও রোগীর পরিচর্যায় তথায় 
এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম ; জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োভ্রনীয় 
জিনিষ হইতেও নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, আমি সৰ্ব্বস্ব দান করিতাম। কিন্তু, 
আমার অন্তরে, আমি এক দারুণ নীরসত! অনুভব করিতাম ; ভগবৎ- কৃপার্ম ক 
উৎস আমার পক্ষে নিক্ুদ্ধ হইয়া গিধাছিশ। পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে সুধ 
পাওয়া যায়, আমি তার কিছুই পাইতাম না) আমার মন ছিল: অন্যত্র; 
ক্লারিমদের কথাগুলি আমার মুখে গানের ধুয়ার মত বার বার উচ্চারিত হইত। 
ভাই! একবার তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। এক জন রমণীর মুখে একটি 
বার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া_-সহজেই ক্ষমার যোগ্য একটি সামান্য ক্রাটর ফলে 
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আমাকে বহু বর্ষ ধরিয়া কি না চিত্ত-বিক্ষোভ সহ্য করিতে হইয়াছে ; আমার 
জীবনের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

কিন্ত মনের এই সকল জয় পরাজয় ও তৎপরেই দারুণতর অবনতির 
কাহিনী লইয়া আমি আর সময় নষ্ট উমি না। আমি এক চুড়ান্ত ঘটনার 
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একদিন রাত্রে কে এক জন প্রচ্ড শব্দে আমার দরজ্জার ঘণ্টা বাজাইয়! 
দিল। বৃদ্ধ পরিচারিকা বার্বার! দ্বার খুলিয়া দেখিল, জমৃকাল কিন্তু বিজাতীয় 
ধরণের গোষাক-পর! ও দীর্ঘ-কৃপাণ-ভূষিত এক জন তাত্রবর্ণ পুরুষ তার 
লঠন্র আলোকে দীড়াইয়। ! সে প্রথমে ভয়ানক ভয় পাইয়াছিল ; কিন্ত 
পুরুষটি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়! বলিল, সে আমার পৌরোহিত্য সংক্রান্ত কোনও 
কাজে তৎক্ষণাৎ আমার সহিত দেখ! করিতে চায়। বারবার তাহাকে 
উপরে লইয়। আসিল। আমি তখন শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলাম। 
লোকটি বলিল, তার স্বামিনী (এক অন বিশেষ সন্ত্রান্ত মহিল!) মৃত্যুমুখে, 
এক জন যাজককে দেখিতে চাহিতেছেন। আমি উত্তব করিলাম, তার সঙ্গে 
যাইতে আমি তখনই প্রস্তুত ; এবং অস্তিম সংস্কারের জন্য প্রয়োনীয় দ্রব্যাদি 
লইয়! শীঘ্র নামিয়া আদিপাম। দ্বারে, নিশীথ-কৃষ্ণ ছুটি অশ্ব অধীরভাবে 
মৃত্তিকায় অগ্রপদ ঘর্ষণ করিতেছিল, এবং উহাদের নাসিক! হইতে প্রচুর , 
 বাম্প নির্গত হইয়া বক্ষঃন্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়। দিতেছিল। লোকটি একটি 
অশ্থের জিনের রেকাব ধরিয়া, আমাকে তদুপরি আরোহণ করিবার সুবিধা 
করিয়া দিল; তার পরে, সে অপর ঘোটকটির জিনের অগ্রভাগে একটি 
' হাঁত রাখিয়া, অনায়াদে ভাহার পৃষ্ঠে / লাফাইয়৷ উঠিল। সে আপনার, 
উভয় জানু দ্বারা অশ্বে« ছুট পাঁশ চাপিয়া ধরিল, এবং ব্ল্গা ছাড়িরা দিল? 
অমনই পশুটি তীরের মত ছুটিয়া চলিল। তাঁহার হাতে আসার অশ্বেরও 
লাগাম ছিল, সেও তুল্যগতিতে লাফাইয়া চলিতে লাগিল। হুহু করিয়া 
' অগ্রসর হইতে লাগিলাম ; আমাদের পাদ-নিয়ে ধুসর রেখাঙ্কিত ভূমিতল 
নিঃশব্দে অবাধে সঞ্চাণিত হইতেছিল) এবং কৃষ্ণমানবাকতি তরুশ্রেণী 
পলাতক সেনাদপের মত অপস্ৃত, হইতে লাগিল। আমরা এমন একটি 
' ভয়ানক অন্ধকার ও তুষারশীতল অরণ্যের মধ্য দিয়! যাইতেছিলাম- যে, 
আমার সর্বশরীর অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। উপল-সংঘর্ষে অশ্ব- 
ক্ষুরোৎক্ষি্ স্ফ,লিঙ্গরাজি আমাদের পশ্চাতে দীর্ঘ অগ্নি-রেধার সৃষ্টি করিতে- 
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৩৪৬ I সাহিত্য ৬ | ১৭শ বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
ছিল। সেই গভীর রাত্রে যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীকে কেহ দেখিত, 
নিশ্চয়ই সে আমাদিগকে দুঃস্বপ্নের ঘোটকে আর্‌ঢ়-ছ”টি ভূতযোনি ভাবিত। 
সেই গহন বনে আলেয়া ঘৃরিয়া বেড়াইতেছিল, নিশাচর পক্ষী সকল ভ্যস্কর 
চীৎকার করিতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া বন্য বিড়ালের . জালামর 
চক্ষুর তীক্ষদৃষ্টি দেখিতে পাইতেছিলাম! অশ্ব-যুগলের কেশর ঘন ঘন 
আন্দোলিত হইতেছিল, তাহাদের সর্ব-শরীর ঘর্মাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, 
এবং তাহারা হাপাইতে হাপাইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল। কিন্তু তাহাদের 
আস্তির লক্ষণ দেখিয়া, আমার পথ-প্রদর্শক এক অমানুষিক বীভৎস চীৎকারে 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিল, আর অমনই তাহারা পুনরায় উন্মত্তভাবে 
ছুটিতে লাগিল। অবশেষে, সেই ঘূর্ণী যাত্রার অবদান “হইল ; আমাদের . 
সন্মুখে অকম্মাৎ এক তিমিরম্ত,প জাগিয়া উঠিল; তাহার মাঝে মাঝে 
ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছিল। একটি কঠিন দারুমষ সেতুর উপর আমাদের 
অশ্বের পদশব্দ প্রচণ্ভাবে ধ্বনিত হইল, এবং আমর! প্রকাণ্ড ছু’টি 
দুর্ণোর মধ্যস্থ অন্ধকার তোরণের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলাদ। 4 
শ্রানাদের মধো দারুণ উদ্বেগ লক্ষ্য করিলাম।--ভৃত্যগণ মশাল হাতে 
করিয়া প্রার্গনের চতুর্দিকে যাতায়াত করিতেছিল; সিঁড়িতে আলোক 


" " * উঠিতেছিল, নামিতেছিল। বিশাল ইমারতী কায, স্তস্তমালা, নিভৃত পথরাজি, 


সেপান-শ্রেণী প্রভৃতি অস্পষ্টতভাবে দেখিতে পাইলাম '--অসংযত বিলাসোপ- 
করণে পরিপূর্ণ সে বিপুল অট্রালিকা কোনও. নবাবের বলিয়া, গল্পের বলিয়। 
বোধ হুইল। যে কাফ্রি বালক আমার হাতে ক্লারিমদের নেই পত্র 
দিয়াছিল, সেই আমাকে অশ্ব হইতে .অবতরণ করিতে সাহায্য করিল-_ 
আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলাম। বাড়ীর প্রধান ভাণ্ডারী 
আমার সহিত দেখা করিতে আনিল; তার পোষাক কালো মধমলের, 
গলায়. সোনার চেন, এবং হাতে হাতীর দাতের এক গাছি ছড়ি। বড় বড় 
অশ্রর ধারা তাহার চক্ষু হইতে কপোল বাহিয়া খ্বেতশ্মক্র ভিজাইয়া দিতে- 
ছিল। মাথা নাড়িয়া, কাদিতে কীদিতে সে বলিল, “বড় দেরী হ*ল!, 
যাজক মহাশয়, বড় দেরী! কিন্তু, যদিও আপনি তার আত্মার সদগতি 
করিতে পারিলেন না, আসুন, তাহার মৃতদেহের কাছে বসিবেন।” সে 
‘আমার হাত ধরিয়া মৃতের ঘরে লইয়া গেল। আমিও তাহারই মত অধীরভাবে 
কাদিতেছিলাম; কারণ, আমার বুঝিতে বাকী ছিল না! যে, সেই মরণাহতা! 
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রমণী আমারই ক্লারিমদ !--যা’কে আমি এত মুগ্ধভাবে .উন্মাদের মত ভাল- 
বাসিয়াছিলাম। | 

শব্যার পার্শ্বে একখানি উপাদনাব চেয়ার ছিল; একটি ব্রোন্জের ধৃপ-পাত্রে 
কম্পমান নীলাভ বন্ধি-শিখা কক্ষটির চারি দিকে মায়াময় কান আলে! 
'বিকীর্ণ করিতেছিল )-- তাহাতে গৃহসজ্জার কোনও কোনও উন্নত অলঙ্কার 
বা কার্ণিশ প্রোজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। টেবিলের উপর একটি কাঁরু- 
কার্য্যময় ফুলদানীতে শু প্রাক একটি শাদা গোলাপ; একটি ছাড়! ফুলটির 
আর সব' পল্লব সুগন্ধি অশ্রুবিন্দূব মত বৰিয়া পডিয়াছিল। একটি ভাঙ্গা 
কালো সুখোস, একথানি পাখা ও সকল. রকম- ছন্প-সাঁজ চেযারগুলির উপর 
-উতস্ততঃ পড়িয়াছিল । তাঁঙাতে বুঝিলাম, সেই বিরাট ভবনে মৃত্যু অতি 
অতর্কিহভাবে, সকলের অজ্ঞাতসাবেই আসিয়াছে । শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত ' 
করিতে আমার সাহস হইতেছিল না; আমি নতজানু হইয়| পরম আগ্রহে 
স্টোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। ভগবান যে সেই বমণীর চিন্তা ও আমার 
জীবনেব' মধ্যে মৃত্যুব ব্যবধান আনিয়া দিলেন, এ জন্থ তাহীকে ধন্যবাদ 
দিলাম ১গভাবিলাম, এইবার আমি অভাগিনীর মরণ-পৃভ নাম লইয়া প্রার্থনা 
করিতে পারিব। কিন্তু ক্রমশঃ সেই উদ্দাম মহোৎ্সাহ কমিয়া গেল, এবং 
আমি (ন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম্‌ । সে ঘরে মৃত্যুর কোনও লক্ষণ ছিল না। 
সাধারণ মৃতের ঘরে আমি যে পচ! দুর্গন্ধ পাইতাম, তাহার পরিবর্তে, সে-' 
কক্ষের আতপ্ত অসীরে আমি যেন প্রাচ্য সুগন্ধির মৃতু বাষ্প, যেন প্রেমা- 
িনীর অপূর্ব দেহ-সৌরভ অনুভব করিলাম। আনন্দ-বিধানের জন্তা, 
এবং ইচ্ছা করিয়াই যেন সেখানে সেই ক্ষীণ আলোক-শিধা রক্ষিত হইয়াছিল, 
_ দেত শবের পার্শ্বে রক্ষিত চঞ্চল টতালোকের মত নয়। ভাবিতেছিলাম, 
যখন আমি ক্লারিমঁদের কাছে আসিবার সুযোগ পাইলাম, তখনই তাকে 
চিরকালের মত হারাইলাম ! আমার ভ্ৃদয় হইতে শোকের দীর্ঘশ্বাস বাহির 
হইল) কিন্তু ক্রি আশ্চর্য্য! আমি যেন সেই সঙ্গে পশ্চাতে আর কার সমবেদনার 
শ্বাস শুনিতে পাইলাম ! আমি যন্ত্রের মত মুখ ফিরাইলাম। হাঁয়, সে কেবল 
আমার নিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি এতক্ষণ আমি ইচ্ছা করিয়া যাহ! দেখি 


চর 


নাই, এখন অনিচ্ছায় সেই মৃতের শষ্যার উপর আমার চোখ পড়িয়া গেল! 
সোনালি-ঝালর-যুক্ত, বড় বড় ফুল-আঁকা, লাল রেশমের মশারির ভিতর, আমি 
সেই গতজীবনা. প্রমদাকে সরগভাবে শায়িত দেখিলাম ;--তার যুক্ত কর 


৩৪৮ | LS সাহিত্য চপ বর 1 
বুকের উপর স্থাপিত ৷ একখানি উজ্জল শুভ্র আস্তরণে রমণীর দেহ. আবৃত: 
ছিল; 'ঝাবরগুণির শ্বর্ণরাগের তুলনায় উহার গুভ্রতা যেন বাড়িয়া গিয়াছিল।;, 
বন্তধানি এত সুশ্ম যে, আমি তার ভিতর দিয়া মরাল-গ্রীবার মত তরঙারিত 
সে বপুর সমস্ত.লাবণা-লেখা অনুধাবন করিতে পারিতেছিলাম ১-_মৃত্যুও কভার 
' শ্রীবাকে কঠিন করিতে পারে নাই। সে যেন কোনও সাত্রান্রীর সমাধির 
“উপর রাধিবার অন্ত সুনিপুণ ডাস্করের রচিত একটি শ্ফটিক্মূ' রত যেন 
'একটি সুধ্িমগ্র কুমারীর উপর নীহার-জাল পড়িয়াছে। ২. - ৃ 
" ১ সে দৃপ্ত আমার পক্ষে অনহ হইল,। কামোদ্রেকী, সমীরপ আমাকে মাতাল 
. করিয়া তুলিয়াছিল ; সেই শুদপ্রায় গোলাপের গন্ধ আমার মস্তিষ্ক প্রবেশ 
করাতে আমার জরভাব হুইতে লাগিল.) আমি চঞ্চলভাবে পদচারণা 
করিতে করিতে, ৰার বার পাঁলক্কের কাছে দীড়াইয়া, শ্বচ্ছ উত্তরীরে ঢাকা, 
নেই প্রাণহীন! মোহিনীকে দেখিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে অদ্ভুত চিন্তা- 
শ্রোত বিতে পাগিল ; কল্পনা করিতেছিলাম, সে বাস্তবিক মৃত নয়, আমাকে | 
নি প্রাসাদে আনাইয়া, হৃদয়ের প্রেম বাক্র করিবার 'জন্তই এই চলের 
‘আশ্রয় লইয়াছে। এমন কি, আমি যেম মুহূর্তের অন্ত তার, চরণ নড়িতে 
দেখিলাম ;--তাহাতে শুভ্র আন্তরণখানির' সমত ভাঁজ যেন i খারাপ ' 
‘' হইয়া গেল। ' ' 
ভাবিতেছিলাম_" ‘এ কি সত্যই রিমন? আমার প্রমাণ কি আছে? 
এমনও ত সম্ভব যে, সেই বালক তৃত্যটি অপর মহিলার নিকট চাকরী 
লইয়াছে? এত উত্তেজিত ও নিরাশ হওয়া মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু আমার 
স্পন্দিত হৃদয় বলিল, “এ সেই) 'সত্যই সেই।”' আমি শয্যার আরও নিকট- 
, বর্তী হইয়া, দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত, আমার অনিশ্চিত প্রেয়সীকে নিরীক্ষণ ১ 
করিতে লাগিলাম । .তোদার কাছে সব পাপ স্বীকার করিব কি? সেই: 
নিখুত মুৰ্তি, মৃত্যুর স্পর্শে শুদ্ধ নিষ্পাপ হইয়া: 'বাইলেও, আমার মনে লালসার ' 
'উত্রেক. করিতেছিল; তার সেই প্রশান্ত ভাব মৃত্যুজন্ত, কি নিদ্রা-জনিত, তাহা: 
কাহারও সহজে বুঝিবার উপায় ছিল না।' সেখানে যে আমি এক পুণ্য কর্ম্মের 
অনুষ্ঠানে গিয়াছি, এ কথা ভুলিয়া গেলাম ; আমি যেন একটি কিশোর 'বরের 
"মত; নবোচঢার শয়নাগারে গিয়াছি ; সে লজ্জায়' মুখ নুকাইয়| আছে, কিছুতেই, 
আপনার রূপ প্রণয়ীকে দেখিতে দিবে 'না!- দুঃখে সৰ্ম্মাহত হইয়া, উল্লাসে 
'উচ্ছসিত হইয়া, ভয়ে ও আনন্দ কাপিতে কাপিতে, আমি, তাহার , উপর 


রাত ০ যা ॥ রে [৩৪৯ 
ঝুকি, অঙ্গাবরণের একট প্রান ধরিলাম) পাছে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় 
“এই ভয়ে আমি রুদধনিশ্বাসে উহা! ' ধীরে ধীরে তুলিলাম' । আমার ধমনীর 
গতি এত প্রবল হুইল যে, আমি ললাটের শিবায় রক্ত-শ্রোতের প্রথর বেগ 
A অনুভব করিলাম ; ললাট বর্ম্মাক্ত হইয়া: গেল--যেন আমি একথান! গুরুভার 
পাথর তুলিলাম। সে.ত ক্লারিম'দ সত্যই! আমার ধর্ম্মদীক্ষার সময়, গির্জায় ' 

. তাকে যেমনটি দেবিয়াছিলাম, তেমনই.) তখনকারই মত মনোমোহিনী-ৃত্য 
.. যেন তার রাছে, প্রণয়ের নুতন ছল ! তার কপোলের পারত, অধরের ঈষৎ- " 
» ক্লান রক্তিমা, এবং সুগোৌর গণ্ডে প্রতিফলিত নয়নের নত দীর্ঘ কালো "পক্ষ- , 
' রান্জি--তাতার মুখে সুগভীর যাতনা ও পৰিত্র বিষাদের ভাব আনিয়াছিল। 
১ “সে মুখের মোহিনী অনস্ত ।' কতকগুলি ছোট নীল কুম্থমে ভূষিত, তরঙ্গারিত 
কেশপ্াল তাহার মন্তরকের নিয়ে বাগিসের মত পড়িয়াছিল; নগ্ন স্কন্ধ . কুঞ্চিত 
কুম্তলে আবৃত ছিল। তার অমল শুত্র.যুক্ত পাণিতে পুণ্যময়, শাস্তি ও নীরব 
প্রার্থন! সুচিত হইতেছিল) নতুবা, মৃত্যুর পরেও গজ্জদস্তের উজ্জ্বল কাঁত্তিতে 
পরিপৃর্ণ,,তার অনিন্নিত বর্ত,ল বাহুযুগের “লোভ. সংবরণ করা! কঠিন হুইত।' 
সে বাহ্‌ হইতে তখনও মুক্তার বলয় খুলিয়া লওয়া কয় গনাই।' রহক্ষণ আমি . 
. নির্বাক কল্পনায় নিমগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। তাহাকে যতই 'দেখিতে 
". লাগিলাম, ততই -আঁমার, মনে হটে লাগিল, প্রাণ চিরতরে কখনই মে ললিত ' 
' দেহকে ত্যাগ করে নাই। আনি না,.সেটা আমার দৃষ্টির ভ্রম, কি আলোর 
গ্রতিবিষব, কিন্তু সেই নি্জ্জীধ পাণুরতার নিয়ে যেন রক্তের নব সঞ্চার দেখি- 
লাম! আমি তার বাহুতে মৃদুষ্পর্শ করিয়া জাদিলাম, উহা শীতল; কিন্তসে ' 
দিন গির্জ্জার দরজায় সে আমাকে যে হাতে স্পৰ্শ করিয়াছিল, তার চেয়ে নয়! 
তাহার মুখখানির উপর আমি পুনরায় নিজমুখ আনত করিয়া, উত্তপ্ত. অশ্রু 
খারায় তার কপোল'প্লাবিভ করিয়া দ্রিলাম। হায় হায়! নিরাশার কি তীত্র 
যাতনা ! সেই মৃতের পারে জাগিয়া বসিয়া থাকা ‘কি ভয়ানক! যদি আমার 
জীবনকে পুষ্তীভূত করিয়া ডাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সুখ 
হইত ; যে আগুন আমাকে -পুড়াইতে ছিল, তা তাহার মৃত হিম শরীরে সঞ্চারিত 
করিতে পারিপে, আমি সুখী হইতাম! , 
“_ স্বাত্রি শেষ হইয়। .আসিতেছিল। চির-বিচ্ছেদের সময় নিকটবর্তী 
| ‘হইতেছে দেখিয়া, আমি আমার, একমাত্র প্রণয়পাত্রীর মৃত অধরে, একটি : 
চুন মুদ্রিত, করিয়া দিবার ব্যধাময় সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে 


৩৫০ '' সাহিত্য ।' ১৭৭ বর্ষ, ৬5 সংখ্য।। 


পারিপাম না। কিন্তু কি বিস্মর! আমার নিশ্বাসের সঙ্গে আর একটি 
মৃদ্শ্বান মিশিয়া গেল। ক্লারির্মদের অধর আমার চুম্বনের প্রতিদান দিল ! 
- তাহার নয়ন উন্লীগিত হইল,_-চেতনা ফিরিয়া আসিল! সে একটি, 
দীর্ঘশান ফেলিয়া, এবং জোড়কর 'মুক্ত করিয়া, অনির্বচনীয় উল্লাসে, রর | 
বাহু দিয়া আমার ক$ বেষ্টন করিল। j 

বীণাব শেষ স্পন্দনের মত অতি কোমল মধুস্বরে সে আমাকে বলিল, 
“আঃ-- ! তুমি ? বমুয়াল্দ্‌ ? কি কর্ছ বল ত? তোমার প্রতীক্ষায় থাকিয়া 
* থাকিয়া আমি মরিয়া গেলাম। কিন্তু এখন আমরা বিবাহ-পণে বদ্ধ? 
এখন আমি তোমার কাছে গিয়া দেখ! করিতে পাবিব। বিদায়, বমুয্াল্দ্‌, 
বিদায়। আমি তোমাকে ভালবাপি--গুধু এই কথা বলিবার জন্তই আমি 
উৎস্থক ছিলাম। তুমি তোমার চুনের দ্বার! মুহূর্তের অন্ত আমাকে যে 
জীবন দান করিয়াছ, তাহ! তোমাকে ফিরাইয়! দিলাম। আমর! শীঘ্রই 
পুনরায় মিলিত হইব 1” 

তার মস্তক লতাইয়! পড়িল ; কিন্তু আমাকে ধরিয়া রাখিবার জঙন্কই 
যেন সে বাহু-বন্ধন খুলিল না। একটা ভয়ানক দম্ক1 বাতাস জানালা খুলিয়া 
ঘরে ঢুকিল ; সাদা গোলাপের শেষ পল্লব, পাখীর ডানার মত, ফুলদণ্ডে, 
মুহুর্তের জন্য সঞ্চা'লত হইয়া, বৃত্তচযুত হইয়া গেল, এবং উন্মুক্ত বাতায়ন 
 দ্িয়। উড়িযন গেল ;তারই সঙ্গে ক্লারির্মদের প্রাণও, বাহির হইল! দীপ 
নিবিয়া গেল--আমি মৃত নারীর বক্ষের উপর মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলাম ! 

ূ চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 1. 

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দেখি, আমি আমার ধর্্মাধিকরণের ছোট ঘরটিব 
বিছানায় শুইয়া আছি। বৃদ্ধ কুকুরটি) বিছানার চাদরের উপর. রক্ষিত 
আমার হাতথাঁনি চাঁটিতেছিল। বার্ধক্যপীড়ুত বার্বারা ঘরের মধ্যে 
. দেরাজের টানা খুপিতে ও বন্ধ করিতে; অথবা কাচের গ্লাসে ওঁষ্ধের গুড়। 
নাড়িতে ব্যস্ত ছিল। আমাকে চোখ খুপিতে দেখিয়া বৃদ্ধী আনন্দে চীৎকার 
করিয়া উঠিল? কুকুরটি ডাকিতে ও লেন্স নাড়িতে লাগিল। আমি, 
কিন্ত তথনও এত দুৰ্ব্বল ছিলাম যে, কথা কহিতে বা নড়িতে পারিলাম, 
না। পরে জানিলাম, তিন দিন ধরিয়া আম সেই, অবস্থায় পড়িয়াছিলাম__ 
অতি ক্ষীণ নিশ্বাস-পাত ছাড়া, জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল ন!। সে তিন 
দিন আঁমার আয়ুর মধ্যে গণ্য হইতেই পারে না) আমি জানি না, সে সময়: 


i 


“বিন, ১৪১৩ স্ৃত-পরিয়া 1 রি | ডি ৩৫১ 


আমার মন কোথায় ছিল,সে সম্বন্ধে আমার “কিছুমাত্র স্বরণ“ নাই। 


১বার্বারা বলিল, ষে তাত্ররর্ণ.লোকটি, 'আমাকে সে রাত্রে লইয়া গিয়াছিল, 


০ লেই তার 'পর দিন প্রাতে আমাকে একটি রুদ্ধদ্বার 'শিবিকায় ফিরাইয়। 


আনিল, এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া,গেল। চিন্তা করিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেই, 
_ কমি সেই ভয়ানক রাত্রির সকল ঘটনা মনে করিবার চেষ্টা করিলাম। 
প্রথমে মনে হইল, আমাকে লইয়! কেহ ভোঞ্জরাধির তামাস! করিয়াছে; 


, কিন্তু, প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট প্রযাণে, সে ধারণা অধিকক্ষণ মনে স্থান পাইল না। 
তাহা স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিবারও উপায় ছিল, না ;.কারণ, আমার সঙ্গে 
' বার্বারাও সেই লোক ও কালো অশ্বধুগপকে' দেখিয়াছিল ; সে আমার 


" কাছে তাঁহার পোষাক ও চেহারার অবিকল বর্ণনা দিল । কিন্তু যে দুর্গে 


আমি ক্লারিম্দকে দেখিয়াছিলাম,.তাহার বর্ণন! শুনিয়া, কাছ কাছ মধ্যে 


তার অস্তিত্বের কথ কেহই বলিতে পারিলনা'। 


একৰিন প্রাতে, আমি আবে সেরাপির,আমার গহে « প্রবেশ (করিতে 


দেখিলাম । বার্বারা তাহাকে আমার সীড়ার কথা। লিখিয়াছিল ; তদনু়ারে 
"তিনি অবিলম্বে আমাকে দেখিতে আসিলেন.।, সে আগ্রহ দেখিয়া, আমার 


{) জন্ত- তাহার উদ্বেগ ও" স্গেছ বুঝিলাম ;' কিন্তু তার আগমনে আমি তেমন 


' আনন্দিত' হইতে' পারিলাম 'না। আবে সেরাপিয়র দৃষ্টিতে এমন একটি 


€. তীক্ষ অগ্ুলন্ধানের ভাব ছিল যে, তাহাতে আমার বিরক্তি, বোধ হইতেছিল। 
"এভাহার সন্মুখে আমার স্বাচ্ছন্দ্য -থাকিত . না--মামি ,নিজেকে অপরাধী 


'।ভাবিতাম। তিনিই প্রথমে আমার মানপিক পীড়া ধরিতে পারেন) আমি. 


4. হায় অতীন্দিম ক্ষমত। দেখিয়া ভুন্ধ হইয়াছিলাম। 


সিংহের মত পীত চক্ষু আমার মুখে স্থাপিত করিয়া, তিনি ছল-ভরা মধুর 
কণ্ঠে আমার স্বাস্থ সমন্ধে প্রশ্ন 'করিলেন। -সমুদ্রের গভীরতা মাপিখার 


‘“ওলন্‌’- সীদের মত, তার দৃষ্টি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তার পর, 


"- আমি আমার কাজকর্ম কেমন করিতেছি, তাহাতে আনন্দ পাই কি না, 






আমার অবসরকাঁল কেমন করিয়া কাটে, গ্রামের কাহারও' সহিত আলাপ 


| হুইল কি না, কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ আমার প্রিয়, ইত্যাদি হাজার রকম প্রশ্ন তিনি 


আমাকে করিতে লাপিলেন-। আনি যথাসস্ভব সংক্ষেপে . উত্তর দিতেছিলাম | 


| “এক উত্তর শেষ না হইতেই, তিনি বিষয়াস্তরে চলিয়া যাইতেছিলেন। তার 





আসল বক্তব্যের সহিত এ কথোপকথনের যে কোনও সম্পর্ক নাই, তাহা সুস্পষ্ট 


৮ 


৩৫২, “সাহিত্য ৷: ১৭শ বর সা. 


বুঝ যাইতেছিল। তার পর//কোনও উনার) এবং হঠাৎনেড়া 
ভুলিলেই- বিপদ, এঁমন-একটি সংবাদের মত, তিনি নিয্নলিবিত কথাগুলি 
. পরিষ্কার ও কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া গেলেন ;--সে বাণী আমার কর্ণে “শেষের , 
সে দিনের’ ভেরীর মত ধ্বনিত হইল ।-_ .. 2 
..*আট দিন আট রাত অবিরত স্থুরাপানের ফলে.. নি গ্ৰিক, 
“ক্রারিনঁদের মৃত্যু হইয়াহে। 'সে ‘এক নরকের ' কাণ্ড! বেল্শ্াজার গা 
‘ক্লিওপেট্রার বীভৎস, ভোজের ' পুনঃ-প্রতিষ্ঠা! হে মহেশ! কি' কালই 
te পড়িয়াছে।' যে সকল' কুষ্ণরার অদ্ুতভাষী ভৃত্য নিমস্্রিতগণকে পরিবেশন ' : 
': করিয়াছিল, আমার মনে হয়, তাহীরা-বাস্তবিকই-পিশাচ। তাহাদের মধ্যে । 
‘স্ব চেয়ে 'নিয়পদস্থ পরিচারকের পোষাকও এক জন সম্রাটের উৎসব-সাজের 
যোগ্য হইতে পারে। এই ক্লারিমদের' সন্ধে কতকগুলি অতি আশ্ধ্য গল্প 
. প্রচলিত আছে; তার সমস্ত প্রণরীরই, অত্যন্ত যন্ত্রণীময় 'ব1 অস্বাভাবিক . 
সত্য হইয়াছে। লোকে বলে, সে একটা (প্রত--একটা রক্তভুক রাক্ষসী ; 
কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে ছিল সাক্ষাৎ শয়তানের সহচরী-* "1 ১ 
এই বলিয়া তিনি থামিলেন; তাঁর কথার ফলে আমার রূপাস্তর -- 
হইল কি না দেখিবার, জন্ত, সমধিক নিবিষ্টভাবে তিনি আমাকে নিরীক্ষণ. 


. করিতে লাগিলেন! 'যথন তিনি ক্লারিমঁদের নাম করিয়াছিলেন, তখন আমি, - 


বিচলিত ন! হুইয়! থাকিতে পারি নাই। আমার লক্ষিত নৈশ 'দৃপ্তের সহিত Eo 
পরে মৃত্যু-সংবাদের আশ্চর্য্য মিল' দেখিয়া, আমি যে কেবল ব্যথিত হইলাম, .. 
তাহা নহে; পরস্থ, উহাতে আমার মনে যে অদম্য ভয় ও চাঞ্চল্য জন্িয়াছিল, 
তাহা আমার মুখে অভিব্যক্ত হইরা। সেরাপিঁয় আমার দিকে একবার 
উদ্বি্ ও কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, টি 
পবন! দেখিতেছি, তুমি রসাতলের কিনারায় দড়াইয়া তাই, তোমাকে * 


সাবধান করিতেছি ; দেখো, যেন উহার ভিতর না পড়। “শয়তানের 'নখর . 


ছোট নয়, সমাধিও সব সময়ে বিশ্বাস-যোগ্য নয়। ক্লারিমদের -কবর দিগুণ 

সাবধানে বন্ধ করা হইবে ; কারণ, শুনিতে পাই, এই তার প্রথম মৃত্যু নয়. 
| প্রার্থনা করি, ভগবান তোমার সহায় হউন, রমুয়াল্দ্‌ !” নে ৮ 
"এই বলিয়া, সেরাপ্পিয় ধীরে: ধীরে স্বারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। ন 
তাহার সহিত দেখা হইল না) চি তভক রি 

UR: 


| জ্দান্বিন, ১০১৩ । বতপরিয়া3-) রি EEE IE 

a তার পূর, স্বামি সমপর্ণ-আরোদিয লাভা, করি িমিতয়ণে মার 

| করিতে বাগিলাম। 'ক্লারিমদের স্থৃতি ও আবের - কথাগুলি আমার 

মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল। . কিন্তু এমন কোনও অলৌকিক ঘটনা'রটিল 
না, যাহাতে সেরার ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা. নিভূল বলিয়া গ্রহণ করিতে 

। মনে হইতেছিল,--তীার ও আমার নিজের, ভয় অতিরপ্রিত। 


গভির জিডির তন্ত্রার প্রথম বেগ না কাটিতেই, | 


E টি ভি বারি বার শব্দ পাইলাম) নশারির রিংপ্ুলি. সশব্দে নড়িয়া 
1; উঠিন। আমি তৎক্ষণাৎ হাতের উপর ভর দিয়া মুখ তুলিয়! দেখিলাম, 
4%" আমার সন্মুখে' একটি রমণী ট্রাড়াইয়া !. আমি’ সেই মুহুর্তেই ক্লারিমঁদ্‌কে 
"// চিনিতে .পারিলাম ৷ . সমাধির কাছে যে লঠন রাখা হয়, সেইরূপ একটি 
৭ লষ্ঠন তাহার হাতে ছিল। সেই আলো তার মোমের মত আঙ্গুরগুলিতে 
1 এককপ গোলাপী শ্বচ্ছতা দান" করিয়াছিল, এবং তার দু-্তত্র নগ্ন বাহুতে 
১. একটি অতি ক্ষীণ আভা বিস্তার করিতেছিল।--মৃত্যু-শয্যার সেই সুচ্ 
9, আত্তরপধানি ভিন্ন তার অঙ্গে আর কোনও আবরণ ছিল না। .বনের 
১. হীনতার লক্দিত হইয়াই সে-কুফিত বক্ষোবাস স্বহস্তে চাপিয়া ছিল-কিন্ 
fি ছোট হাতে কুলাইতেছিল “না। সেই ম্লান দীপা'লোকে ..শুরাঘরখানি তাক : 
১... দেহের  শু্রতায় মিলাইয়া যাইতেছিল। ' সে সু বাসে অঙ্গের কোনও সীমান্ত 
ও ঢাকা পড়িবার উপায়'ছিল না? তাহাতে, তাহাকে প্রাণময়ী রমণীর পরিবর্তে, 
বৃ: একটি দান-রতা মরখবর-ুর্তির মত দেখাইতেছিল। ' যৃত বা! জীবিত, প্রতিমূর্তি 
: বা সানবী, ছায়া বা কায়া--যাহাই হউক, তার সৌনাধ্য তখনও সমানই ছিল। 
১: কেবল ' নয়নের. সেই ,স্তাম জ্যোতি যেন একটু স্নান; এবং .অধ্রপুটের 
:/; রক্তিম! ভার গোলাপী কপোলের মত ঈষৎ পাঙুর হইয়া গিয়াছিল। তাহার 
'' কুস্তলে 'আমি যে ছোট ছোট নীল ফুল দেখিয়া ছিলাম, সেগুলি প্রায় পল্পব- 
"হীন ও.সপ্পূৰ্ণ শুক হইয়া গিয়াছিল। তবু তার.এমন স্থ্যমা যে সেই অপরূপ 
তিন. ও "আমার মুহি রিয়াকে আহিতদি আমি. এক নিমেষে 
ক সে টেবিলের উপর আলোটি রাখিয়া, আমার শয্যার পাদদেশে বসিল; 
তার পর, আমার উপর ঝুকিয়া, মধ্মলের মত সুকোমল ও বঙ্কারষয় নিরুপম 
3) কণে বলিল! ৩, 
_“ত্িরতম ! আদার জন্ত তোমাকে বহন পা করিতে হইয়াছে; 


Bd l , ~ 
Fe ls i 


৩৫৪ সি, উকি, ও সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


ডি eat, আমি তোমাঁয় তুলিয়া গিয়াছি। কিন্ত আমি 
দুর দেশ হইতে আসিতেছি,_সেখান হইতে আর কেহ কখনও ফিরে নাই। 
'সেখানে চন্্র নাই, সূর্য্য নাই মহাশূন্ত অন্ধকার ছাড়া কিছু নাই ; পথ ঘাট 
নাই, চরণতলে ভূমিতল্‌ বাঁ উড়িবার জন্য বাতাসও নাই। তবু, আমি এখানে 
আসিতে পারিয়াছি; কারণ, প্রেমের শক্তি আত্ত-প্রেম মৃত্যুপ্য়। উঃ, 


পথে আমি কত না বিষ্ন মূর্তি, কত না ভয়ানক দৃপ্ত দেখিলাম। ইচ্ছার 


বলে পৃথিবীতে ফিরিয়া নিজ দেহ খুজিয়া লইতে ও তন্মধ্যে পুনরধিষ্ঠান 


। করিতে আমার আত্মাকে কি কষ্টই স্বীকার করিতে হইয়াছে! আমার 


উপর যে গুরুভার প্রস্তর চাপা! দেওয়া হইয়াছিল, তাহ! সরাইতে কি 
বিপুল শক্তি প্রয়োগ করিতে ন! হইয়াছে! দেখ--আমার করতল টাটাইয়া 
উঠিয়াছে। ওগো প্রিয় ! চুম্বন করিয়া সে বেদনা, দূর কর।» 


সে এক এক করিয়া ছু'থানি শীতল করতল আমার মুখে স্থাপন' করিল 


আমি তাহা বারবার চুন করিতে লাগিলাম। রমণী আমাকে নির্বাক- 


+ হর্ষে স্মিতমুখে দেখিতে লাগিল । 


দ্যআ/ 


স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছি নী না উপদেশ 
ও নিন্জের ধাঁজক-বৃত্তির কথা সম্পূর্ণ তুলিয়া টরীয়াছিলার্ম। আমি বিনা 


1 


বাধায়, প্রথয় আক্রমণেই পরাজয় স্বীকার করিলাম। আঁমি মায়াবিনীকে ' 


পরিহার করিবার চেষ্টাও করি নাই। ক্লারিমঁদের অঙ্গের সেই লীনা 


আমার দেহে. সঞ্চারিত হইয়াছিল; আমি আমার সর্ধ শরীরে বাসনার - 


*পন্দন-প্রবাহ অঙ্তুতব করিলাম। . hl 
. হায় প্রিয়া ! সব দেখিয়াও, তপিকে দানবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার 


কষ্ট হয়; অরে যাহাই হউক, তাহার আক্কৃতি তেমন ছিল না। শয়তান ' 


কখনও সমধিক, নিপুপভাবে, নিজের নখর ও শৃঙ্গ লুকাইতে পারে নাই। 
আপনার পা” দু'খানিকে গুটাইয়া, প্রণয়ের সহজ ছলপুর্ণ মধুর ভঙ্গিমায়, 
সে আমার পাঁলঙ্কের ধারটিতে বসিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া, সে আপনার 


ক্ষুদ্র হাতে আমার কেশ লইয়া, আঙ্গুলগুলিতে জড়াইিতে ও পাকাইতেছিল 


যেন আমার ললাটের উপর নূতন ভাবে কেশগচ্ছগুলি সা্জাইয়া দিলে কেমন 


মানায়, তাহাই দেখিতেছিল। আমি, মহা অপরাধীর মত, সানন্দে তার 
. এই সোহাগ সহ্য করিতেছিলাম, আর সে 'অর্থহারা শত মধুর কথা বলিয়া 


যাইতেছিল। দুঃখের বিষয়, আমি তেমন অলৌকিক: ঘটনাতে কিছুমাত্র 


: “আশ্বিন, ১৩১৩, মৃত-প্রিয়া । 2 | ৩৫৫ 
১. বিস্মিত হই নাই; স্বপ্নে যেমন লোকে একান্ত অতিপ্রাক্ত, ব্যাপারকে ও 
| সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করে, আমারও তেমনই হইল। 
ৃ প্রি রমুয়াল্দ্‌ ! তোমাকে দেখিবার বহুপূর্ হইতেই, আমি তোমাকে 

ভালবাসি) তোমাকে আমি সর্বত্র খু'জিয়াছি।, তুমি আমার স্বপ্ন ছিলে । 
তার পর, সেই ছর্দিনে আমি তোমাকে গির্জায় দেখিলাম। দেখিবামাত্র 

“আমার মনে হইল,_-এ সেই? আমার চক্ষু; জীবনের সমস্ত প্রেমে পরিপূর্ণ 

করিয়া, আমি তোমার সুখে. চাহিলাম ; সে দৃষ্টিপাত নিষ্পাপ খষিকেও 
অনস্ত নরকে আনিতে পারিত,_এক জন রাজাকেও, সর্বস্মক্ষে নতজান্ 
করিতে পারিত। কিন্ত, তুমি স্থির অচঞ্চল রহিলে; তুমি আমাকে ফেলিয়া 
তোমার দেবতাকেই গ্রহণ করিলে! হায় !- তুমি কি না আমার অপেক্ষা 
তোমার ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসিতে, এবং এখনও বাস'! জান কি, এ অন্ত 
ভগবানের উপর আমার কি দারুণ ঈর্য্যা ? অভাগিনী আমি ! তাই, তোমারই 
চুম্বনে বীচিয়াও, আমি তোমার অখণ্ড হৃদয় পাইলাম না! মৃত ক্লারিমঁদ 

4 তোমারই জন্ত কি সমাধির দ্বার উদ্বাটিত করে নাই? কেবল তোমার 

সুখের জন্যই কি সে আজ নিজের নবজীবন উৎসর্গ করিয়া দিতেছে না?” 

} এই সকল কথার সহিত এমন উন্মাদন সোহাগ মিশীন ছিল যে, আমার, 
বিবেক, আমার নিথিল ইন্দ্রিয়, বিবশ হ্ইয়! গেল। তাহার যাত্বনার জন্য, 

আমি ঈশ্বরের নিন্দা করিতেও দ্বিধা বোধ করিলাম না) বলিলাম,_-“তোমাকে 
আমি ভগবানেরই মত ভালবাসি ।” 

তাহার নয়নের বিহ্াৎ ফিরিয়া আসিল! চক্ষু দ’টি দীপ্ত মণির মৃত 
অলিতে লাগিল । 

. সুকুমার ভুজ্জযুগে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া, সে বলিল, _প্লত্যই । 
যথার্থই কি তাই? ভূগগবানেরই মত ? তা’ যদি হয়, তোমাকে আমার সঙ্গে 
যাইতে হইবে ; আমি যেখানেই যাই না কেন, ভূমি আমার অনুসরণ করিবে। 
ত্র কুৎসিত কালো পোষাক ফেলিয়া! দিয়া, তোমাকে আমার .প্রণয়ী হইতে 
হইবে। যে ক্লারিম্দ “পোপ”কেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তারই স্বীকৃত 
প্রণয়ী হওয়া কি চমৎকার! আঃ! কি সুখ্রে জীবন, কি সুন্দর সোনার 
জীবনই আমাদের হ’বে! হে সুন্দর ! কখন্‌ তবে আমরা যাত্রা করিব ?* 

! বিকারের ঘোরে, আমি বলিয়া উঠিলাম,_ “কালই ! কালই !” 

'. লে বলিল, “কাল ?--তাই হউক । আমার .এই .পোষাক বদ্লাইতে ' 


বত ৃঁ _দাহিত্য। "১৭শ বৰ্ষ, ভ্ঠ সংখ্যা ' 


হইবে ; কারণ, Uk et hee রব | 
পরিচারকদিগের সঙ্গেও একবার দেখ! করিতে হইবে) তাঁরা আমাকে 
সত্যই মুত তাবিয়! যারপরনাই কাতর আছে। অর্থ; পরিচ্ছদ, গাড়ী : 
সমন্তই প্রস্তুত থাকিবে। আমি কাল ঠিক এই সময়েই তোমাকে লইতে 
আসিব। এখন বিদায়, প্রিয়তম !” 
| দা নিলা রি ভোজন দীপ 
নিৰ্বাপিত হইল, মশারি পুনরায় পড়িয়া গেল, আমি আর কিছুই দেখিতে' 
. পাইলাম না প্রাতঃকাল পর্য্যস্ত সুগভীর নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় অচৈতন্ত রহিলাম।. 
'অন্ত দিনের. অপেক্ষা অধিক বেলার জাগিয়া অবধি, সমস্ত দিন ধরিয়া সেই 
. আশ্চর্য দৃশ্তের স্থৃতি আমাকে পীড়িত .করিল। অবশেষে কিন্তু মনকে 
বুঝাইলাম,__উহ] উত্তেজিত কল্পনার অলীক ছায়া ভিন্ন কিছুই নয়। তথাপি, 
. দেই অনুভূতি এমন সুস্পষ্টভাবে - আমার মনে জাগরূক রহিল যে, ' 
তাহা মিথ্যা বলিয়| বিশ্বাস করা কঠিন' হইয়াছিল। . কুচিস্ত! : হইতে 
মুক্তিলাতের ও সুনিপ্রার অন্ত প্রার্থনা করিরা, যখন আমি 'শয়ন করিলাম, 
তখন আমার মনে যে ভাবী অমঙ্গলের কোনও, আশঙ্কা ছিল না, এমন কথা 
আমি বলিতে পারি না। 

সে. রাত্রে, শী্রই আমি গভীর নিদ্রায় মগ হইলাম ; ক 
“লাগিল৷ মশারির দ্বার' উন্মুক্ত হইলে, আমি ক্লারিমঁদ্‌কে দেখিতে পাইলাম ; 
এবার কিন্ত, পুর্বকার ঘত তার অঙ্গে সে ম্লান মৃতান্তরণ নাই, তার কপোলে ' 
মৃত্যুর সে কালিমাও নাই; পরস্ত, সে প্রফুল্--চঞ্চল_সুসচ্জিত।, সোনালি 
অরির কাজ-করা সবুজ মধমলের চমৎকার .অমপসাজটির'একধার সে তুলিয়া 
.বরিয়াছিল_তাহাতে ভিতরকার সাটিনের ' জামাটিও দেখা বাইতেছিল। 
' তাহার সুন্দর কেশজান সুবৃহৎ টুপিরুনিয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; : 
কালো পণ্ত-লোমের টুপিটি শৃঙ্খলাহীন শাদ! পালকে ভূষিত।  তার.হাতে 
মার বগিতে একগাছি ছোট চাতক । উহার যায় রশ করিয়া 
. সে আমাকে বলিল, | 
্‌ "গা আমার দিবি রি এই কম করেই কি ভুমি বাদার উলো 
করছ ?' আশা ছিল, তোমাকে “আমি জাগ্রত দেখিব। এখনই উঠ 
(হও না 1? | রসি 

রি উনার পার আনীত একট ছোট 
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র্‌ আছিল, ১৯১৫) ie রিয়া, [৩৫৭ 


| পাকা দখা, নে আমাকে বলিল: "এস, পোষাক পরিয়া লও) দ্বারে 
. ঘোটকেরা অধীরভাবে ,বল্সার লৌহ বত আমরা এতক্ষণে 
পনেরো ক্রোশ চলিয়া যাইতাম ৷” ' ০ 
| রিনা নি ভিন 
4আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া লইলাম। আমি ভুল করিলে সে দেখাইয়া 
: ভেছিল, এবং আমার অকরমণীতায হাসিয়া কুট-কুট হইকেছিন। আমার 
- চুল জীচড়াইয়া দিয়া, সে, আমার হাতে ভিনিশিয়ান কাচের রূপার জালির 
:' 'ফ্ৰেম-দেওয়া একখানি ছোট দর্পণি দিয়া বলিল, | 
“এখন, নিজেকে তোমার কি বোধ হয় ? আমাকে তোমার খানসামা 
1 করিয়া লইতে রাজি আছি কি?” 
| আমার [আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল; নিজেই নিজেকে চিনিতে 
: পারিনাম না। একখানি পাথরে ও তাহা হইতে ক্ষোদিত মুকিত যে সাদৃতত, 
. আমাতে ও আমার তখনকার ঝুর্তিতে, তা'র বেশী, সাদৃস্ত ছিল না! দর্পনস্থ : 
.. প্রতিবিষ্বের তুলনায়, আমার পূর্কাকার আকৃতি একটা অপরিষ্কার নক্সামাত্র 
₹ বলিয়া বোধ হইল্‌। আমি পরম সী হইয়া গিয়াছিলাম এই রূপাস্তরে 
:. আমার বনে অহঙ্কার জাগিয়া উঠিতেছিল। সেই সুন্দর পোষাক, সেই 
 জম্কাল .কাদ-করা জামা আমাকে সম্পূর্ণ নূতন লোক করিয়া তৃপিয়াছিল। 
: হইয়াছিলাম। পরিজদের মোহ আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল? এবং 
J দশ মিনিটের মধ্যেই আমান পরিসুট হইসা উঠিল! | ৰ 
 "- চাল চলন দোরস্ত করিয়া লইবার আশায়, আমি 'কক্ষটিতে বার কয়েক : ' 
:. পায়চারী করিয়া লইনাম। নিজের সাধনায় সফল হইয়া, রিট সির 
.. যেন জননীর আনন্দে দেখিতেছিল। * * 
1”... শ্যথেষ্ট ছেলেমানুষী হইয়াছে। বিন মো! এখন চল অনেক 
'. দুর বাইতে হইবে ; আঁমর! পৌছিতে পারিব না।* রি 
,. জে আদার হাত ধরিয়া,” আমাকে লইয়া চলিল। তাঁহার করম্পর্শে ' 
আমার খুলিয়া যাইতে. লাগিল আমরা কুক্রটির পাশ দিয়া যাইলেও 
সে জানিতে পারিল না| 
'_ স্বারে,পমারগেরিভোন”কে দেখিতে পাইলাম; সেই অশ্বরক্ষকই আমাকে : 
'« ইতিপূর্বে সঙ্গে: করিয়া “লইয়া গিয়াছিল। ‘সে প্রথম বারেরই' মত কালো 


. ৩৫৮. ৰ | _ ১শ বচ ও মৃত্য । 


তিনটি অশ্ব ব ধরিয়াছিল- একট শদার জন্ত, একটি'ক্লারিমদের জনত,’ এবং 
একটি তার নিজের জন্ত। সেগুলি নিশ্চয়ই বায়ুদেবের ওঁরসম্জাত স্পেনদেশীয় 
টা নতুবা, ভারা পবন-বেগে কি. করিয়া ছুটিবে ? যাত্ৰাকালে চন্দ্র উঠিয়া 
পথ আলোকিত করিল, এবং রথচ্যুত চক্রের মত আকাশে গড়াইতে লাগিল। 
আমাদের দক্ষিণে, বৃক্ষ- হইতে বৃক্ষান্তরে লাঁফাইয়া হাঁপাইতে হাপাই্ে 
আমাদের সঙ্গে ছুটিতে, লাগিল! শী্ইই আমর! একটি সমতল ভু 
উপস্থিত. হইলাম ; সেখানে 'বৃক্ষপুঞ্জের' মধ্যে একখানি চার ঘোড়ার 'গাড়ী 
আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল; আমর! তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র 
সারধি প্রমত্তবেগে চতুরম্ব ছুটাইয়। দিল। আমার একটি বাহ দ্বারা আমি 
ক্লারিমদের কটিবেষ্টন করিয়াছিলাম, -এবং তার একথানি করতল- আমার 
অন্ত করতলে আবদ্ধ ছিল। তার মাথাটি' আমার সন্ধে থাকাতে, আমি 
, আমার বাহুতে তাহার" অর্ধনগ্ন বক্ষে 'পর্শস্থখ, অনু্তব করিতেছিলাম ! 
সেই সুথ চিরদিন আমার অজ্ঞাত ছিল। .তখন কিছুই. আমার মনে- ছিল, 
না; আমি যে যাজক, নাভানা সা হি 
, _-পাপের প্রলোভন এমনই ভীষপণু . 

দেই রাজি হইতে যেন আমার প্রকৃতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল আমার 
- , অন্তরে যেন ছুট মানুষ বাম করিতে 'লাগিম-প্রম্পরে কেই” কাহাকেও 
: চেনে না! কখনও সনে, হইত, আমি এক জন পুরোহিত,সস্প্রতি রাত্রে স্বপ্নে 
: একটি আমীর হইয়া নাই; কখনও বা. মনে হইত, আমি সত্যই এক জন 
আমীর,-_কিন্ত স্বপ্নে নিজেকে পুরোহিত ভাবি।!, স্বপ্ন ও জাধারণের 
= পাৰ্থক্য আমি আর বুঝিতে পারিতাম না ঠিক করিতে পারিতাম না, 
=রাস্তবের আরম্ভ কোখায়,-=মায়ারই বা শেষ কোথায়! গর্তে ও লম্পট 
,ওম্রাও যাঁকে বিদ্রপ করিত) যাক়র আবার তার জাম্পট্যকে স্বণা 
করিত। মনে রর, ছুটি জাল. .একাস্ত. অচ্ছেদ্যভাবে, পরম্পর জড়াইয়া 
গিয়াছে; কিন্ত কেহ. কাহাকেও স্পর্শ, ক্রিয়া নাই; তাহা! হইলেই, আমার 
খরার জীবনের বৈত বুৰিতে পারি আমার, অবস্থা এমন অস্বাভাবিক 
_ হইলেও, কসামি নিমেষের তরেও নিজেরে উন্মাদ ভাবি নাই।, সেই উভয় 
রা কিন্তু, একটি ত 
ব্যাপার ‘আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি লাই একদা আত্মার চেতনা 
কি কয় মন ছাট স্ব ছি দীন মান গ্রিড? আমি কি 


: আখিন/১০১। + স্থত-প্রিয় ৩৫৯, 


ছিলাম? সেই ছোট. গ্রামটির রোহিত? না ক্লারিমঁদের উপাধিধারী 
। প্রণয়ী? | 
১». যাহা হউক, আমি ভিনীদ্‌ নগরে ছিলাম রি 
মি, সেখানে ছিলাম | সেই অলৌকিক ব্যাপারের সত্য মিথ্যা বিচার 
না আমার অসাধ্য । ৭কেনেলিও” নদীর তটে মর্মবর-ূর্তি ও চিত্রাদি 
পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রাসাদে, আমরা বাস করিতেছিলাম। ক্লারিমঁদের 
শয়নাগাঁরে, প্রসিদ্ধ চিত্রকর ' টিদীয়ানের অস্কিত দু’খানি সর্কোওকষ্ট চিত্র 
, ছিল। সে প্রাসাদ রাজার যোগ্য; আমাদের প্রত্যেকের জন্ত সখের 
. ঘরী, মাঝি, সঙ্গীত-গৃহ, ও কবি ছিল। ক্লারিমঁদের জীবনের আদর্শ ছিল 
বিরাট? তাহার, স্বভাবে ক্লিয়োপেট্টার গন্ধ পাওয়া যাইত।. আর আমি ? 
- আমি ত যুবরাজ হইয়া গিয়াছিলাম। আমি যেন খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্য, অথবা 
চারি জন বাইবেল-প্রণেতার মধ্যে এক জনের' বংশসভূত ! আমি ভিনীসের 
প্রধান হাকিমকেও-পথ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম না! শয়তানের শ্বর্গ- 
" ছ্যাতির পর, আমীর অপেক্ষা, অধিক অহঙ্কারী ও উদ্ধত লোক জন্মিয়াছে। 
_ কি না সন্দেহ! আমি উন্মত্তভাবে জুয়া থেলিতাম ৷ পৃথিবীর সর্বোচ্চ সমাজে 
' মিশিয়া, আমি সন্থান্ত বংশের” পুত্র, অভিনেত্রী, শঠ মোসাহেব, দাস্তিক_- 
সকলকে নষ্ট' করিয়াছি। কিন্তু এ উচ্ছখলতা সত্বেও, আমি ক্লারিমঁদের 
নিকট অবিশ্বাসী হই নাই 1 '- আমি তাকে উন্মাদের মত ভাঁলবাসিতাম। 
ভোগতৃপ্তকেও 'সে 'উত্তেজিত করিতে পারিত--চির-অস্থিরকেও বাঁধিয়া 
রাখিতে পারিত ! সে এমন নমনীয়, এমন নিত্য নৃতন, এমন মায়াময়ী 
ছিল যে, 'সে একলা! বিশ জন নায়িকার সমকক্ষ । ঠিক একটি বহুরূপী !. 
‘তোমার প্রিয়নারীর স্বতাবভন্দী ও রূপ গ্রহণ করিয়া, সে তোমাকে ৪ 
পারিত।' 'সে' আমার প্রেমের ‘ শতগুণ প্রতিদান করিয়াছিল।. 
অভিজাতবর্গ' ও দেশের সর্প্রধান রাজপুকষের! সর্বস্ব দিয়াও রি 
" পায় নাঁই'। 'ভিনীলের এক রাজপুত্র তাহাকে বিবাহ পধ্যস্ত করিতে চাহিয়া" 
ছিলেন) কিন্তু ক্লীরিমদ্‌ 'সমন্তই প্রত্যাখ্যান করিল। তার অর্থের অভাব 
ছিল না) ঠা বনী ছিল শুধু প্রেম-_লিজেরই দারা অনুপ্রাণিত তরুণের 
বিশ্তদ্ প্রেম--যে প্রেমে সেই আর্দি, সেই অস্ত ! - রর 
'. প্রতি রাত্রে যঁদি আমি নিজেকে এক অন্থতপ্ গ্রাম্য যাজক বলিয়া জঘন্ত " 
স্বপ্ন ‘ন! দেখিতাঁমন তাহা" হইলে - আমার, সুখ সম্পূর্ণ হইত?. ক্লারিমঁদের ,.. 


৩ রা সাহিত্য । ১৭শ ব্য, ওট সংখ্যা) 


বলে একত্র বালের অভ্যানে আত হইয়া আমি এ কথা ভাবিতাম না 
' কি অদ্ভৃত উপায়ে তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তবু, সেরাপিয়র ' 
* কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে আসিয়া, আমাকে উন্মনা করিত । 

এক সময়ে ক্লারিমীদ্র শরীর অসুস্থ হইল। দিনের দিন তাহার উজ্জল 
বৰ্ণ স্নান হইতে লাগিল। ' চিকিৎসকেরা আসিয়া তাহার পীড়া নির্ণয়ই 
পারিল না) তাহারা যা’ তা” উধধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে, 
ক্লারিম'দ্‌ আরও পাওুর হইয়া পড়িল; তাঁর সর্ধদেহ শীতল, হইতে লীতরতর 
' হইতে লাগির। সেই অজ্ঞাত দুর্গে, চিরুম্মণী় রজনীতে, তার যেরূপ রক্তহীন 
মৃতকল্প অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ হইল । আমি তাহাকে শুকাই্রা, 
যাইতে দেখিয়া, হতাশ হুইয়া পড়িলাম। আমার দুঃখে ব্যথিত হ্ইক়্াসে 
ই রি সার | 
মনের বিশ্বাস, সে বাচিবে না। 
একদিন প্রভাতে, আমি তার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, প্রাতরাশ খাইতে-। 
' ছিলাম--তখন একদণ্ডও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। একটি ' 
ফল কাটিতে কাটিতে আমার আঙ্গুল ভয়ানক কাটিয়া গেল, এবং সঙ্গে. 
সঙ্গে হুহু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দু’ চার ফোটা! রক্ত ক্লারিমীদের *' 
গায়ে ছিট্কাইয়! লাগিবামাত্র তাহার নয়ন্ঃজলিয়্া উঠিল, এবং তার সুখে ' 
অনৃ্টপর্ধব ভয়ানক হর্ষোচ্ছাস দেখিলাম। এসে বানর ব! বিড়ালের মত, 
০ শয্যা হইতে লাফাইয়া আমার ক্ষতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, 

বং অসীম আনন্দের সহিত তাহা চুষিতে লাগিল, শুণন্ত বিচারক যেমন 
78755 পান করে, সেও তেমনই করিয়া ধীরে 
ধীরে সতৃষ্ণভাবে শোণিত পান করিতেছিল। তাহার অর্দ্ধনি ত নয়নের 
তারকা, আয়ত হইয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া সে আমার. কর-চুষন 
করিবার নিমিত্ত, থামিতেছিল; এবং তার পর, আরও রক্ত বাহির. করিয়া 
Hl লইবার আশায়, অধরপুটে আমার ক্ষত চাপিয়া ধরিতেছিল। 'রক্ত-নির্গম | 
বন্ধ হইলে, সে বমস্তের হেমকাস্তি উষার মত, সেহার্্ দীপ্তচক্ষে আমার সম্মুখে 
দীড়াইল। তার পুষ্ট মুখে নবীন সুষমা; করতল তপ্ত সুকোমল ; এক 
কথার়-_পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে অপূর্ব সুন্দরী । 

উল্লাসে আমার ক$ আলিঙ্গন করিয়া, সে টীৎকার করিয়া! বলিল, "আমি 
মরিব না! মরিব না! আরও বহুদিন- ধরিয়া, . আমি তোমায় ভালবাঁয়িতে ' 


আহিন, ১০১০। সৃত-পরিয়া। ৩৬১ 


পাঁইব। আমার জীবন তোমা-ময়, এবং ‘আমার? বলিতে যাহা কিছু, সে 
!সমন্ত তোমার নিকট হইতেই পাইয়াছি। পৃথিবীর নিখিল সুরার অপেক্ষা 
ও তেজস্কর তোমার অমল মহার্ঘ রক্তের কয়েক বিন্দুতে আমি 
পুনর্জীবিত হইলাম। 

) এই দৃণ্ডে, অনেকক্ষণ ‘ধরিয়া আমার মনে দুশ্চিন্তা জাগিয়া রহিল। 
ক্রারিম্দ সম্বন্ধে নান! সন্দেহ হইতেছিল। সে রাত্রে স্বপ্ন যখন আমাকে আমার 
ধর্মাধিকরণে লইয়া গেল, আমি আবে সেবাপিন্নকে দেখিতে পাইলাম । তার 
মূর্তি পূর্ববাপেক্ষা গম্ভীর ও উদ্বেগপূর্ণ। তিনি একা স্তমনে LE আমার 
"পানে চাহিয়া বুলিলেন ;_ 

“তোমার আত্মার ধ্বংশ করিয়া তুমি সম্তষ্ট নও? এখন শরীরকেও নষ্ট 
করিতে বসিয়াছ ? হতভাগ্য যুবক ! তুমি কি ভয়ানক জালেই পড়িয়াছ !” 

যে স্ববে তিনি আমাকে এ কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমার মন্্বস্থলে গভীর" 
টানে মুদ্রিত হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সেই একাগ্রতা সত্বেও, সহস্র নূতন 
“চিন্তায় আমি ভার কথা তুলিয়া গেলাম। রাত্রির আহারের পর, ক্লারিমঁদ 
আমাকে সুগন্ধি মদ্য প্রস্তুত করিয়া দিত। একদিন, দর্পণের ছায়ায় দেখিলাম, 
মে তাহাতে কি একটা গু'ড়া মিশাইয়। দিল । আমি পান করিবার ছলে পাত্রটি 
লইয়া রাখিয়া দিলাম ; এবং সে পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র একটি টেবিলের নীচে 
সমস্ত সুর! ফেলিয়া দিলাম । তার পর, আমার শয়ন-গৃহে গিয়া আমি শুইয়া 
পড়িলাম ; কিন্ত তার অভিপ্রায় জানিবার জন্ত জাগিয়া রহিলাম। আমাকে 
বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতেও হইল না। ক্লারিমঁদ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়! 
আপনার নৈশ পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিল, এবং নতজানু হইয়া আমার শয্যার 
পার্শ্বে বসিল। আমাকে নুযুপ্ত স্থির করিয়া সে আমার একটি বাছ হইতে 
কাপড় সরাইয়ী! দিল, এবং তাহার কবরী হইতে একটি সোনার কাটা বাহির 
করিয়! মৃত্স্বরে বলিল ;_ 

“একটি ফোটা--গুধু একটি ছোট লোহিত বিদ্দু--আমার কাঁটার মুখে 
একটিমাত্র চুণি ! তুমি আমাকে এখনও ভালবাস বলিয়া আমি মরিতেছি 
না। হায় প্রেম! আমাকে এই মৃহতের রক্ত, এই উজ্জল শোণিত পান 

ত্িতে হইবে! আমার একমাত্র রত, আমার দেবতা, আমার প্রিয় ঘুমাও ! 
মি তোমাকে ব্যথা দিব না? আমার জীবনরক্ষার জন্ত যেটুকু দরকার, 
শুধু সেইটুকু রক্ত তোমার দেহ হইতে লইব। আমি যদি না তোমাকে 
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এত ভালবাসিতাঁম, তাহা হইলে শোণিতের অন্ত আঁমি কৃত প্রেমিক 
পাইতাম ; কিন্ত তোমাকে পাইয়া অবধি আমি সমস্ত জগৎকে ভয় করি। 
আহা, কি সুন্দর বাছ! কি স্ুগোল! কি শুভ্র! এ চমৎকার নীল শিরাটিতে 
কাটা ফুটাইতে আমার সাহদ হয় ন! !* 

এই কথা বলিতে বলিতে সে কীদিভে লাগিল। আমার হাতে তাহ 
তপ্ত অস্রপারা অন্থভব করিলাম। অবশেষে সে মন স্থির করিয়া, একটি 
ছোট ছিদ্র করিল, এবং নিঃস্যত রক্ত পান করিতে লাগিল। কয়েক বিদ্দু 
পান করিয়াই, তার ভয় হইল,__পাছে আমি অবসন্ন হইয়। পড়ি ; তাই, 
(ত্বে সে ক্ষতস্থানে একটি প্রলেপ দিয়া পটি বাধিয়া দিল। 

আর আমার সন্দেহ রহিল না। আর্বে সেরাপিয়র কথাই ঠিক। কিন্ত 
তণাপি আমি ক্লারিমঁদ্‌কে ভাল ন! বাসির্না থাকিতে পারিলাম না। তাহার 
অনৈসর্ণিক জীবনরক্ষার জন্য, আমি সানন্দে আঁমার সমস্ত রক্ত দিতে 
প্রস্তুত ছিলাম। তা ছাড়া, আমার তেমন ভয়ও ছিল না) সে যে রক্তপায়ী, _ 
তাহা প্রতিপন্ন হইল ; সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন 
আমার দেহে যৌবনের রক্ত ; সহজে তাহা নিঃশেষিত হইবার নয়) বিন্দু? 
বিন্দু করিষ! প্রাণীনাঁশের আশঙ্কা ছিল না। বাহু উন্মুক্ত করিয়া, আমি 
লিঙ্গে তা’কে বলিতে পারিতাঁম, “পান কর, এই রক্তের সঙ্গে আমার প্রেম 
তোমার দেহে সঞ্চারিত হুউক।” সেই সংজ্ঞাপহারক ওষধ, কিংবা সেই 
শুটীবেধের কথ! কিছুই তাঁহাকে জানিতে দিলাম না) আমরা গভীর মনের 
মিলে রহিলাম। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


তবু, আঁমাব যাজকো চিত বিবেক আমাকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন্‌ 
নৃতন ব্রতাচরণে শরীরকে দণ্ডদান ও দমন করিব, তাহা আমি ভাবির! 
পাইলাম ন1। সত্য হউক, স্বপ্ন হউক, সেই ব্যভিচার-কলঙ্ষিত মনে, অপধিত্র 
হস্তে, আমি দেবতার নৈবেদ্য স্পর্শ কবিতে সাহন করিতাম না। সেই 
অবসাদকথী মায়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবাঁর আশায়, আমি রাতে জাগিয়া 
থাফিবার চেষ্টা করিতাঁম। চোখের পাতা হাত দিয়া তুলিয়। ধরিয়া, 
প্রাচীরে ঠেস, দিয়া দীড়াইয়া, আমি প্রাণপণে ঘুমকে ভাড়াইবার চেষ্টা 
করিতাম ; কিন্তু শীত্রই ভন্্রাবেশে আমার চক্ষু ড়াইয়া আঁসিত ; সকল চেষ্টা 
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বৃথ! জানির়! আমি শ্রাস্ত নিকুৎসাহে ছ' হাত ছাড়ি! দিতাম, এবং নিজ্রার 
) স্বপ্রুলৌকে ভাদিয় ধাইতাম। 
সেরাপ্পিন্ন, আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেন, এবং আমার অমনোঁযোগ 
ও আগ্রহের অভাব দেখিয়া! তিরস্কার করিতেন। একদিন, যখন আমি 
টি ব্যাকুল, তিনি আমাকে বলিলেন, > 
"/ “তোমার এই প্রেতের হাত হইতে মুক্তির একটিমাপ্র উদার আছে; 
চরম হইলেও, আমাদের তাহাই করিতে হইবে ; যেমন রোগ, তার তেমনই 
ওষধ দরকার । ক্লারিমদের সমাধি আমি জানি; আমরা তার মৃতদেহ 
', বাঁহির করিব) তোমার প্রেমাম্পদ কি ভয়ানক অবস্থায় আছে, তাহা তুমি 
" স্বচক্ষে দেখিবে; ভাহা হইলে, তুমি আর একটা কীটভূক্ত মৃতিকার মত শবের 
অন্ত তোমার আত্মাকে নষ্ট করিতে প্রলুন্ধ হইবে না; সে দৃশ্তে নিশ্চয়ই তুমি 
॥, ভাবিবার বিষয় পাইবে ।» 
আমি আমার দ্বিবিধ অস্তিত্বে এমন ক্লান্ত হইন্না পড়িয়াছিলাম ; যাক ও 
| আঁমীর,-_এ ছু’ জনের মধ্যে কোন্টি মায়া, তাহা নিশ্চয় করিবার জন্ত এত 
১ উৎস্থক হইয়াছিলাম যে, আমি সেরাপি'য়র. প্রস্তাবে সন্মত হইলাম। 
.. আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার অস্তরস্থ হু, জনের মধ্যে এক জনকে বিন 
* করিবই__মার, রদি দরকার হয়, দু’ কেই হত্য। করিব; কারণ, দে 
জীবন অসহ। J 
আবে সেরাপিয একটি লন, Ea! কুঠার ও একখানি খনিত্র লইলেন, 
- এবং নিশীথে আমরা সমাধি-স্থলে বাজ! করিলাম। . অনেকগুলি সমাধিগাত্ 
" দীপালোকে দেখিতে দেখিতে, অবশেষে, অমিরা দীর্ঘ তৃণে অর্ধাবৃত, 
শৈবাল ও পরগাছায় আচ্ছন্ন একটি প্রস্তরধণ্ড দেখিতে পাইলাম। তাহার 
উপর নিম্নের ক্ষো্দিত কথাগুলি পড়িতে পারিলাম ;--- 
প্ক্ারিমদ্‌ নিজ্িত হেথায় ; 
জীবনে সে আছিল বিখ্যাত 
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী আখ্যায়-” 
দেরাপিয় বলিলেন, "এই পাইপ্নাছি।” তিনি ভূমিতলে আলোটি রাখিয়া, 
প্রস্তরের একটি ফাটলে কুঠার ঢুকাইয়া, তাহা তুলিতে ‘চেষ্টা করিলেন। 
পাথরটি সরান হইলে, তিনি খনিত্র' লইয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। আর 
আমি, নিশীথের অপেক্ষাও নীরবে ও বিষাদকালিমায় দীড়াইয়া, তাহার 
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প্রতি চাহিয়াছিলাম ; ততক্ষণ তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সেই বীভৎস কাজে 
নিযুক্ত ছিলেন_-তার ক্রত নিশ্বাসপাত, মুমুযু'র কণ্ঠে ঘর্খর শব্দের মৃত বোধ 
হইতেছিল। সে এক বিসদৃশ ব্যাপার! সে সময়ে দেখিলে, লোকে আমা- 
দিগকে ঈশ্বরের পূজারী ন! ভাবিয়া, নরাধম দস্থাই ভাবিত। সেরাপিয়র 
আগ্রহে এমন একটা কঠোর বর্বর ভাব আসিয়াছিল যে, তাঁহাকে 
এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ব! দেবদুতের পরিবর্তে, একট! দৈত্য বলিয়া! মনে 
হইতেছিল। আমার সর্ধার্গ তুষারশীতল ঘর্ে পুর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; 
ব্যথিত শিরে চুলগুলি মোজা! হইয়! দ্বাড়াইয়াছিল। . আমি মৰ্ম্মে মর্থে 
অন্থভব করিতেছিলাম, সেরপিঁরর নিষ্ঠুর কাজ দেবস্বাপহরণ ভিন্ন কিছুই 
নয়। আমাদের মস্তকোপরি যে কালে! মেঘমালা সঞ্চিত হুইতেছিল, 
তাহার মধ্য হইতে বিদ্যুৎশিথ! বাহির হইয়া যদি: তাহাকে ভস্ম করিয়া 
ফেলিত, তাহা! হইলে আমি সন্তুষ্ট হইতাম। বাঁউ গাছের আশ্রিত 
পেচকগুলি দীপালোকে বিরক্ত হইয়া সঞ্চিল, পক্ষ লঞ্ঠনের কাচে 
ঝাপ্‌টাইতে ঝাপ্টাইতে শোকের চীৎকার করিতেছিল ; দুরে বন্য শৃগালিকা 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল; সহশ্র প্রকার অপ্তভ শব্ধ নিশীণের শাস্তি ভঙ্গ - 
করিতেছিল। 

পরিশেষে পেরাপি"য়র খনিত্রের আঘাত শবাঁধারে পড়িল; উহা! তক্তা- 
গুলিতে লাগিয়া! গম্ভীর নিনাদে গ্রতিধ্বনিত হুইল, শৃন্ত পাত্রের ভয়নাক- শন! 
সেরাপি'য় ঢাকৃনি খুলিয়া ফেলিলেন !_মর্রর-মূর্তির মত পাঙজুর যুক্তপাণি 
ক্লারিমঁদকে দেখিলাম ) তার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর একধানি 
শুভ্রবর্ণ শবাস্তরণে আবৃত? তাঁহার সীসের মত মলিন অধরের কোণে 
একটি অতি ক্ষু্র গোলাপী বিন্দু! সে দৃশ্য দেখিয়া সেরাপিয় ক্রোধপুর্ণ 
উচ্চস্বরে বলিলেন, - 

“হা! এই যে বাক্ষসী, নির্লজ্জ গণিকা, অর্থ- পিশাচ রক্তপায়ী !” 

তিনি পুণ্যোঁদকে শবদেহ সিঞ্চিত করিলেন, এবং তদুপরি জলের ক্রুশ 
আকিয়া দিলেন। মুহূর্তমধ্যে অভাগিনী ক্লারিমদের সুন্দর বপু মৃত্তিকায় 
পরিণত হইয়া গেল) মৃৰঙ্গার ও অর্দ্ধদন্ধ অস্থির অতি তরঙ্কর বিকৃত একটা 
তাল ছাড়া কিছুই রহিল না। রী 

সেই ক্ষমাহীন পুরোহিত দীন শবটির দিকে অনুষিনির্দেশ করিয়া 
বলিলেন,_এদ্যর রমুয়াপ ত! তোমার প্রে্মীকে দেখ! 'লাইভো /র ভটে 


‘আশ্বিন, ১১৬1 দত্ত মহাশয় | + টনি 


অথবা- ‘ফুসিনা’য় গিয়া, সুন্দরীর সঙ্গে আমোদ করিবার লোভ আর আছে 
| -কি ?” 
।' আধি মস্তক নত করিয়া ধর মনের মধ্যে এর ভয়ানক বিপর্যয় 
হইয়া গিয়াছিল। গৃহে 'ফিরিলাম।. বহুদিনের অদ্ভুত . সাহচর্য্যের . পর, 
be প্রণয়ী লর্ড রমুয়াল দ্‌, দরিদ্র যাকের নিকট চিরবিদায় লইল। 
কিন্ত, পর দিন নিশীধে,আমি ক্লারিমঁদ্‌কে পুনরায় দেখিলাম! 
গির্জার দ্বারে, প্রথম বারের 'তিরস্কারের মত, দে আমাকে বলিল, 
"হতভাগ্য! হতভাগ্য ! তুমি, কি করিলে? কেন তুমি ও মূর্খ পুরোহিতের 
কথা শুনিলে ? তুমি কি সুখে ছিলে না? আমি তোমার কি করিয়াছিশাম 
যে, তুমি আমার সমাধি কলুষিত করিয়া আমার দারির্র্য প্রকাশ করিয়া 
দিলে ? আমাদের শরীর ও-মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদায়! কিন্ত, 
আমার জন্ত'তোমাঁকে দুঃখ করিতে হইবে ।” 
১০ আর তাকে আমি দেখি নাই। 
+ ক HEE *+ LO» * 
হায়! সে সত্যই বলিয়াছিল। জানা 
আজও দুঃখ করি। আমার মনের শাস্তি বহুমূল্যে ক্রীত.হুইয়াছে। তার' 
প্রেমের তুলনায়, ঈশ্বর-গ্রীতি বেশী বড় নয়। এই ভাই, আমার যৌবনের 
' কাহিনী। কখনও জ্রীলোকের মুখে চাহিও না, সর্বদা চক্ষু নত করিয়া চলিও । 
কারণ, তুমি যতই পরিকর ও সাবধান হও না কেন, এক মুহূর্তের ভুলে, তোমার 
চিরকাল নষ্ট হইতে পারে !& 7, 
| প্রীমন্মণনাথ সেন। 


ক দত্ত মহাশয়। ' 
একদিন শ্রাবণ 'মাসের প্রভাতে বালন্র্য্যের কিরণে চতুর্দিক আলোকিত 
হইয়াছে। বর্ধারারিধৌত সুচিক্কণু তরুপল্পবরাজি সেই কিরণ গারে নাখিয়! 
_ ঝক্বক্‌ করিতেছে।'  রন্দনীপ্রভাতে কাঁজলপুর যেন. নিদ্রাভঙ্জে জাগরিত 
হইয়াছে। শিশুর .ক্রন্মনধ্বনি, গাভীর হাম্বারব, রীশগাছের, শন্শন্‌ শব, 


৯ বে গর ইংরাজী অনুষাদ হইতে অনুদিত | 


৩৬৬ | সাহিত্য | | ১৭শ বর্ধ, জট সংখ্য$। 


দোয়েল পক্ষীর শিদ্‌, কাকের কোলাহল, ঢেঁকির ঢেকুর ঢেকুর প্রভৃতি শব্দসমূহ 
মিলিত হইয়া এক বিচিত্র প্রক্যতানের স্বষ্টি করিয়াছে। দত্তদিগের বান্িযি- ' 
বাড়ীতে উঠানভরা গোত্র । তাহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কয়েকটি আমগাছের 
ছায়া পড়িয়াছে। তাহার উত্তর-পশ্চিম কোপে চত্তীমগুপের পার্শ্বে একটি 
বড় কামিনীফুপের গাছে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া গন্ধবিস্তার করিতেছে, 
উঠানের পশ্চিম ধারে আউশ ধান কাটিয়া সশু.পাঁকারে রাখা হইয়াছে 








, Ng 
"মধ্যহ্থলে বাড়ীর চাকর রহিম শেখ পাঁচটি গরু দ্বার! ধান মাঁড়াইতেছে। গরু ১ 


গুলি একটি বাশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার'চারি দিকে মন্থরগতিতে খুরিতেছে। | 
রহিম শেখ একহস্তে পাচন ও অপর হস্তে “কাড়াইল বাঁশ” লইয়া তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে। সেই বাঁশের বক্র অগ্রভাগ দ্বারা খড় নাড়া দিয়! | 
ধান ঝাড়িয়া ফেলিতেছে, এবং গরুগণের গতি নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিলে সেই 
পাচনের আঘাতে তাহাদের গতিবৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।. একটি ছোট বাছুর 
সথ করিয়া অন্ত গরুগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ইনি বোধ হয় ডেপুটাগিরির 
একটি শিক্ষানবিশ । এক ঝাঁক নীল ও সাদা পায়রা চারি দিকে ছড়ান ধান 
খুঁটিয়া থাইতেছে, আর বক্‌ বকম্‌ করিতেছে ;--তাহাদের গলা ফুলিয়া - 
উঠাতে নীলবর্ণের মধ্য হইতে সবুজ আভা বিকীর্ণ হইতেছে। দৃত্তমহাশয় 
তাহাদের বাসের অন্য অনেকগুলি থোপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছুই 
একটি পায়রা ধান ও কুটা ঠোটে করিয়া বাসায় লইয়া যাইতেছে। | 
দত্ত মহাশয় প্রাতঃস্থান ও পুজ! শেষ করিয়া এখন বৈঠকখানায় আসিলেন। 
মেই বৈঠকখানায় টেবিল চেয়ার আলমারি ছবি ঝাড় লঠন, এ সব আসবাব ' 
কিছুই নাই।: আছে কেবল তিনখান। তক্তপোষ পাশাপাশি পাতা, আর 
তাঁহার উপর একট। মোটা পাঁটা। একটি মলিন আবরণবিশিষ্ট তাকিয়! 
তাহার শোভা বর্ধন করিতেছে। তাহার সম্মুখে পিত্তলের বৈঠকের উপর . 
" দুইটি হু'কা, তাহার একটার গলায় কড়ি বাধা। তক্তপোষের সন্মুখে ছুইখানি 
বেঞ্চ ও তিনটি মোড়া। কোনও সন্ত্রস্ত লোক আসিলে তাঁহার উপর বসেন। 
সাধারণ লোকের বসিবাঁর জন্ত নীচে দুইটি মোটা মাদুর ও পাঁচখান। কাঠের 
পীড়ি রহিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটি কালো তুষ ও ঘসিপূর্ণ আগুনের 
মালসা। আগুণে নারিকেলের ছোবড়ার গুল ধরাইয়া তাহা কলকের উপর 
বসাইয়া তামাক খাওয়া হর। দত্তমহাশয় বৈঠকথানায় আসিয়। দেখিলেন, 
হদয়নাথ সরকার গোমস্তা সেই তক্তপোষের একধারে বসিয়া সম্মুখে স্তাতা- 
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\ সেহাইপূর্ণ একটি কাঁলো৷ দোয়াত ও লালখেকুয়ায় জড়ান কাগজের বস্তানি বা 
| দপ্তর রাধিয়া ময়ুরপুচ্ছের কলম দিয়া পতেরিজ” লিখিতেছেন। বছিরদী 
১ নামক এক জন দীর্ঘ, কুগ্নকায় ও পরশ্মক্ত কৃষক একটা মোড়ার উপর বসিয়। 

তামাক টানিতেছে। দত্তমহাশয়কে আসিতে দেখিয়া বছিরদী উঠিয়! দাড়াইল, 
এবং হুক! মাটিতে রাখিয়! বলিল, “মান্্যা করতা স্তালাম্‌ 1” 
দত্বমহাশয় তাহাকে বপিতে বলিয়া নিজে উপবেশন করিলেন। মাণিক 
দাস নামক এক জন চাকর আসিয়! তাহার হস্তে হ'কা দিয়া গেল। 
দত্বমহাশয়ের আরুতি দীর্ঘ; এক সময়ে শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল, এখন 
বার্ধকাবশতঃ অনেকটা শীর্ণ টক উজ্জল পৌরকান্তি, গৌপ ও ত্রযুগল 
সব সাদা। 
বছিরদী বলিল, ডা না বোলাইছেন ক্যান্‌ ?” 
দত্তমহাঁশয় তামাক টিতে টানিতে বলিলেন, “তোঁমার অনেক টাকা 
খাজনা বাকী; এখন নে টাকা দিতে হবে। আমাক ছেলের বিয়ে, বিস্তর 
টাকার দরকার ।” 
বঙ্ছিরদ্দী কল্‌কে ফু দিতে দিতে বলিল, "আমল! বাবুর বিয়্যা, সে ত দিতো, 
খুব আল্লাদের কথা । এ সময় আমার বাকী বকায়! সগল টাঁহা দিতি পারলি 
খুব ভাল হইত। করতা, আপনার মোতো দয়াল মুলিব আমরা কোহানে 
পাব? আপনার এলাকায় কোন জোর জুলুম নাই, ফোন খরচা নাই, ক্যাবল 
উচিত খাজনা । রামদাস বাবুর মধ্যি আমার পাচ বিঘা মী আছে, তাঁর 
খাজনার জন্তি লায়েঘ, গোমস্তা পাইকপ্যার্দার কত তাম্বি। সে এলাকায় 
রায্যাতের খাজনা! কোন দিনও শোদ হয় ল!3 চিরদিনই বাকী টান্ত। আনে। 
আমার গো দ্যাশে জমীদার যত বড় হয়, রায়তের উপর তত বেশী জুলুম । 
আমর! যে টাহা দেই তা প্যায়দা গোমস্তা ডিহিদার লায়েব ইদ্নারগো যে য্যান্বায় 
পীরে, সেই এক এক টাঁহা দিতি দিতি ক্ষ্যাপ় কর্যা দেয়--থোঁদ জমিদার 
পর্যন্ত বড় বেশী কিছু পাওছে না। সেবার রামদাস বাবুর লাতির বিয়্যা 
অইল-__আমাগো খাজনাঁর উপর ফি টাহায় চার আনা কর্যা খরচা দিতি 
আইল। যে না দেবে তার আর রক্ষ্যা নাই-ভিটামাটা উচ্ছন্ন হবে।” 
" এতক্ষণ কলিকাঁর উপর ফু" দিতে দিতে নারিকেল-গুল পুড়িয় আগুন 
বাহির হুইল ৷ বছিরদ্দী সেই কলিকা তাহার হকার মাথায় বাইয়া এক টান 
দিয়া বলিল 


ক 
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পকিস্তক, করতা, আপনার মোতে মুনিবৰ আমরা আর পাব না। 
আপনার এলাকা ক্স থাক্যা আমর! ব্যান রাম রান্যিতি বসত করি। ক্যাবল, 
উচিত থাজন! ছাড়া আপনি এট্রা পয়সাও বেশী স্তান্‌না। আর কোনে! 
রকম অতি-আচার নাই। Ce 

দত্তমহাশয় ভামাক টানিয়া হৃদয়ের হাতে হু'কা দিয়! বলিলেন, [| 

“তবে সেই উচিত খালানার টাকা বাকী রাখ কেন? এামার এই 
দায়ের সময়, এখন সব শোধ করিয়া দা৪।” 

নকরতা, আমাগর ছুষ্ষির হাল ত জানেনই। সেই বড় ছাল্যাভী মরা! 
যাওয়াতে আমি এহেবারে জাহান্নামে গেছি। সে বাচ্যা থাকলি আমার 
আর ভাবনা কি আছিল? |আদলতের প্যায়দাগিরি কর্যা সে য্যাস্বায়' 
্তাসবায় মাসে পচিশ তিরিশ টাহা গরে আন্তি পারতো । আমার পোড়া 
কপাল, তা না অইলে এই বুড়াকালে খোদা এত কেলেশ দেবেন ক্যান্‌। 
আল আমার বাড়ী ওকৃতে ১৫২০ জন খানেওয়ালা, ভাত বিন! তারা 
মর্যা যায়!” 

ইহা বলিতে বলিতে বছিরদ্দী গামছা দিয়! চক্ষু মুছিল। 

দত্ত মহাশয় । আচ্ছা তুমি এখন সব্‌ টাকা না দিতে পার, অর্দেক টাকা 
দাও। হৃদয়, দেখ ত, হাল বকেয়া ইহার কত টাকা! বাকী 1” 

হৃদয় কাগজ দেখিয়া বলিলেন, “চৌদ্দ টাক! সাড়ে সাত আনা * 

বছিরদ্দী। করতা! আর বেশী দেরী নাই--আমার .পাট জাগ দিছি-- 
আর কুড়িডা দিন সবুর করেন। আমি পাট বেচা! অন্দেক টাঁকা দিব। 
আজ আপনি খোঁদে তলব করেছেন-__-এহেবারে খালি হাতে আসি নাই-- 
এই ন্তান্‌ এট্টা টাহা আন্ছি।” 

ইহা বলিয়া বছিরদ্দী তাহার খুঁট হইতে একটি টাকা খুলিয়া দত্ত মহাশয়ের 
সন্মুখে রাখিল। দত্ত মহাশয় টাকাটা! তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 

“আচ্ছা; আজ এই এক টাকাই রাঁখিলাম। কিন্ত মনে যেন থাকে-_ 
২০ দিন পরে পাট বেচিয়! আর ছ্বয় টাকা দিবে। হৃদয়, এই টাকাট! 
জম! করিয়া লও |” 

স্বদয় টাকাটা লইতে আসিয়া কর্থার কাণে কাণে বলিলেন, "আপনি 
থাঁজন! আদায় সম্বন্ধে একটু কড়াকড়ি না করিলে এই বিবাহের খরচ কি 
করিয়া চালাইবেন? এ ব্যক্তি এক জন মাতব্বর প্রা, এ খাজনা - 
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' শোধ. করিয়া না দিলে সব রায়তই ' আসিয়া কীদাকাটা করিয়া চলিয়া 
' যাইবে ।* 
} দত্ত মহাশয় চুপে চুপে বলিলেন, “তা কি করিব? আমি বেশী 
পীড়াগীড়ি করিতে পারিব না।» 
- হৃদয় টাক! লইয়া একটা ছোট হাতবাক্সে রাঁধিলেন। বছিরদ্ধী আর 
একটি লম্বা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। ' 
এই সময়ে “হরি নারায়ণ !__হরি নারায়ণ 1” বলিতে বলিতে শশিশেখর 
: বিদ্যানিধি আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের বয়স ৬৯ 
বৎসর, শরীর বেশী লম্বা নহে, কিন্তু গঠন খুব দৃঢ় ; উজ্জল শ্তামবর্ণ, মাথার 
সঙ্গুধভাগ কামান, পশ্চাতে লম্বা শিখা; গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও উপবীত ; 
+ কোমরে একটা চাদর বাঁধা) স্বন্ধদেশে একথান! ই এবং পায়ে 
: চটান্কৃত|। | | 
+ প্হরি নারায়ণ-দীনবন্ধু | কি রমানাধ! যব মল ত?” সহাস্তমুখে ইহ! 
(বলিতে 'বলিতে বিদ্যানিধি মহাশয় বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন । 
৭. দন্ধ মহাশগ্ন, অমনি গাত্রোখান “করিয়া নামিয়া আসিয়া তাহার পদধুলি 
"গ্রহণ করিলেন, এবং বিদ্যানিধি মহাশয় বসিলে উপবেশন করিলেন । 
॥ “ওয়ে মাণিক ! ব্রাহ্মণের হু'কায় তামাক দিয়া যা--একটা নল করিয়া 
' ॥ আনিম 12 মাঁপিককে. এই আদেশ দিয়া, দত্বমহাশয় বিদ্যানিধি ঠাকুরের 
“প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 
“ . "আজ আমার স্থপ্রভাত। আপনার যখন পদধূলি পাইয়াছি, তখন 
সব মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। এখন কোথা থেকে আসিতেছেন ?” 
? “বাড়ী হইতে আসিলাম। ফরিদপুর যাব। অল্নদাবাবু স্বন্ত্যয়ন করাইবেন, 
“তাই সংবাদ পাঠাইয়াছেন।” . 
“কিন্তু আমি এই বুড়াট! এখানে পড়িয়া আছি, একবার জিজ্ঞাসাও 
'করেন না। আর সকলে আমাকে একল! ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে । এখন' 
‘আমার অনৃষ্টে যে কত ছুঃখভোগ আছে, তাহা তগবানই জানেন 1” 
মাণিকের হস্ত হইতে হু'ক! লইয়া টানিতে টাঁনিতে বিদ্যানিধি মহাশয় 
পলেন,_ , f 
রী প্কেন ভায়া, তোমার ত সুখের সংসার । তোমার ছেলে পুলে নাতি 
নাত্নী--এ সব ফেলিয়া কোথায় যাবে? তোমাদের যেমন পুণ্যের সংসার, 
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. জগদস্থার' কৃপায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, আশির্বাদ করি। শুনিলাম, উপেন: 


নাকি এন্ট্রন্স পরীক্ষান়্ ২*২ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে ; শুনিয়া খুব আহ্লাদিত 
হইয়াছি। উপেনের নাকি বিবাহ দিবে, স্থির করিয়াছ? ওরে! আগুনটা 
নিবিয়া গেল, একটু ফু দিয়া দে!" " 

ইছা বলিয়া কলিকা নামাইয়া দিলেন। মাণিক তাহা লইয়া : 
দিতে লাগিল। 


| 


দত্তমহাশয় বলিলেন, "আর বিয়ে! বিয়ের কথা বলিবেন ন! । এই . 


এক জনের কত ধুমধাম করিয়া বিয়ে দিলাম, তাকে মানুষ করিয়া কত আশা 
করিয়াছিলাম। সে কি-না! আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল 
ইহ আসতে বলিতে দত্বসহাশয়ের চক্ষু ছল ছল করিয়া জল আসিল। 
বিদ্যানিধি। হ্রিনাথের পুত্র দেবেনের কথা বলিতেছ ? আহা! সে 
ছেলেটি বাচিয়া থাকিলে এক জন বড় উকীল হইত। সকলই তাহার 
ইচ্ছা! মা তার1!” পি, 


দত্তমহাশয় । ঠাকুরদাদ! ! বলিব পো যাওয়াতে আমার আশা! * 
২ভবসা সব নিৰ্ম্মল হইয়াছে। দে উপেনের অধিক আমাকে ভালবাপিত » 


আর তাহার কি বুদ্ধি, কি চমতকার শ্বভাব ছিল ;_-যে তাহাকে একবার, 


দেখিরাগে, সেই ভালবাসিয়াছে। . 
' ইহ! বলিতে বলিতে দত্তমহাশয় চক্ষু মুছিয়া আবার EE 


“এখন আর কোনও বিবাহে আমার উৎসাহ নাই। দেবেন যে শেল | 


** রাখিয়া গিয়াছে, আমি তাহার কথ। ভাবিলে অস্থির হইয়া পড়ি। বাড়ীর 
ভিতরে বাইতে আমার পা সরে না। এই বুড়া বয়মে শোকতাপে 
জর্জরিত হইয়াছি। আর পারি না।* 

বিদ্যানিধি মহাশয় আবার হুক! লইয়া ইনি এখন তাহা 
রাখিয়া বলিলেন, 

“তা তত বটেই। EET সকলেরই দুঃখ । কিন্ত তা”র 
মানে আছে? ভ্রগদদ্বার ইচ্ছা নহে বে, কেহ সংসারের অকিঞ্চিৎকর 
স্থুখে মজিয়া তাহাকে ভুলিয়া থাকে। তাই সংসার দুঃখের আকর-- 
একমাত্র সুখের আকর তিনি। তিনিই আনন্দ--তিনিই অমৃত ; আর 'স 
£খঁ-লব শ্মশান। মা তারা! তুমিই অত্য-তুমিই সত্য! আর সব 
মিথ্যা !” ৪ | -. 
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ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণুস্থল অস্রজলে তানিয়া 
গেল। তিনি কতক্ষণ চুপ 'করিয়! থাকিয়া আবার বলিলেন, 

“উপেনের বিবাহ কোথায় দিবে স্থির করিয়াছ ?” 

প্তামনগরের নবীনচন্ত্র বসুর কন্তার সঙ্গে। কন্তাটি খুব সুশ্রী, বন্ধু 
,হাশয় সদ্বংশীয়--খুব ভদ্রলৌক। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়! ধরিয়াছেন, 
আমি তাহার কথ! লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না ।” 

“দেন! পাওনা! ?* | 

“তাহার অবস্থা তত ভাল নয়। আমি পয়সা কড়ি কিছু লইব না 
বলিয়াছি। এখন তিনি কন্তার গহনা ও বরসৃজ্জাতে যাহ! দেন।” 

“এ খুব উত্তম। এরূপ উদারতা কিন্ত আজকালকার দিনে দেখা যায় 
না! কলিকাত! অঞ্চল হইলে এই ছেলে আঙ্গ চারি পাচ হাজার টাকায় 
বিকাইত ৷” 

তা» ভালই বলিয়াছেন! যথার্থই সে বিবাহ নহে--ছেলে বেচা! আমাদের 
পুকুষানুক্রমে এরূপ ছেলেবেচার প্রথা নাই। আমার দাঁদ্ারও এ বিষয়ে 
- বড় দ্বণা ছিল। আহা! আজ দাদা বাচিয়া থাকিলে উপেনের বিবাহে 

তাহার কত উৎসাহ দেখিতে পাইতেন। উপেন যেন তাহার প্রাণ ছিল।” 

“বিবাহের দিন কবে ঠিক করিয়াছ ?” । 
“এই ২৫শে শ্রাবণ । উপেনকে ছুই তিন দিন আগে আসিতে চিঠি 
লিখিয়া দিয়াছি। আপনাকেও অবশ্য আসিতে হইবে। মনে যেন থাকে। 
“তা, অবস্তই আসি ০ 
এই সময় যুধিষ্ঠির মণ্ডল নামক এক বৃদ্ধ ক্রোধকম্পিতদেহে “বেটা 
হারামজাদা ! দ্যাহেন দেহি কত্ত! আকেল {” বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল। 
বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, “কি হয়েছে যুধিষ্ঠির? কার উপর রাগ 
করিতেছ ?” 
“গোসীই ! প্রণাম । মাঝ্যা কতা আশীৰ্ব্বাদ করেন ।* 
ইহা বলিয়া উভয়কে দণ্ডবৎ করিয়া আবার বলিল, “বেটা হারামজাদারে 
আমি আজই দূর কর্যা খেদাইয়া দিব।” 
ঢ- দ্বত্বমৃহাশয় বলিলেন, “আরে আগে ঝসো- স্থির হও-ব্যাঁপারটা কি?” 
গহ্ম্ব কত্ত এই বসাই”--ইহা বলিয। যুধিষ্ঠির একখান! গীডির উপর 
বসিয়া বলিতে লাগিল, 
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“কথা কি কত্তা, আমার মাথা আর মুঞু। আমার ঘরে যেই যে কুসড়াড। 
জন্মিছে, সে আমার ষথাসর্কিশ্বি নাশ না করা! ছাড়বে না। আপনাগে! 
পরাষশে আমি তারে ইস্কুলিতি পড়তি দিছিলাম_-সে এহন ল্যাখাপড়। 
কি ছাইবস্স শিখ্যা আমার মাথায় বাড়ি দেয়।” | 

বিদ্যানিধি। সেকি করিয়াছে, যুধিষির ? 

“গোসাই ! সে দুঃখির কর! আর কি কবো। আমি মরি ভাতের জালা 
=-পাচটা টাহার অন্তি এটা গরু কিন্তি পারলাম না__সে জন্তি আমার 
না্গলভাঙ্গার খ্যাতথান পতিত রইলো-_-কত্তার বাকী খাজনা এখনও ৪২ 
দিতি পারি নাই। আর সেই হতভাগা কিনা বাবুগিরি কর্যা আমার সব্বিস্বি 
নাশ করে! কাল ফরিদপুর যাইয়া তিন টাহা এট্টা পিরাণ কিনা আন্ছে। 
আমি সেই কথা কইছি আর চোখ্‌ রাঙ্গাইয়া আমারে মারতি আসে। আরে 
হারামজাদা! পাঁজি--তুই আমারে মারবি ? মারত দেহি ?» ও 

ইহা! বলিয়া যুধিষ্ঠির নিকটস্থ একটি কাঠের খুঁটিকে তাহার পুত্র 
কল্পনা করিয়া তাহার দিকে ক্রদ্ধনয়নে দাত কিড়িমিড়ি করিয়া চাহিয়া 
রহিল। . 2২ 

তাহার এই অবস্থা দেখিয়! বিস্তানিধি মহাশয় বলিলেন, 

“ক্রোধে উন্মত্ত হইলে নাকি'যুধিঠির ? ঠাণ্ডা হও । রাগ না চণ্ডাল।” 

“গোসাই, আমি কি সাধে অমুমত্ত হইছি? আমারে অহ্মত্ত করা দেছে। 
আমাগো চাঁড়ালের রাগ জানেন ত ? কর্তা--আমি এর এট্টা বিচার চাই। 
থাঁকৃব না--এক দিক চল্যা যাঁৰ। আমার এ ছঃ খু বরদাস্ত হয় ন7া। আপনি 
ধরাইয়া আন্তা জুতা পেটা করেন |” 

দত্ত মহাশয়। আচ্ছা, তুমি তামাক খাও--ঠাও! হও-। আমি তাকে 
ডাকাইয়| আনাইয়া ধমকাইয়! দিতেছি । 

ইহা বলিয়া দত্ত মহাশয় যুধিঠিরের পুত্র হারাণকে ডাকিবার জন্ত লোক 
পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির হুই হাত একত্র মুষ্টিবন্ধ করিয়া দি উপর কলকে 
বদাইয়া তামাক খাইতে লাগিল । 

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারাণ আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার বয়স হি 
বত্সর, গ্রামের মাইনর-দুলের প্রথমশ্রেণীতে পড়ে। তাহার গায়ে একটি 
সাদা শার্ট, পায়ে জুতা, মাথার চুল এববার্ট-ফ্যাশনে তেড়ি কাটা ;_ দেখিলে ' 
বোধ হয় যেন দুইখানি মৌচাক মাথার উপর খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। 


ইনি সং | দত্ত মহাঁশয়। ৩৭৩ 


আর বাহার! খণ্ডগিরি দেখিয়াছেন, তাহাদের সেই মধ্যে রাস্তা--দুই পার্খে , 
দুইটি শ্যামল গিরিশৃঙ্গের কথা মনে পড়িবে। 

সে আপিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ও দত্ত সহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিয়া দাড়াইল। 

ধুধিষ্টির বলিল, “এই আইছে কতা--ওরে জিজ্ঞাসা করেন, বাপেরে 
মারতি ওঠা ওর কোন্‌ কেতাবে শিখাইছে ?* 

দত্ত মহাশয়। আরে হারাণে! তুই নাকি লেখাপড়া করিস্‌? তোর এই 
বুদ্ধি ? তুই তোর বাঁপকে মার্তে যা’স্‌ ? 

যুধিষ্টির। ইনি প্যাটের বাঁছুর,_-আমারে গুতানের জন্তি শিং 
নাড়িদ্‌? 
হারাঁণ যোড়হস্তে বলিল, এজ মশায়! আমার কোনও দোষ নাই। 

উনি আমাকে যা মুখে আনে, তাই বলিয়া নিতান্ত অশ্লীল ভাষায় গালি ' 

দেন__ আর আমাকে মারিবার অন্ত লাঠি তৃলিয়াছিলেন। তাই আমি কেবল 

আত্মরক্ষার জন্তু একটা ঘুদি তুলিয়াছিলাম। আত্মরক্ষা! করিবার অধিকার 
" ত সকলেরই আছে।” ও 

ইহা! শুনিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় হো হো! করিয়! হাসিয়া উঠিলেন। 
দত্ত মহাশয়ও হানিয়া বলিলেন, 

“তোর বাপ তোকে শাসন করিতে পারে। তাই বলিয়া তুই বাপৃকে 
মারিয়া! আত্মরক্ষা করবি? এ রকম শিক্ষা তুই কোথায় পাইলি ? বেটা, তুই 
নিতান্ত বজ্জাত !” 

যুধিষ্ঠির । প্বজ্জাত। বজ্জাতের বেটা বজ্জাত।» 

হারাণ বলিল, “আজ্ঞে বিনাদোষে বদি আমাকে গালি দেন, তবে আমি 
কি করিতে পারি? উনি যদি মারিভে আসেন, তবে কি আমি দীড়াইয়া ' 
মার খাইব? সকল অবস্থাতেই আত্মরক্ষা! কর! যায়, ইহ! আইনের কথ] | 
সে দিন সলিযুল্লা তাহার ভাইয়ের পেটে সড়কি মারিয়া জব্রসাহেবের 
বিচারে খালাস পাইল কিরূপে 1? 

__ বিস্তানিধি। বেটা চাড়াল, আবার তর্ক করে। ছোট লোককে 
৷ লেখাপড়া শিখাইলে এই দশা ঘটে । 

হারাঁণপ। আজ্ঞে, চীড়াল চাড়াল করিবেন না। আমরা নমংশূড্র। 

“প্রাচীনকালে যাহারা মড়া ফেলিত, তাহারাই চণ্ডাল' ছিল। আমরা এখন 
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নমঃশুদ্র হইয়াছি। আপনারাই ত সেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। আর গবর্মেন্টের 
সেন্দস, রিপোর্টে ও আমাদিগকে নমঃশুত্র বলিয়া লিখিয়াছে। | 

বিদ্যানিধি। বেটার সঙ্গে কথায় পারিবার যো নাই। তোরা নমংশুক্র . 
হে/দ আর যাহাই হোস্‌, আদর! তো”দিগকে চাড়ালই বলিব। কিন্তু তোর 
এত বাবুগিরি কেন রে হারাণে ? € 

দত্ত মহাশয়! এই দেখ, তোর বাপ চিরকাল এই ময়লা কাপড় পরিয়! 
একথান। গামছা কাধে দিয়! বেড়াইল, আর তোর আজ তিন টাকা! দামের, 
আমা ন হইলে চলে না? 

যুধিষ্টির। হয় কতা, সেই কথাডা ওরে ভাঁল-কর্যা জিজ্ঞাসেন। 

হারণ নখ খুঁটিতে খু'টিতে বলিল, | 

“আজ্ঞে, আমি ত বাবুগিরি করি না--তবে পুস্তকে যাহা পড়িয়াছি, সেই 
অনুমারে কাজ করিতে চেষ্টা করি । যদি পুস্তকে লিখিত উপদেশ গালন না; 
করিব, তবে স্কুলে বই পড়ান হয় কেন? আর আপনারাই বা আমদিগকে 
স্কুলে পাঠান কেন ?” 

বিষ্ভানিধি। তোর পুস্তকে কি লেখা আছে যে, তোর মত লোকে রা 
তিন টাকা দানের জামা কিনিয়া পরিবে ? ' 

হারাঁণ। আজ্ঞে, আমাদের শরীরপালনে লেখা আঁছে,--বায়ু শীতল, 
হইলে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবার অন্য জামা ব্যবহার করা উচিত। এখন 
বর্ষাকাল, খুব ঠাণ্ডা হাওয়া, এই হাওয়া গায়ে লাগিয়া জর হইতে পারে; 
তাই আমি একটা মোটা জাম! কিনিয়া আনিয়াছি। j ' 

বিদ্যানিধি। তাই কি তিন টাকা না হইলে জামা হয় না? 

কারাণ। আজ্ঞে, একটা! শার্ট কিনিতে বার আনা কি এক টাঁকার কম 
পড়ে না। কিন্ত তাহা বড় পাতলা, বেশী দিন টেকে না। তাই তিন টাকা 
দিয়া একটা জিনের কোট আনিয়াছি। তিন বছর খুব গায়ে দ্বিতে পারিব। 

" হারাণের পিতা চুপ করিয়াছিল। পুত্রের প্রগাঢ় বি্াবুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া তাহার তাক লাগ্রিয়াছে, এবং রাগও অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছে। 
"নে মনে মনে পুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিল, 

“গোসাই, ও বড় বেহাক্সা। ওর সাতে কথায় পাঁরবার যো নাই, 
ন্াহাপড়ায় একরকম মন্দ না। ছুই টাহার একখান কেতাব একদিনি পড়্যা 
ফেলতি পারে! আত্ম তিন হাত লম্বা একখান ছাপার কাগজ ছুই দর. 
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পড়্যা ফ্যালে। কিন্তু ওর বুদ্ধিডাই থরাঁপ। ওরে একবার জিজ্ঞাসা করেন, 
, তোর কোন্‌ কেছাঁবে ল্যাহে ষে--তাঁর গুণী লোঁক ভাত বিনা মরবে, আর তুই 
॥ তিন টাহা দামের পিরাণ গায় দিবি ?” 
1... বিদ্তানিধি মহাশয় গস্তীবস্থরে হারাণকে বলিলেন, 
। “শোন্‌ হারাণ ! তোর বাপ বুড়া হইয়াছে ; চিরকাল এত কষ্ট করিয়া 
"লাঙ্গল চষিষা তোদের প্রতিপালন করিতেছে । তোকে এত ভালবাসে 
'বলিয়াই তোকে বিদ্তাশিক্ষার জন্ত ক্কুলে দিয়াছে। যাহাতে তোর উন্নতি হয়, 
ইহাই তার আত্তরিক কামনা ।. তুই এখন বড় হইয়াঁছিন্‌--বই পড়িয়াছিস 
একটু বিস্ভাও হইয়াছে ; এখন তোর বাপের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্বাবহার 
করা উচিত নয়। যখন টাক! নিজে রোজগার করিবি, তখন যত ইচ্ছা তত 
বাবুগ্রিরি করিস,। এখন এই বুড়ার হাঁফাতে সাহায্য:হয়, তোর তাহাই করা 
উচিত। ভোর প্র সব পু'থিগত শিদ্যা রাখিয়া দে। তোর বাপ পিতামহ 
চিরদিন বর্ষার জলে ভিজ্িয়া ক্ষেতে কাজ করিরা আসিল, তাদের ত কোন 
ব্যারাম স্তারাম হয় নাই, আর তুই ঠাও1 লাগার ভয়ে অস্থির হুইয়াছিস? 
- তোদের পুস্তকের ও সব ইংরাজী মত আমর! বুঝি নাঁ। “শরীরের নাম 
মহাশয় যাহা সওয়াও, তাই সয়।? তুই আর একটা কথা মনে করিয়া 
রাখিস) আমাদের দেশে লোকের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার মান- 
সম্ভ্রম বিচার করা হয় না। আমবা বাহিরের পোষাক অপেক্ষা মানসিক 
উন্নতি ও চরিত্রের বলকেই বেশী সম্মান করি। এই যে দত্ত মহাশয়, এদের 
এত মানমর্ধযাদা কিসে ? পোষাক পরিচ্ছদ কোঁঠ! বাড়ী, আসবাব সরঞ্জাম, এ 
সব ইহাদের কিছুই নাই। এমন কি, বাড়ীর মেয়েছেলেদের গায়েও একখানি 
সোনার গহনা নাই। দ্বারিক দত্ত মহাশর বিস্তর টাক! রোজগার করিতেন। 
ইচ্ছা করিলে এই বাড়ীতে দোতলা চক নির্মাণ করিতে পারিতেন। কিন্ত 
ইহাদের সেদিকে লক্ষ্য নাই। ইহারা বিলাসিতায় অর্থব্যয় কর! নিতাস্ত 
অপকাধ্য মনে করেন! ইহাদের, অর্থব্যয় হয় দেবার্চনায়, অতিথিসেবায়, 
দানধ্যানে, পরোপকারে। ইহারা তিন হাঁজীর টাক! ব্যয়ে যে তিনটি 
- পুক্করিণী কাটিয়! দিয়াছেন, তাহাতে সহ সহস্র লোকের জলকষ্ট নিবারণ 
| হইতেছে। এক এক সময় আমি দেখিয়াছি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্রানের যোগ উপলক্ষে 
হাঁজার দেড়হাজার লোক আসিয়া এখানে অতিথি হুইয়াছে। যে দ্বারিক দত্ত 
এত টাকা ব্যয় করিতেন, তাহার নিজের পোষাক কি ছিল, জানিস? তোর 
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বাপের ষে পোষাক দেখিতেছিস, তাঁগরও এইরূপ একখান! থানের ধুতি ও - 
একটা মোটা চাদর পোষাক ছিল। কিন্ত লোকের নিকট তাহার যে সম্মান 
ছিল, এক জন রাজজারও সে সম্মান হয় না। অতএব তোকে বলি, তোর ও সব 
ইংরেজী মত ছাড়িয়া দে। আমাদের দেশীয় আদর্শে চলিলে সর্বপ্রকার মঙ্গল 
হইবে! তুই বেটা তোর বাপের 'নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছিস,। ( 
তোর পিতা তোর নিকট দেবতার স্তায় পৃ্নীয়। তুই এখনই তার পা ধরিয়া. 
ক্ষমা প্রার্থন। কর ৷” 

দৃত্তমহাশয়। তোর বাপের পা ধরিয়া মাপ চা+--বল্‌ ঘে আর কখনও 
এরূপ অন্তায় কাজ করিব না। 

হারাণ ছলছলনেত্রে তাহাই করিল-। যুধিষ্টিরও ছলছলনেত্রে তাহাকে 
রিয়া তুলিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়৷ আশীর্বাদ করিল। ১.5? 

এই সময়ে একটি বর্ীয়সী বিধবা রমণী বাড়ীর মধ্য হইতে উঠানে আসিয়া 


রহিমকে বলিলেন, 

“ওরে রহিম ! থা’ক্‌, এখন ধান মলা he শী আনিয়া নাস্তা বাইয়া 
যা-_তুই কাল খাস নাই। "তোর মুখ গুকাইয়া গেছে ।” / 
বড়গিরীর কথা শুনিয়া রহিম গরু ছাড়িয়া তাহার নিকট. গেল। তিনি 

বলিলেন, 


“ওখানে আর কেরে ? বিদ্যানিধি ঠাকুরের কথা যেন গুনিলাম। 
রহিম । মা ঠারুইন্‌ ! তানিই আইছেন। 
“তাকে এখানে ডাকিয়া আন্‌ ।* 
রহিম গিয়া ব্্যানিধি মহাঁশয়কে বলিল," বড়মা আপনারে - লী 
ছেন।”” 4 
" দবত্ব সহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ' j 
প্ঞঁ_ এতক্ষণে বড়গিযী টের পাইছে, আপনার এ বেলা ফরিদপুর 
যাওয়া এই পৰ্য্যন্ত ৷” 
বিদ্যানিধি মহাশয় উঠিয়া হরর [নিকট আসিলেন। বড়ি, 
বলিলেন,_“এখন বুঝি একবার ভূলিয়াও এ দিকে পায়ের ধুলা ও 
পারেন না! চলুন--বাঁড়ীর মধ্যে চলুন 1” 
বিদ্যানিধি মহাশয় ব্যন্তসমত্ত হইয়া বলিলেন, 
“মা! তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, ডা আমি শু নি এ বেলা আমাকে মাপ 
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করু। এখনও ম্নানের বেল! হয় নাই। এখানে সানাহার করিতে গেলে 
আমার কাজকর্ম্ম সব পণ্ড হইবে।. ফরিদপুর গিয়াই স্থান করিব” 

কিন্তু তাহার কথা কে শুনে ? বড়গিত্নী বলিলেন, 

“আমি আপনার ও সব খোসামোদে ভুলিব না। এখানে স্নান করিতেই 
হইবে । ওরে মাণিক ! তেল আনিয়া দে? আজ্ঞামাত্র মাণিক তেলের ভাঁড় 
আনিয়। দিল । বড়গিনী নিজে ঠাকুরের মাথায় তেল ঢালিয়া দিলেন। সেই 
তেলের আোত টপ, উপ করিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি হাসিতে হাসিতে 
,চলিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বড়গিনীর স্বামীকে দাদা বলিয়া ডাকিভেন। 
তাই বড়গ্রিরীও তাহাকে দেবরের স্তায় জ্ঞান করেন। 

শ্ীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ৷ 
একটি পুরাতন মাঝির গান। 
[ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। | ] 
(১ 
ঘাটে ডিঙ্গে লাঁগায়ে বধু! পান থা'য়ে যাও, 
পান থায়ে যাও বধু! পান থায়ে বাও। 
ঠ (২) 
কোন্‌ গেরামের লাও তোমার, কোন গেরামের লাও ? 
একটা কথা কও বা না কও, পান খা”য়ে বাও । 
(৩) 
আমার গাছের পান সুপারি তোমায় দেবো ভাও, - 
কড়ির কথা শ্তাবে হবে, পান থা'য়ে বাও। 
ব্যাখ্যা 
0) 

ঘাটে-সংসারে ; ভিঙ্গে =করুণ! (তরী); লাগায়ে=দান করিয়া; বঁধু = 
হরি? পান খায়েসদেখা দিয়ে ; যাও=যাও । | 
| হে হরি, আমাকে করুণা করিয়! দর্শন দিয়া যাও। 

[ এখানে ডিঙ্গের অর্থ ছোট নৌকা নহে। কারণ, যিনি ভব-সংসারের 
কাণ্ডারী, তাহার নৌকা যে কেন ছোট হইবে, বোঝা যায় না। এখানে 
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ডিঙ্গের অর্থ দেশী তরী। ইহা জাপানীর যুদ্ধজাহাজ নহে; গোয়ালন্দ ঘাটের, 
ষীমারও নহে। ইহা একান্ত দ্রেশী নৌকা11, . অতএব- অর্থ এই দ্রাড়ায়'যে, 
ভক্ত কোনও বিজাতীয় ঈশ্বরকে।ডাকিতেছেন না, আমাদের হরিকেই ভাঁকি- 
তেছেন। আর, কবি “পান থা'য়ে যাও” কেন, বলিলেন ? অর্থাৎ, 
যেমন পিতাকে ডাকে, ছাত্র যেরূপ গুরুমহাশয়কে ডাকে, ভক্ত, সেরূপ. 
ডাকিতেছেন না ;_প্রেমিকা যেরূপ প্রেমিককে ডাকে, ভক্ত হরিকে সেইরূপ 
এ ডাকিতেছেন। “বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে 1”__অয়দেব |]. 
| (২) 

কোন গেরামের= কোন্‌ অজানিত দেশের লাও= করুণ! ; তোমার = 
হরির; কোন্‌ গেরামের= কোন্‌ অজাঁনিত দেশের) লাও-করুপী ; একটা 
কথা কও বা না কও-ধন সম্পত্তি দাও বা না দাও; গান খা'য়ে যাও” 
দর্শন দরিয়া বাও। 

র হে হরি! তোমার নিব কোথায় জানি না; তুমি আমাকে ধন সম্পত্তি 
দাও বা না দাও, ক্ষতি নাই ; কেবল আমাকে দর্শন দিয়া যাও। 

[ এখানে অর্থ বড়ই গৃঢ়। হরি গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন, 
কি নীরবে আসিতেছেন (যদ্দিও থিয়েটারে বা যাত্রায় ভিন্ন হরিকে কখনও গান 
গাহিতে গাহিতে আসিতে দেখ! যায় নাই; ) তরী বেয়ে আসিতেছেন, কি 
ভরা পালে আসিতেছেন, এ সব কবি কিছুই বলিতেছেন না; তক্ত- প্রকৃত 
ভক্ত ধিনি, তিনি এ সব লক্ষ্য করিবার অবসর পান না। তিনি কেবল 
দেখিতেছেন,_হরি এবং তাহার করুণা । পুক্জার ছুটিতে যখন স্বামী বাটীতে 
ফিরিয়া আসেন, তথন বধূ ইহা দেখিবার অবসর পান না ষে,স্বামী কালাপেড়ে, 
ধুতি পরিয়া আসিতেছেন, কি “বঙ্গলক্ষী” মিলের ধুতি পরিয়! আসিতেছেন ; 
“ডসনে"র বুট পায়ে দিয়া আসিতেছেন, কি. প্ঠন্ঠনেশ্র চটী পরিয়া 
আসিতেছেন। তিনি* কেবল দেখেন, স্থামী আর তাহার মধুময় হাসি! 
এখানে এ বিষয়ে নীরবতাই কাব্যের সৌন্দর্য্য! Silence is golden.— 
Carlyle. ] | | | | 3 

KS) 

আমার গাছের আমার জীবনের) পান সুপারি= ইচ্ছ৷ এবং কর্ম্ম। 
তোমার= হরির পাদপদ্মে ; দিব= দান করিব; ভক্তি-উপহার ; কড়ির= 
পুরস্কারের ; কথা=বিচার; শ্তাষে-পরজন্মে'; হবে=হইবে; পান খায়ে 


i 
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যাও= দৰ্শন দিয়া যাও। হে হরি, আমার ইহজীবনের সকল ইচ্ছা, কর্ম ও 
আশা তোমার চরণে অর্পপ' করিলাম । পুরস্কারের কথা পরে হইবে। 
ইহজন্মে একবার দর্শন দিয়া যাও। ' 
[ ভ পুরস্কারের কথা একেবারে ভোলেন নাই। তবে, ইহজন্মে এক- . 
দর্শন চাই মাত্র। হরি পুরস্কার দিবেন বলিয়া সর্ধস্ব দান করিতেছি 
না! প্ভালবাসিবে বলে ভাল বাসি নে ।”-_নিধুবাবু। ] 
(8) 
চতুর্থ চরণ এখানে নাই। অর্থাৎ, ফল কি হইল, তাহা কবি বলিতেছেন 
না। কারণ, এটি গান--ভক্তের নিজের প্রাণের উচ্ছাস । হরি কি করি- 
লেন, পুরস্কার দিলেন, কি আর একটি গান গাহিলেন, তাহা ইতিহাসে 
লেখে না । তবে, পাঠক এটি কল্পনা করিবেন যে, হরি সহাস্তে কর্ম্ম গ্রহণ 
করিলেন। ৪ | 
[ এখন কথা হইতেছে,-গহরি হাসেন কি না। পুরাণে, জয়দেবে ও 
প্রীগিরীশচন্্র ঘোষের নাটকে দেখিয়াছিহরি হাসেন। তবে, ্সহাস্তে” 
| বলিব না কেন? হাস্ত মনুষ্য জাতির (দেবতার তো কথাই নাই) একটি 
গৌরবময় স্বত্ব । পশু হাসে না, বটে (অন্ততঃ “হায়েনা!” ভিন্ন )--Darwin, ] 
'. শ্রীতিজেন্রলাল রায় । 
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পারস্ত ও আবব দেশেব অধিবাসিমা ত্রই গল্প শুনিতে ভালবাসে | সে দেশে গল্প বলাই আঁবাব 
অনেকেব উপজীবিকা। পারদ্যদেশে মুদ্রাযন্তরের তেসন প্রচলন নাই; সুতরাং এই সকল 
গল্পোপজীবী সাধারণ্যে গল্প বিবৃত করিয়া নাট্যকার ও ওগন্তাসিকের কাধ্য কৰিয়া থাক, এবং 
গল্পের -ঘার! শিক্ষাবিস্তারেরও বিশেষরপ সহায়তা করে। সাধারণের চিততবপ্রনই গঞ্পোপ- 
জীবিগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, কুটজ্ঞ রাজনীতিকগণ আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনার্থ ইহাদিগেন 

। সাহায্য বিশিষ্টকপে গ্রহণ করিষা থাকেন। পারস্যদেশে গল্পোপজীবিগণের নাম "নাকাল? । 
ইহার] বেশ ক্ষিপ্রতাঁর সহিত গল্প বলিতে. পারে। গল্পগুলির বর্ণনীয় বিষয় সাধারণতঃ-- 
সীবুদ্ধির কুটিলতা। এই সকল গল্পে বিখ্যাত পারস্য লেখকগণের রচনাংশ উদ্ভূত হক 
থাকে। কিন্তু গল্পগুলি প্রাফই অঙ্গীলতাদোষে দুষ্ট । 


৩৮০ সাহিত্য । - . > বৰ্ষ, ৬ সংখ্যা। 


- সম্প্রতি এসিয়াটিক' দোসাইটাতে Lieut. 0০1. D. 0. 01০৮৮ দক্ষিণ পারস্য হইতে 
সংগৃহীত কতকগুলি ‘চলিত’ গল্প পাঠ করিয়াছেন । পাঁচটি গল্প অগষ্ট মাঁদের - 4818670 
Bocietyর 2492001:এ প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা নিয়ে ছুইটি গল্পের সারসন্বলন 
করিয়া দিলাম | ১ 
ছুই বন্ধু দেশল্রমণে বহির্গত হইয়া সিরাজ হইতে ইন্পাহানে আসিল। তাঁহাদের 
নিকট ভিন শত মুনা ছিল । ইহাদিগের মধ্যে এক জন জনৈক বন্বিক্রেতার দোকানে "বিশ্রামের 
জন্য আসিল। কথাবার্তায় বন্ত্-বিক্রেতার সহিত 'তাহার বেশ আলাপ হইল | বস্ব-বিক্রেতা 
অবসর বুঝিয়া জনৈক কর্মচারীকে আগন্তকের অগ্ব ও অর্থাদি লইয়া! সরিয়া পড়িতে ইঙ্গিত 
করিল।,কিয়ৎক্ষণ পরে বস্তর-বিক্রেভা দোকান বন্ধ করিবার অভিপ্রপ্ প্রকাশ করিল অতিথি 
তাহার অশ্ব ও অর্থাদি অস্তহিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কিন্তু অপরিচিত স্থানে নিতাস্ক 
নিরুপায়, হুইয়া কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না| পথে আসিষা সে দেখিল, 
একটি স্ত্রীলোক মন্তকে বোঝা] লইয়| তাহার অভিমুখে আসিতেছে। . শ্ত্রীলোকটি নিকটে 
- আনিয়া কহিল, ‘এই বোঝাটি আমার বাঁড়ী লইয়া চল এই ভ্ত্রীলোকটি পূর্বকখিত 
ঘদ্্-বিক্রেতার স্ত্রী। উভয়ে বাটী পঁহুছিলে স্বীলোকটি পধিককে মদ্যপান করিতে 
অনুরোধ করিল । উভয়ে উৎসক-আনন্যে মন হইবার 'উপক্রঘ করিতেছে; এমন সময় 
বস্তুবিক্রেতা আসির! দ্বারে করাঁধাত করিল। স্্রীলোকটি তখন তাহার প্রণয়ীকে একটা 4 
মাদুরে জড়াইয়া পার্শ্ব্থ কক্ষের কোণে রাধিল। .. বন্তুবিক্রেত! ছুই' চারিটা কথা কহিরা 
বাহিরে চলিয়! গেলে। স্বীলোকটি ভাহার প্রণয়ীকে এক শত মুক্ত! ও পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া 
বিদায় দিল। 

লোকটা চজিয়াপিয়া বস্তুবিক্রেতার নিকট তাঁহার মৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিল) তাহার 
কথা শুনিয়া বন্তবিজেত! চিন্তিত হইল ; কহিল, ‘কাল যাইবার সমক্স আমাকে ডাকিয়া 
লইও |, পরদিন প্রমনকালে সে আসিয়া হন্ত্রবিক্রেভাকে কহিল, চল, সেই স্রীলোকট্তব 
নিকট যাওয়া যাউক’ ইহা বলির বন্্রবিক্রেতার অন্ত মুহুর্বসাত্রও অপেক্ষা না করিয়া মে 
অগ্রসর হইল। দোকান বন্ধ করিয়া যাইতে বস্ব-বিক্রেতার বিলম্ব হইল ! 

সে দিনও দ্বারে করাঘাঁতের শব্দ শুনিয়া শস্থ-বিক্রেতার স্ত্রী শয্যার মধ্যে কোনও মতে 
পরপৃয়ীকে মূকাইরা রাধিল। বিস্তর অনুসন্ধানেও বন্থ-বিজ্রেতা তাহাকে বাহির করিতে 
পারিল না। বন্্র-বিক্রেতা চলিয়া গেলে, বিবিধ ব্লসালাপে প্রণয়ীকে তৃপ্ত করিয়া এক শত 
মুদ্রা উপহার সহ বশ্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী তাহাকে বিদায় করিল।' - পরদিন আবার মে যাইবার 
সময় বক্্-বিক্রেতাকে ইন্সিত করিল, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিল নাঁ। সিরাজবাসী 
যন্ত্র-বিক্ৰেতার গৃহে যাইয়া! দেখিল, তাহার প্রপয়িনী সবেমাত্র প্লান করিয়া! আসিয়াছে । উত্তরে 
-প্রমালাগে সপ্ন, এমন সময় বন্থ-বিক্রেতা আসিয়। ঘারে করাঘাত করিল। গৃহের দেওয়ালে 
ছুক্ধ রাধিবার অন্ত একটি বাক্স সংলগ্ন ছিল! প্রপয়ীকে তাহার মধ্যে লুকায়িত করিয়া 
ঘন্তরবিক্কেতার স্রী বার খুলিয়া দিল! স্বামী স্ত্রীতে গল্প করিতেছে, এমন সময় হরে 
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বাক্স স্থানচাত হইফ্। ভূগভিত হইল । তথন বন্ত্র-বিক্ৰেতার স্ত্রী স্বামীকে হুদুঢ় আলিঙ্গনে 
বদ্ধ করিয়া চুম্বনের দ্বারা তাহার চক্ষু আহৃত করিল। ইতিমধ্যে প্রণয়ী বাক্স হইতে 

| বহিগৃত হইয়া পাৰ্শ্ববৰ্তী কক্ষে পলায়ন ক্রিল। 

}  নেদিন অপরাহে ব্র-বিক্রেভার নিকট সমস্ত ঘটনা! বিকৃত ' করিলে, বন্-বিক্রেতা সাগ্রহে 
+ বলিল, “কাল যাইবার সদয় আমাকে লইয়া বাইতেই চাও। এ কৌতুক আ'মাকে 
(খাইতে হইবে 

রি পরদিন গমনকালে সিরাজবাঁসী আলিয়া সেই বন্-বিক্রেতাকে সেইব্নপ ইজিত করিয়া 
খাইবার অন্ত অগ্রসর হইল। বস্তু-ধিক্রেতার বাড়ী যাইলে যস্তু-বিক্রেতার স্ত্রী কহিল, 'অর্থাদি 
সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে ; স্বামীর নিকট হইতে এক নুতন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে 
হইবে।’ পরে অন্দুখস্থ একটি জলাধার দেখাইয়া কহিল, ‘তুমি উহার মধ্যে প্রবেশ কব ; 
আমি তোমার মন্তক একটা আচ্ছা্নের দ্বারা আবৃত করিয়া দিব, এবং. আসার স্বামীর 
EE TAO EET OTE OR করিব! তুমি আচ্ছাদনের সধ্য 
হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ৯ 

তা পে আনিলে তাহার হী একাজ বর্ন তাহার সন্মুখে ধরিল। উভয়ে খর্জ্জর 

থাইতেছে, এমন সময় তাহার সী কহিল, “এ জলাধার আ্ছাদসে খেজুরের আঁটি ছিয়া ারি। 
খনি সারিতে পারি, তাহা হইলে ভোদার নিকট: হইতে শট মুন! লইব। বগ্র-বিক্রেতা 

-- কহিল, ‘না। আমি ছুড়িব।’ স্ত্রী কহিল, “আচ্ছা! কিন্ত যদি তোমার লক্ষ্য ভষ্ট চয়, 
তাছা হইলে তোমাকে দশ মুদ্রা হারিতে হইবে | তিন চানিষার আঘাত করিয়া বন্প-বিক্রেতা 
একবারও আচ্ছাদনে আঘাত করিতে সমর্থ হইল না। কারণ, যখনই সে লক্ষ্য স্থির করে, 
তখনই সিরাজবাসী আচ্ছাদনের মধ্য হইতে ব্যাপার. দেখিয়া মস্তক ঈষৎ অপসারিত 
করে। তাহাতে আঁচ্ছাদনটিও নড়িয়া যায়। একে কয়েক দিন হইতেই "তাহার মনের অবস্থা 
শোচনীয ছিল, তাহার উপর চল্লিশটি মুদ্রা হারিয়! বন্ত্র-বিক্রেতা বিরক্তভাবে দোকানে চলিযা 
পেল । অপবাহে সিরাজবাসী আসিয়া বন্ত্র-বিক্রেতারে, সমস্ত ঘটন। বিবৃত করিয়া কহিল, 
“এখন আমার কার্ধ্য শেষ হইয়াছে ; তুসি আমার ছোড়া ও মুদ্রা লইয়া ছিলে। সে 
পরিমাণ মুলা আনি পাইয়াছি । কিন্তু সেই স্বীলোকটির স্বামী কি ভবন্কর নির্বোধ !'. 

বন্্-বিক্রেতা কহিল, ‘তুসি যদি এই সফল ঘটনা! এখানকার অস্তান্ত অধিবাসীর নিকট 

সঠিক বিবৃত কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অর্থ প্রদান করি। নে বলিল, “কেন 
পারিব না? তখন বন্্র-বিজ্রেত। জনৈক, প্রতিবেশীর গৃহে তত্রত্য অধিবানিবর্গকে 
আমন্থশ করিল । নেই প্রদেশের মজ্তাহিদ্‌ (পুরোহিত ) বস্ত্-বিক্রেতার শ্তালক] তাহা- 
কেও সে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিল না। - সকলে সমবেত হইলে বন্থ-বিক্রেতা তাহার স্ত্রীর 
প্রপবীকে কহিল, ‘তোঁসার কাহিনী বিবৃত কর। নে তখন সমস্ত ঘটনা যথাযথ বলিয়া 
যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বস্তু-বিক্রেতার স্ত্রী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয| সেই স্থলে আসিয়া 
উপস্থিত হইল, এবং ছাদে উঠিবা একটি ক্ষুদ্র আলোক-প্রবেশ-পথ দিয়া! সমস্ত ব্যাপার 
দেখতে লা্গিল। যখন তাহার প্রণরী অর্থসংশ্রহের নুতন উপায়-উদ্তাবনের বিষয় 
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বলিবার উপক্রদ করিতেছে, সেই সময় সে আপনার বক্ষোমধ্যে লূক্কাধিত ক্ষুদ্র দর্পশপানি বাহির 
করিষা সূর্য্যের দিকে এমন ভাবে ধরিল, যাহাতে রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া তাহার প্রশবীর 
মুখের উপর পড়ে । সিরাজবাসী তৎক্ষণাৎ ছাদের দিকে চাহিয়া প্রণর়িনীর ইঙ্গিত, বুঝিজে 
পার্রিল। তখন সে এই বলির! ‘কাহিনীর উপসংহাব করিল, “এমন সমন হঠাৎ আমার 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! 

সমনেত জনমণ্ডলী জিজ্ঞাস] করিল, তবে, কি এ ঘটনাগুলা আগাঁগোঁড়া, সর? র্‌ 
ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “নিশ্চয়: এ সব ঘটনা কি বাস্তব, জীবনে কখনও সম্ভব হইতে; 
পারে? ইহা! শুনিয়া জনমণ্ডর্লী বন্্র-বিক্রেভার উপর বিবস' ক্র দ্ধ হইয়া কহিল, “কাপুকৰ ! 
কেন এত মিথ্যা কথা কহির়াছিলে, এবং তোমার: স্রীর্র নামে সিথ্য। দোষারোপ করিয়াছিলে ?* 
নত হিজলা গাগা বার কয EEE AT তাহার স্ত্রীক বিবাহ - করিয়া 


9819: 
খাবন্রান প্রদেশে হাজী নাঁমক এক বাতি টি টিউব 
মে স্ত্রীকে কহিল, ‘ভেড়াগুলাকে এক বালতি অল দিয়া| আইস” স্ত্রী বলিল, "আমি এখন 
শেলাই করিতেছি, জল দিতে, পরি না হাজী জু হইয়া কে যষ্টি বারা হা করিল।, 
স্ত্রী যে নিতাস্ত নীরবে সহ করিল; “তাহা বল! যায় না। হাজীয় স্ত্রী কহিল, ‘স্কি হইয়া বদ ; 
আমাদিগের মধ্যে যে অগ্রে কথ! কহিবে, সেই জল দিয়া আসিবে ভরে কিরধক্ষণ নীরবে - 
বসিয়া রহিল । কিন্তু এই নিস্তদ্ধ গম্ভীর ভাবটা হাজীর স্ত্রীর পক্ষে জমে মহ! হয়| উঠিল। 
সে ধীরে ধীরে আপনায় প্রতিবেশিনীর বাঁটীতে যেড়াইতে গেল। 'যাইবার সময় ভাবিল, 
সে কোথায় যাইতেছে, ' এ কথাটাও তাহার সামী তাঁহাকে দিজঞাসাযকেরিতে পারে; কিন্তু, 
হাজী সে বিষয়ে জক্ষেপও করিল না। ছে 

নির্জনে একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাজীও বড় বির'কইয়া উঠিল । সে তখন 
- ধীরে ধীরে যহিন্বরে আসিয়া বসিল। পরিচিত লোক, পথে চলিতে চলিতৈ দি তাহার 
সহিত কথা কহে ত সে তাহার উত্তর দেয় না! কেবল একটা ইঙ্গিত করে। ভাহার 
সর্বদা ভয়,--তাহার স্ত্রী কোথায় লুকাইয়া আছে; হামী কথা কহিলেই মে নিশ্চয় ধরিয়া 
ফেলিবে। ৃঁ 
এমন সময়ে, এক নালিত আসিয়া কহিল, 'দাখাটা কামাইরা দিব কি? হাজী কথা কহিল - 
ন1। “মৌনং' সম্মতিজক্ষণং* বুঝিয়া নাপিত তাঁহার মস্তকে ক্ষুর চালাইয়া দিল। হাজী 
নির্বাকভাবে সহ করিল। ক্রমে নাপিতের ক্ষুরপপর্শে হাজীর বিপুল শ্বশ্ররাজিও একেবারে নির্মল 
‘হইয়া গেল । কার্ধাসমাপনাস্ে নাপিত বখশিল্‌ প্রার্থনা করিল । কিন্ত হাজী কথা! কহিবার পার 
'নহে! নাপিতের নিকট দর্পণ ছিল। দেই দর্পণে নিজের কেশবিহীন মস্তক রজত 
দেখিয়! তাহার অত্যন্ত ক্ষোভ হইল। কিন্তু মুখ ফুটয়! কিছু বলিষার যো নাই ত } কথা কহিলেই 
মেষকে জল দ্বিতে ছুটিতে হইবে! নাপিত বখশিন্‌ চাহিয়া চাহিয়া বিরক্ত হইল ; ভাবিল, কর্ড! 
বুঝি মুক ও বধির! কর্ত্রীর নিকট যাওয়াই উচিত বিবেচনা করিয়া অবশেষে সে গৃহ্মধ্যে 


£ 
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প্রবেশ ক্ষরিল। কিন্তু গৃহসধ্যে .জনপ্রাণীও নাই। একটা টেবিলের উপর হাঁজী-পত্বীর্ 
ব্ণহার ও বিবিধ অলঙ্কার ছিল ; ধূর্ত নাপিত তাহাই একটা বস্ত্রধণ্ডে বাঁধিবা লইয়। প্রস্থান 
১ করিল। নাপিত চলিয়া যাইবার সময হাজী ভাবিল, নাপিত বুঝি কয়েকট। কাষ্ঠধও লইয়া 
যাইতেছে; আর তাহার ত কোনও কথ! কহিবার উপায় নাই! ৃ 
ইতিমধ্যে হাজীর স্ত্রী বাড়ী কিরিল | সে ধারদেশে উপবিষ্ট তদবন্থ স্বামীকে প্রথমতঃ চিনিতেই 
পাবিল না। পরে বন চিনিতে পারিল, তখন তাহার আর বিশ্মযের নীম) রহিল না। কযেক 
মুহুর্ধেই এ কি পরিবর্তন | মে সানন্দে কহিল, ‘এ কি! তোমার এ বেশ কে করিবা দিল? . 
,/হাজী তখন সাঁদনে কহিল, ‘তুমি আগে কথা কহিয়াছে'। যাও ভেড়াগুলাকে জল দিয়! আইস!” 
স্বামীকে উল্লসিত দেখিয়া৷ হালী-পত্বী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, তাহার অলঙ্কারাদি সমস্ত 
অন্তহিত ! সে শশবান্তে ছুটিয় আসিয়! কহিল, ‘স্বামী, আনি নল লইব। সাইভেছি ; কিন্ত 
শীঘ্র বল, আসার অলগ্কারাদি ফোথাব গ্নেব? হাজী তখন নাপিতের কীর্তি বুঝিতে পারিল। 
সে আমুপুর্বিক নমস্ত ঘটন! বিস্তৃত করিল । হাজী-পত্বী বক্ষে করাঘাত, করিয়া রোদন করিতে 
লাধিল। প্ররে শান্ধ হইয়। সে নাপিতের উদ্দেশে বাহির হইল । 

এ দিকে নাপিত ভাবিল, এখন বদি আমি এ দেশে থাকি, তাহা হইলে ত এখনই আমাকে 
কয়েদধানায় প্রবেশ করিতে হইবে। অতএবএএই দণ্ডে তিহরাণে পলায়ন করাই শ্রেযঃ। 
অলঙ্কারগলি বিক্রন্ন করিব, এবং সেই অর্থে বিবাহ করিয়া] সুখে সংসারযাজ1 নির্বাহ 
করিব। ইহা ভাবিয়া নাপিত তিহরাণের অভিমুধে যাত; করিল! ্ 

পথিমধ্যে যখন সে বিশ্রামের জন্ত.একট1 সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহ করিয়াছে, হাজীর স্ত্রীও সেই 
মসয় তথায় আসিযা উপস্থিত হইল । নাপিতকে দেখিধ! হার স্ত্রা তাহাকে চিনিতে পারল, এবং 
ভাবিল, ‘বদি শুধু আমার অলঙ্কারগুলি লইয়া কিরি; তাহ! হহলে আর আনার চতুরতা কি 

-* প্রকাশ পাইল ? আমি এমন একটা কৌশল করিব, যাহাতে ইতিহাসে আসার নাম প্রসিদ্ধিলাভ 
করিতে পারে ।' হাজীর স্ত্রী নাপিতের কিরদ্দ রে উপবেশন করিল। নাপিত জিজ্ঞাসা 
করিল, ‘ভয়ী ! তুমি এখানে বনিয়! কি করিতেছ * হালীর স্ত্রী কহিল, ‘সে দুঃখের কাহিনী 
শুনিবা আর কি করিবে ?* নাপিত বিল, “বল না! আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে 
হাজীর স্ত্রী কহিল, গত বৎসর এক জন নৈনিক অসিধা! পিতার নিকট আমার পাণিপ্রার্থন। 
করে। বিবাছের পর তাহার সহিত আমি কাবজান প্রদেশে গমন করি। তিহরাণে আগার 

। পিক্রালয্ন। সম্প্রতি আমার স্বামীর সৃত্া হইয়াছে; ভাহার কেহই আত্মীয় বন্ধু নাই! সুতরাং 

এ নিরাশ্রয়। অভ।গিনীর ভার কে গ্রহণ করিবে? তাই আমি তিহরাণে চলিয়াছি। পথশ্রমে 

ক্লান্ত হইয়! এখানে একটু বিশ্রামার্থ বসিয়! আছি।' ইহা বলিয়া সে আপন অবগুঠঠন ঈষৎ 
অপনৃত করিয়া নাপিতের প্রতি একটা 'ভীত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ কঠিল। নাপিতের চিত্ত 
অশান্ত হইয়া উঠিল । সে ভ্ত্রীলেকটির বসনঞ্চল আপনার করমুগ্িতে ধারণ করিষা গ্গর্দ কে 
কহিল, ‘সুন্দরী! তোমার রুপে সতাই আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এখন জানার কয়েকটি 
তোমাকে শুনিতে হইবে) নাপিত ধীরে ধীরে আপনার বন্ত্রাভ্যত্তর হইতে অলঙ্কারগুলি 

ল, এবং ধীরে ধীরে কহিল, “এগুলি আমার ভগ্বীর সম্পর্তি। তাহার সহিত 
বিবাদ করিরা এগুলি লইয়া! আনি তিহরাণে যাইতেছি। ব্যবসায়ে আসি নাপিত। তুমি 
‘আমাকে বিবাহ কর ; তাহ! হইলে -জামি তোমাকে অলক্কারগুলি প্রদান করি, এবং গ্ধী 
ডাকাইক়া। তোমাকে লইয়। তিহরাপে. বাই । কিংবা বদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হও, তবে 
তিহরাণ অবধি এক সঙ্গে যাই। পরম্পর ভ্রাতা ভগ্নী সন্বপ্ধ স্থাপন করি। অথবা 

/ এ প্রন্তাবটিও বদি তোমার মনঃপূত না হয, তাহা হইলে চল, তোমার অদ্য যালবাহনাদি 
স্থির করিযা দি; তুনি তিহরাণে বাও। সত্য কথা কথা বলিতে কি, তোমাকে দেখিয়) 
আমার এক দণ্ড ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে ন1) হাজীর স্ত্রী আবার একটি কটাক্ষনিক্ষেপ 
করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, ‘যদি তুমি আযাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে ভোদার দাসী 
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হইয়া কারমনোবাক্যে আমি' তোমার পদসেবা:করিয়া। নারীজন্ম সার্থক করি! কি আর 
বলিব, তোমাকে দেখিরা আমিও যুদ্ধ হইয়াছি।'.. নাপিত সস্তইচিত্তে অলঙ্কারগুলি তাহার 
হস্তে সমর্পণ করিল, এবং উত্তরে" এক! সঙ্গে তিহরাণ অভিমুখে বাত্র! করিল। ক্রমে 
যখন পশ্চিম পর্ন রজাও করিয়া হু অনতগামী হইল। শীতল বায়ু, ঘহিতে লাগিল, তধন 
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উত্তয়ে পথিপার্স্থ একটি আন্তাবলে আঅয় প্রহ্ণ করিা।; ' / 


অবশেষে জনৈক তুর্কি আদিয়! সেই আন্তাবলের এক 'পার্থে আশ্রয়গ্রহণ করিল ।- না 
হাজীর স্ত্রীকে কহিল, “কাল তিহরাপে পঁহছিয়াই তোমাকে ত বিবাহ করিব ; কিন্তু এ 


তোমার নামটা যে জানিতে গারিলাম না হাজীর শ্রী কিল, ‘আমার নাম রিদম 1 ও 


রাত্রি অধিক হইলে হানীর- জী বখন বুঝিতে পারিল, নাপিত নিল্রিত হইয়াছে, তখন সে ধীরে 
ধীরে বাহিরে আসিল । ইতিমধ্যে নাপিতের' নিঙ্বাভঙ্গ হওয়াতে সে 'রিজমকে নিকটে ন! 
দেখিয়া “রিদম !' রিদম! বলির! চীৎকার করিতে লাগিল । রিদম নিকটে আসিয়। ধীরে 'ধীরে 
কহিল, “কেন তুমি" চীৎকার করিয়া! এ তুর্কিটাকে: জাগাইতেছ ? আমি একটু প্রয়োগ্নবশতঃ 
বাহিরে গিয়াছিলাম।' রিদম আবার বাহিরে চলিয়া গ্লেল। অনেকক্ষণ কাটিয়া! গেল, তবু সে 

ফিরিল না! দেখিরা নাপিত আবার ‘রিদম ! ‘রিদম!’ ষলিয়! চীৎকার করিতে 'লাগিল। তৃক্ষি 
নিপ্রোখিত হইয়! ঝরে কহিল, “কুত্তার বাচ্ছা ফের যদি 'চেঁচাইবি ত- ডাগর, চোটে তোর 
মাথা ভাঙ্গিয়া দিব 1: রিদম আসিয়া নাপিতক্ে কহিল, ‘আঃ ! আবার তুমি চীৎকার করিতেছ ? 
এখনই এই গৌঁয়ার তুক্লিটা আমাদের ছু জনকেই সারিয়। ফেলিবে যে ! এস, “আবা! ধিছাইয়া 
শয়ন করি! শয্যা প্রস্তুত হইলে উভয়ে শয়ন করিল হাজীর, দ্বী কিন্তু কিমৃৎক্ষণ পরে 


গাত্রোথান করিরা তুর্কি টুপি, জুত৷ 3 ত তরবাঁরি' লইয়া বাহিরে গেল, এবং সেপঁলিকে নষ্ট, 


পা 


করিয়া আবার তুর্কির শা পরে রাবির বাহিরে প্রস্থান করিল। ' EE 

নাপিত পুনরাত্ন নিবাভ্দে রিদমকে শব্যার ন] দেখিয়| চীৎকার' করিয়া তাহাকে.-তাৰিতে 
লাগিল । তুর্কি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল ॥ পরে সে যধন তাহার জুতা টুপি প্রভৃতির হরবস্থা 
দেখিল, তখন তাহার ধৈর্যাচাতি ঘটিল্র ।' নে উঠিয়া কুপিতচিত্তে নাপিতের মত্তকচ্ছেদন করিল ॥ 

হাজীর স্ত্রী তখন বাহিরে যাইয়া বক্ষে করাঘাতপুর্ববক আর্তনাদ করিতে লাগিল। 
‘নিকটবর্তী অধিবাসিবর্গ শশব্যস্ত-হইব। আলোকাদি লইয়া আসির! দেখে,“একটি রমনী 
চীৎকার 'করিতেছে। তাহার আতঁনাদের "কারণ: জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল,এত্রাতার -সহিত 
দেশত্রদণে যাইতেহিলাম। গধে তিনি পীড়িত, হওয়াতে এ স্থানে আশ্রর লই। রোগের 
যন্ত্রণায় তিনি মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিলেন'; তাই এই পাষও তুর্কিটা তাহার মন্তকচ্ছেদ 
করিয়াছে।' সমাগত লোকগুলী তৎক্ষণাৎ তুর্কিকে ধরিয়া! বাধিয়া ফেলিল।' ' ' 
প্রাতঃকালে তুর্ষির নিকট হইতে ছুই শত মুত্র ও একটি ঘোটক ক্ষতিপুরণনবন্রণ হাজীর 
স্ত্রীকে দেওয়া! হইল | ' তুর্কি কর্তৃক নাপিতের' দেহ সমাহিত হইল॥- তখন হাজীর পরী. আাপন 
অলস্তারাদি, নাপিতৈর পরিত্যক্ত ভ্রব্যাদ্বি ও তুর্কি-প্রদত্ত অর্ধ 'ও' ঘোটক' সঙ্গে ‘লইয়া 
প্রত্যাগমন করিল ।' 

সে গৃহে ফিরিতেই হাজী কহিল, ‘তুমি প্রথমে কথা কহিয়াছ; অতএব 
মেষকে জল দ্বিতে হইবে | 
‘ হাজীর স্ত্রী সেষকে জল দিয়া আসিয়া! হাজীকে কহিল, “াধী ! এই একটি বালতি 
জলের অন্ত তোমার 'কেশ ও শুক্র 855 ও আমার ছুই শত সুদ্র। ও 
একটি থোটক লাভ হইল ।, 


৬ 


পাপ তি ও - 


৮৯3১০ লাহিতা, ১৭শ বর্ষ, এম সংখ্যা। 


স্নেহের অত্যাচার । 


—_—— 08 পপি 
> 


মা মুখ ভার করিয়া আছেন। কারণ, মধ্যাহ্নে ছেলের বর্সিবার ঘরে বধূর 
চাবি মাস মাত্র বয়স্ক কোলের ছেলের কণ্ঠস্বর শুনা গিয়াছে। তাহার সময় 
দিবালোকে স্বামিদন্দর্শনরূপ হুঃদাহসের কার্য কোনও বধূ করিত ন! । তবে 
তাহারই সংপাবে, তাহার আদর্শ সত্বেও, তাহার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে, বধূ 
কেমন করিয়া এ কায করিতে সাহস করিল? এমন করিলে কি আর ' 

সংসারে লক্ষী-গ্রী থাকিবে? দোষ অবশ্য বধ্রই। ছেলের দোষ মার 
কাছে দোষই নহে ;--বিশেষ যখন সে দোষ বধুব স্বন্ধে অর্পণ করা যায়।, 
মীর স্নেহের আতিশধা অত্যধিক ; তাই তিনি সর্বদাই আশঙ্কা করিতেন, . 


, পাছে ছেলে পর হইয়া বায়। ছেলের বিবাহের পর হইতে মার এই 


আশঙ্কা এতই-বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার প্রেহের সতর্কতা ক্রমে গ্লেহের 
অন্ত্াচাবের সীমার উঠিয়াছিল। আশঙ্কার কারণ,--বধূ। সেই বধু আজ 
দিবালোকে স্বামি-সন্দর্শনে গিয়াছে! রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না 
বধূর এমনই কি আবশ্যক কাষ ? মার আশঙ্কা হইল,_-ছেলেকে পর করিবার: 
জন্য বধূর প্রয়ান ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। . র 

ছেলের দোষ মা দোষ বলিয়াই গণ্য করিতেন না। ছেলের এক- 
গু'ধেমী_দৃঢ়তা ; ছেলের ক্রোধপ্রবণতা_-পৌরুষ ; ছেলের বিলাসিতা 
পরিচ্ছন্নতা । কাযেই মধ্যান্কে ছেলেব বসিবার ঘরে বধূর শিশু পুলের 
কণ্ঠস্বর শুনিতে' পাওয়ায় পুত্রের যে কোনও “অপরাধ” থাঁকিতেও পারে, ' 
মা তাহা মনে করিলেন না! দোষ বধুব ;-_বধূ পরের মেয়ে । 

ধথাকালে সংসারের কার্ধ্য সম্বন্ধে অন্ত দিনেরই মত শীশুড়ীকে জিজ্ঞাস ' 


করিয়া বধু অন্ত দিনের 'মত উত্তর পাইল না। উত্তর নিতান্ত সংক্ষিপ্ত,-_' 
'অনাবশ্তক 'বাক্যমাত্র বর্জ্জিত,--নীরস। মা বধূর সহিত অন্ত কোনও কথা 


কহিগেন না। বধূ দেখিল, তাহার মুখগম্ভীর,_সুখে হাসি নাই। হেমাঙ্গিনী 


৩৮৬ | সাহিত্য । - ১ ১৭শ বর্ষ, দম সংখ্য। 


জিজ্ঞাসা করিল, “মা ! আঁ কি অসুখ করিয়াছে?” মা গম্ভীর মুখ আরও" 
গম্ভীর করিয়া অন্তত্র গমন করিলেন ; কথার উত্তর দিলেন না। 

- তবুও হেমাঙ্গিনী শাশুড়ীর বিরক্তির কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহার 
প্রধান কারণ, সেকাল সে-কাঁল, এবং একাল একাল। সেকালে যাহা 
একাস্ত অসম্ভব ছিল, এ-কাঁলে তাহ! নিতাস্ত স্বাভাবিক ;-_সে-কালে যাহা? 
দেখিলে 'লৌক বিস্ময়ে নির্বাক হইত,_-এ-কাঁলে তাহার দিকে কেহ ফিরিয়া 
. চাহে না। সে-কালে যাহা বড়ই লজ্জার ছিল, এ-কাঁলে তাহা নিঃসঙ্কোচে 
সম্পাদিত হয় । কারণ )- সে-কাল সেকাল, এবং এ-কাল এ-কাল। প্রবীণার 
মতে যাহা বিদ্‌কুটে বেহাক়্াপণা,নবীনার নিকট তাহা যোল আন! 
স্বাভাবিক । কালভেদে মতভেদ অনিবার্ধ্য»_বয়োভেদে ও লোকভেদেও 
বৃটে। নিবৃত্তিমার্গের পথ-প্রদর্শক সন্যাসীর বিধানে যৌবনধর্মের ফে 
কুম্থম সংসারের তপোবনে ফুটিতে দিতে নাই, ওুপস্তাসিকের ও কবির মতে 
সে কুসুম ব্যতীত সংসারের রম্য উপবন মরুভূমিতে পরিণত হয়,_তীহার! 
কল্পনা-দলিলসেচনে তাহার সংবর্ধনচেষ্টাই করেন। প্রাচীন প্রথার কঠোর 
নিষেধ, বিধান সত্বেও অনেক প্রথ! এখন সংসারে প্রবেশ করিয়াছে; তাই -- 
হেমাঙ্গিনী শাশুড়ীর মুখভার করিবার কারণ বুঝিতে পারি না। সে ষে 
কোনও লজ্জার কাঁষ করিয়াছে, নবীন আচারে অত্যন্ত হেমাঙ্গিনীর ০ 
কল্পনাম্বও আসিল না। কাযেই মার মুখ ভার করা ব্যর্থ হইল,। : 

- 
মা যঁদি কেবল মুখ ভাঁর করিয়ই নিরম্ত হইতেন, তবে মুখ ভার করা; 
সত্য সত্যই ব্যর্থ হইত। কিন্ত যা যখনই দেখিলেন, বধু মুখ ভার করার, 
কারণ বুঝিতে পারিল না, তিনি তখনই তাহার প্রতীকারে যক্তবতী 
হইলেন 1. | 

, সপ্তাহমধ্যে মার. মুখের নন গাত্তী্্যহানি হইল না। পরের রবিবারে, ৷ 
অপরাহ্নে ম্ানাগার হইতে কাপড় রাচিয়া আসিয়া হেমার্জিনী দেখিল, 
শাশুড়ী দালানে বসিয়া আছেন) তাহার অঙ্কে তাহার চারি বর্ষ বয়স্ক শিশুপুজ, 
ঘুযাইয়া পড়িয়াছে। মা. ষে চেষ্টা করিয়া তাহাকে ঘুম পাডাইযাছিলেন, | 
হেমাঙ্গিনী তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে শীশুড়ীকে বলিল, 
“মা, খোকা-যে অসময়ে ঘুমাইল! এখনও যে দুধ খায় নাই!” মা 
গ্তীর “মুখ গন্তীরতর করিয়া বলিলেন, “যময়ে ঘুম না পাঁড়াইলেই অসময়ে, 


£ 
i 


টা: 


ফার্ডিক, ১৬১৫ সেহের অত্যাচার । ৭ 
খুমায়। সংসার হাজুক আর মজুক, ছেলে বাঁচুক কি'মরুক, তাহা দেখিবার 
কক আর কাহারও অবসর নাই! সব দায়ই আমার। তোমাদের কেবল 
মুখোমুখি হইয়া বসিয়া! থাকিলেই হইল 1” 

জন্জায় হেমা্িনীর কেশের মূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিন। সে 
'দাঁলান হইতে ঘরে গেল? শুনিল,__মা যেন আঁপনাআপনিই ঘলিতেছেন, 
"আমানের সময় এমন বেহায়াপণা ছিলও না, এমন কথা শুনিও 
নাই।” 

শুনিয়া হেমাঙ্গিনী লজ্জার মরিয়া গেল; eR HAE 
লজ্জা করিতে লাগিল। সেদিন 'আর তাহার কেশসজ্জা হইল না; 
প্রসাধনের কথা মনেই, হইল না। দাদী সব যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছিল; 
সে সে সব ম্পর্শও করিল না; বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দালানে -মার 
কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল, *আজ কি.আর ছেলেকে শোয়াইতে হইবে না? 
"আমি মরিলে যে এক দিনে সংসার ছাক্সথার হইবে!” হেমাঙ্গিনী যাইয়া 
শীশুড়ীর ক্রোড় হইতে শিশুকে আনিয়! শয্যায় শায়িত করিল) ফিরিয়া 
ব্যাইয়া উকি মারিয়া দেখিল, শাশুড়ী কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। . খন 
‘সে যাইয়া যথারীতি ময়দা মাথিতে' আরম্ভ করিল। 

মা যখন কাপড় কাচিয়া ফিরিলেন, তখন হেমাজিনীর-অয়দা মাখা শেষ 


+ হুইয়াছে। সে উনানে কটাহ চাপাইয়! স্বত ঢালিতেছে,--তপ্ত পাত্রে ' স্বৃত 


 স্ছ্যাৎ হ্যাৎ করিয়া পড়িতেছে। প্রায় পক্ষকাল পূর্বে জর হইতে উঠিয়া . 


'হেমাঙ্গিনীকে রন্ধন করিতে দেখিয়! গিরিজানাথ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। 
আজ সেই কথা মনে করিয়! যা বপিলেন, "ভুমি যাঁও। আমি লুচি ভাজি- 
তেছি। শেষে আবার--” মা কথাটা সম্পূর্ণ করিলেন না।' কিন্ত হেমাঙ্গিনী 
তাহা বুঝিল। সে নড়িল না। মাও আর দ্বিরুত্তি না করিয়া কার্য্যাস্তরে 
গমন করিলেন। মার উদ্দেস্ত--এঁ কথাটা বলা। সত্য সত্যই কাষ করিবার 


স্পৃহা তীহার ছিল না। 


EEN CRETE বরে তপ্ত ঘ্বতে অপক্ক ' 
লুচি দিবার সময় দুরত্বনির্দেশে ভুল হুইল ; এক বিন্দু তপ্ত স্বৃত ছিটকাইয়া - 
তাহার হস্তে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ফোস্ক। হইয়া উঠিল) আবার, 


্রকোষ্ঠের চুড়ী সরাইতে সেই সদ্য-উদ্ভূত ফোস্কা গলিয়া গেল। বড় ‘জালা 


করিতে লাগ্রিল। কিন্তু হেমাপিনী কিছু প্রকাশ করিল না। খন 


৩৮৮ , | সাহিত্য I ১৭শ বৰ্ষ, 1স সংখ্যা 


বসিয়া, দালা! ফিরাইতেছিলেন। তিনি যে দেখিতে পাইলেন না, এমনও, নহে। 
কিন্তু তিনিও কিছু বলিলেন ন!। | 

নদীর উৎস যেখানেই কেন উৎপন্ন হউক না, পর্ধতের অঙ্গে যে নির্বরেই 
কেন তাহার জন্ম হউক না--তাহা নদীরূপে সাগরে আসিয়া পড়ে । তেমনই , 
স্ত্রীলোকের রাগ যে কারণেই কেন উৎপন্ন 'হউক. না_অভিমানরূপে স্বামীর, 
উপর আসিকা৷ পড়ে। হেমািনীরও তাহাই হইল। স্বামীর উপর তাহার 
বড় অভিমান হইল'। 

গিরিজ্বানাথ দেখিল, স্ত্রীর মুখ ভার। সে কারণ লিজ্ঞাসা করিয়! উত্তর 
পাইল না ; ভাবিল,_কিছুই নহে, সামান্য অভিমান-কুঙ্ছাটিকা, প্রেমের কিরণে 
এখনই মিলাইয়া যাইবে। তাহা যে সত্য সত্যই বজ্ঞাগ্মিধর প্রলয়ের মেঘ 
সে তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না । ' 

ই I] ক 
যে প্রত্যহ বাইশ ব্যঞ্চন সংযোগে অন্ন আহার করে, তাহার পক্ষে একদিন 
রম্ধনের ক্রটি বিশেষ কিছু নহে। কিন্তু যাহার পক্ষে ছয় দিন কোনওরূপে 
ু্িবৃত্বির পর এক দিন রসনায় রসসঞ্চারী আহার্য্য জুটে, তাহার পক্ষে 
সেই একদিনের আঁহার যথেষ্ট না হইলে বড় অস্থখের কারণ হইয়া উঠে, 
গৃহ বিগ্রহের পুজা নিত্য হয়, সেই জন্য একদিন পুজার সময়ের ব্যতিক্রম 
ঘটলে, কেহ তাহার জন্য রিশেষ ব্যস্ত হয় না; কিন্তু দুর্গোৎসব বৎসরে 
. একবার-_কেবল তিন দিনের জন্ত, সন্ধিপৃজা আবার তাহারই মধ্যে একবার 
--কাঁষেই সন্ধিপুজার সময়ে মুহূর্তের ব্যতিক্রম হইলে চলে না। বৃহৎ 
আফিসের উচ্চপদ্দের 'গুরুভাঁর কার্যে গিরিজানাথকে সপ্তাহে ছয় দিন 
একাস্ত বিব্রত 'থ।কিতে হইত) সে ছয় দ্দিন তাহার ভাগ্যে পারিবারিক 
স্ুখ-উপভোগের অবসর অল্পই ঘটিত; কেবল সুধাভাও সন্মুখে থাকায় 
তৃষ্ণা বর্ধিত হইত। কাষেই রবিবারে যন কর্শাহীন দীর্ঘ মধ্যাহ্ন 

হেমাজিনী তাহার নিকটে আসিল না, তখন গিরিজানাথ- বিস্মিত 
হইল। কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর তাহার সহিষ্ণুতা “ধৈর্য্যসীমা। মি 
করিল। . 

দেহি BE N -জানিবার জন্ত  প্রিরিজানাঞ পরীর 
কক্ষত্বারে উপস্থিত হইল । গিরিজানাথ-জাঁনিত, মার কক্ষের ও হেয়াঙ্জিনীর 
ক্রক্ষের্ব'ধ্যস্থিত দ্বার রুজু থাকে। তআ্বাজ মে একাত্ত বিশ্বয়ে দেখিল, সেই ' 


কিক, ১০১৩। ... স্বেহের অত্যাচার । ৩৮৯ 


ছার মুক্ত রাখিয়া তাহারই কাছে হেদাঙ্গিনী অনাবশ্তক ননোষোগসহকারে 
আপনার শিশুপুত্রের জন্তু পশমের মোহ! বুনিতেছে। | 
স্বামীর চটিজুতার শব্দ শুনিয়া হেমাঙ্গিনী মুখ তুলিল না। কিন্ত রর 
কক্ষ হইতে মা চাহিয়া 'দেখিলেন,__পুত্র বধূর কক্ষঘারে দাড়াইরা আছে। 
টা দৃষ্টি যে নিতান্ত ্নেহসিক্ত, এমন নহে । 
সেই দিন রাত্রিতে পত্নীর নিকট মধ্যান্ছে তাহার না আসিবার কারণ 
জিন্তাদা করিয়া গিরিজ্জানাথ সহ্ত্বর পাইল না। “বুঝি ছেলে উঠিল” বলিয়া 
হেমাঙ্গিনী স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেল। সে যে কাঁদিতে গেল, 
গিরিজানাথ তাহা বুঝিতে পারিল না। 
পরদিন কি একট! পর্রোপলক্ষে আফিস বন্ধ ছিল। সেদিনও মধ্যাঙ্ে 
[হেমাঙ্গিনী স্বামীর কাছে আসিল না। গিরিজানাথ যাইয়া দেখিল, হেমাঙ্গিনী 
তাহার ঘরের দিকের ছার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গিরিজানাথ বিরক্ত হইল । 
8 
ছয় দিনে বিরলপ্রাপ্ত গার্হস্থা-মুখলাভের সঞ্চিত তৃষ্ণা গিরিজানাথের পক্ষে 


ট 


'এমনই প্রবল হইত যে, সপ্যম দিনে সে গৃহের বাহির হইতে চাহিত না। সভা, 


সমিতি, সাক্ষাৎ--সে কিছুতেই থাকিত না। সে আপনার অন্তরঙ্গ পরিচিত-, 


দিগের নিকট হইতেও আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছিল। সে আপনার 
কর্মবৃত্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া কেন্্রান্ুগ করিয়াছিল। তাহার ফলে মানব-হৃদয়ের 
বছ বাঁদনা নেই একই কেন্ত্রামুগা বাসনায় পরিণত হইয়া প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। পিরিজানাথ দেখিল, এখন আর গৃহে সে বাসন! চরিতার্থ হয় 
না। , সে যনে করিল, একের আশায় সব. ছাড়িয়া ভাল করি নাই+ সে 
আবার আপনাকে বিস্বৃত করিতে লাগিল। 

পূর্বে যে গ্রিরিজানাথ অবকাশের দিন কোথাও যাইতে হইলে ধিপদ 
গণিত, এখন অবকাঁশের দিন তাহাকে গৃহে পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিল। 
বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ, সভায় গমন ইত্যাদি কার্ষ্যে তাহার অসাধারণ 
উৎসাহ লক্ষিত হইতে লাগিল । তাহার পরিচিতগধ বিশেষ বিস্মিত হইলেন । 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্রিত হইল--হেমাদ্িনী ; বিশেষতঃ, হেমাঙ্জিনীর 
বিস্ময় শঙ্কাসহচর। 

'একধিন হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বিজন করিল, গপূর্ক্লে ত তুমি ছুটার দিন 
কোথাও যাইতে না! এখন আর গৃহে থাক না কেন?” 


৩৯০ , নি  সাহিত্য। সিটির 
গিরিজানাথের উচছ দিত অতিদান দার সংঘবদ্ধ মানিল না। সে উত্তর 
, করিল, শগৃহে যে সুখের আশায় জগতের আর সব স্থু ছাড়িয়াছিলাম, গৃছে 
. এখন আর সে আশা মিটে কৈ?” | 
হেমাঙ্দিনী স্বামীর এই কথায় দারুণ তিরস্কার অনুভব করিল। 
' চক্ষু ফাটিয জল পড়িল। সে কেমন করিয়া! বুঝাইবে,_দোষ তাহার 
' যে ব্যথা স্বামীর হৃদয়ে দারুণ বাজির়াছে, সে ব্যথা তাহার হৃদয়ে দারুণত 
বাঞ্জিয়াছে। সে নির্বাক যাতনার তুষানলে অহরহঃ দখ হইতেছে, অথচ 
প্রতীকারের কোনও উপায় করিতে পারিডেছে নাঁ। তাহার, বুক ফাটিয়! 
যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না । হেমাঙ্গিনী ঘর হইতে বারান্দায় . 
. আসিল। 'কৃষ্ণাদশমীর ক্ষীণ চন্দ্র তখনও আকাশে. উঠে নাই. গৃহপ্রাঙ্ণে 

' আলোক নির্বাপিত; সমস্ত গৃহে ঘনীভূত অন্ধকার । সেই অন্ধকারে - 
বারান্দার রেল ধরিয়া ধড়াইয়া এ বেদনায় হেমাঙ্গিনী, কী্িতে 
লাগিল। | 

. কাঁদিয়া যখন মনের শুুভারের কিছু সাব 
£ুমার্দিনী দেখিল,__গিরিজানাথ ঘুঘাইয়া পড়িয়াছে। হেমাঙ্গিনী f 
সুপ্ত পতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর আপনার কক্ষে যাইয়া 
শয্যায় শয়ন করিল। শধ্য! যেন কণ্টক-কণ্টকিত বোধ হইতে লাগিল । 
সে সেই শয্যায় লুটাইয়! কাদিতে লাগিল । বহক্ষণ কাঁদিয়া উঠিয়া সে কোলের 
জিন 






৫ 

পাটের গার আগুন নিলে যেমন নে অগ্নি সহজে নিযে ন, বক 
থাকে, নিরীহ বধূর উপর শাশুড়ীর রাগ তেমনই শেষ হইল না--বাড়িয়াই 
চলিল। পুত্র যে মধ্যাহে অনুপস্থিত পত্নীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিল ; এখন যে মে অবকাশ দিন বাহিরৈই কাটাইয়া আইসে; পুত্র ফে 
| এখন কথায় কথায় বিরক্ত হয় ১--এ সকলেরই অন্ত য! বধূকে দোষী করিলেন। 
কন্ত মার ক্রোধ যদি দীপ্ত বহিতে পরিণত হইত, তবে হয় ত তাহা অন্ন 
সময়ে ব্যগ্নিতশৃক্তি হয়া নিবিযা যাইত; হতভাগিনী হেমান্ধিনীও পলে 

পুলে তিলে তিলে গুমিয়া পুড়িত না। মার ক্রোধ অলস অনুযোগের মং 


'.. দিলা আত্মপ্রকাশ করিত। “বধূর ব্যবহারে ঘয়ের ছ্থেবে পর হইতে চলিয়, 


০০০০০০০০০১৩ 


~ 


কাৰি ১২১৯ স্নেহের অত্যাচাঁর। , ৩৯১ 


দাদীর অধিক অবহেলা করে”,-“বধূ পদে পদে তাহার'অপমান করে”,_ 


প্ৰধূ কেবল বিলাস লইয়াই থাকে?”,--“সংমারে তিনি আর কেহই নহেন্‌,_- 
অপমান সহিয়। তিনি আর থাকিধেন: ন৷*-_ইত্যাদি কথা বধূকে শুনাইয়া 
কখন বা আপনা-আাপনি, কথন বা অন্ত কাহারও সহিতও হইত। প্রত্যেক 


কিথা বিষ-নিষিক্ত বিশিখের মত হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া! বিষম, 


বেদনার উৎপাদন করিত। হেমাঙ্গিনী প্রাপাস্ত চেষ্টা করিয়াও শাশুড়ীর মন 
পাইল না। 

হেমাঙ্গিনী কেশবেশের পারিপাট্যসাধনে বিরতা হইল ; প্রসাধন পরিত্যাগ 
করিল। গিরিজানাথ পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা ভালবাসিত,_সে ইহাতে 
বিরক্ত হইল। সে বিরক্তি নিরপরাধ হেমাঙ্সিনীকেই ব্যথিত করিল। তবুও 
স্বামীর কাছে হেমাঙ্গিনী সব কথা বলিতে পারিল না। সে যে স্থামীর- ইচ্ছা 
পূর্ণ করিতে না পারিয়া আপনি হৃদয়ে বিষম বেদনা অনুভব করিতেছে, 

সে কথা সে বলিতে পারিল না। দে কেবল আপনার অসহ বেদনার ভারে 


' আপনি ক্রিষ্ট হইতে লাগিল। | 


বহুকাল অশ্বশালায় আবদ্ধ অশ্ব যদি সহস! এক দিন শস্যস্তাম, অবারিত 
প্রান্তরে আইসে, তবে সে যেমন অতিরিক্ত আগ্রহে সেই সরস-কো মল শস্যশী্ষ 
গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, তেমনই যে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে জগতের 


' প্রায় সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, সে যদি একবার সে ইচ্ছা অতিক্রম 


করিতে পারে, তবে সেই অনাস্থাদিত সুখভোগে তাহার আগ্রহের আর সীমা 
থাকে না। গিরিজানাথেরও তাহাই হইল। | 

গিরিজানাথের এই পরিবর্তনও হেমাঙ্গিনীকে বিদ্ধ করিল। হতভাগিনী ' 
পদে পদে ব্যথিত হইতে লাগিল। তাহার মুখে বিষাদের কালিমা পড়িল। 

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।. সমস্ত সংসারের উপর একটি 
গভীর বিরির ছারা ডিন! 

্ পচ 

শ্বেচ্ছাকৃত স্বক্পাহারে ছূর্বল ও হৃদয়ের দাঁকণ যাতনায় কাতর হেমাঙ্গিনী 
দিন দিন শুকাইতে লাগিল। মা তাহা লক্ষ্য করিলেন ; প্রতীকারের চেষ্টা 
করিলেন না । এ সব বধূর অন্তায় ; যেন তিনি তাহার যথোচিত যত্র করেন না! 
সে জন্য বরং হ্মাঙ্গিনীকে অপ্রিয় কথা শুনিতে হইল। তবু হেমাঙ্গিনী যত 
দিন পারিল, সংসারের সকল কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে লাগিল। সাঁমান্ত 


৩৯২ ~ সাঁহিত্য।. .. ১৭শ বর্ষ, শষ সংখা 


ক্রটিতে মার বিরক্তি আর সংঘমের বন্ধন মানে না। গিরিজানাথ তাঁহার” 
দৌর্কল্য লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার ডাঁকিল। ডাক্তার শরীরে কোনও বিশেষ রোগ 
বুঝিতে পারিলেন না; সাধারণ স্বাস্থোর উন্নতিবিধানের উদ্দেশে ওষধের ব্যবস্থা 
করিলেন। এই বাড়াবাড়ি মার ভাল লাগিল না। সে কথ! তিনি বধূকে 


“হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া তবে ছাড়িলেন। সে কোনও কার্য্যে হাত দিলেই 


তিনি বলিতে লাগিলেন, “ওগো, তোমাদের ডাক্তার দেখান সুখের শরীর, 
কায করা সহিবে না, তুমি ঘরে যাঁও। কায আমি করিতেছি।” হেমাঙ্গিনী 
কেবল স্বামীব উপর রাগ করিত ;--তিনি কেন এ অনর্থ ঘটাইলেন ? 
তাহাকে নিতা যাহা সহা কবিতে হইত, তাহাই কি বধেষ্ট ছিল না? 
আবাব ডাক্তাব আনিয়া তাহা বাডাইবার কি আবশ্যক ছিল? ওঁষধ 
রাজপথে পড়িতে লাগিল। পথ্য বিষয়ে হেমাজিনী আরও অমনোযোগী 
হইল। ' Ie! 
শেষে দীর্ঘকাল ধরিয়! শরীরের পোষণে সমস্ত সঞ্চিত শক্তি “ব্যয়িত করিয়া 
হেমাঙ্গিনী যখন শয্যায় আশ্রয় লইল, তখন জলের ও কয়লার অভাবে বাস্পীয়- 
যানের মত শরীর-যস্ত্র একান্ত অচল হইয়। ডিজে! দেখিয়া ডাক্তার 


. বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলেন । 


বেগে পথ চলিতে চলিতে সহসা সন্মুখে গহ্বর নি বেগবান অশ্ব যেমন' 
পিছু হঠিয়া আইসে, সহসা এই বিপদে গিরিঞ্জানাথ' তেমনই পুর্বপথে ফিরিয়া 


রঃ আসিল। দে আবার সভা, সাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণ সব ছাড়িয়া পূর্বের মত গৃছে 
আশ্রয় লইল।, কিন্তু গিরিজানাথ তাহার শয্যাগ্রার্শ্বে বসিলেই হেমাঙ্গিনী 
‘বলিত, "তুমি বাহিরে যাও।” কারণ জিজ্ঞাসা করিণে সে উত্তর দিতে রি 
| El --ঝাাদিয়! ফেলিত। 


' কিন্তু গিরিজানাথ তাহার কথা শুনিত না) ক্ৰমে সেও আর' আগত্তি 


রে না।. কারণ, হেমাঙ্গিনী মনে করিল, জীবনে যে সুখ হইতে আপনাকে' 


বঞ্চিত করিয়া অশেষ যাতনা' পাইয়াঙ্ছে, মবণের কুলে আর কেন আপনাকে 


সে সুখ হইতে বঞ্চিত রাখে ? জীবনে যে করধৃত স্ধাভাও্ড হইতে অমৃত পান 


. 14 করিভে-পায় নাই, মরণের কূলেও কি তাহা অনাঙ্বাদিত রাখিয়া যাইবে? 


ত 0 কি এতই সুলভ? 


হেমানিনী ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।' শেষে গিরিজানাথ 'বখন 


স্বয়ং তাহাকে বাল করাইতে সচেষ্ট হইল, তখন একদিন সে বলিল, 


কার্তিক, ১৩১৩। সেহের অত্যাচার। : . . ৩৯৩ 


{আমাকে আর বাচাইবার চেষ্টা করিও না। যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল, 
তখন আমি সে সম্ভাবনার শেষ করিয়াছি। আমি একদিনও ওষধ সেবন 
| বন আমার অপরাধ মার্জনা করিও ।* 
সেই দিন গিরিজানাথ পত্নীর বেদনার ইতিহাস শুনিল . 
+ _' কুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরি যেমন অস্তরস্থিত ভীষণ অনলতাপে আপনি জ্বলিতে 
“থাকে, গিরিজানাথ অব্যক্ত মর্্ববেদনায় তেমনই” জলিতে লাপিল। সে বেদনা 
ফুটিতে পারিল না। সে আপনাকে পত্নীর এই অবস্থার জন্ত দারী বোধ 
করিতে লাগিল। 
Ed ক্ৰ ক * যু 
হেযাঙ্গিনীর ব্যয়িতজীবনীশক্তি দেহ ক্রমেই নিস্তেন্র হইয়া আসিতে 
লাগিল। শেষে একদিন নিশাঁশেষে জীবনস্রোতের অবশেষ প্রবাহিত 
হইয়া গেল। সেদিন মার পক্ষে যথারীতি ক্রন্দনের ক্রুটি হইল না,_-*ওগোঁ, 
আমার সোনার বধু ঘর আঁধার করিয়া গেল। আমার 'ঘরের লক্ষী আজ 
কোথায়" যায় গো?” সে ক্রন্দন যেন গিরিজানাথের অঙ্গে সুচিকা 'বিদ্ধ 
৷ "করিতে লাগিল। টি j 
্ 
হেমাঙ্গিনীর মৃত্যুর পর মাসাঁধিক কাল অতীত হইয়!' গেল। গিরিজানাথের- 
সুখে বিষাদের নিবিড় ছায়ার হাস হইল না। গিরিজানাথ পত্নীর মৃত্যুর জন্ত 
আপনাকেই দায়ী মনে করিত। লে বঝিযাছিল,-্বাথায জীবন 'যাতনু। . 
জীবনে ঘুচিবে না। .. 
' , একদিন মা বলিলেন, বাবা! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, কেরা 
এখন তুই আবার বিবাহ না করিলে সংসার, যে চায় যায়। আনি য়ে 
দেখিয়াছি" - , Dy 
বরন না আর পাঁরিল না) বলিল, . 
"মা, সংসার ত পাঁতাইয়াই বসিয়াছিলাম। কেন হারাইয়াছি, তুমিই .জান। -' 
'' আবার কি হারাইবার অন্ত সংসার পাতাইব ?” বলিয়াই গির্িজানাথ বাহ! - 
বলিল, তাহার জন্ত লজ্জিত হইল। । 
| ] মা অঞ্চলে চক্ষু যুছির! ক্রন্দনের সুরে বলিলেন, টন 
নহিলে তুই এমন মনে করিবি কেন?” তিনি মনে মনে বধূর উদ্দেশে . 
বলিলেন, “হতভাগী গেল ১--তবু বিষের জাল! রাখিয়া গেল !” : 
, 
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. কর দিন পরে গিরিজানাথ মাতাকে বলিল, পন, আমি অন্ত স্থানে বনী 
হইবার চেষ্টা করিতেছি।' দরখাস্ত করিয়াছি। : শীঘ্ই বদলী হইব। গতবার. 
বর্ষার সমন. সরীকগণ বলিলেন, দেশের বাড়ী-না সারাইলে পড়িয়া যাইবে; 

, তুমি বলিলে, পৈত্রিক বাড়ী রাখিতেই হইবে ॥ . আমরা কেহ যাইতে পাঁরিলাম 
না। সরীকগণ.-বাহা চাহিলেন,. তাহাই দিলাম শুনিতেছি, সে টাকার 
অধিকাংশই আমার কাযে ব্যয়িত হয় নাই), বাড়ী আবার অব্যবহারে নষ্ট 
কইতেছে।- আমি জন্য স্থানে যাইবার পর্বে, চল, তোমাকে দেশে বাধিয়া, 
আসি ।* | 
| চিনি লি রী কু রদ দাত 
যড্ের কারণ বুঝিতে মার বিলম্ব হইল না! কিন্ত মা বুঝিয়াও যেন. বি 
না) বলিলেন, “তাও কি হয়:? তোর যে অত্র হইবে !* '. 
- স্াল্প কথাতেই মা বুঝিলেন, পুত্র দৃঢ়সঙ্কর্; আর চেষ্টা বৃথা : 
 হেমাঙ্জিনী “মৃত্যুশয্যায়- তাহার, -মাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।: তিনি 
[ বাবার সব হা্িনীর/ফোের ছেলেকে সঙ লইয়া গিয়াছিলেন। জোষ্ঠ) 
এত করনা পিতার কাছেই ভিন মা. দিজামা “কহিলেন, “করা: 
,“কোথীয় থাকিবে?” 
1১৭ এগিরিজানাথ উত্তর দিল, “উহার রানার NO গর 
তাহার সুবিধা হইবে না ও.আমার সঙ্গে যাইবে ।” AE. 
£5 দিপা করিপেন? থাকিতে পারিবে 1”. 7 
23, গিরিজানাথ বলিল, “যখন উপায় নাই, শী ই ইল. মা. 
(তত বাৰিত হজে". sO | - 
নি এআ আর উত্তর করিলেন না। * ' ১০ ই ৩২২ 
নি BATE EE 
| সাত দিনের ছুটী লইয়া মাকে দেশে রাখিতে গেল। মাকে দেশে লইয়া 
গিয়া পুত্র' সেখানে তাহার- থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। . ছুটী ফুরাইয়া - 
: আসিল ।, ঃগিরিজানাৎ পুত্রকে বাইয়া যাত্রার আয়োজন করিল। . ১ 
ক “রিদায়কাঁলে. পুত্র মাতৃচরণে. প্রত হইলে মা 'আশীর্ববাদ' করিলেন, “বাবা, 
টি চত : লে বাৰদিন “বৌয়ের অন্ত এত? j 
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মনোৌরমা | এস, 
রি 
আশ্রমপালিতা তপস্বিনী শকুত্তলার কথা বলিতেছি না; হীপ-বালিনী 
ভয়-শূন্যা মিরন্দা, কিংবা বনবিহারিণী. কুরঞ্গিনী কপালকুণুলাকেও 
আজ. আমাদের কাজ নাই। আজ আমরা সংসারবন্ধিত পৃশালিনী”্র 
মনোরম! সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব। এ 
প্রথমতঃ মনোরমাকে এ গ্রন্থমধ্যে কেন স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
একটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই,;বিরহ্সন্তপ্তা 
মুণালিনী প্রিয্-জন-সন্দর্শন-আকাক্ষায় প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। সে 
হেমচন্দ্রের ব্রত-ভঙ্গ করিতে চাহে.না। কিন্ত নিজে অদৃশ্য থাকিয়া হেমচন্্রুকে 
' দেখিবার লোভ ত্যাগ করিবে কেন? এই আকাক্জা ও যত্বে তাহার চরিত্র 
পরিস্ষউ | ' অন্যদিকে যাহা মৃণাদিনীর কাছে নিতান্ত নূতন, তাহার 
১ অন্তরের নিতান্ত বিরুদ্ধ, নিতান্ত অসহনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয়. না, 
তাহা দেখাইয়াছে মনোরমা। মিলনের মধ্যে বিরহ তাহার অত্যন্ত 
৪ হোমাগির মধ্যে হৃদয় গলাইয়! খাঁটী সোনা করিয়া! "' 
' ব্লাখিয়াছে। . সেখানে লালসার এক বিন্দু মসী পর্য্স্ত দেখিতে পাই না। 
সে উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রভার কাছে পশুপতি স্নান হইয়া পড়ে ; নরকের কীট স্বর্ণের ' 
দ্বারেও পঁহছিতে পারে নী।, 
মৃণালিনীর মধ্যে মর্ধ্্ের গন্ধ অঙ্ূনূত হয়। মমোরমার মধ্যে বর্গের .: 
গন্ধ'ঘনাইয়া আছে। মুখীলিনী এ সংসারে ঘর বাধিতে পারে। মনোরমার .. 
পক্ষে মর্ত্যের জিনিসে ঘর বাঁধা অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই কবি তাহাকে 
ইহলোকে বেণী দিন- বিচরণ করিতে দেন নাই। সে এ পৃথিবীর নহে। ' 
কিন্তু তাই বলিয়া সে একেবারে সংসার-জ্ঞান শুন্তা নহে। সে যেনএ' 
সংসারের অনেক “অলি-গলি? খৃ'জিয়৷ কোথায় কুটিলতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে 
‘পারে, কোথায় ভালবাসার বিস্তার কেমন করিয়া! হয়,__অনেক দেখিয়াছে, 
 বুবিয়াছে। যেখানে দেখে নাই, বা শুনে নাই, সেখানে সে শিশুর স্যায়' 
অজ্ঞ। “ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়”, তাহা পর্য্যন্ত সেজানে না। ”. : 
আজ সে দেখিয়া শুনিয়। বহু উৰ্দ্ধে উঠিয়া পৃথিবীর পাপনিমগ্র হুঃস্থ 
ব্যক্তিকে উপরে তুলিয়া শান্তি দিবার চেষ্টা -করিতেছে। তাহার 'এই সরল 
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উদ্দারতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া থাকিতে 
হয়। এই লোক-শিক্ষা দিবার মোহন-গুণ-মণ্ডিত হৃদয়ের উপর যখন 
তাহার সারল্য-সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত- হইয়া বিদীর্ণ পক-দাড়িঘের আভ্যন্তরীণ 
স্বচ্ছ লাবণ্য ধারণ করে, তখন শকুন্তলা, মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলার কা 
স্মরণ করিয়া এই হিংসাদ্বেব-কলহ-পর্িপূর্ণ জালাময় সংসারের মধ্যে মনো 
বমাকে কি তাহাদের আসনে বসাইতে পারি 'না? তখন কি বলিতে পারি 
* . না, দেখ, আমাদের সংসার-পালিত] শকুস্তলাকে দেখ! মহাপণ্ডিত শিক্ষিত৷ 
॥ _ মিরম্দীকে দেখ! ভীতিভাবশূন্ত। স্বভাব-সরলা কপালকুণ্ডলাকে দেখ | . 
০4. উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্টা মনোরম তেজস্থিনী, 'প্রতিভাময়ী?, , 


রঃ প্রতরবৃদ্ধিশালিনী', 'প্রগল্ভা'। এ মুর্তি পাীর শ্রীতিপ্রদ নহে। সে এই 


দেবীর কঠোর উপদেশে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হুইয়া পড়ে। তাই পশুগতি 
এ মূর্তিকে বড় ভয় করিতেন। আর, যে মুর্তি আনন্দময়ী সরলা! বালিকা, 
সে মুর্তি পশুপতির কেন, সকলের কাছেই সমান আদর লাঁভু করিয়া থাকে । ' 

মনোরমা 'পণুপতিকে ভালবাস্তি। কিন্তু তাহার ভালবাসা অন্ধ 


১ নহে। সে তাহার দৌষকে দোষ বলিয়া দেখিতে গাইত। মনোরমার 
4১," চরিত্রে, এটা দোষ কি গুণ, বিজ্ঞ তাহা নির্ণয় করুন। সে কিন্তু এই জন্যই 
:£". পশ্তুপতিকে লইয়া এ জগতে বাস করিতে পারে নাই। সে এই দোষকে 
"ধৌত করিয়া পবিত্রতার শুত্র' বসনে সজ্জিত, পৃতিকে আপনার হৃদয়ের 


বিগ্রহ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়! ্পর্শমণির মত সে প্রেম পশুপতির 


. হবদয়কে সোনা করিবার জন্ত ব্যত্ত। মিরন্দা, দেস্দিমোনা, অথবা 


এ" মৃণালিনীর মৃত প্রণয়-পাত্রের দোষ ঢাঁকিতে সে প্রস্তুত নহে। সে মুক্তকণ্ঠে 


₹' বনিতে- পারে, “তিনি অগ্নিস্বরূপ, আলে! করেন, কিন্তু দঞগ্ধও করেন ।” 


+. বিশ্বাসঘাতক পশুপতি তাহার আদর্শস্থল নহে। 5 
". মধ্যে তাহার প্রণয় নির্কাণলাভ করিবার জন্য সতত উন্মুখ 

_ পণুপতি যনোরমার মোহ’ বৃতি, দেখিয়া তাহার গতি আঃ 
হইয়াছিলেন। . তিনি জানিতেন না৷ যে? সে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। তাহার, 
যনোরমাপ্রাপ্তি .ও রাজ্যলাভ, এ ছুয়ের আশাই বলবতী। মনোরমাকে _ 
পাইতে হইলে. আগে রাজ্যলাত আবশ্যক কারণ, তাহা হইলে বিধবা- 
বিবাহ. অপরাধে সমাজ হইতে তাহাকে নির্বাসিত করিতে কেহ সাহসী 
হুইবে না'। . কিন্তু রাজ্যলাভ করিতে হইলে বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে। 


1. 
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মনোরমা বিশ্বাসবাতককে লইয়!.কি প্রকারে বাস করে? তাই বিশ্বীস-. 
| ঘাতককে ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের আদর্শ পণুপতিকে পূজা করিবার সঙ্কন্নে 
যখন সে তাহার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত, তখন পুশুপতি ভাবী বিরহের 
১ ব্যথা চিন্তা করিয়া কাদিয়৷ উঠিয়াছিলেন। সে রোদন য়নোরমার চিত্ত- 
দ্বারে আঘাত করিয়াছিল । - স্নেহ-হূর্বল নারী-হৃদয়ের সহান্ৃভৃতি আর কি 
কুদ্ধ থাকিতে পারে? অমনই সে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিল। তাহার 
অশ্রর সহিত আপনার বিগলিত অশ্রু মিশাইয়। সরলা! বালিকার ন্তায় 
জিজ্ঞাসা করিল, “পশুপতি কাদিতেছ কেন?” পশুপতি বলিলেন, “তোমার 
কথায়।” 
| রা জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, আমি 
কি করিয়াছি? ূ 
পণ্ত। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে । 
মনো-। আর আমি এমন করিব না।” 
= পশুপতি এই সুযোগেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “তুমি আদার রাখী 
৯- হুইবে ?” মনোরম! কহিল, “হইব ।? এ ; 
'_ যাহার হৃদয় সত্য সত্যই গলিয়াছে, সে সহানুভূতির সময় সব দিক 
ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।. তখন হবদয়ের যে উচ্ছাস, তাহাতে এই ' 
উক্তিই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কবি তাই তাহাকে তখন “মোহিতাঃ 
বলিয়৷ বর্ণিত করিয়াছেন । 
| কিন্তু ইহার পরে .যখন সে অনেক ভাবিয়াছে, যখন দেবিয়াছে,_ সমস্ত 
দেশের উপরে ধর্ম্মাধিকরণের বিশ্বীসঘাতকতা ঘাতকের ন্যায় কি বিষম, 
কান্ধ করিবে, তখন উচ্ছাস নিভিয়াছে। তথন পশুপতির কাছে সে প্রকাশ 
করিয়াছে যে, সে তাহার ধর্ম্মপত্বী, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের কেহ নহে। তখন 
সমস্ত দেশের স্বাধীনতা ব্যাকুলপ্রাণে তাহার ত্বদ্য়ে আঘাত করিয়াছে ॥ 
সে বলিয়াছে, “পশুপতি, * * * তোমার রাজ্যলাভের ছুরাশা- ছাড়। 
প্রভুর অহিতচেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল আমর! কাশীধামে যাত্রা 
ই 'সেইখ্যনে আমি তোমার চব্ুণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক -করিব। 
যে দিন আমাদের আয়ু শেষ হইবে; একত্র পরমধামে যাত্রা করিব। যদি 
ইহা স্বীকার কর, আমার ভক্তি অচল! থাকিবে । নহিলে_” 
*পশুপতি। নহিলে কি?” | 


৩৯৮ ছা সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, এম সংখ্যা।, 


মনোরম! তৃখন “উন্নত 'মুখে, সবাম্প-লোচনে দ্বেবী-প্রতিমার সন্মুখে 
দ্াড়াইয়া, যুক্তকরে, গদ্বপদকণ্ডে" কহিল, . “নহিলে, দেবী-সমক্ষে শপথ | 
' করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।% : 
"কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! যেখানে চির-ঈন্সিত মিলনের বাহু প্রসারিত করিয়া 
দাড়াইয়া আছে, যেখানে 'মর্ত্যের সমস্ত সম্পদ আপনার গ্রশ্ব্য্য-ভাঙার 
মুক্ত করিয়া দিয়া শুভ সন্বর্ধনার নিমিত্ত প্রস্তুত, যেখানে এরহিক সুখের ললাট 
নবারুণোদৃগমে নিৰ্ম্মল পূর্বাশার মত উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, , 
. সেখানে পতির সন্মুখে, স্ত্রীর মুখে যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা নির্গত হয়, তাহ! 


‘. হইলে, সে রমণীকে আমরা মর্ত্যের জীব বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। 


সে রমণীকে আর আমরা আমাদের ভাব দিয়া. রঞ্জিত করিয়া তুলিতে 
পারি না। সেই সময়েই দেখিতে পাই, তাহার নয়নের ব্যগ্রোজ্্বল' দৃষ্টি 
এ জন্মের” দিক হইতে উচ্চে উঠিয়া দুর মহৈশ্বর্য্যযয় রাজ্যের চির-মিলনে 
অর্পিত,_-যেখানে পাপের প্রবেশের পথে" ক্ষুদ্র রন্ধ্‌, পর্য্যন্ত রুদ্ধ, যেখানে 
(আকুলতার গরল-ীলে দেহ-তরু জীর্ণ হয় না, যেখানে প্রেমে আকাজ্ছ : ও 
নাই, তৃপ্তি আছে, যেখানে জালা যন্ত্রণার আগ্নেয়গিরি চিরনির্কাণ লাত -+ 
করিয়াছে, যেখানে চির শান্তি বিপাজমান। . 
.. এ. পশুপতি প্রচুর অহিতচেষ্টা ও আশ্রিত হেমচন্দ্রকে বিনাশ করিবার 
'' 'সঙ্ক্প করিয়া ঘোর পাপ করিয়াছিলেন। এই পাপ হইতে তাহাকে যুক্ত 
করিবার জন্য মনোরম! যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। 
,  প্রুকে রাজ্যচুত করিবার উদ্দেশ্যে পশুপতি বহুদূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন ; 
"আর ফিরিতে পারেন নাই। যনোরমাও তাঁহাকে এ জগতে, ধরা দেয়, 
“'নাই। জ্যোতির্কিদের গণনাকে যে সে বেশী ভয় করিয়াছিল, তাহা বোধ 
হয় না; কারণ, সে কাশীধামে স্বামীর চরণসেবায় জন্ম সার্থক করিবার . 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি পশুপতির আর ফিব্রিবার 
9 উর্ণনাভ আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়াছিল । 
'. £ *'হ্মচন্দ্রের সহিত আলাপে ও ব্যবহারে মনোরমার' চরিত্র আমরা আরও 
“সি করিয়া দেখিতে পাই ;-পশুপতি ও হেমচন্ত্র, এই হু’য়ের "ই { 
তাহার চরিত্র অতুলনীয় উজ্জল্য ধারণ করিয়াছে। 
,  হেমচন্ত্র তুরকের অঙ্বেষণে বহির্গত হইয়া কোয়ুদ্রী-বিধোৌত বাপীকূলে , 
oR UNO সেইখানে মনোরমার মুখে তাহার গাত্র- 


কার্তিক, ১৩১৩1 - অনোরমা।" ' ৩৯৯ 


আলার সংবাদ পাইয়া বুঝিলাম যে, পশুপতির বড়যয়ের কথা সে সব জানিতে 
পারিয়াছে। পণ্ডপতির প্রেষ তাহার কাছে আলো, কিন্তু তাহার পাপ- 
কল্পনা তাহার কাছে অগ্নিতুল্য, নিতান্ত অসহ। তাই সে বলিয়াছে, “তিনি 
অগ্নিস্বকূপ আলো করেন, কিন্তু দগ্চও করেন।” 
' ) যখন মনোরম! গুনিল,_সেই রাত্রে তিনি তুরক খুঁজিতেছেন, তখন 
তাহাতে তাহার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করায়, হেমচন্ত্র বলিলেন, “তাহাকে 
বধ করিব” মনোরমার কোমল হৃদয় তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা না করিয়া 
থাকিতে পারিল না, “মানুষ মেরে কি হ'বে ?” 
তার পর যখন শুনিল, তুরক তাঁহার শক্ত, তখন বিশেষ কিছু বলে নাই। 
কিন্তু তবুও শেষে, ষখন তুরকদিগের সংখ্যা কত, শিবির কোথায় ইত্যাদি 
সন্ধান সে হেমচন্দ্রকে বলিয়া দিল, তখনও তাহার অভিপ্রায় শুনিয়া সে 
চমকিয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিল, “বিশ হাজার মানুষ মারিবে? কি 
সর্বনাশ! ছি! ছি!” 
কি করুণা! দবণার কি দর অভিব্যক্তি! এখানে শক হিত্রে তথাতে 
নাই। এ পুত ভাগিরথী-ধার! যে গঙ্গোব্রিশিখর হইতে নিঃস্থত, সেখানে 
আমরা দৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। হায় মনোরমা, কোথায় তুমি, আর কোথায় 
তোমার পণুপতি | | 
মনোরযার এই দয়াপূর্ণ উক্তির মধ্যে প্রাণিহিংসা ভিন্ন অন্য উপায় 
গ্রহণের একটা -আদেশ কি আমরা শুনিতে পাই না? বন্ততঃ মনোরমা , 
দেশের জন্ত-হেমচন্দ্রকে সাহায্য করিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণিহিংসা তাহার 
ঈপ্সিত নহে। 
এইখানে. ছুইটি. কার্ষ্যে তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও কারুণ্য প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রথম, তুরকাগমনে পশুপতি অপরাধী, এই কথা হেমচন্দ্রের 
কাছে- গোপন করা। কারণ, প্রকাশ করিলে পশুপতির অনিষ্ট হইবার 
১ সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা তাহার অসহ্‌। মীর নিএহ কোন সতী নারীর 
বাঞ্ছনীয়? | | | 
দ্বিতীয়,__হেমচন্্কে ঘরে থাকিতে নিষেধ করা। কারণ, হেমচন্দ্রের, ' 
মঙ্গলাকাক্ষায় সে ব্যাকুলচিত্ত এইরূপ শক্ত মিত্রে সে তাহার স্নেহ 
বিলাইয়াছে। সংসারের মধ্যে এমন শকুস্তলাকে যিনি স্থাপন করিতে 
পাবেন, তিনি চিরপুজ্য। | | 


৪০০ সাহিন্য |" ১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। 


পশুপতির প্রতি মনোরমার ভালবাসা যে কত গভীর, কত পবিত্র, তাহা 
আমরা তাহার হেম্চন্দ্রের সহিত কথোপকথনে বুঝিতে পারি। পশুপতির 
সন্মুখে শুভ উদ্দেশ্যে তাহার এ 'মধুভাণ্ডায়ের দ্বার চির-রুদ্ধ। | 

মৃণালিনীর দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়! হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইতেছে, হেমন্ত 
তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। রোষে ও বিষাদে, ক্রকুটি ও 
তাহার মুখ ‘শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার, ভাত্রমাসের গজার মত 
রাগে ভরা ।' মনৌরমা তাহার' হদয়গত ব্যথা জানিবার জন্ত চেষ্টা, করিতে ' 
লাগিল। তাহার ‘মুখের ভাবে, শান্ত দৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃত্ৃতা, এত 
সম্ধদয়তা’ ছিল যে, তাহাতে . হেমচন্রের ‘অস্তঃকরণ দ্রবীভূত” হইল। 
হেমচন্দ্র তাহার যন্ত্রণা কিছুতেই প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। 
ভগিনীর কাছে তাহ! বল! যায় না। অমনই মনোরম] “তগ্গিনী” স্বাদ, 
পরিত্যাগ করিল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত সহান্গভূতির জন্ত আপনার 
হৃদয় খুলিয়া দাড়াইল ; বলিল, “আমি তোমার কেহ নহি।” যদি পর 
হইলে হৃদয়ের ব্যথা জানিতে পারে! এমন করিয়া! পরের কথা জানিবার b 
তাহার দরকার আছে। যে বিশ্বগ্রাসী প্রেম তাহার হৃদয়ে ক্ষুধার্ত হইয়। 
উঠিয়াছে, “তাহার তাড়নায় সে নিজেকে ভুলিতে পারে, সে আপনাকে 
দ্বিয়া” জগতের তুচ্ছ মহৎ সমস্ত দিসি দর হর সারার 
অর্পণ করিতে'পারে ! 

টি জেন হর তে জর সন বিনা হন: “আমার 
হুঃখ কি? ছুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কান সাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, 
এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।”» মনোরমা “অনিমেষলোচনে” তাহার 
* প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । ' সহসা তাহার 
. বালিকা-ভাব অন্তৰ্হিত হইল। প্রথরবুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী মনোরমা' 
বলিয়া উঠিল, “বুঝিয়াছি, তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম 
ঘটিয়াছে ?” ' হেমচন্দত্র বলিলেন, “ভালবাসিতাম।” কিন্তু এ অতীতকাল 
ব্যবহার করিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল! যে একবার ভাল- 


. বাসিয়াছে, সে একদণ্ডেই ভালবাসা ত্যাগ করিতে পারে না। ৫ 


 উর্ণনাভের জাল নহে। যেখানে তাহার, স্থিতি, সেখানে সে ধীরে ধীরে 
বটবৃক্ষের মত চতুর্দিকে শিকড় প্রেরণ করিয়া থাকে । তুমি আজ তাহাকে 
উপাড়িয়া ফেলিতে চাও, কিন্তু তাহার চিহুগুলি কত কাল ধরিয়া নয়ন 


২ টি 
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বিক্ষারিত করিয়া চাহিয়া থাকিবে, তাহ কে বলিবে? যে মনে করে, 
সে এক দণ্ডেই সমস্ত ভালবাসা ভুলিয়াছে, সে নিশ্চিত আত্মপ্রতারণা 
করে। মনোরমা তাহা বুঝিয়াছিল; অমনই সে বিরক্ত হইল; কহিল, 
প্ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাদিলে কেন? আজি 
তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? 
কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে ?” 

প্রণয়-শাস্ত্রে নোরমার জ্ঞান কত গাঢ়, এই সকল উক্তি হইতেই তাহা 


স্পষ্ট বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের মুখে সহসা বাহিল্প হয় না,_প্ভালবাসিতাম ৷” 


পুরুষ হঠাৎ এ কথা বলিতে পারে। কিন্ত ভিতর এক, বাহির আর। এটা 
শুধু তাহাদের বাহিরের “দর্প'মাত্র। মনোরম বলিতেছে, ”* * তুমি বালির 
বাধ দিয়া. এই কুলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি 
তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা যনে করিয়া কখনও প্রণয়ের ধেগ রোধ করিতে 


'পারিবে না” মনোরমাও তাহা পারে নাই। 


গঙ্গার গুঢ়ার্ঘ-ব্যাধ্যায়- প্রণয়ের মহত্ব ও তাহাতে দন্ত খাটে না, এ কথা 
সে হেমচন্দ্রকে মতি আশ্চর্য্যভাবে বুঝাইয়াছে। তাহার জ্ঞানে প্রণয় অমূল্য, 
যত্নে তাহ।কে হৃদয়ে স্থান দিতে হয়। প্রণয় পাত্রাপাত্স খুঁজিয়া দেখে না । 
“যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তা'কে আপনা ভুলিয়া 
ভালবাসে, আমি তা"কে বড় ভালবাসি ৷” বুদ্ধ, চৈতন্তের দেশে মনোরমার 
মুখে এ কথা বড়ই সুন্দর ! ইহা বুঝাইবার জন্যই তাহার জীবন। এই 
সকল কথাতে মনোরম কি, তাহ! বুঝা যাঁয়। 

হেমচন্দ্র তাহাকে বিধবা মনে করিয়া, অপবিত্র ভালবাস! হইতে তাহাকে 
উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন, উপদেশ দ্রিলেন। মনোরমা উচ্চহান্তে 
আপনার প্রণয়ের অদম্যতা জ্ঞাপন করিল। সে কহিল! “ভাই! এই 
গঙ্গাতীরে গিয়া দাড়াও; গঙ্গাকে ভাকিয়া কহ, গঙ্গে তুমি পর্বতে ফিরে - 
যাও।” তাহা যেমন অসম্ভব, প্রণয়ের বেগও তেমনই । একবার যে দ্বিকে. 
ছুটিয়াছে, তাহা হইতে ফিরায় কাহার সাধ্য ? এইরূপ প্রণয়ের মূলেই ধর্ম্ম। 
এই প্রেম কেহই ভুলিতে পারে না। এ প্রেম ত “crosslightnings of 


7 four chante-met Eyes” হইতে অলিয়া উঠে নাই; শতের মধ্যে, ' 


সহত্রের মধ্যে ক্ষণিক আলাপে ত এ প্রেমের জন্ম নহে বে, দুই দিন পরেই 
ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব! | 


৩ 


রি . সাহিত্য! ১৭শ বরণ, সি 
' লা হিলের, পরী গরস বর এ সেই 
দ়.বনিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর ।” 
ইহার উত্তরে মনোরম! যাহা কহিয়াছে, তাহা তাহার সত্য. বিশ্বাসের 
"জলন্ত সাক্ষ্য। সে বলিয়াছে, “* * আমি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কাহাকে বলে, 
জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে, না” 'লালসায় 
যে' প্রেমের সৃষ্টি, তাহাকে প্রেম বলিতে পারি না। তাহা প্রেমের প্রপঞ্চ 
প্রকৃত প্রেমের জন্ম ধর্ম হইতেই হইয়া থাকে। আমুরা' পূর্বেই বলিয়াছি, 
.যনোরমার প্রেম খাঁটি।- তাহাতে লালসার লেশমাত্র নাই। 
৪. এই কথাতেই হেমচন্দের বুঝা উচিত ছিল, মনোরমার প্রেম কিনুপ। | 
₹ কিন্তু তিনি মনে করিলেন, তাহার ভ্রান্তি খটয়াছে। তাই পুনর্ধার উপদেশ . 
এদিলেন।- কিন্তু এ.উপদেশ যনোরমার পক্ষে নিশ্রয়োঙ্জন। সে জ্ঞানে, 
' » তাহার প্রেম বাসনায় স্পষ্ট নহে; বলে হকার বডি হাহা ছিডি 
ধর্মেই তাহার উৎসব। . .. el 
3 জর না। জ্ঞানের ফেটুকু, '- 
প্রগল্ভতা আবস্তক, সেটুকুর প্রকাশ হইয়াছে। তখন প্রগল্ততা ও প্রতিভার 
' মধ্য-হইতে সরলা বালিকা আবিভূতি হইয়া হেমচন্তরের দোদুল্যমান অপিচর্্ 
ধারণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই হেমচন্দ্ৰ | তোমার এ ঢাল কিসের 
: চামড়া?” কি সরল প্রশ্ন! সমস্ত বাক্বিতণা যা গেল। হেমচন্ত্র 
হাঁসিয়া উঠিলেন। | 
ECE ETE EEE 
' উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। সরলতার সঙ্গে জ্ঞানের সংমিশ্রণে 'সে সুন্দরী। 
।. 'কপানকুগুলায় জঞান-গাভীয্য থাকিতে পারে না; কারণ, সে লোকালয়ের, ' 
, নহে, তাহার সারল্য আছে।. সারল্য, স্নেহ ও সংসারজ্ঞান এক সঙ্গে কেমন 
SR দেখায়, তাহা বুঝাইবার জন্য মনোরমার কল্পনা । 
_,_, মনোরমাঁর আর একটি ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সে মাঝে মাঝে 
* চিত্ত হারাইত। ‘কলস ভাসায়ে জলে” যখন সে যযুনাকূলে “আপনা ভুলে’ ' 
* বসিয়া পড়িত, তখন তাহার এ জগৎ একটি ‘তৃণাসনে’ পধ্যবসিত। 
সংসারের ঘোর বিপ্লব চারি দিকে তাহার -শৃঙ্খলবিহীন দানবত্বের পর্নিচয় * 
১ -দ্বিতেছে। মাঝপানে ধ্যানমগ্র মনোরমা !--'অয়ময়ং ভোঃ’ -জলদগঞ্জন তখন 
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তাহার উটজদ্বারে পছে না। হেমচন্দ্রের আগমনবার্তা, কিংবা পশ্ুপতির 
প্রস্তাব, বাহিরে পড়িয়া থাকে! 
তাহার এ. অবস্থায় সে যে জগতে, যদিও বহির্জগতের উপাদানে সে 
জগৎ গঠিত, তবুও বহির্জগতের সহিত তাহার সাদৃশ্ত বড় অল্প। শুধু স্বপ্নের 
সঙ্গে তাহাকে তুলিত করা বায়। বাহিরে আসিলে তবে সে কথ! আমরা! 
বুঝিতে পারি। কিন্ত এ স্বপ্ন অলীক নহে; সত্য। ক্ষণিক নহে, নিত্য। 
এ স্বপ্নে, আমাদের বিশ্বাস অটল । তাই 'স্বপ্পনে রাখিব লেহা? বলিয়া কবি 
নিশ্চিন্ত । এই বৈচিত্র্যময় মাধুর্য্যময় সত্য স্বপ্ন-জগতের বিগ্রহের দিকে 
' চাহিয়া কবি গাহিয়াছেন,= | 
“সবা পানে আমি আঁখি মেলি চাই, 
তোমা পানে চাই স্বপনে ৷” 
কবির এই কথায় বুঝা বায় বে, আঁখি মেলি’ চাওয়া__এটা যেন ওদান্ত- 
ব্যপ্রক,_ন্বদয় তাহাতে ষোগ দ্বিতেছে ন!। যে চাওয়াটায় হৃদয়ের যোগ, . 
//_ সেটা “্বপনেই সংঘটিত। বস্তুতঃ এই জগৎ_এই স্বপ-জগৎ লইয়াই ' 
আমাদের জীবন। সত্য সত্যই-_ 


“We are such stuff 


EEE 


As dreams are made of,” 

মনোরমা এই জগতে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল, তাই সে অমন ডুবিতে. 
পারিত। 

 মনোরমার প্রেম শান্ত, গভীর। প্রাণবিসর্জ্জনে তাহার গৌরব। সহ- 
মরণের দিনে তাহার দিকে চাহিলে, হেমচন্দ্রের মত সকলের চোথেই' 
অশ্রু দেখা দেয়। কি স্থির গম্ভীর মূর্তি! সে মনোরমা আর নাই। প্রথর- 
বুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী প্রৌঢা অসামান্তলাবণ্যোজ্ভলা সরলা বালিকা 
আজি অস্তহিত হইয়াছে! তৎপরিবর্তে ‘অতিমলিন!’ উন্মাদিনী” পূর্ববৎ 
‘অনিন্দ্যসুন্দর মুখকাস্তি” লইয়া দাড়াইয়াছে মনোরম ! এ মূর্তির মুখে 
“অধৰ্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন?” শুনিয়া কে না ভীত হয়? কে তাহার' 
_ আজ্ঞাপালনে দ্বিরুক্তি করিতে পারে? আজি সে বলিতেছে, “যে জন্য 
জানার দীন ভাই আদি চিনির একি নাছ? আজি আমি' 
আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব 1” এ তাহার উচ্ছাসবিহীন নিবিড় 
আনন্দের কথা। আজি তাহায় জীবনের শেষ দিনে সে ভাহার কর্তব্য 


8০8 | এ সাহিত্য |. ১৭শ বচ এস সংখ] ৷ - 


গাদন করিয়া যাইতেছে। - কে জানাব 


'অনার্দন ঠাকুরের ভার ভীহার হস্তে অর্পণ 'করিল। আর পর উদ্দেশে জনার্দন 


ঠাকুর ও তাঁহার, পরীকে প্রপা করিয়া কত দেহ-সৃুচক কথা হেমচন্ত্রকে ' 


| তাহাদের বলিতে বলিয়া দিল জনার্দন ঠাকুরের গৃহে সে কিরূপ আচরণ 


করিত; কৃবি তাহার বিশেষ চিত্র না দেখাইলেও, এই বিষয় হইতেই: 
আমরা তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারি) যে, হস্ত এক দিন আহত- 


- রর 


হেমচন্ত্রের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল, সে হস্ত জনার্দন ঠাকুরের গৃহ-. .. 


পরিচর্য্যায় বিরত থাকিবে, ইহা কি আমরা কল্পনা "করিতে পারি? সহ-. 


মরণের দিনে 'তাহার এই আচরণে বুঝা ধায় যে মনোরমা নিজের কোনক্সপ 
কর্তব্য-ক্র্টীতে তাহার শুত্র পরলোক কালিমামগ্ডিত করিতে শ্বীরুত নহে। 
. তাহার ধর্মজ্ঞান এতই প্রবল। 


আজ তবে প্র্ববিত অগ্নির মধ্যে. সোন্দ্য্যময়ী হাস্তপ্রফুল্ল কুসুমসুকুমারী - 


_ দেৰীপ্রতিমাকে তুলিয়া দিয়! - উৰ্োখ্িত, অনলশিখায় আরুঢ় ছুটি আত্মা. 
 ,চিরমিল্নের রাজ্যে পঁহছিবে; এই আশা আমরা করিতে পারি। আজ 
বুঝিতে, পারি, তাহার জীবনের “সন্ধ্যা? _ “এই তীরে? হইলেও, তাহার 
‘উষা অন্ত তীরে যুগ্ধকরী ৷! 'আজ দেখিতে পারি, তাহার 'মৃত্যুর মুখ 
' চিরতমোসরী, রানির দ্বিকে নহে সত্য সত্যই, তাহা ‘Sun of Lh 
দ্বিকে ফিরিয়া আছে) " 


LL 


মনোরমার চরিব্র-সযালোচনা সৰ্ব ছা মরা জামিয়াছি সে 
ধর্ের পক্ষে, অধর্সের কেহ নছে। পাপকে সে দ্বণা করে, প্রাপীকে. সে 


ভালবাসে ।- তাহার প্রেম সর্ব স্থানে প্রসারিত। দেশ তাহার প্রিয়, দেশের, 


ll রাজাকে সে আত্তরিক ভক্তি করে। ডিনার নুর তাহা সে জানে, 


না। 






পাইবও না বহু দিন পূর্বে যনোর্মাকে যধন দেখিয়াছিলাম,! 


তখন আমি তাহাকে বড়, বুঝিতে পারি. নাই। ০০০১ 


কালা রিভার বোধ: হয়, 


ধন আমি বালক! , মনে, পড়ে, তখন শ্রাবণ মাস। নিয়তরোদনোচ্ছলনেত্রা- 
বৰ চিকুরজালে 'দিকৃদিগন্ত তখন অন্ধ. হইয়া! যাইতেছিল। . অদুরে _, 
| " 'পল্মার ভৈরব গর্জন+শ্রুত হইতেছিল। প্রকৃতি চারি দিকে ধড় রহস্যময়ী । | 

' ; তাহার মধ্যে মমোরমাকেও আমার তদ্ূপ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কারণ, 


কার্তিক, ১৩১৬ । সমাঁজ-সংস্কার |. ৪০৫ 


, সে যে সর্বাপেক্ষা নূতন, সহমুতা মনোরমা যে আমাদের ভক্তির পাত্রী, তাহ! 
: বেশ ধারণা হইয়াছিল। সেই ভক্তি আমার আধুনিক পাঠে আরও দৃঢ় হইয়া 
৪ দাড়াইয়াছে। আজ মনোরমাকে আর আমি রহস্যময়ী বলিয়া মনে করি 
না। যেরূপ মনে করি, তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ 
বুঝিতে পারতেছি, সে যে পুষ্পহার পশুপতির কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছে, তাহা 
“বিনা সুতাণ্য গাঁথা নহে, মনোরম্যর রুক্তময়ী শিরায় তাহা গ্রথিত। আশা 
করি, ইটিভি তাতি জারা 
করিয়া রাখিবে। 


নথ সাফা 


সমাজ-সংস্কার | (ক 


এই বিষয়টি যেমন বিস্তৃত, তেমনই নার এবং বর্তমান সময়ে আমাদিগের 

স্পর্শ করিতেছে। সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সর্ব- 
"প্রথমে এই কথাটির উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তৃব্য যে, কোনও নির্দিষ্ট 
সমাজের অবস্থান্থলারে যে সংস্কারটি অধিক উপযোগী, তাহারই প্রবর্তন 
সঙ্গত।* তর্ক ও যুক্তিমূলে কোন সংস্কার অনবদা, সে পৃথক কথা। সর্ববাদ- 
সুন্দর বস্তু মানবের অপ্রাপ্য ; আমরা যতই চেষ্টা করি, দৈনন্দিন. জীবনে 
আদর্শ কথনই আয়ত্ব হইবার নহে। কাগজ কলমে সমাজ-সংস্কারের 
মনোহর চিত্র অঙ্কিত কর! অপেক্ষাকৃত সহজ ; কিন্তু সে চিত্র কার্য্যে পরিণত 
করিতে গেলে, বালাকালের সেই চক্রবাল রেখার ন্তাঁর উহা আমাদিগকে 
প্রতারিত করিরা ক্রমে দুর হইন্ডে দুরাস্তরে চলিয়া যায়। 

“মানুষে মানুষে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ করিও না; শ্রেণীবিভাগ-জনিত 
'ক্কত্িম প্রভেদ দুর. কর) মানবসমাত্রের ভিত্তি বিস্তৃত কর”,__ ইত্যাদি, 
বাক্য শ্রুতিমধুর, সন্দেহ নাই । এই কথাই অন্যরূপে বলিলে এইরূপ দীড়ায় 
যে, “ব্যক্তিগত সামাজিক উচ্ছ লতা যেমন আমরা দেখিয়াও দেখি না, 
সম্প্ৰদায়ত অথবা! সমাজগত উচ্ছ অলনভার প্রতিও তন্রূপ ব্যবহার করা 
উচিত।» কিন্তু এই দুই বাক্য যুক্তিমূলে যত দূর প্রসারিত হইতে পারে, 
তত দুর লইয়া! যাইবার চেষ্টা করিলেই, সমাজ-সংস্কারের অধিকাংশ বিশ্ব আসিয়া 







৪৯৬ ko সাহিত্য । £ ১৭শ ব্য, 1ম সংখ্যা; 
- উপস্থিত হয়।- কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে তত দুর কর! যাইতে পারে না। প্রথম ' বাক্যটি | 
‘'. সাম্য-নীতি ; দ্বিতীয়টি সামাজিক সহিষ্ণুতা । কিন্তু আমাদিগের সমান্বিধি 
যেরূপ শ্রেণী ও বর্ণ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, দাহ! উভয় বাকোরই বিরোধী? 
বিশেষতঃ প্রথম..বাক্যের অতীব বিপরীত ৷ 'প্রায়শ্চিস্ত বিধি, দ্বিতীয় বাক্যের / 
স্পষ্ট বিরোধী ৷, উল্লিখিত সামা-নীতি বিচারমূণে অনিন্দনীয্ন হইলেও হইতে 
পাবে, কিন্তু উহা কার্য্যে' পরিণত করিতে গেলে সম্পূর্ণ অকৃতকার্ধ্য হইবার ' 
আশঙ্কা মাছে। হয়'ত.তাহাতে ঘোর উচ্ছত্খলতাই উৎপন্ন হইতে পারে ।-' 
 ' আমীদিগের বর্তমান হিন্দুর্মাজ ব্যক্তিগত অনাচার সহ করিতে পারিলেও, 
'_. যখন সমস্ত সমাজকে সৈই সকল আচার আত্মসাৎ করিতে বলি, তাহাকে 
দূষগীয় বিবেচনা না করিতে অনুরোধ করি, তখন প্রকৃতপক্ষে উক্ত 
বাক্যদ্বয়কে শেষ সীমা পর্যন্ত প্রমারিত করিবারই চেষ্টা করি। তাহা কার্যে 
পরিণত না হওয়াতেই সমাজের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরিণামে 
আমরা ঘোষণা করি যে, হিন্দুসমাজ অকর্্মণ্য ও অধঃপতিত ; সুতরাং কোনও 
সাধু ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তির ও সমাজভুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে |. কিন্তু এই ‘ 
সকল কথার সারবত্তা পরীক্ষা করা ক আবশ্তক। ক্ত্রিমত! একবারে 
বাদ দিয়! স্বভাবের অনুকরণে মানবদমাজ গঠিত হইতে পারে কি না, তাহা’ - 
বিবেচনা করা আবশ্যক । মানবসমাজ অনংযত স্বভাবের ক্রীড়াস্থল হইতে' 
পাবে না। উহা এক দিকে যেমন স্বভাব হইতেই জাত, আর এক দিকে ' 
তেমনই সাময়িক সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! গৃষ্ঠিত। চিরদিনই 
এইরূপে মানবদমাজ গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। . ধীন্ড ও গৌতম, 





» , বুদ্ধ মানবসমাজের কৃত্রিম বিভাগ উঠাইয়া দিয়া, এক অথণ্ত শ্রেণী গঠিত '. 


করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিণাম কি' হইল? যীশুর 
শিব্যগপ রোমক রাজ্যমধো বিস্তৃত হইয়া পড়িল) এবং বৌদ্ধগণ- পূর্ব 
এসিয়ায় ভারতবর্ষের বাহিরে অনুন্নত দেশসমূহে বিকীর্ণ হইয়া গেল। 
বীর্জ ও বুদ্ধ উত্তয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র স্বদেশচ্যুত হুইয়া গেল; তাঁহার! কেহই নিজ- , ' 
জন্মভূমি ও স্ব স্ব সমামধ্যে কোনও স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইলেন 
না। কিন্তু তাহার! দেশাস্তরে অধিকতর সফলত! লাভ করিয়াছিলেন! এই. 
অদ্ভুত পরিণতি যেমন বিশ্য়কর, 'তেষনই গভীর আলোচনার বিষয়। স্বীয়" 

' অন্মভূমিতে;ও দূরাস্তর দেশে এই ছুই মহাত্মার উনুক্ত সাম্য- গা ফল ভি 
হইয়াছিল, সংঙ্গেপে তাহার আলোচনা করা যাউক। "- 


ক্ষার্তিক, ১৩১৩ । সমাঁজ-সংস্কার | . . ৪০৪ 


প্রাচীন পালস্তিন দেশে যীত্তধৃষ্ট অকুতকাধ্য হইলেন কেন? ইহার উত্তরে 
) এই বলা যাইতে পারে যে, তদ্দেশবাসী ইহুদীগণ তাহার ' প্রচারিত আধ্যাত্মিক 
১ প্রেমময় স্বর্মরাজোর মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই । যে স্বর্গ পরমকাঁরুণিক 
 জগৎপিতার প্রেমময় রাঞ্রোে, সেই অনুন্নত ইছ্দীসমাজ্ তাহার ধারণ! করিতে 
পারিল না। তাহার অপেক্ষা ষীস্তর পূর্ববর্তী আচার্য্যগণ যে ঈশ্বরকে জলন্ত 
লোৌহদণ্ড হস্তে দিয়া কঠোর শাসনকর্তা রূপে বর্ণিত করিয়াছিলেন, তাহাই 
উহাদিগের অধিকতর বোধগম্য হইয়াছিল। স্থতরাং যীশুর চেষ্টা স্বদেশে 
বিফল হইয়া গেল । গৌতম বুদ্ধ তদপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন ; 
কারণ, তাহার স্বদেশে বোঁদ্ধধর্ম্ম অষ্টাদশ শতাব্দীরও অধিক কাল প্রচলিত 
ছিল। ইহা বিশেষ বিবেচনার স্থল) এবং আমার্দিগের বর্তমান অবস্থায় অতীব 
শিক্ষাপ্রদ | এ স্থলে শ্ররণ করা উচিত্ত যে, বিধ্যাত দার্শনিক কপিলের প্রায় 
শত বর্ষ পরে বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তখন জ্ঞানোন্মস্ হিন্দুসম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীস্থ' 
ব্যক্তিগণ সংখ্যায় কম থাকিলেও, অপেক্ষাক্কত একভাবাপন্ন ছিলেন ; আর 
সে ভাব সাংখাদর্শনের গভীর তথ্য সকলে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত ছিল. 
খন নিয়শ্ৰেণীস্থ হিন্দুগণ লাংখ্যদর্শনের তত্ব সকল অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, 
প্রতি দিন বৈদিক আচার অনুষ্ঠান যথাবিধি পালন করিত। জার তখন 
অনার্ধ্য সম্প্রদায় কুদংস্কারাপর থাকিলেও, অনেক স্থলে হিন্দুভাবাপন্ন ' 
হইয়াছিল । তখন পুরোহিত যাদকগণ এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত 
করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা নগর সম্পূর্ণ একায়ত্ত ছিল ন1) টা 
সময় সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পণ্তিতগণের নিকট ধর্ম্মতত্র ও দর্শনশাস্রাদি 
শিক্ষা করিয়। আপনাদিকে কৃতার্থ বিবেষ্ঠন] করিতেন। টা ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্ৰিয় ও 
বৈশ্য শ্রেণী এখনকার ভ্তার অলভ্ব্য প্রাকাঁরে বেষ্টিত ছিল না । একে অন্ত 
শ্রেণীতে জ্ঞান ও তপোবলে উন্নীত হইতে পাঁরিতেনু খই A ণীত্রয়ের মধ্যে 
বিবাহক্রিয়াও সর্বদা সম্পন্ন হইত। ধরল বিদেশ-ত্রমণ বা সমুদ্রবাত্রা 
ধর্মে ও সামাজিক আচাবে নিষিদ্ধ ছিল না| 
. বীশ্ত সকল দেশের ও সকল জাতির দীন জনকে 'সরল, ওদ্রস্বিনী ও 
মনোহর ভাষায় সত্য, প্রেম ও শাস্তির সুসষাচার জ্ঞাপন কবিয়াছিলেন । 
be পত্তিতগণের দার্শনিক কুট তর্ক পরিহার করিয়া স্বর্গরাক্যেব বার্তা 
বিঘোধিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার স্বর্দেশীর়গণ তাহা বুঝিতে পারে নাই । - 
পক্ষান্তরে, গৌতম বৃদ্ধ সাংখ্যদর্শনের পাষাপবৎ ছূর্ভেদ্য স্তায়ের মধ্য দিয়া 


চি, রি এ -. সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, দম সাখ্যা। 


“নির্ব্বাণের মহা পরিণতির সুসংবাদ সহজ, মধুর, অপচ ওক্পম্বিনী ভাষায় প্রচার 


করিয্নাচিলেন।  পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিতে 
, আস্থাবান ছিলেন, এবং পত্িতগণ তহুপদিষ্ট মানব-দীবনের সহজ ও" উন্নত 
সমাজ-নীতি আনন্দের সহিত পালন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। উত্স সম্প্ 

তত্প্রচারিত নবধর্ম্ম সহজেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বদেশে যীশুর 


অকৃতকাধ্যত। ও বুদ্ধের সফলতার ইহাই কি প্রকৃত রহস্ক নহে? : এই উভয় ৃ 


মহাস্থার, প্রচারিত ধর্ম্মমতের আরও (কিঞিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি; 
তাহ! হইলে আমাদিগের বর্তমান সমাজ-সংস্কার, কোন পথে পরিচালিত হওয়া 
উচিত; তাহা পরিস্ফূট হইতে, পারে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, খৃষ্টধৰ্ম্ 
রোমক রাজ্যে সহজেই গৃহীত হইয়াছিল'। ইহার কাঁরণ কি? পৌত্তলিক 
রোম রাঙ্গ্য তখন মৃত্যুদশায় উপস্থিত) তাহার ধর্ম্মমত নিজ্জ্রীব ও মলিন হইয়া 
পড়িয়াছিল ; রোমকগণ তর্দানীস্তন শিক্ষাগরিমায়' ও সভ্যতার প্রভাবে প্রায় 


সকল ধর্মেই আস্থাহীন উদ্দারতা অবলদ্বন করিয়াছিলেন। রোম রাজ্যের, 


ভগ্নদশায় যে সকল অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির উত্থান, হইয়াছিল, তাহারা 


। 


হ্বাধীনতা-প্রিক্, রল-প্রকৃতি ও তেব্রস্বী' ছিল। যীশ্ডর প্রচারিত নব্ধৰ্ম্ম “4 


তাহাদের আশা. আকাজ্া। ও কল্পনা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
উহা তাহাদিগের 'অরক্ৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহান্‌ ধর্মনীতির 


কি দুর্দিশ৷ হঃয়াছে, তাহা একবার প্রণিধান করা উচিত । এই বিশ্বজনীন ' 


সামা-নীতি ও উদার প্রেমের ধৰ্ম্ম কিরূপে ' যাজকগণ্রে ' ব্যবসায়ে, 


'আচার্য্যগণের নর-পু্ধায় ও দ্বণা কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা" 


ৰিশেষরূপে প্রণিধান করিবার ৰি্ষিয়। পরবর্তী. খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের দুর্নীতি 


এই উদার ধর্মের উদারতার মধ্যে দিয়াই কিরূপ সঙ্ধীর্ণতা' ও সাাামিকতার . 


. ছ্ছাষ্ট করিয়াছে, ভাহাও বিশেষ বিবেচ্য । 

যে. বর্তমান বিজ্ঞান, বর্তমান, শিক্ষাপ্রণালী : ইউরোপকে মারি 
করিয়াছে, তাহা! খৃষ্টধর্ম্মের নিকট বিশেষ , খুনী নহে। . বরং লুখারের 
আবির্ভাবের পূর্বে খৃষ্টীয়ানগণ বিজ্ঞানের পথ, উন্নত্ত শিক্ষাবিস্তারের পথ, 
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নানা উপারে' কণ্টকাকীর্ণই করিয়াছিল। নব তথ্যের রি | 


সত্যের প্রচারকগণকে তখনকার খুষ্টায়ানগণ কারারুত্ধ, দেশ হইতে বিতাড়িত! 
এমন কি, জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ, অথবা অন্ত প্রকারে হত্যা করিতেও' কুষ্টিত 


১ হইত না । ' কালক্রমে বিজ্ঞান জীয়ন জ্যোতি সত্যের প্রভাবে ইন্টরোপের : 


রর 


ইতি: '  সমাজ-সংস্কার । ৪০৯ 


অঙ্ঞান-অন্ধকার 'ও কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকাঁর নিরাশ করিতে আরস্ত করিল। 
. আর ভাহার দক্ষিণহস্তস্ববূপ মুদ্রাযন্ত্র ধীরে ধীরে সেই অন্ধতমসীচ্ছন্ন যবনিকা , 
? উত্তোলন করিতে লাগিল। তাহাতে বর্তমান ইউরোপে সভাতার মূর্তি 
প্রকটিত হইল । 
কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাত্মা! যীশুর সেই উচ্চনিনাদিত সাম্য-নীতির, সেই 
_ ভাব-বিঘোঁধিত প্রেমধর্ম্ের। সেই বিশ্বপ্লাবিনী উদরতার কি দশা হইল? 
উহ্বা্দিগেব পরিণাম কোন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? বর্তমান ইউরোপীয় 
খৃষ্টানসমাত্র কি এ সকল উন্নত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? তথায় মানবের 
সহিত মানবের, সম্প্রদায়ের সহিত “সম্প্রদায়ের, এক শ্রেণীর সহিত অপর 
শ্রেণীর ছেদন্ঞান কি তিরোহিত হইয়াছে? এক দিন বর্তমান ইউরোপীয় 
সভ্যতার নেতৃ-স্বব্ূপ ফ্রান্স সাম্প্রদায়িক গ্রভেদ বিদুরিত করিবার 'জন্ত উৎকট 
চেষ্ট| করিয়াছিল; কিন্ত সে চেষ্টা সর্বথা নিক্ষল হুইয়া কালগর্ভে বিলীন 
হইয়া গেল।, ফ্রান্স এখনও শেষ চেষ্টায় নিবৃত্ব হয় নাই। কিন্তু সে চেষ্টাও 
"তা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। ইংলণ্ডীয় সংস্কারক-দল (Puritans) সৌভাগ্যক্ৰমে 
২ অপেক্ষাকৃত নবীনক্ষেত্রে শীন্রবপন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু 
পরিণামে তাহ! হইতেই বিষম ফল উৎপন্ন হইল) সে ফলে সাঁম্য-নীভির 
নীলাক্ষেত্র প্রজাতন্তরবাদী আমেরিকাকেও দুবস্ত সাআজ্যমনে মত্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। ৃ 
এক্ষণে ভারতের দিকে না করিলে দেখা যাইবে যে, অভীত কালে 
= এই বিস্তীর্ণ ভূভাগেও সাম্য-নীতি, বিশ্বজনীন আদৰ্শ সাম্যনীতি, তারশ্বরে 
বিখোষিত হইয়াছিল। তাহাতে জগতের সমাঙ্গনীতি, বিশেষতঃ ভারতীয় 
সমাজনীতি, অল্প আলোড়িত হয় নাই। বুদ্ধের চেষ্ট! যীস্তর অপেক্ষা কঠিন 
ছিল। এক দিকে সাঁথাদর্শনেব জটিল-তর্কবিশারদ পণ্ডিতমগুলী, অপর 
দিকে অন্ধকাবাচ্ছন্ন জনসাধারণ, উভয় 'সমাপ্ধেই তাঁহাকে নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইয়াছিল । যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত আর্ধ্যসমাঁজ ও প্রায়-হিন্দুভাবাপন্ন 
অনাধ্য সুধীসমাজ দেশমধ্যে বহু-বিস্তৃত ছিল, নে পর্য্যন্ত বুদ্ধের ধর্ম্মনীতি 
অবধিক্বৃত অবস্থায় পরিগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বহু শতাব্দীর পর যখন ' 
অন্থুরত, অনা্ধ্যসসাও এই নবধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল, তখনই তাহারিগের 
পরক্কতিবশে বুদ্ধের সাম্যধর্ম্ম সাম্প্রদায়িতায় বিছিন্ন হইয়া গেল; তাহার 
উদার নীতি যাজকেব.. ব্যবহারমীত্রে পরিণত হইল, তাহার নিফল-ব্রহ্মবাদ ' 
4 f 


৪১০ ' সাহিত্য । ১: বর্ষ, খম সংখ্যা, 
ুরধপুত্তা় অবনত হইল । 'অবশেষে বৌদ্ধ সম্াটগণের ‘পতনের: সঙ্গে সঙগেই' 
সেই ধৰ্ম্ম ও ভন্মমাৎ হুইয়া গে ; আর তদীঘ্র তন্ম-স্তপের উপর পৌরাধিক | 
হিন্দুর সগর্কে সহজ শীর্ষ উত্তোলন করিল। ০ | ১২ 
ইউরোপ এই. দূর্ঘটনার হন্ত হইতে নানা কারণে যা পাইঘাছিল 
তাঁহার মধ্যে কতিপয় কারণ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। . { 
/১.! বিজ্ঞানের বহুল বিস্তার ও মুদ্রাযস্ত্রের প্রচলন হওয়ায় যাজ্জন- 
ব্যবসায়ের হাঁস হয়, এবং কু-সংস্কার সকল ও অনেকপরিমাণে বিদুরিত তয়। 

. ২। ভারতবর্ষে যেরূপ বিভিন্নন্রাতীয়,. উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ জনগণেকস . 
সংমিশ্রণ হইয়াছিল, ইউরোপে তজ্বপ হয় নাই। তথাকার অধিবাসিব্গ 
প্রায় এক-জাঁতীঘ্ ছিল, 'এসং 'উচ্চ ও নীচে এত প্রভেদ ছিল, ন] এই « 

হেতু ভারতের স্তায় বর্ণভেদ্ প্রথা ইউবোপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । | 
 ইউরোপীর জাতিনিচ্ন প্রধান্তঃ উচ্চবর্ণের আধিক্যেই গঠিত হৃইয়াছিল। 
গ্রীক ও রোমান্‌ সম্নান্ত বংশের ও উচ্চ শ্রেণীস্ত ভদ্রবর্গের . আবির্ভাব 
হইবার বহু পূর্বেই দীর্ঘশির্ষ নতকপাল বমুরত নীচ শ্রেণীর এক্বপ উচ্ছ ( 
'হইয়াছিল। ‘সুতরাং ইউরোপে . আধুনিক হিন্দুসমাজের. ক্লাযন কোনও 
' সমাদ আদৌ গঠিত -হইবার' সুযোগ হয় নাই। এইক্ূপে ভারতের *. 
নার শোচনীয় দশা ইটরোপে উৎপন্ন হইতে পারে নাই। এক সময় 
যদিও তদজ্বপ, হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইরাছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই? 
সমাজসংস্কার-কার্য্য যে কত বড় কঠিন ও দুঃসাধ্য, তাহা বোধ হয় ' আমাদের 
সমাজসংস্কারক মহাশয়ের এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। বীবশ্রেষ্ঠ 
হারকিউলিম্‌ একটি মন্দুরা পরিদ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের - 
' সমাজসংস্কারককে শত শত মন্দুরা' পরিচ্ছন্ন, করিতে হইবে । শুধু 
সন্মার্জনীতে কুলাইবে না; সুগন্ধ ভ্রব্যপ্রক্ষেপও আব্তরু হইবে। তাহার' ' 
পর আর একটি কথাও স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, 5 বস্তার 
স্রোতের স্তায় এক মূহুর্তে দেশ প্লাবিত করি! দেয়,/তবে অচিরেই & শ্রোভ 
শুধাইয়া যাইবে কখনই স্থায়ী হইবে না। সার্ময, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সেই 
_ পুরাতন সমাচার আবার নূতন করিয়। প্রচার'করিলে হইবে না। শাক্যসিংহ 
বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড সমারোহোঞ ধ্বনিতে সমগ্র দেশ. নিনাদিত্‌ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ; চৈতন্ত ও সমাচার তারশ্বরে বিঘোযিত করিয়াছ্বিলেন। 
. বুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষীণন্ঘরে হইলেও, চৈতন্ত এ মন্ত্র এতদেশে সরকার শুনহিবার 
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কার্তিক, টা ' সমাজ-সংস্কাঁর । | ৪১১. 


অন্ত অকুস্ত শ্রম স্বীকার করিরাছিলেন। তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, 

সে দিন কেশবচন্দ্র সেন এই বার্ত। এতন্দেশীক্ষগণের কর্ণকুহুরে সর্কপ্রযত্রে 

. গ্রতিধ্বদিত করিয়াছিলেন। চিরপ্ররণীয়' রামান্ুল, নানক, কবীর; 

* ভারতের নান! প্রদেশে, অনন্ত উৎসাহে, সেই সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর 

ম্মাচার গণ্ভীরনিনাদে দ্বারে দ্বারে প্রচার করিরাছিলেন। কিন্তু এই মহাত্মা- 

দিগেব অলৌকিক চেষ্ট৷ ও অধ্যাবসায়ের কি ফল হইল? হায়, তাহাঁদিপের 

সেই অনন্তসাধারণ প্রশ্বত্ব সংস্কারকের হৃদয় অবসন্ন করিয়া অতল কালমাগরে 
বিলুপ্ত হইয়া গেল! 

সেই সর্ধক্মনপৃজ্্য বিষি-শান্্র-প্রণেতা' মু, অথবা বর্তমান মন্থসংহিতার 


সংগ্রাহক আর এক দিকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা নূতন সংস্কার ' 


নহে) লুপ্তপ্রার বৈদিক উপাঁসনা-পদ্ধতি ও কর্ম্ম কাণ্ডের পুনঃপ্রবর্তনই সে 
চেষ্টার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফল হইল না।. আমার বোধ 
হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান 
যকলকে পুনর্জাবিত করিবার বিশেষ চেষ্টা কথনও হয় নাই। তিনি যে 
- বিরাট উদ্যোগ ও চেষ্টা করিষাছিলেন, তাহা সর্ধক্গনবিদিত। কিন্ত 


তাহাতে ফল হুইল না। বর্তমান কালে স্বামী দয়াননা, বৈদিক উপাসনা, 


পদ্ধতি প্রচলিত করিবার জন্ত আব্ীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াও 
অকুতকার্ধ্য হইলেন । বুযাভাস্কি অল্কট্‌ প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও. অনুষ্ঠান 
সকলকে আবার নবীন সাঙ্গে সাঁজাইবার জন্য যে কৌতূছলজ্রনক চেষ্টা 
করিতেছেন; দীতা-ধর্মম-প্রচারের অন্ত আযানীবেসেপ্ট, স্বীক্গ মনোহার্িণী বক্ততা- 
দ্বারা যে ভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছেন,_-তাহারই বাকি 
ফল হইল? ইদানীং বৈদান্তিক হিন্দুধৰ্ম্ম পুনঃপ্রতিঠিত করিবার দেশব্যাপী 
চেষ্টারও বিশেষ সন্ভাব দেখা যাইতেছে। এরূপ স্থলে এই নকল সংস্কারক- 
দিগের চেষ্টার ফল প্রতীক্ষা কর! ভিন্ন 'উপাস্নাস্তর দেখা যায় না এই 
আলোচনা ছারা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, কেশবচন্ত্র ভিন্ন অস্ত সকলেই 
চিরাতীত প্রাচীন উপাসনা ও পদ্ধতি পুনর্জীবিত করিবার বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে, এ সকল চেষ্ট! নিক্ষল 
হইবেই ; আর নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা তদপেক্ষাও নিশ্ষল। 
কোনও অনস্তসাধারণ মহাত্মা আবিভূত হইয়া ধর্মনীতি ও সামাজিক পদ্ধতিকে 
নূতন পথে চালিত করিয়া উভয়েরই মহান্‌ উদ্বোধন করিতে পারেন, কিন্ত 


পপ 


সাধারপণচজনগণের পক্ষে যনে চেষ্টা {নিতান্তই অদাধ্য, - এবং সৰ্বথা নিক্ষল। 
তবে এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে কি কর্তব্য ? চীন অনুষ্ঠান পুনঙ্গীবিত 


৪১২ LC সাহিত্য । ১শ বৰ্ষ, দৰ সংখ্যা। , 


হইবার নহে; নুন পদ্ধতিও প্রবর্তিত করা অসাধ্য ; সাধারণ মনীষীর . 
.আবির্ভীবও তের 'অনিশ্চিত গর্ভে নিহিভ।. এ স্থলে; কর্তব্য কি? 


আমরা কি কেবলই অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে কালের বিবর্তন প্রতীক্ষা 


করিব? কালন্রোতে তাসিয়া ভাপিয়া কোনও অজ্ঞাত কুল hn 
জিক 


আমর! কি কিছুই রুরিব না? আমি বলি, বরং তাহাও ভাল। 


বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিতে. যাওয়া 


অপেক্ষা! বরং শুধু বসিয়া থাকাও ভাল।. কিন্তু শুধু অলসভাবে বসিয়া 
' থ্রাকিতেই বা হইবে কেন? নির্দিষ্ট ছাচে তোলা নৃতন্‌ রিধান ও পদ্ধতি 


প্রচলিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা, কিংবা প্রাচীন অনুষ্ঠান সকল পুনঃপ্রবর্ত্তিত . ' 


করিবার প্রযত্ব করা! .অপেক্ষা,. ধীরে আমাদের মধ্যে বর্তমান সময়ে 
যে সামাজিক বিবর্তন ঘটিতেছে, তাহারই সহায়তা, করা আমাদিগের 
প্রত্যেকের ও সমগ্র জাতির একান্ত কর্তব্য। বর্তমান হিন্দুধর্ম সংখ্যাভীত 
বর্ষ হইতে ক্রয়ে উত্ভৃত হইয়াছে; ইহা. অতীতের স্বাভাবিক: উদ্বোধন। 
প্রথমে বায়ু, বারি, বহি ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপাসনা হইতে 
উৎপন্নহইয়! এই ধৰ্ম্ম যাগ-যজ্ঞ-বুহল আহ্্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। 
“ তৎপরে ক্রমে তাহা. হইতেই পার্তিত্যপূর্ণ উপনিষদের ধর্ম্মনীতি ও বেদান্ত- 


এপি 


দর্শন সমুংপন্ন হইয়াছিল. এই অবস্থার মধ্য দিয়াই বৌদ্ধধৰ্ম্ব প্রচারিত হয়--, 


ইহা অতীব সরল ও যহু-অহনঠান-বর্জ্জিত ছিল; ইহার প্রথম অবস্থায় সাম্য, 
মৈত্রী, উদ্ারতাই ইহার প্রাণন্বূপ .ছিল। বৈদিক হিল এই সরুল 
, অবস্থার মধ্য দিয়া চিরাতীত, কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ।: অবশেষে 
পৌরাণিক .যুগে--যখন সমুন্নত বৌদ্বধর্মকে পরাস্ত. করিয়া পৌরাণিক ধর 
পুনরুখিত হইল, তখন" হিন্মুধর্ম্ম পুনরায় মূর্তি-পৃজধ! ও যাজনিক অনুষ্ঠান- 


রহুবতায় প্ররিপত হইল। এখন হিন্দুধর্ম এতছতয়ে পরিণত। সেই প্রাথমিক ' 


স্ময় হইতে হিন্দুধৰ্ম্ম এতদেৌশস্থ বিবিধ-জ্ঞাতীয় জনগণের" প্রয়োজন সুসিদ্ধ 
করিয়াছে ; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরনারীগণের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত" করিয়াছে। 
অতীত কালে এই ধর্ম আপন কর্তব্য উত্তমরূপে -সংপাধিত করিয়াছে। 
' কিন্ত: কালের সর্বসংহারিদী শক্তির হস্ত হইতে এই-ধর্ধ আর দীর্ঘকাল 
আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, ভাহাই এখন বিবেচ্য হইতেছে! সুতরাং 
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কার্ঠিক ১৩১৩ সমাজ -সংক্কার । ৪১৩ 


সেই আলোচনাভেই প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে বর্তমান হিন্ুধর্ম্মকে 
স্থলতঃ তিন.অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। | 

(১) যাঁজনিক অনুষ্ঠান, মূর্তি-পৃজা। ও বিবিধ কু-সংস্কার । 

(২) ধৰ্ম্মনীতি, অর্থাৎ ইহার দার্শনিক অংশ । 

(৩) জাতিভেদ প্রথা । 

প্রথম বিভাগ (১) সম্বন্ধে এই বলিলেই প্রচুর হইবে যে, বর্তমান ইউরোপীয় 
সভ্যতার আলোকপাতে ওঁ সকল আর দীর্ঘকাল জীবিত গাকিতে সমর্থ 
হইবে না। ইউবোপে সকল যে প্রচ্ছারে লোপ হইয়াছে, এতদ্দেশেও 
তাহা ঘটতে পারে। | 

(২) হিন্দু ধরশশান্ত্র ও হিন্দু দর্শন কালের ধ্বংস শক্তিকে আশ্চর্য্যকপে 
পরাজিত করিয়াছে। উহা! এক্ষণে সমস্ত সভ্য-্গতে বিদ্বন্বগুলীর মধ্যে 
পরিব্যাপ্ত হটয়াছে। সুতরাং সমান্ধসংস্কারক মহাশয়ের এ সকল বিষয়ে 
বিশেষ আরাস স্বীকার কর! নিশ্রয়োজন। আমার বিশ্বাস যে, এ শান্ত্রদয় 


তগ্নিহিত চিরন্তন সত্যের গৌরবেই কালকে বিজয় করিবে। 


(৩) ভারতবর্ষের বর্ণভেদ প্রথ। 'আমার বোধ হয়- প্রকৃতপক্ষে জাতি- 
মুলক | * স্থতরাং উহ! সহজে উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। হিনুধর্ম ও 
বর্ণতের এত মিশ্রিত হইয়াছে যে, এতহুভয়কে পৃথক করিবার আশা কর! 
সহজ নহে। বর্তমান হিন্দু সমাজ বর্ণভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এবং হ্ন্দূ 
ধর্মও ছুর্ভাগ্যবশতঃ এ এক পদার্থে ই পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত সংস্কার 
করিতে হইলে এই স্থানেই চেষ্টা করা উচিত। এই উভয়কে পৃথক করিবার 
চেষ্টা করাই বিধেয়। হিন্দুর ধর্ম্মনীতি হইতে সামাজিক পদ্ধতি সকলকে 


: পু করা অত্যাবপ্তক। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রকৃত হিন্দ ধর্মকে 


গ্রাস করিয়াছে। . গ্রথমের কবল হঈতে দ্বিতীয়কে উদ্ধার করাই. বায 
খরুতর সংস্কার । 

কেমন করিয়া বর্ণভেদ ধর্ম্মকে গ্রাস কির! স্বয়ং হানে প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তাহার মর্ষোদ্ধার কর! যেমন গুরুতর কার্য, তেমনই প্রত্যেক প্রকৃত 


' সংস্কারকের অবস্তকর্তৃব্য। জাতিগত অভিমান মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। 


এ অভিমান পরিত্যাগ করা মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন। সমাঁজসংস্কাঁরে প্রবৃত্ত 





* জাতি-_যধা নিগ্ৰো, আধ্য, মঙ্গোলীয় ৷, 
বর্ণ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য--ইত্যাঁদি । 


/ 
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' হুইপে এই কথাটি বিশেষ ন কয়| আবস্তক | এই জাত্যভিমানকে ৬ 
অকিঞ্চিৎক্বভাব-মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না! যি বিভিন্ন- 
আতীয়, ব্যক্কিগুণকে ঘটনাচক্রে একত্র এক ' দেশে বাদ করিতে হয়, তাহা 
হইলে এই বৃত্তি গুরুতর;সামাত্রিক আকার ধারণ করে। তথন' ইহা! অতীব 
কঠিন হইয়া উঠে এবং সমগ্র সমা-দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অল্লাধিক প্রতি 
উৎপন্ন করে। যখন একাধিক সঙ্ভাবাপন্ন জাতি নিয়ে একত্র বাস করে, + 
তখন কালক্রমে তাহাদিগের মধ্য হইতে ক্ষত ক্ষুদ্র সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবেই ; এবং, 
ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্কায় বিভিন্ন নধীর্ণ সমাজ উদ্ভূত হওয়াও স্বাভাবিক । , 
কিন্তু ইহারা সকলেই স্থায়ী হইতে পারে ন1। ইঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি : 
কালে লুপ্ত হইবে, অপরগুলি টিকিয়} যাইবে । 'আমাদিগকে এই ফলের 








প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সকলের ঘাত-প্রতিঘাতের ' 


ফল পরিণামে কিরূপ হয়, উহাদের সংঘাত হইতে কোন এক-ভাবাপন্ন জন- 
সমাজ গঠিত হয়, মানবের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাহার কর্ণস্ত্র কিরূপে গ্রিষ্চ 
হয়, তাহা দেখিণার অন্ত, তাহা বুঝিবার জন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতেই 


. হুইবে। উল্লেখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েব সংঘর্ষে াতিগত পার্থক্য বিদুরিতত হতে 
কালের আবস্তক। কাল ধীরে ধীরে, অসংখ্য শক্তিতে তাহাদিগের লোপসাধন 
‘ করিবেই ; তখন কেবল ব্যবসায়গত পার্থক্য মানবসমাজকে বিভিন্ন সম্প্রদায় 


বিভক্ত করিবে। জাতিগত পার্থক্য তিরোহিত হইবে। অস্ত জাতি 


' কল, লুপ্ত হইতেও পারে, অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি তাহাদের অসম্ভব নহে। কিন্ত 


এতছুভয় অবস্থাতেই সরল সামাজিক বিবর্তনের গতি ন্যনাধিক প্রতিহত 
হইবে। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্য হইতেই স্বতাবতঃই এক সমভাবাপন্ন 
'জাতি শ্রতিটিত'হইবে ; অথবা তর ক্ষুদ্র বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এক বিরাট 
জ্লাতি উড্ভৃত হইবে ; উহ! এক-লক্ষ্য ও সমভাবাপন্ন হইবেই। তখন জাতিগত ' 

বৈষম্য তিরোহিত হইবে ; মানবসমাজ অগ্রতিহ্তগতিতে বিবর্তনের পথে 
ধাবিত হইবে। সংস্কারের ইহাই উদ্দে ইহাই পরিণতি । 


বিন রায়। 


* বেন নিঙ্রো, আধ্য ও সঙ্গোলীয়গপ। ' : 
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দ্বিতীয় প্রস্তাব | 
_ আমরা দেখিলাম যে, কামজ্র দৈহিক উত্তেঞ্জনাই ভাষার মূলরূপে বিবেচিত 
হইতে পারে। প্রাকৃতিক শব্দেব অম্থকরণ-ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছে সত্য, 
কিন্তু তাহা মূল হইতে পাবে না । মবস্য শ্রেণী হইতে স্তন্যপায়ী শ্রেণী পর্যন্ত 
সকল জীবই কাম-কালে * এক বিশেষ উত্তে্ন! 'অন্থভব কবে, এবং অল্লাধিক 
শব্দায়মান হয়। কিন্তু সৎস্যাদি অনুন্নত জীব সকল প্রাকৃতিক শব্দের অনুকবণ 
করে নাঃ কারণ, উহার! তন্বারা কোনও উপকারলাভ করিতে সক্ষম হয় না। 
অসভ্য মানব প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণে প্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া উপকার 
অনুভব করিতে পারে, কিন্তু অতিনিয্শ্রেণীস্থ মুখর জীব এরূপ অনুকরণ 
দ্বারা কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং জীব-রাজ্যে ভাষার মূল কারণ 
নির্ণয় করিতে গেলে, প্রাক্ৃতিক-শব্দাম্ুকরণকে উল্লেখ করা যায় না। বিবর্ততন- 
বাদ অমুসাবে, মানবের দেহ ও মন উত্তয়ই চিরাগত জৈব পরিবর্তনের ফল। 
সুতরাং যেমন তাহার' দেহ-গঠনের মুল সেই অতি অনুন্নত জীব-রাজ্যে অনু- 
সন্ধান করিতে হয়, মনের মূলও' তাহাতেই অনুসন্ধান করা সঙ্গত । ফগতঃ, 
মানব-মনও অনুন্নত ভীবগণের মন হইতে ক্রমবিকাশের নিয়য-অনুসারে 
বর্তমান অবস্থা উপনীত হইয়াছে । শব্দ অথবা ভাষা মনেরই ভাব-বাপ্রক। 
কিন্তু সেই প্রাথমিক অবস্থায় ভাষা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করিবে? মৎস্য 
কুম্মাদির সর্বাপেক্ষা প্রধান চাব কি? ক্ষুধা ও কাম। ক্ষুধা-তৃপ্তির নিমিত্ত 
তৎকালে অপরের সাহায্য আবশ্যক নাই ; কিন্তু কাম অপরের সাহায্য প্রায় 
সর্বদাই অপেক্ষা করিত। সুতরাং মনের এই ভাব প্রকাশ হেতুই আদিম 
ভাষা সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ও সকল জীবের অন্ত ভাব ছিলই না; 
ভাষা কি প্রকাশ করিবে? কাম, পরাপেক্ষা বৃত্তি। কামই ভাব-বিনিময়ের 
আবশ্যকতা জীবকে প্রথমে শিক্ষা দেয়) সুতরাং ভাষাও মূলতঃ তাঁহারই 
কীৰ্ত্তি, সন্দেহ নাই। | 

এ স্থলে আর এক কথা বিবেচ্য হইতেছে। দেহজ উত্তেজনা যেমন ধ্বনির, 
শব্দের, সুতরাং ভাষার মূল কারণ ; তেমনই গর ধ্বনি অথব। শব্দও দেহ-যক্সের 


* Breeding Season. 
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ক্রমিক পরিবর্তনের অন্ততর হেতু। কামঞ্জ (অথবা অন্ত যে কোন, প্রকারই। 


হউক), উত্তেজনায় দৈহিক শিরা পেশী সকল ক্রমশঃ উত্তেজিত হইবে, অথচ 
দীর্ঘকালেও পরিবর্তিত হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর, সেই 
উত্তেজনা হইতে দেহ আলোড়িত করিয়া যে ধ্বনি উদ্ভব হয়, তাহা কালক্রমে 
সঙ্কেত সুচক শব্দে পরিণত হইলে, সেই সঙ্কেতের সুচিত অনুষ্ঠান অবলম্বন্‌ 
করিতেও দৈহিক পরিবর্তন অনিবার্য্য। এ ধ্বনির সঙ্কেতবশতঃ এক প্রাণী 
ক্রতগতি অন্তের নিকটস্থ হইল; ইহাতে অবস্যই তাহার গতিবিধায়ক যন্তরও 
ক্রমে সবল হইবে। আর, সে প্র অব্যক্ত ধ্বনিব উপকারিতা অনুভব করিয়া 
যথাসময়ে উহ! পুনঃপুনঃ উচ্চারিত করিতে থাকিৰে।- তাহাতে তাহার 
বাগ্বনত, স্বাস-ন্ত্র, আনুষঙ্গিক শিরা ও মস্তি্ধও ক্রমে পুষ্ট হইবে। এইরূপে 
যেমন দেহজ উত্তেজনা ভাষার মূল কারণ হয়, তেমনই ধ্বনি, শব্দ ও ভাষাও 
দেহযস্ত্রের পুষ্টিসাধন করে ।* ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের সহায় হয়? 
অদ্যাপি ভাষার চিন্তায়, মানব-মন্তি্ধ পরিমার্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। 
এইরূপে জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হুয়। ক্রমোন্নতির অন্ত কোনও 


কারণ না থাকিলেও, কেবল ভাষাগত কারণেই জীবের মস্তিষ্ক ও ছি 


'অন্ান্ত অংশ ক্রমশই উন্নতিলাভ করিত । . 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, আদি-রস হইতেই কালসহকারে আনতন্ত বৃত্তির 
উদ্ভব হইয়াছে। “উহার উত্তেজনাই লোভের অন্ততর কারণ ; উহার অপূর্ণতাই 
ক্রোধের অন্ততর হেতু; ওঁ বৃত্তিসপ্জাত অপত্যাদিই সেহের কেন্দ্র স্থল ।” 
কেবল তাহাই নহে; যে সমস্ত দেবতুল্য বৃত্তি মানবকে দেবোপম করিয়াছে, 
এবং ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবীতে উন্নীত করিবে, সে সকলই কাম 
হইতে উৎপন্ন । এই আদি বৃত্তি প্রকৃতই আদি-রস। ধর্ম্মভাব জটিল “বৃত্তি; 

বহু বৃত্তির সংমিশ্রণে জাত । তন্মধ্যে বিস্ময়, সৌনাধ্য-বৌধ, আসঙ্গপিক্সা, 


| 


ভক্তি, এই সকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারাও কাম. হইতে ' 


উৎপন্ন) কাম হইতে আসঙ্গলিপ্সা, সৌন্দর্য্য-রোধ উৎপন্ন. হওয়া অনায়াসেই 
প্রতীয়মান হইবে। এই ভাব হইতে পরার্থপরতার উদ্ভব হওয়াও সহজবোধ্য । 





* As the voice was used more and more, the vocal organs would 


have, been strengthened and perfected through the, principal of the’ 


inherited effects of use and this would have reacted on the Power of 
speech.— Descent of man. 1906 p. 198-4. 


৪৪ ভাষা ও আদিরগ। ৪১৭ 


ভাহা হইতে, অপত্য-পালনাদি হতেও কৃতজ্ঞতা আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সৌনর্ধ্-বোধ হইতে বিন্বয়, কৃতজ্ঞতা হইতে ভক্তি সহজেই জাত হইয়া থাকে। 
৯ সুতরাং কামই সর্বপ্রকার উন্নত বৃত্তি সকলের মৃলীভূত কারণ। এই উন্নত 
তৃত্বিনিচয় পরম্পর পরস্পরকে পুষ্ট করে। দেহ ও মন এরঁপ ভাবে 
সব যে, দেহের উত্তেজনাবশতঃ যনের, ও মনের উত্তেজনাবশতঃ 
দেহের পরিবর্তন হইবেই। এই পরিবর্তন সকল কালে পুঞ্জীকৃত হুইয়া 
এক দিকে 'যেমন উন্নত দেহ, অন্ত দিকে তেমনই ' উন্নত মন গঠিত করে। 
মনের উন্নতিতেই ভাষার উন্নতি) ভাষা ভাবের কিন্করী মাত্র। আর, সর্ব ভাবই , 
সেই আদি বৃত্তি হইতে জাত। আদিরস সত্যই আদিরস। এই ভাব হইতে, 
ধ্বনি, শব ও ভাষা জাত ও পুষ্ট হইয়াছে; এবং এক পুকষের পুষ্টি 
বংশামুক্রমে আরও পরিবর্ধিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। 
ভাষার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডারুইন্‌ বলিয়াছেন যে, মানবীর * ভাষা 
তাহার স্বাভাবিক ধ্বনি হইতে উৎপন্ন। তিনি অন্তান্ঠ কারণের মধ্যে স্বাভাবিক 
খ্বনিকেও অগ্ভতর কারণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন 
২ যে, মানব প্রথমে কামের উত্তেমায় নারীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই সঙ্গীতের 
ভাষা বাবহার করেন )তাহা হইতেই ক্রমে প্রেম, হিংসা ও. অয়- 
প্রকাশক'শব্বের উৎপত্তি হয় ; এবং তাহা হইতে বিবিধ. জটিলভাকব্যঞ্রক, 
শব্ধ সঞ্জাত হয়।1 ডারুইনের' চিন্তা মানবকে অতিক্রম করিয়া পশ্চাৎভাগ্গে 
চিরাতীতকাল, পর্য্যন্ত প্রসারিত করিলে বুঝা যায় যে, তৎকালীন অনুন্নত 
জীবগণের সধন্ধেও এই একই কথ! অতীব সত্য । আমরা দেখিয়াছি যে, 
তাহারাও কাম-কালে শব্দায়মান, অন্ত কালে মৃক। ভাকুইন্‌ যদিও কাম 
বৃত্তিকেষ্ট ভাষার মূল বলেন নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে,__বিবর্তনবাদ 
স্বীকার করিলে, এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সঙ্গত।$ শ্রীশশধর রায়। 


» Man’sown instinctive cries. Descent of Man 1906 Page 132, 


+ Primeval man, or rather some early projenitor of man probs 
firet used his voice in producing true musical cadences, that is 172 
singing; * * * and we may conélude that this power would have 
been specially exerted during the courtship of the sexes,— would have 
expressed various emotions, such 88. love, jealusy, trianph + ক It 
~ js therefore probable that the imitation of musical cries by articulate 
sounds may have given rise to Words expressive of various complex 
imotions. Descent of Man P. 133, 


$ “ভাষ! ও আদিরস” প্রথম প্রবন্ধের অমলংশোধন ৷--সাহিত্য, ১৬১৩, ভাজ ২৭২ পৃ, 
€ পংক্তি, “হইল না" স্থলে “হইযেই/ পড়িতে হইবে ।--ৱেখক। 








৪১৮ . . ME 

} } . 
_সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী। - 
২০শে আশ্বিন ।--* * * 4 সকালে দশটার সময় ডাক্তার বাবু 
আসিয়া ( পঞ্চুরামকে ) দেখিলেন। রাত্রে গা একটু গরম হইয়াছিল। 


ডাক্তার মহাশয় হাত দেখিয়া কিছু টের পাইলেন ন! । ঘলিলেন, “সামাক্ক, 


যে একটু গরম হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আজ 
তিনি ওুঁষধ পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। ডাক্তার বাবুর নিজের প্রতিষ্ঠিত 
ওঁধধের কারখানার ছুই একটা ওধধ প্রয়োগ করিয়াছেন, দেখিলাম । 


Aqua Ptychotis বিলাতী থাকিলেও,: ০ হয় ব্রিটিশ ফাৰ্ম্মা-. 


কোপিয়াতে গৃহীত হয় নাই । এ 


' ২১শে আশ্বিন 1 আহারাস্তে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় সু--চন্ত্র . 


শাস্তিপুর-গমনাডিলাষে একেবারে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত।- সঙ্গে ছিলেন 
সরলহদয় সোমরাজ | বাবুদের জিদ, আমাকেও যাইতে হইবে। আমি 
অকল্মাৎ এই প্রস্তাবে সায় দিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,-_প্রত্যাগমনটা 
কবে হ'বে? পঞ্চুরামের সর্ব! তত্বাবধান আবশ্যক । আগামী কল্য সন্ধ্যার 


সময়)কলিফাতায় ফিরিতে পাঁরিব ভাবিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। পঞ্চুরাম ' 


স্কাদিতে লাগিল। তাহাকে চারিটি খই দিয়! ভুলাইয়াঁ গাড়ীতে উঠিলাম। 
রেলে-শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, তৎপরে ঘোড়ার গাড়ীতে শাস্তিপুরে সন্ধ্যার 
সময় উপস্থিত হইলাম । কু রে ঙগ 


_ ২২শে আশ্বিন ।- শাস্তিপুরে সুপ্রভাত। ভু--চজ্ আন্ত ফিরিবেন, 
না শুনিয়া, আমি বড়ই কাতর হইয়া উঠিলাম। পঞ্চর অন্য ব্রিহাক্র 


ই ১ উঠিল। সমস্ত দিবসটা এক প্রকার 
খ্রিয়মাগ হইয়া কাঁটাইলাম। ইহাতে আমার বন্ধুদের আমোদে যে কিছু 
বাধা উৎপাদন করিয়াছি, তাহা নিশ্চিত। সে জন্ত আমি হুঃখিত। কিন্ত 
আমার সম্পাদক সুহৃদ তাহার বেণু মামাকে লইয়া! এত দূর ব্যস্ত ছিলেন 
যে, আমার প্রফুল্লতাভাব তাদৃশ অন্থভব করেন নাই। তাহার ছিল তাস 
ও বেণু মামা। কিন্ত আমার ত পঞ্চুরাম নিকটে ছিল না। আনন্দের 
গ্রভের হওয়া রিচিত্র নহে। বেণু মামাকে লইয়া স্--চক্র কিছু বাড়াবাড়ি 
করিলেন। বেণু মামাও ছুই চারি কথ! উত্তম মধ্যম শুনাইয়ী দিলেন! 


কার্তিক, ১+১৯। সাহিত্য-সেবকের ভায়েরী। /8১৯ 


কিন্তু তিনি মুখড় সু--”র কাহে পঁহছিতে পারেন নাই। স্থ-চন্্র অ 
সময় অকারণে অনেকের মনে ক্লেশ প্রদান করেন। ' এবং লোকের সহিত 
অনুচিত স্বাধীনতার*পরিচয় দেন। ইহা নিতান্তই দুষীয়। বাহাঁতে যাহার 
কষ্ট হয়, নিতান্ত অপ্রয়োন্গনে তাহার প্রস্বমাত্রও অভদ্রঞ্নৌচিত। 

সকল, সময়ে 'আমাদের সু-- যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া! এরূপ করেন, 
দি নহে। তিনি কখনও কখনও আপনার বক্ত তা ও বাক্য-স্রোতের 
| বাহাহ্রী দেখাইবার জন্তই লোকের মনে আঘাত দিয়া ফেলেন।- ie 

২৩শে আশ্বিন ।--শাস্তিপুর হইতে সকালে ৫টার সময় রওনা হই! 
১০টার সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।, পরুরামকে দেখিয়া 
তাহার সংবাদ সমুদয় জানিয়া মনটা -সুস্থির হইল। আজ তাহার ওষধ 
ফুরাইয়| গিয়াছে। ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাস! করিলাম। তিনি পূর্বের ওঁষধটিই পুনঃপ্রয়োগ করিতে বলিলেন। 
মহলানবিশের দোকান হইতে আনিয়। দিলাম। . লিভার রোগ কি বিষ । 
এত ওঁধধেও সহজে বাগ মানিতেছে না। 
, সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধু অক্ষয় বাবুর সহিত দেখা হইল । তিনি “সাহিতা* | 
ও “সাধনার সন্মিলনের কথা উত্থাপন' করিলেন। অনেকের মত নাই গুনিয়া 
তিনিও মত দিতে পারিলেন না। আপত্তি প্রায় সকলেরই এক রকমের। 
কিন্ত যিনি যাহাই বলুন, এ দিকে সাহিত্য-সম্পাদ্রক মহাশয় তাহার 
মন বাধিয়া ফেলিয়াছেন। ' সন্মিলনটা বোধ হয় নিতান্তই অনিবার্য্য।. 
তবে একটু আশার কথা এই যে, স্--চন্দ্রই সম্পাদক রহিলেন; রবি বাবু 
কেবল লেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই ভাবে প্রচারিত “পাহিত্য-সাধনা*্র 
সম্পাদক মহাশয় যে “সাহিত্য*-সম্পাদকের স্তায় মতের ও ক্ষমতার স্বাধীনতা 
দেখাইতে পারিবেন, তাহ| মনে হয় না। র--বাৰুও সমালোচনার শাসন 
হইতে মুক্ত হইলেন? 

২৪শে আশ্বিন ।-_পঞুরামের কাল রাত্রে একটু অর হইয়াছিল। 
সকালে আমাদের পার্শ্ববর্তী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাহাহ্রগণের 
নিকট হাতটা! দেখাইব বলিয়া শিশুটিকে লইয়া গেলাম কিন্তু তীহারা। 
একেবারে রেজেষ্টারী ফাদিয়! ওষধের (4১০০০. 6) ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, ॥ 
রোগনির্ণয় এত সত্বরে ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন হইল যে, আশ্চর্য্য না হইয়া 
থাকিতে পারিলাম না'। ডাক্তার বাহাদুর আমাঁকেই জিজ্ঞাসা করিয়া, গত 


৪২৭ পীহিজ + ভম্ 


রাত্রে একটু গা গরম হইয়াছিল শুনিয়াই, রোগা একেবারে নখদর্পণের স্তায় . 


নির্ণন্ন করিয়া ফেলিলেন। চিকিৎসাঁ-শান্ত্রটা একেই ত অনিশ্চিত, তাঁহার 
উপর আবার যদি এই সকল দিগগজের বিদ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়, 
তৰেই ত বিষম সঙ্কট । যাহা হউক, আমি আর কোন প্রকার উচ্চবাচ্য 
করিলাম না। তাঁহাদের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া, ঘরে 

উহার যথোচিত সপ্তাবহার করিলাম। * ক ক) 


কে কে সলিল দিলি ভি অভি 


পড়িয়াছি। অনিশ্চিত-জীবন এই বালকের উপর এতাঁধিক নির্ভর করিলে; 


পরিণামে হয় ত বিষম মনস্তাপে পীড়িত হইতে হইবে। আমি ‘কত্ত 


, তাঁহাদের এই সতর্কতার সন্মান করিতে পারিতেছি না। যদি :সে বেশী 
দিন আমার আশ্ররে নাই থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি যদি 
তাহার .বিষয়ে আমার সকল কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, তবে 
আর আক্ষেপের কিছু, থাকে না। পাছে সে চলিয়া যায়, এই ভয়ে 
আমি তাহাকে আমার সমস্ত দেহ ভালবাসা একেবারে দিয়া ফেলিতে 


চাই। - 


একটায় কিছু কিছু মাত্রা-বাড়াইয়া দিলেন। * * * * 

বন্ধুগণ অনেকেই চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত আমাকে একটা কোনও কিছু 
গ্রন্থ বা প্ৰবন্ধ লিখিবার অনুরোধ করিতেছেন । তাহাদের পরামর্শের উপ- 
কারিত আমি যে বুঝি না, এমন নহে। কিন্তু মনটা অতি অস্থির । শিশুটির 
জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। করেক দিবস ডাক্তারী চিকিৎসার 
ফলোপ্ধায়কতাঁয় কতকটা আশাম্বিত. হইয়াছিলাম, এখন আবার- আশঙ্কার 
সঞ্চার হইতেছে। আমার দ্বারা সাহিত্যের আর কিছু হইবে কি না, নিতান্ত 
সন্দেহের বিষয়। হৃদয়ের অপরিশ্ফুট ভাবরাশি দিন দিন শুদ্ধ হইর! 
আসিতেছে। যথোপযুক্ত যত্ ও অনুশীলন পাইলে তাহারা হয়“ ত. শত 
শত সুন্দর পারিজাতে পরিণত হইতে পারিত। হায়! কত আশা কত 


২৬শে আশ্বিন |--অমুল্য' বাবু ওুষধের পরিবর্তন “না ক্রিয়া দুই 


'আকাজ্া অভিলাষ লইয়া এই নন্দন-বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই কি 


তাহার পরিণাম! 


২৭শে আশ্বিন ।--কল্য রাত্রেও শিশুটির একটু গা গরম. হইয়াছিল * 


কবে আমার কথ! এই যে, এত অর ভোগ করিয়াও শিশুটির প্রফুনতা 


) 


হার্ঠিক, ১৩১৩1 সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী 9. ৪8২৯ 


একেবারে হাস হইয়া আসে নাই। তাহার শরীরও যে খুব রুগ্ন হইয়াছে, 
এমন নহে। * * * 
৮ ছুই এক জন বন্ধ শিশুটিকে লইয়া স্থানাস্তরিত রর বলিতেছেন । 
তীহাঁবা বলেন, লিভার-রোগে' বারুপরিবর্তনের তুল্য উপকারী আর কিছুই 
পাই । আমি এ বিষয়ে 'কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। দূর 
দেশে পশ্চিমে এমন আত্মীয় বা বন্ধু কেহ নাই, যাহার আশ্রয়ে 
গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে পারি। বাড়ী, ভাড়া লইয়া 
থাকিতে পারি বটে, কিন্তু একটা প্রধান ' আপত্তি এই যে, অপর 
কোনও স্থলে কলিকাঁতাঁর মতন . চিকিৎসার সুবিধা ত হইবে না। 
এখান হইতে এক জন ডাক্তার সঙ্গে লওয়া আমার সাধ্যাতীত, 
স্বপ্নের অতীত বলিলেও চলে। এই অবস্থায় চিকিৎসার এক্সপ অসুবিধা 
বড় সামান্ত নহে। সুতরাং কোথাও. যাইলেও একটু কারণেই . মন 
চান চু এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ফিরিয়া আসিতে 


হইবে। কক সং ১৫ 

২৮শে আশ্বিন ।- “সাহিত্য” ও -“সাধনা’র সন্মিলন প্রস্তাবটা 
- 'ক্ার্য্যে পরিণত হইল না, দ্েধিতেছি। স্থ--চন্দ্র আজ রবি বাবুকে স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন, এই ছয় মাস তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন না। 
আমাদের নিকট বলিলেন, ছয় মাস কেন, ও প্রস্তার আর কখনই বোধ হয় 
সফল হইবে না। এত পরামর্শ, লোক-জানাজানি করিয়া শেখে সব ভাসাইয়া 
দেওয়াটা আমার মতে ভাল না হইলেও, সম্মিলন না হওয়াতে যে আমি ' 
আনন্দিত, তাহা আর না বলিলেও চলে। আর একপ্রানা “ঠাকুরবাড়ীর 
কাগজ” বাড়াইয়া কোনও ফল নাই। 

২৯শে আশ্বিন 1--+ * * মহিলা-ওপন্তাসিক জর্জ ইলিয়টের 
Daniel Deronda নামক গ্রন্থের সুখ্যাতি শুনিয়া পড়িতে আরম্ভ করি- 
রাছি। কিন্তু প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ আদৌ ভাল লাগিল না। গ্রন্থের 
নায়ক ভেরোগার সাক্ষাৎ পাইয়া তবু কতকাংশে রসগ্রহ করিতে পারিতেছি। 
ইংরাঁজ নভেল-লেখকপণ বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া: কেন' যে. পাঠকের বিরক্তির ' 
কারণ হন, বলিতে পারি ন!। অথবা হয় ত ইংরাঞ্জ পাঠকবুনদের রুচিই 
এইরূপ । কাব্য গ্রন্থে বিশেষতঃ উপন্যাসে, তাহারা সাঁমান্ত খুঁটি নার, 
সাধারণ কথোপকথনের কিছু বেশী পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়| জামার 


৪২২ | ২ সাহিত্য I ১ কর্ণ, খআসংখ্য।। 


কিন্তু ইহা! নিতান্ত অগ্রীতিকর। মানব-হৃদ্দয়ের যাহা শ্রেষ্ঠ মহত্বম জিনিস, 

" তাহাই কাব্যের একমাত্র বিষয়। 
৩০শে আশ্বিন 1-৯ * * আমাদের তি 
{নাব “সাহিত্য” পত্রে কবিবর নবীনচন্দ্রের “কুরুক্ষেত্রে"সর এক সমালোচন। 
বাহির করিতেছেন! তাঁহার মত নবীনচন্দ্রের অত উপাসক আর কেহ আত 
বলিয়া মনে হয় নাং তিনি নবীন বাবুর এই কাব্যকে বর্তমান যুগের 

' মহাভারত আখ্যা প্রদান করিতে চান। হীরেন্দ্রনাথ যেরূপ অত্যুক্তি আর্ত 
করিয়াছেন, তাহা নিতাস্ত আপত্তিজনক ও অন্থচিত হইলেও, নবীনচন্ত্রের 
শক্তিমতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে! কিন্তু, দুঃখের ব্ষিয়, আমি 
তাহার “কুরুক্ষেত্র” বা "রৈবৃতক* কাব্যের তাদৃশ প্রশংসা করিতে পারি 

' না। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর, উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা আছে; কয়েকটি 
বৰ্ণনাও অভি মনোহর, ইহা মুক্তকঠে বলিতে পারি। কিন্তু যে. তেল্সম্বিতা: 
ও সরল উচ্ছাস নবীন বাবুর "পলাশীর . যুদ্ধে” দৃষ্ট হয়, তাহার ইদদানীস্তন 

: , কাব্যসমূহে তাহার তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না:॥ তাঁহার ভাষায় তেজ ও, 
' স্বাধীন আোত যেন ক্রমশঃ মরিয়া আসিতেছে। “পলাশী” উনেহীন' -' 
হইলেও, উহাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ৷ | 
৩১শে আশ্বিন ।-* * * সাহিতা-সম্পীদক মহাশয়ের অনুরোধে 
তাঁহার কাগজের জন্য পনাইটিস্থ সেঞ্চুরী* হইতে ভৌতিক রহপ্যকাহিনী- 
অনুবাদ, করিলাম । এ বিষয়ে আমার সহজে কিছুই প্রত্যয় হয় না বটে, 
কিন্তু অপ্ৰত্যয় করিবারও কোনও গুরুতর কারণ আছে বলিয়া মনে হয় 
না। ভগবানের রাজ্যে অসম্ভব ও সম্ভবের একটি নির্দিষ্ট সীমান! কে ৰাধিয়! 
দিতে পারে? যখন এই অপূর্বরহস্তময় মনুষ্য-্বদয়, গ্রহতারা-সমস্বিত 
বিচিত্র ব্যোমরাত্্য সম্ভব, তখন অসম্ভব আর কি ?' 

১লা কার্তিক 1--* * * শাস্তিপুর হইতে প্রিয়বর ন--বাবু স্-- 
চন্দ্রের সাহিতা-আশ্রমে আসিয়া জ্ঞাত লইফ়াছেন'। গত কল্য শাস্তিপূরবাসী 
বন্ধুর সহিত বিলক্ষণ অশীস্তিকর একটা বিতর্ক'হইয়া-গিয়াছে.। 4 তিনি এক 
রবীন্্রনাথ ভিন্ন বাঙ্কালার আর সমুদয় কবিকেই কালের: শ্রোতে 'বিস্বত্ির 
অভিমুখে ভাসাইয়া দিতে চান।: বৈষণব-কবিদিগের প্রতিতাহারঃঅন্থরাগটা , € 
কিঞ্চিৎ মাত্রা ছাড়াই! উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বৈষ্ণব; কবিতার 
চর্বিতচর্বণ না করেন,, অথবা তাহাদের প্রতিভার প্রসাদ লইয়া. সাহিত্যের" 


কার্তিক, ১৯১০ ।  সাহিত্য-সেবকের ভায়েরী। ৪২৩. 


আসরে অবতরণ না করেন, তিনি তাহাদের আদৌ চিনিতে গারেম না।' 
অদ্বৈত গোস্বামীর শ্রীপাঠ শাস্তিপুরবাসীর পক্ষে বৈষ্ণব কবিতায় অন্তুরাগ- 
৯ আত্যন্তিক হইলে, মাৰ্জ্জনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব কবির দলকে 
একেবারে ভাসাইয়া দেওয়াট। তাহাদের নিতাস্ত নিষ্ঠুরতা বলিতে হইবে। 
সে দিন তাহারই এক প্রতিবাসী বাঙ্গীলার নবীন কবিদিগকে ভাগাইয়াছেন, ' 
আজ্জ তিনি প্রবীণদলকে ভাসাইলেন, এখন বাকী কেবল তাঁহারা ও কবিদের 
মত সমালোচকপুক্লবেরা। ক ক ক 
'+ ইরা কার্তিক ।-__আঙ্গ বৈকালে আমাদের অনেকেরই বন্ধু “সদা-- 
প্রফুল্ল” সেন-কবির সংবাদ পাওয়া গেল। প্রায় ৭৮ যাস হইল, তিনি 
একেবারে লুপ্ত হইয়াছিলেন। , সম্প্রতি তাহার ভ্রাতা রাঙ্গেত্রনাথ সেন 
_ পুজার বন্ধে কলিকাতায় স্বপুরালয়ে আসিয়া তাহার ত্যো্ঠ ভ্রাতার (সাহিত্যের 
দেবেন দাদার) খবর দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। “সাহিত্যে” কবিতার - 
বাজার একেবারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ; আশা করা যায়, এইবার হইতে হাট, 


জমিবে,_“মণিহারীর পটে্র অভাব. হইবে ন। [ক্রেতাগণ মিনতি 


প্রস্তুত হইয়া থাকেন, ইহাই কামনা । . 


সু-চন্দ্রের একটা দলা দেখিয়া মনে- বড় ছুংখ হয়'। তিনি নিঞ্জে- কি 


যখন কাহারও উপর অবখা, এমন কি, অশ্রাব্য মন্তব্য সকল প্রকাশ করেন, 
তাহারা যে সদ্বভিপ্রায়-প্রহথত, ইহা ব্যক্ত করিতে ছাড়েন না; কিন্তু তাহার - 
সমক্ষে অপর কেহ কোনও বিষয়ে .সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত সমালোচনা করিলেগ্, 
তিনি উহাকে বিদ্বেষ ও হিংসা-প্রণোদিত না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না।- 
সে দিন ন--বাবুর সহিত তাহার আচরণ, ইহারই দৃষ্টান্ত।- 

, তর! কার্তিক ।--*- * * বেণু মামা কলিকাতায় আসিয়াছেন। 
স্--চন্্রের আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্ম--বাবু তাহাকে সর্বদা 
“যেরূপ বিরক্ত ও উত্যক্ত করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি একটু আক্ষেপ 


করিলেন। ' স্থ--চন্দ্র তাহার বাক্শক্তিট। একটু সংযত না করিলে ভাল-২৮/ ৰ 


আলুর কোমল হদয়বৃত্তি লইয়া বাস করা দায় হইয়া উঠিবে। 
&ই কার্তিক ।_সোমবার দাসত্বের স্থলে চলিয়া খাইতে হইবে; আজ 
কবাঘু শিশুটিকে লইয়া-ভাক্কা'র বাবুকে দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, “জর 
পুর্বববৎ একটু আছে; লিভার গত শুক্রবার যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও 
নরম হইয়াছে” আমি সোমবার চলিয়া যাইব বলিয়া, একেবারে চারি 





| 
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১ 8২৪ কে সাহিত্য । ১৭শ বৰ্ষ, + সংঘ 


দিবসের জন্য একটা প্রেস্ক্রিপ্সন লিখাইয়া লইলাম। তিনি পূর্ব-নির্দিষ্ট 
ওষধের উপর কেবল 275601০ বাড়াইয়া দিলেন। নে 

সন্ধ্যার সময় প্রিয়বর হীরেক্্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সম্প্রতি 
ভুদেব বাবুর “সামাজিক প্রবন্ধ” পাঠ করিতেছেন। "্সাহিত্যেপ্র প্রিয় কবি 
সী প্রফুল্ল” মহাশয়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার কবিতা- পাঠের 
সুখ নীপ্রই পাইবার সম্ভাবনা শুনিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। " 


বাবুর কবিতার প্রধান দোষের কথা উল্লেখ করিলেন। দেবেন দাদা না কি" 


তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সারল্য ও অনায়াস 

সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করিয়া কবিতা রচনা করেন। হীবেন্্র বাবু বলেন, 

সেন কবির প্রধান দোষ, তাহার 10709 বৃত্তির অভাব। সরল, সামান্ত 

বিষয়ের উপর কবিতা লিখিতে গিয়া তিনি যে একেবারে হান্তাম্পদ হইয়া 

=. পড়িতেছেন, ইহা আদৌ বুঝিতে পারেন না।' 

'_ ৬ই কার্তিক ।-দাসস্বের শৃঙ্খল আবার পায়ে বড়ই ধরিয়াছে। 
কার যাহা! ছিল, আন্ত আর তাহা নাই! আজ রাপ্রি প্রভাত হইতে আমি 


আর চব্বিশ ঘণ্টার রাজাধিরাজ বিক্লয়াধিপ নহি। কোনও কাজ হাতে নাই, --: 


অথচ সময়ে কুলাইয়া' উঠিতেছে না ;' কিছুই করি না, অথচ অসম্পন্ন কিছুই 
. ব্রহিল না,__সে ভাব আজ আর নাই। আত্তি হইতে আমি প্রভাত হইতে 
সন্ধ্যা প্যাস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিব, অথচ মনে হইবে, জীবন, বৃথায় 
' যাইতেছে) জগতে সকলই অমম্পন্ন রহিয়া গেল। সেই অবকাশে পূর্ণতা, 
সেই আলস্তে শ্রশ্নাতিশয্য_আজ হইতে তাহার অবসান , সেই প্বপ্পে সত্য" 
জ্ঞান, নিদ্রায় জীবস্ত জাগরণ,-_আজ হইতে তাহার শেষ। আর কি শেষ 
হইয়া" গেল, তাহা মনে করিতেও প্রাণ কীদিয়া উঠিতেছে। শিশুটিকে সর্বদা 


. ক্রোড়ে লইয়া সেই বিচরণ, তাহার প্রসন্নমুখে সরল শুভ্র হাস্তরাশি অবলোকন ' 


* ক্রিয়া সেই জন্ম-মৃত্যু-বিস্তরণ,__আজ্ হইতে তাহা! যেন নিতাস্ত দুর্লভ হইয়া! 
“, দ্বীড়াইল। আর সেই-ঘে বৃন্দাবন মল্লিকের গলিস্থ জীর্ণ কুটারে শীর্ণ উপাধানে 
মস্তক রাখিয়া প্রতিমূহ্র্তেই নিজের সত্তাকে শত বার করিয়া উপভোগ 


. করতাম, আঞ্জ আমার তাহাও সমাপ্ত হইয়া আসিল! আজ আমি আর __ 


আপনাকে চিনিতে পারিতেছি-না 3; কাব্রসের সেই রাস-রসিক আজ 
. অফন্মাৎ ০০250 পরিবর্তিত হইয়া! গিয়াছে। 
২. নিত্য বসু । 


hb 


| 0 ৪২৫ 
-/সমুদ্রতীরের কুটার। 
[ ওয়াল্‌টেয়ারে সমুদ্র-তীরের একটি “বাংলা+র় বসিয়া লিখিত। ] 
চারি দিকে প্রকৃতির উন্মুক্ত দৃশ্তাবলি সুদুর অবধি দেখা 'বাইতেছে। অন্ত 
সমুদ্র, অসীন নীল আকাশ) অনতিদুরে পাহাড়, নিকটবর্তী বেলাভুমির 
উপর ফেনিল কল্লোলময় সাগর-তরঙ্গ ও সমুদ্রতীরের প্রকাণ্ড পাদপগুলির 
_ চঞ্চল প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। এই ছোট “বাংলা+টির ভিতরেও অনেকগুলি নানা 
বিষয়ের হাতে আঁকা ছবি আছে। প্ররক্কৃতির সৌন্দর্য দেখিয়! .যাঁহার মন 
ভাবে গলিয়াছে, এমন কোনও বরেণ্যা মহিলার লেখা । .নারী-হৃদয়ের 
। কোমল অন্ুট ভাবেরই মত স্বপ্নময় ভাবে ছবিগুলি চিত্রিত। যাহা 
দেখ! যায়, তাহা ছাড়াও অনেক কথ! মনে আসে। | 
ছবিগুলি দূর হইতে দেখিতে হয়। বসিবার স্থানের হুই ধারে সারি 
সারি পাশাপাশি ঝুলান আছে। একটি হইতে অপরটিতে চোখ ফিরাইলেই 
__এক একটি নূতন দৃষ্ত চোখে পড়ে । তার অনেকগুলি কেবল দেবরারু তক্তার, 
২. উপরেই , লেখা। সাধারণভাবে অযদ্বে ব্যবহারের. জন্ত এইরূপ চিত্রই , 
উপযুক্ত ; অনেক দিন ব্যাবহারেও নষ্ট হয় না। অপরগুলি,ক্যাম্বিসে আঁকা, 
সযত্নে লেখা ও সাবধানে রাখিতে হয় ; সেগুলি সব ঘরের ভিতর রক্ষিত ।, 
দুর হইতে দেখিলে ছবিগুলির সদ্গীবত| প্রতীয়মান হয়, তাহাদের প্রাণ 
ফুটিয়া উঠে। চোখ পড়িলে চোখ ফিরে না, মন কোনও এক অজানা রাজ্যে 
চলিয়া যায়। আমি সেইখানে এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াই এই কয়টি, 
কথা লিখিতেছি। কিছু দিন পূর্বে সুদুর হংকং-এ এক জাপানী চিত্রকরের 
চিত্রশালাপ আমার এইরূপই মনের ভাব হইয়াছিল। | 
বাহিরের একখানি ছবিতে একটি ছোট শ্রোতশ্বতী শস্তস্ত মল সমতল 
ভূমি দিয়া আকিয়! বাকিয়! সমুদ্রের উদ্দেশে চলিয়াছে ; তার দুই ধারে অসংখ্য 
সতেজ তালগাছ দণ্ডায়সান। কবির কল্পনাপ্রস্থতহ নদীটি যেমন অসুন্দর » 
হইয়াছে, গাছগুলিও তেমনই পরিপুষ্ট । রস কাটে বলিয়া এমন সতেজ তাপ - 
গাছ আমাদের বঙ্গভৃমিতে বড় একটা দেখা যায় না। যদ্দি সমতল ভূমি এমন - 
শ্তশ্তামলা না হইত, সুন্দর সে চিত্রথানি দিশর দেশেরই এরূপ, থজ্জ,র 
গাছময় শুর্ধ ভূনিরই চিত্র বলিয়া ভ্রম হইতে পাঁরিত। | 


প্র 


৪২৬ ae সাহিত্য | ৮7 ১৭শ বর্ষ, এম সংখ্যা]! 


তার পাশেই অপর একখানি ছবিতে নদীর ধারে একটি ছোট খাটো , 

, করি জনের কুটার আঁকা। প্রায় জলের ধারেই 'ঢালু'ছাতবুক্ত ছোট |. 

ঘর। আশে পাশে গাছ পালা। উন্ক্ত প্রান্তর সুদূর অবধি দেখ! খর. 

যাইতেছে ', এমনই নির্জন স্থানে দীন-ভাবে আপনার আপনি, হইয়// 
একা থাকা কত শান্তিপ্রদ। নির্কিবাদে অন্তরের উচ্চভাবগুলি' ৰক্ত 
স্কর্ততি পায়। এক জনের মধুর স্বতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া “কত আশ্বস্ত 

| হওয়া যায়। সে প্রিয়জন ওঁরূপ স্থল.বড়ই ভাল-বাসিতেন- রূপ প্রক্কৃতির 
,লৌন্দধ্যময় নির্জন স্থানে বাস তাহার রাল্য-জীবনে সুপরিচিত ছিল, এবং 

৷ , চিরদিনই তিনি একাস্ত মনে কাষনা করিতেন । ' “* | j 
- অপর - একখানি চিত্রে-_এক সরোবরে' কতকগুলি মরাল অতি সুখে, 

॥ জল-খেলা করিতেছে, সেই নির্মল জলেই তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের 
শুভ্র পক্ষরাজিতে প্রতিহত হইয়া সে 'জলের-ঢেউগুলি পরিবর্দমান বৃত্তাকার 
ভ্রলের উপর ছড়াইয়া গড়িতেছে। জলের ঘাসগুলি সেই আমাদেরই পরিচিত. . 
“ভেলিস্‌ নেরিয়া” বা পাট শেওলা। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাহাদের পাতা পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় যে, মন্য্যদেহে রক্ত-সঞ্চালনের মত তাহাদেরও ভিতর __' 
. রস-সঞ্চালন চলিতেছে! খুঁড়ি গুঁড়ি কণিকাগুলি তৎকর্তৃক নীত হুইয়া 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে ছুটিতেছে ; তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত অতি বিস্ময়কর 
কথা) ছোট পুং পুষ্প জলের নীচে থাকিয়াই হলদে পরাগরেগু জলে ভাসাইয়া 

৯ দের- স্্ী-পুশপের সহিত তার দেখা সাক্ষাৎ নাই। আর দ্বী-পুষ্প নিজেই. 
জলের 'উপর ভাসিয়া আসিয়া সেই রেণুগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজের গর্ভাধান 
ঘটায়। এরূপ উপ্ট প্রথা বিশ্বরাজ্যের আর কোথ!ও দেখিবে না ডি, 

তার পাশের ছবিখানি একটি হরিণ-শিশুর প্রতিক্কতি।, বুতুক্ষিত হইয়া 

একান্ত আগ্রহে উর্দমুখে একটি গাছের পাতা টানিয়া ধাইতেছে। তার 

“ দেহটি,নিটোল। শরীর সতেজ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সরু লম্বা ও ক্রত ' 

'গতিরই উপযুক্ত ৷ ন্বভাবস্থলভ নয়নের সে চাঞ্চল্য এখন বুঝা যাইতেছে 

জু না) নে শুভ-মুহূর্ত এখনও ত আসে নাই। অরি, তার গ্রায়ের সুন্দর 
“ দাগঞুলি হরিণীর জন্তই কল্পিত। দিন আসিলে এইগুলিই উজ্জলতর হইয়া. 
মন্ত্মু্ধ হরিণীকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিবে। পা এ 

.. খনউ্নুরিউক্ত ছবিগুলি সব দেবদারু তক্তায় আঁকা ও বাহিযেই ঝুলান 

ছিল ঘরের চির চিত্রগুলি সব ক্যার্িসের। তার ভিতর একটি 
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ছবি পার্কত্য প্রদেশের চিত্র॥ সুস্থকায় পাহাড়ীরা বনের .ভিতর হইতে 
ঘাস কাটিয়া অবলীলাক্রমে দেই স্তূপ পিঠে করিয়া আনিতেছে।  সন্থষ্ট 
1 এইরূপেই তাহার! দিনযাপন করে। পার্বত্য প্রদেশে অনবরত 


ওঠা নামা করিতে করিতে যেমন হইয়! থাকে, তাহাদের পায়ের ডিম -. 


অতিশয় স্থূল ও কঠিন, এবং দেহ কেবলই .মাংসল। মুখে সন্তুষ্টি, সাহস ও 
স্বাধীনতার ভাব মাখান; বন হইতে সবে বাহির :'হইয়া অনতিগভীর 
জলাভূমিতে আসিয়াছে, আর সেইখানেই তাহাদের চিত্র লেখা । তার 
পিছনেই ঘন বন। যেমন উচ্চ পাহাড়, তেমনই উচ্চ গাছ। প্রকাণ্ড 
সোজা পার্বত্য গাছগুপির পাতা সব সুস্পষ্ট আকা। পাইন, ফার ও 
সাইক্যাণ্ড২_সব পাশাপাশি দাড়াইয়া আছে। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ রূপ 
পাতা বিশিষ্টরূপে ও অতি যত্রের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের পাদ- 
' দেশেও ছোট ছোট গাছ পালা। সুন্দর সুন্দর ফার্ণ ও মন গাছে জমী ঢাকা। 
দিবাবসানের সূর্য্যকিরণ, লাগিরা কোনও কোনও গাছের শিরোঁদেশের 
পাতাগুলি নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই তীমারুতি বোঝা 
বিশিষ্ট 'অনুষ্যদেহের ছায়াগুলিও পথের চঞ্চল জলে স্থন্দর প্রতিবিশ্বিত 
হইয়াছে । 

অন্যত্র “ভ্যালী গার্ডেনের ছবিতে আমাদের দেখা দৃশ্যই আকা রহিয়াছে. 
দেখিলাম। যার অনুকরণে স্ঁকা, সে প্রন্কৃতির যথার্থ ছবি হইতেও কল্পনা- 
প্রন্থত তৃলিকার ইন্দরদালে এ চিত্ত আবও সুন্দর দেখিলাম। শক্কমার্গ : 
হইতে সবগুলি একত্র দেখিলে যেমন মনোহর দেখায়, ইহাও সেইরূপ লেখা। 
“্রীকো'র নীল জলে অনেকগুলি ছোট তরী ভাসিতেছে। আর তার এক দিকে 
“ভলফিনস্নোস্‌, পাহাড় ও অপর দিকে আর ,একটি পাহাড়ে ক্ষুদ্র মানুষের 
সংকীৰ্ণতা ও রেষারেষির ফল স্বকূপ তিনটি ধর্শমন্দির প্রতিঠিত। মসজিদ, 
হিন্দু দেবমন্দির ও ‘চর্চা । সকলই দেখিতে অতি অুন্দর। সবগুলি এক 
হইলে আরও ভাল দেখাইত। 

অপর একখানি ছবিতে “দীমাচলে'র চিত্র আঁকা। উচ্চ পাহাড়টির 
উপরিস্থিত মন্দিরে উঠিবার পাথরের সোপানগুলি, সুদূর উঠিয়াছে। 
তাহার আশে 'পাশে ঝরণার জলআোত ও নানাজাতীয় বঙ্ক ফুলের 
গাছ। শ্রাস্তি দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তোরণ গঠিত। তার. পর 
আবার মোপানশ্রেণী চলিয়াছে। ক্রমিক চলিয়াছে, যেন স্বর্পের সিঁড়ির মত। 


ছি. এ সাহিত্য । ঠাপ কর মাখা। : 


. বেবিলন দেশের লোকের! একটি মন্দিরে এমনই সিঁড়ি নিৰ্ম্মাণ ' ফিতে” 
রথে উঠিরে বলিয়া। কথিত আছে, ়্ংজীশ্বর-তাহাদের প্রয়াস ব্যর্থ করিবার. ( 
- জন্তু তাহাদের ভাষা সব বিভিন্ন করিয়! দিলেন। কাজ্েই'এ ওর কথ! বুঝিতে { 

না পারাতে একত্র সি'ড়ি-গাঁথা থামিয়া গেল। সেই হইতেই পৃথিবীর এত- , 
“খুলি ভাষা। উপরের সিঁড়ি সব সরু, ছোট-ও অন্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। রদ 
ঠিক’ দুরের জিনিসের মত, অতি দুরে যেন মেঘলোঁকে মিশিয়াছে। যেন 
মেধেরই সি'ড়ি। ভাষায় যে ভাৰ প্ৰকাশিত হইয়াছে, তাহারই পরা ছবি। 

" “নীরদ সোপানাবলি - 
অতিক্ৰমি’ যাবে চলি’ - 
_ অন্চিমানে গরবিনী 
শ্বপত্বী কয্পন ." » 


পরে যে ছবিধানি টন দেখিলাম, সেটি মনুষ্য-হৃদগ্নেরই ভাব মাখান 
ছবি, শুধু প্রক্কতির দৃ্থাবলী নয়।: বিরহবিধুরা মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে 
. “দৌকাযোগে .কি যেন খুজিতে যাইতেছেন। যমুনা নদীর জল ও তার 
(৫১চেউ সংযোগে নৌকার তলার, ফেনা, সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার 
খেই যে ভীষণ সমুহের ফেনারাজি দেখা যাইতেছে, তাহারই ক্ষুত্রুতর 'ছবি। - 
ও পারে "্তমারতালীবনরাদ্িনীলা” বেলাভূমি। এ স্থান- চিরস্তামল 
 কন্দাবনেরই, কোনও. অংশবিশেষ হইবে। ছবিটি দেখিলেই অজানা পথে . 
আকুলহৃদয়ে আস্মহার! হইয়া চির-আকাজ্কার-ছ্িনিস খু'জিয়া. বেড়াইবারু. কথা 
+ মনে পড়ে। . যে ঘটনা নিত্যকার কথা বলিয়া, সকলেই বুঝে, এবং যাহা সকলের 
জীবনেই এক দিন ন] এক,দিন ঘটে! 
তার পরের দৃশ্খানি আরও সুন্দর ৷. শকুত্তলা স্বামিঃগৃহে, টি 
আশ্রম-বাসী সকলের কাছ হইতে, বিদায়গ্রহণ' করিতেছেন,।, হুই আকর্ষণে. 
কষ্ট হয়! মুনি-কন্তা এত দিনের তপোরন, বালাসবী ও,হরিণশিশুর কাছে, 
বিদায় লইতেছেন। . তাত, কর্ণ নিজেও. সত্ল্নয়নে- স্থাবর অস্থাবর জঙ্গম, 
j সু পি হন নই 
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তপোবনের.' ফুলগাছগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, “যে শকুত্তল 
তোমাদের জমসেক ন! করি নিজে কখনও জলগ্রহণ করেন নাই, 

“সেই বাল! যার আজি স্বামীর আলয়, , , .. 

দেহ গে! দেহ গো তারে প্রেহের বিদায় ৷” ' 


-তপস্বী হইলেও কন্তান্সেহের দারুণ বন্ধনে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে 


কত সদুপদেশ দিতেছেন। 'তাহার .বাল্যসধীছয় ত কাদিয়াই আকুল। 
হব্রিণশিশু সমস্ত কথা না বুঝিয়াও খ্রিক্নমাণ। যে প্রিয়জনের কাছে অহরহ 
থাকিত, তাহাই অতি নিরুটে আসিয়া উদ্‌গ্রীধ হইয়! চাহিয়া দেখিতেছে। 
তপোবনে ফুল পাতা গাছ পালাগুলি কি 'ন্দর আঁকা! সকল ফুলগুলিই 
সাদ! ও স্থগন্ধযুক্ত, তপৌবনেরই উপযোগী । চিত্রে ক্ষুব্র পাতা ও. ফুলগুলি 
অবধি ঠিক কি প্রকৃত জিনিৰের সত বা নিকট 'ঘেখান হইতে দেখা 
যাউক না কেন, সুস্পষ্ট ও সন্দীব। - 

EE Os Yt EE CTE 


' এটি একটি প্রকৃতির, দৃ্টাবলীর ছবি, কোথাকার ত! জানি না। জলের 


-” ধারেই অুচ্চ পাহাড় ও-তার' উপরে গাছ পালা।, জলের রং অতি হর 


চিত্রিত হইয়াছে আলো -পড়িলে যেমন স্থানে স্থানে রঙ্গের বিভিন্নতা , 
হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ অঙ্কিত। দূরে নীল ও ক্রমে নিকটে উজ্জল হ্যা 


 পড়িয়াছে। - ছুঃখের বিষয়, এমন- ছবিটি ছেঁড়া।, কিন্তু নানা কারণে তাহাতে," 


যদ্ধের অভাব সুচনা করিয়া যে ছবিখানি যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছে। পি 
“যেখানেই অলের চিত্র, সেইখানেই শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে । অমন- 
নিৰ্ম্মল স্খস্পর্শ পিপাসার জিনিসে সহজেই সবল হৃদয়ের ভালবাসা আসে। 


- সকলা জিনিসই- তাতে. যথাযথ’ প্রতিভাত, হয়'। তা ছাড়া সমুদ্রের কথাত : 


। 
৭ 


আরও স্বতন্ত্র ; অশীম-অনস্ত বিস্তৃতি, কত মনোহর ভাবেই, দেখা যায় । বহু দ্রিন - 
বাদ-জনিত ও এইরূপ. অপরাপর নানা-.কারণে সমুদ্র" এমন প্রিয় বলিয়াই*' 
সন হতে না মার কালে হাতে এন উদ হি য়াছিদ 
। রি “হৃদয় করেছ চুরী ওই,নীল নীরে,, 
| - শূষ্ ঢ্নেহ-লঃয়ে সিন্ধু ! গৃহে যাই. ফিরে রঃ 
ভূলিব না তোমা কতু, ভুলো না আমায় 3 
- আসি“তবেনীরধি হেবিদায়) বিদায় ৷? . | 
- আর, “এক্লীনি ছবিতে সর্য্যোদয়.. ও, সূর্য্যান্তে ' আকাশ ও জলের" বরং ' 


4 
§ 


: 3৩০ এ | সাহিত্য, 1 ১৭শ বর্ষ, এম সংখা 


পরিবর্তন চিতি ক সুন্দর সে ছবিখানি! শুভ্র উজ্জল কিরপগুলি মেঘে ' 
' পড়িয়া নানা রঙ্গের বিকাশ. করিয়াছে । ' সবই যেন ভোজবাজীর মত, 
EL ₹নিমেষের মধ্যে এক হইতে হরেক রকম রং বিকশিত। “তার মধ্যে রক্তিম - 
রই প্রধান। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নীলে মিশাইয়া গিয়াছে।, : 
জলে ও আকাশে এ সকল রং যদিও এত সুস্পষ্ট দেখা-যাইতেছে, কিন্তু ওধার্নে 
“উহাদের কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। সবই প্রহেলিকীর “মত, তুলি ডুবাইলে, 


'*' পাওয়া যার না। চিত্রকর র্যাফেল রঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানিয়া যে সকল 


রঙ্গের অনুকরণ করিতেন: আর নেপোলিয়ানের প্রথমা পত্নী জোসেফিন্‌ 
বয়সের সহিত নিজের সৌন্দর্যাহ্াস দেখিয়া সম্রাটের ভালবাসা হাঁরাইবার 
' ভয়ে ফুলের অন্ুকরণে যে সুন্দর . উজ্জ্বল" রঙ্গের পরিচ্ছদ পরিয়া চি 
করিবার চেষ্টা করিতেন, সেও এই. রং।  .. | 
সিজন উরি 
' "সন্ধ্যা সর্কাপেক্ষা.ভাল লাঁগিল। সন্ধ্যা-দেবীর ললাটে একটি জ্যোতির্শয় 
নক্ষত্র যেন সন্ধ্যা-তারার মত অলিতেছেণ “মস্তকের' ঘন: কাঁল চিকুরদাম' 
- চারি দিকে বিন্তস্ত হই যেন আঁধার আনে বলে+। বিপুল্‌ অঞ্চলের পরদা-/- 
গুলি হর্য্যান্তের ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে আকা ৷: আর অন্য স্থানে মধুর রক্তিম 
আভা।  ক্লান্তিমাথা অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলি দিবসের শ্রাস্তি আসর ঘুমের 
ঘোঁর সুচনা করে, যেন শিথিল হয়ে পড়িয়াছে। সকল 'বিষয়েই সুন্দর 
;অবসম্ন ভাব। আলো ও আঁধারের মধুর মিশ্রণ ।" ছি গু সাদা সঙ্গম- 
কাল এমনই বটে। 

এই সময়ে আর একটি নূতন: দৃপ্ত দেখা দিল। না 'গৃহ- ' 
স্বামীর একটি ধবধরে অুস্থকায় নূতন খোকা । সকল সৌন্দ্ধ্যকে পরাস্ত 
+ করিয়া এই শিশু-ফুলটি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া 
বুহিল। নূতন জীবনের নৃতন শক্তিতে তাহার অন প্রত্প্ণি সদাই চঞ্চল। 
এরূপ চালনার দ্বারাই শিশুরা বাহ্‌ বস্তুর বিষয়ে-জ্ঞানলাভ করে। এখন যেমন ' 
নিষ্পাপ, তেমনই সুন্দর । শ্রষ্টীয় ধর্ঘশাস্ত্রে লেখা আছে যে, শিশু লইয়াই স্বর্গের 
সুন্দর রাদ্য প্রতিঠিত। সে কথা যথার্থ রটে। এর চেয়ে নার জিনিস সার 
কোথাও ত নাই । *" 

তুলিতে আকা ছাড়াও, ভি: 
' দ্েখিলাম। ' মেই: নিৰ্চ্জন শাস্তিকুটারের চারি দিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য 


্‌ 


চি 


EE 


কার্জিক, ১৩১৩'। সমুদ্রেতীরের কুটার 1 ৪৩১ 1 


দেখিয়া 'ভাবুকের মনে আপনিই কল্পনা আসে, আর অবসরকালে নেই কল্পনা 
হইতেই কবিতা হয়। ভাবগুলি অস্তঃস্পৰ্শী ও হৃদয়গ্রাহী 1 
* অনেক দিন পূর্বে আমার একটি. কবিতা বড়ই ভাল লাগিয়াছিল 
বলিয়া, অনায়াসেই মনে ছিল। বর্ষার দিনে আপনা-আপনিই পুনরাৰৃত্ 
করিতাম। কত ভাল লাগিত। তখন জানিতাম না, কার লেখা 
প্র ষে প্রান্তরভূমে | 
আকাশ পড়েছে নুমে’ 
মিশেও মেশেনি ছুটি স্থষ্ণার্ত্ত অধর । 
হে আমার প্রিরপাখী, 
ওই লাজ বাধা মাখি 
মোরে কি নবীন করি, করিব গোচর,?” 
আর একটি শ্লোক নূতন পড়িলাম। ' অতি মধুর বলিয়া! তাহার খানিকটা, 
উদ্ধৃত করিলাম। সে কবিতাটি এই কুটীর সম্বন্ধেই,_- | 
“আমার এই ঝুটীরখানি সমুদ্রের ধারে, 
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে! 
ভোরের বেলা উঠলে রবি শত রঙ্গের মেলা 
ইন্ত্রধ্গ বসনথানি পরেন রাণী বেলা! 
শুত্র ফেনের আচলখানি গরবেতে ফুলে, 
কুলে কুলে হুলে দুলে লুটায় পদমূলে |” টু 
এইরূপ মারও তিনটি শ্লোকে সুধা ঢালিয়] নিম্নলিখিত শ্লেকটিতে সমাপ্ত 
হইয়াছে, | | 
“আমাদের কুটারখানি সমুদ্রের ধারে-- 
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে ।। 
ধু ধৃধূ বারি-রাশি, হ-হ হু-হ গান, 
তারি মাঝে হাবিয়ে ফেলে মুগ্ধ সরল প্রাণ, ' 
অন্তমনে থাকি চেয়ে, বালুর "পরে বসে’ ও 
মাথার উপর ফুটে তার! ; সন্ধ্যা নেমে আমে |” 
আমারই সম্মুপে সে দৃশ্যপট উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাই 'বার বার চারি দ্রিকো 
চাহিয়া! সব মিলাইয়া লইলীম। সে জলের রেখা আকাশে বাস্তবিকই সুন্দর 
মিশিয়াছে।- শুত্র ফেনের আঁচল, কাল প্রস্তর স্ত.পের জল-খেলা, ধীবরদের 


চে 


i ৮৪৩২ | | | সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, গম সংখ্যা, 


‘নৌকার জলের উপর লুকোচুরী, তারার বন্ধ নাহ আনন, সবই 

বরণনা'সত দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।' | ৰ. 
ই. এ স্থানটি এইকসপ স্বভাববিশিষ্ট লোকেরই উপযুক্ত স্থান। নির্জন 
:** প্রক্কৃতির সকল সৌন্দর্য্য মাথা, আকাশ, সমুদ্র, পাছাড়, পর্বত, তরুলতাঃ ফুল - 
' ফল, শিশু ও সজ্জনে পরিৰৃত। এত কাজের মাঝেও যদি এত রকমের! 
শিল্পকলা! সম্ভব হয়, জানি না, আরও কত মধুর তাৰ ও কল্পনা মনে মনে 
যাই অবসর-অভাবে ৰ বিনু হইয়া ষায়। ; 

নালা 


/ 


/ +/ লঙ্কা কথা | 
ক্ষার নাম অনেকেরই বিদিত; তবে বামায়গরে ইহার হিট দি 
হইয়াছে, তথ্যতীত অপর পরিচয় অনেকেরই অবিদ্িত।' তাই এতৎসম্বন্ধে ূ 
ছুই চারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। . না 
লঙ্কা একটি দ্বীপ সবাৰ ৩ অহাত ইহাকে ভাাহীরি ওরে | 
অভিহিত করিয়াছেন। হুরিবংশে কিন্তু ইহার আর একটি নাম পাওয়া 
যায়? যথা,_রত্বধীপ । চীন! ভাষায় এই নামের অনুবাদ অনেক দ্বিন হইতে 
চুলিয়া আসিতেছে; যথা,_পাওচু। (Pao-chu) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
₹ চীনপরিব্রাজক হিয়ান্‌ থসঙ, ইহাকে লিংকিয়া (1০৪-৭) বলিয়াছেন । 
লিংকিয়ার সংস্কৃত নাম লক্কা। , l 
কোনও কোনও পালি, পাত ও ভন রহ ইহার নাম দেখিতে পাওয়া: 
যায়” তাত, তাত্রদ্বীপ, বা. তাত্রপর্ণ। বিদেশীয় ভাষায় এই তাত্রপর্ণকে- 
তপ্রোবন (Taprobana) বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
রা ALY তপ্রোৰন বলেন কেহ বা বলেন, উহাই : 
₹লঙ্কা্বীপ । A H 
লঙ্কা দ্বীপের, অপর আর একটি নাম সন । এই নামটিও ... 
খুব প্রাচীন । মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। পা পালি গ্রন্থের ত কথাই. ' 
॥_বিস্তর পালি গ্রস্থে ইহাকে সিংহলদ্বীপ.শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। 
1 পালি ভাষায় সিংহলকে সীহল. বলে। চীনা ভাষায় বলে. সে, কিয়ালে। 


~ 


উরি লঙ্কারকথা 8৩৩. 


| চটি মিনি খৃষ্টীয় যষ্ঠ শতাব্দীতে . ইঞ্জিপ্ট্দেশীয় এক জন. ভারত- 
সাগর-ত্রমণকাঁরী নাবিক সিংহলকে সেলেদিব (5elediv৭) ) রলিয়া গিয়াছেন,। - 
দন বিষেশীয়গণের মধ্যে কাহারও 'জিহ্বায় ইহা সেরেন্দ্রিবস্‌ (Serendivas) . 
| " কাহারও বা সিদদলন়িব (510896) কাহারও বাঠুসিরিন্দিব টি 
_ নামে উচ্চারিত হইয়়াছে। 
সংস্কতের দ্বীপ শব্দটি পালিতে দীপো বলি রী | 
হইতে ক্রমে ক্রমে রূপাস্তরিত ' TER 
আকারে পরিণত হইয়াছে। 
বহু পূর্বে সিংহলদ্বীপ এই শব্দটি আরব দেশ হইতে ইউরোপে গিয়া 
পৌছায়। প্রসিদ্ধ গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি ইহাকে সালৈ (58৪i) ' 
বলিয়াছেন, এবং ,ইহার অধিবাসীদিগকে ‘সলিকে’ (52111) বলিয়াছেন। 
গ্রীক ভৌগোলিকদের এই মা নার বলেন, পালি পীহলো'র 
বূপাস্তর। ৰ 
- সীহলের সংস্কৃত নাম: সিংহল। ইহার অর্থ পণ্ডিতের, EE 
an গণের বাসস্থান। কিন্তু তাহাদের মতে, এ সিংহ বাস্তবিক পশ্ুরাজ সিংহ নহে। 
অর্থাৎ সিংহের মত বিক্রমশালী যোদ্ধাদিগের বাসস্থান। পণ্ডিতের] বলেন 
এই, সিংহের “ মত বিক্রমশীলী যোদ্বগণ আর কেহ নহে, প্রসিদ্ধ. 
হিন্দুবিজেতা বিজয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারী যোস্ধগণ। রামায়ণ মহা- 
ভারতের কথার পর এই বিজয়ই সিংহলের রাজা। ইহারই পর হইতে 
বৌদ্ধ গ্রন্থে সিংহলের নানা কথা দেখিতে পাওয়া খায়। 
সিংহল এই নাম সম্বন্ধে পণ্ডিতের! 'আর একটি কথা বলেন। তাহারা 
বলেন) _“সিংহলের প্রথম সভ্য নিবাসাঁর| মগধের অন্তর্গত লাল নামক স্থান, 
হইতে উঠিয়া গিয়া তথায় বাস করেন। এই লালকেই গ্রীকেরা লায়িক 
(Larike) বলেন। এই লারিকের অপর নাম সিংহপুর। এই স্ংহপুরের 
লোক গিয়া তথায় বাস ফরিলেন বলিয়া উহার নাম সিংহল হইল।  ' 
এই গেল সিংহল সম্বন্ধে ্রতিহাপিক কথা। ধার ইহার নাম সম্ময্ে 
বৌদ্ধগ্রস্থে প্রচলিত কয়েকটি গল্প উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথা শেষ করিব। 
> « 
বঙ্গ দেশের কোনও এক রাজার কন্তা সুসিমাকে বিধির বিপাকে গড়িয়া 
বনবাসিনী ও বনে এক সিংহের হস্তগত হইতে হয়। ক্রমে সিংহের 
৭ 


৪৩৪ | সাহিত্য । :  - ১ বধ দয নংখ্যা। : 


উরে সুয্নিযার একটি. পুত্র ও একটি কন্তা জন্মে। পুক্রটির নাম সীহবাছ, 
কন্াটির নাম ,সীবলী। সুসিমা সন্তান ছুটি লইয়া সিংহের সহিত এক 
গহ্বরে বাস করে। এইরূপে ষোল বৎসর কাটিয়া. যায়। ' পুক্রটি যখন 
যোড়শ বৎসরের,. তখন সে, গহ্বর হইতে বহির্গত হয়, . নিট এক 
উৎরুষ্ট নগর সংস্থাপন করে। সিংহের সন্তান বলিয়া তাহার দ্বারা স্থাপি 
নগরের/নাম সিংহপুর, হইল । | 

জনে ীহরাহর পুর ছা হইস, এ সিহপুযে রাজ করিতে লানিল. 
সিংহপুর যগধের অন্তত লাল নামক দেশের রাজধানী হইল । | 

সীহবাহুর পুত্রের. ৩২টি-গুল্র হইল। তাহাদের মধ্যে বিজয় ও সুমিত্ত জ্যেষ্ঠ 

ও।অভিশয় রূপবান্‌ ! বিজয় বড় দুর্দান্ত ও অশিক্ষিত। সে প্রজাদের -উপর 
নানারূপ অবৈধ অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন, রাজ্যের প্রধান 'প্রধান 
ব্যক্তিরা রাজার নিকটে যাইয়া তাহার অত্যাচারের কথা নিবেদন করিল । 
রাজা পুত্রের, অত্যাচারের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্িগণকে আজ্ঞাঁ 
করিলেন, “বিজ্য়কে রাজ্য হইতে বহিভূ্তি করিয়া দাও । এবং উহার, দাস 
দাসী ববী পুত্র বন্ধুবৰ্গ সকলকেই উহার সহিত তাড়াইয়া দাও ।” ১০১ 

রা্জাস্ঞা কার্য্যে পরিণত.হইন। মস্ত্রগণ'বিজয়রে ও বিজয়ের সঙ্গিগণকে 
এক জাহাজে উঠাইয়া। দিয়া নাবিককে ষণিয়া দিলেন, “সুদুর সমুদ্রে জাহাজ: 
ভাসাইয়া দাও। সাবধান, রাজার আজ্ঞা, বিজয়. bl Li ad 
বেন কথনও:আর এ রাজ্য,প্রবেশ করিতে না পারে।* . ॥ 

বিজয় স্ত্রী, পুত্র, কন্তা ও কতিপয় বন্ধুবৰ্গ লইয়া. সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল ।. 
ভাসিতে,তাসিতে জাহাজ একটা! দ্বীপের, নিকটে আসিল। ভাহারা দেখিল, 
ত্বীপে-একটিও প্রাণী নাই। নাবিকেরা বলিল, ইহার, নাম নগগমীপ ( সংস্কৃত: 
.. নক্মমীপ )। জাহাজ চলিতে লাগিল । ক্রমে আবার একটি'দ্বীপ দেখা গেল। 
'এ-দ্বীপও প্রাণিশৃন্ত ৷ বিজয়ের সঙ্গী স্ত্রীগণ একরার এখানে নামিতে চাহিল। 
তাহারা নামিয়া ইতত্ততঃ ভ্রমণ, করিতে. লাগিল । বিজয় এ দ্বীপের নামকরণ | 
করিল মৃহ্লার্-_সংস্কৃত মহিলারাষ্ট। জাহাজ আবার চলিতে লাগিল। 
চলিতে চলিতে-এবার নুগ্পার দ্বীপে আসিল। ন্ুপ্লাব্র দ্বীপে অনেক লোক 17 
তাহার! আদর করিয়া ' বিজয় ও বিজয়ের ' সঙ্গিগণকে নাঁমাইয়া লইল। " 
অল্প দ্বিন তথায় থাকিয়াই বিজয় আপনার কু-স্বভারের পরিচয় দিতে লাগিল 1 
নুগীর-বাসীরা-তাহাতে অত্যন্ত .জুন্ধ হইয়া বিজয় ও বিজয়ের সঙ্গিগণকে 


কার্তিক, ১৯১৩। লঙ্কার কথা । এ ৪৩৫ 


মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ করিল। বিজয় বিপদের আশঙ্কায় আবার জাহাজে 
. চড়িল। 

৮ রান যা 
১ ঝড়ের বেগে জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে ভাগ্যক্রমে. লক্কাদীপে আসিয়া: 
লাগিল। সে সময় তাহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়” 'ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর 
এমন অবসন্ন যে, তাহাদের তথন দাড়াইবার সামার্থ্য নাই। অতিকষ্টে তীরে 
'আসিয়া কোনও রূপে আহারাদি সংগ্রহ করিল। আহারাদি সংগ্রহ করিতে 
তাহাদের হাত যেমন লঙ্কা দ্বীপের মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন হইল, অমনই দেখিল, 
তাহাদের হাত তারের মত.লাল বর্ণে উজ্জ্বল হইয়া! উঠিয়াছে।: বিজয় বলিল, 
“এ বড় অদ্ভুত! ইহার নাম হউক ‘তম্বপন্নি' (তামপাপি), আমরা এখান 
হইতে আর যাইব না। এস এইখানেই একটি রাজত্ব স্থাপন করি।” - 

এই বলিয়া বিজয় সদলবলে তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল, এবং 
সিংহপুরে তাহার ভ্রাতা স্বমিস্তকে সংবাদ দিল। বলিল, *সুমিত ! তুমিও 
সদলবলে এইখানে আইস, আমি এখানে এক ডি রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছি ।” 
বিজয়ের কথায় সুমিত সিংহপুর হইতে বিস্তর লোক জন: অইয়া 
তম্বপন্জিতে আসিয়! উপস্থিত হইল । 
সিংহপুরের লোক' আসিয়া রাজত্বস্থাপন করিল বলিয়া, ইহার নাম 
হইল সিংহল। 
| PE PET CET TE 
হি 
সিংহ নামক এক বণিকের সিংহল নামক এক পুত্র একদা বানিজ্য 
করিবার অন্ত .সযুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল। সমুদ্রের মধ্যস্থলে এ দ্বীপে ও দ্বীপে - 
বাণিজ্য করিতে করিতে যখন সে ভাতর্বীপের নিকটে যায়, তখন সেই 
তাত্রীপ-নিবাসী রাক্ষসীগণ কর্তৃক মায়াবলে সমুখাপিত প্রবল ঝড়ে আক্রান্ত 
হইয়া যান-ভগ্ন অবস্থায় সদলবলে সমুদ্রে ভাস্তে - থাকে৷ দৈবানুগ্রহে 
" সিংহল ও তাহার সঙ্গিগণ কোনও ব্ূপে সম্তরণ দিতে দিতে ভীরে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। তীরে এ দিকে ব্রান্ষপীর! সব সুন্দরী রমপীর রূপ ধরিয়া 
বাড়াই আছে। যেমন “তাহারা! সকলে তীরে উঠিল, অমনই হুন্দরীগণ 
ই কটাক্ষের সহিত মুর হাস্তে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া একে একে ' 


৪৩৬ ' সাহিত্য । ১৭শ বর্ণ, *স সংখ্য ।, 


এক এক জনের হাত ধরিয়া তাহাদের বীসসথানে লইয়া চলিল। সিংহল ও 


সিংহলের সঙ্গীরা ভাবিল, আমাদের ভাগ্য আজ কি সুপ্রসনন ! 

এ দিকে যধন সিংহল নিশার গুভাগমনে যাহার আবাসে যাহার মৃণাল- 
_ ছুজে মস্তক রক্ষা- করিয়া সুখে আত্মহারা হইয়া নিশীথ-সুপ্ত প্রণয়িনীর 
মুগরবিন্ দেখিতে দেখিতে সুখের মোহে আত্মবিস্বত, সেই গৃহের একট 
আলোককারী প্রদীপ চুপে চুপে সিংহলকে বলিল, “সিংহল ! তুমি রাক্ষসীর 
" হাতে পড়িয়াছ ; তোমার সজিগণও সব রাক্ষসীর হাতে পড়িয়াছে। এই যে 
, সুন্দরী, যাহার মৃণালতুজে মাথা রাখিয়াছ। যাহার সৌন্দর্ষ্যে মুগ্ধ হইয়াছ, ও 


মানবী নহে, ব্রাক্ষপী। আজ রাত্রিটা কাটিলেই কাল তোমাদের সকলকে 


বন্দী করিয়া রাখিবে, এবং এক একটি করিয়! তোমাদের সকলকেই খাইয়া 
ফেলিবে। ইহাদের এই কাজ । কত বণিককে ইহারা এইরূপে থাইয়াছে। 
' সাবধান, এই বেলা উঠ) ইহারা সব ঘুমাইতেছে। এই সময় উঠিয়া সঙ্গিগণকে 
একে একে চুপে চুপে ডাকিয়া লইয়া পালাইবার উপায় দেখ ।” 

প্রদীপের কথ! শুনিয়া সিংহলের প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ 


উঠিয়া বন্ধুপণকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া সমুদ্রের তীরের দিকে লইয়া চলিল (রা 
তীরে শিয়া দেখে, তাহাদের জন্য একটি অদ্ভুত পক্ষিরাজ ঘোড়া তথায় , 


উপস্থিত । ঘোড়া বলিল, "তোমরা আমার পৃষ্ঠে চড়, আমি তোমাদিগকে 
. এখান হইতে লইয়া বাইতেছি। - কিন্তু সাবধান, আমার পিঠে চড়িয়া 
যাইবার সময় বেন গশ্চাৎ ফিরিয়া কদাচ দেখিও না। যদি কেহ দেখ, তাহা! 
হইলে জানিও, তাহারে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জলে পড়িতে হইবে, যেখানে 
রাক্ষদীরা তাহাকে খাইবার জন্য বসিয়া আছে। 


সিংহল ও তাহার সঙ্গিগণ সানন্দে দেছির বারও ভাষার 


পৃষ্ঠদেশে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া তাহাদের লইয়া হুহ শব্দে উড়িয়া যাইতে 
লাগিল । 

॥  ধেমন খানিক দূর গিয়াছে, অমনই তাহাদের কানে বেন স্ত্রীলোকের 
সকরুণ রোদনধ্বনি প্রবেশ করিল। সিংহলের সঙ্জিগণ কোথা হইতে শব্দ 


আসিতেছে বলিয়া যেমন ভুলিয়া পশ্চাৎ ফিরিল, অমনই সমুদ্রের জলে - 


পড়িরা রাক্ষসীদিগের উদরস্থ হইল ৷ সিংহল একাকী সেই পক্ষিরাজের পৃষ্ঠে 
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_ তাত্ৰদীপ হইভে ভারভবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল । 


, কার্তিক, ১৩১৩ । লঙ্কার কথ] | | ৪৩৭ 


এ দিকে সেই রাক্ষপী, সিংহল যাহার হাতে পড়িয়াছিল, সে বরাবর 
। সিংহলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া, সিংহলের কিছু করিতে না পারিয়া, ভায়ত- 
a বর্ষের সিংহকেশরী নামক এক রাজাকে মায়ায় মোহিত করিরা তাহাকে ' 
» গ্রাস করিয়া ফেলিল।, রাজ্যের লোক হাহাকার করিতে লাগিল। সিংহল 
* বলিল, *সিংহকেশরীকে রাক্ষসীতে খাইয়া ফেলিয়াছে ; আমি রাক্ষসীদের 
বাসস্থান জানি। তোমরা সকলে আমার সহিত আইস, রাক্ষপীদিগকে নষ্ট , 
করিয়া আসি ৷” 
তখন সিংহল সদলবলে মহামহিম-ঝ্সিরত্বের অনুগ্রহে তাতদ্বীপে গিয়া 
সমস্ত রাক্ষসীকে বিনষ্ট করিল ; এবং তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। 
তদবধি তাত্র্বীপের নাম হইল সিংহল স্বীপা। 
রর ৩ 
কোনও কালে বঙ্গদেশে বঙ্গ নগরের এক বাঞ্জা ছিলেন তিনি কলিঙ্গ- 
রাজের এক কক্তাকে বিবাহ করেন। কলিঙ্গ-রাজের কন্যার গর্ভে বঙ্গ- 
রাজের এক কন্তা হয়। কন্তাটি অদ্বিতীয় সুন্দরী । মেয়েটি এক দিন 
ES এমন সময় দেখিল, কতকগুলি লোক মগধে যাইতেছে। ' 
মেয়েটিরও কেমন ইচ্ছা হইল, অমনই কাহাকেও কিছু না বলিয়া! তাহাদের 
সঙ্গে মগধের দিকে চলিতে লাগিল। পথিকগপ যখন মগধের লাল 
নামক স্থানে উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ আসিয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিল। যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিল। যঘেয়েটি আর ' 
পনাইতে পারিল না । সে সিংহের কবলে পড়িল দেখিয়া তাহার মনে 
পড়িয়া গেল যে, বাল্যকালে এক গণৎকার তাহাকে বলিয়াছিল যে, সিংহের 
সহিত তাহার বিবাহ হইবে ।, তখন সে সিংহকে ভয় না .করিয়া তাহার 
গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সিংহও তাহাকে না মারিয়া তাহার গহ্বরের 
(দিকে লইয়। আসিল । 
এই কূপে বঙ্গেশ্বরের কন্যাটি সিংহ-পত্থী হইয়া গহ্বরে সিংহের হর 
করিতে লাগিল। ক্রমে সিংহের ওরসে মেয়েটির একটি পুত্র ও একটি কন্া! . 
) হইল। ছেলেটির হাত পা সিংহের মৃত .ও অন্যান্য অবয়ব মানুষের 
মত হইদ। মেয়েটি ঠিক মাঙ্গযের মতই হইল। তাহাদের মা ছেলেটিগ্ন 
নাষ সিংহবাছ ও মেয়েটির নাম দিংহাবলী রাখিল। (প্রথম গল্পের 
মিহি বাব্যি গো 


৪৩৮ ॥ সাহিত্য। ১৭ বর্ষ, এম সংখ্যা। - 
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ছেল্টের যখন যোল বৎসর বস পরিপূর্ণ হইল, তখন তাহার মা তাহাদের - 


জন্মের সমস্ত ব্বত্ান্ত তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ছেলেটি সব'বৃত্বান্ত জানিতে 
পারিয়া স্থির করিল যে, এ পশুর আবাস হইতে মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে ৷ 
তখন তাহারা সুযোগ খুজিতে লাগিল। এক দিন সিংহ গহ্বর হইতে 


-সৃগান্বেষণে স্থানাস্তরে গিয়াছে, এমন সময় ছেলেটি তাহার মা ও. ভগিনীকে! 


পৃষ্ঠে করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। .পলাইয়া নিকটবর্তী একটি, 


পল্লীতে প্রবেশ করিল। পল্লীতে প্রবেশ করিলে তাহার মা! বলিল, “আমার - 


একটি খুড়তুতো। ভাইয়ের 'ছেলে, আমার পিতা; বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি-পদে 


“নিযুক্ত হইয়া এই গ্রামে বাস করিতেন । তাহার নান অনয আইস, তাহার 


সন্ধান করাযাউক। . 
সন্ধান করিয়া অহুরকে পাওয়া-গেল। তখন তাহারা রের গৃহে 


'অতিথি হইল। অনুরও তাহাদিগকে বিশেষ বন্তসহকারে আপনার, গৃহে, 


( 


৪ 


'আশ্রয় দ্িলেন। কিন্তু তাহাদিগকে অর্দা-পরশু বলিয়া গাছের ছাল. পরিধান! 


' করিতে দিলেন, এবং গাছের পাতা খাইতে দিলেন। এমনই বিধির লীলা 
' যে, সেই গাছের ছাল. ও গাছের পাতা তাহাদের শার্শমাত্র উত্তষ্ট বস্ত্র ও 
নুবর্ণপানে পরিগত হইয়া! গেল !. অনুর তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাহাদের 
পক্িচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। - পরিচয়ে অনুর যখন জানিলেন যে, ইনি" 
বন্গেশ্বরের কন্যা ও আমার :পিতৃম্বযাঃ চি ai Shs LLL 
দিগকে পাঠাইয়া দ্রিলেন। " 


এ দিকে সিংহ আপনার গহ্বরে কিয়া আসিয়া” ধন দেখিল যে, . 


তাহার পরী ও পুত্র কন্তা কেহই. নাই, তখন সে র্যাকুলভাবে এ দ্বিক 


তত 


চন এইরূপে, ' 


প্রত্যহ গহ্বরে আসে, এবং গ্রামে ছটপাট-'করে। পল্লীবাসীরা সিংহ-ভয়ে 
ভীত হইন। ক্রমে এ.সংবাদ বঙ্দেশ্বয়ের নিকট পৌছিল। 'বলেশ্বর ঘোষণী। 
কতিয়। দিলেন, “যে এ সিংহকে মারিতে পারিবে, তাহাকে হাজার টাকা 


পুরুস্কার দিব” : কেহই স্বীকৃত হইল না। সিংহবাহুর ইচ্ছা হইল, কিন্তু : 
তাহার যা তাহাকে নিষেধ করিল। রাজ! আবার প্রচার করিলেন'। --১ 


এবারেও 'সিংহবাহুর ম| সিংহবাহুকে নিবারপ করিলেন। কিন্তু যখন বারের: 


বার চ্িনবার ঘোষণা হইল, তখন সিংহবাহুর.. যা আর তাহাকে বারণ ' 


করিয়া রাখিতে পারিল. নাঃ! সিংহবাহু সিংহ মারিতে স্বীকার করিল। , , 


কার্তিক, ১৬১০। লঙ্কার কথা । ৪৩৯ 


স্বাজা তাহাতে সিংহবাহুকে বলিলেন, "যদি তুমি সিংহ মারতে পার, তাহ) 
হইলে তুমিই আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে ৷” 

সিংহবাহ তথন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়! সিংহের গহ্বরে আসিয়া তাহাকে ৷ 
আক্রমণ করিল, এবং সাত আট দিন সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া সিংহকে 
মারিয়া ফেলিল। তখন রাজাকে এই সংবাদ দিবার জন্ত নগরে আসিষা 
শুনিল যে, পাঁচ সাত দিন হইল, রাজ্ঞাও হঠাৎ মরিয়া গিয়াছেন। রাজ 
নিঃসন্তান ছিলেন, ওুবং তাহাকেই রাজ্য দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। 
'এই কারণে মস্ত্রিগণ সিংহবাঁছকেই তাহার দৌহিত্- -রূপে উত্তরাধিকারী, | 
স্থির করিয়া রাজা করিলেন ।, 

নিংহবাহু বঙ্গের রাজা হইলেন বটে, কিন্ত তিনি সে রাজ্য পরিত্যাগ: 
করিয়। আপনার জন্মভূমি লাল নামক স্থানের জঙ্গলে আসিয়া এক নুতন 
রাজ্য স্থাপন করিলেন, এবং তাহার সেই নূতন রাজ্যের নাম রাখিলেন 
পিংছপুর। , 

নুতন রাজ্যের রাজা হইয়া তিনি আপনার ভগ্নীকেই বিবাহ করিলেন) 
তাহার পরী প্রতি বৎসর যুগল সন্তান প্রসব করিয়া ষোল বৎসরে ৩২টি 


| . পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন |. 


এই ৩২টি সন্তানের সর্ধজ্যেষ্ঠের নাম বিজয় ও তৎকনিষ্ঠের নাম সুমিত্র | 

এই বিজন লঙ্কায় গিয়া তথায় রাজত্বস্থাপন করেন, এবং তাহাদের বাসস্থান 
সিংহপুরেক নামানুসারে ও আপনাদের মূলপুকফ সিংহের নামাস্থসারেও, তাহার 
‘নুতন রাজ্যের নাম রাখিলেন সিংহল। 
শ্রীবিনোবিহারী শর্মা । 


পপি 


কৰিতা-কুঙ্জ। 


শি ওত 
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সখ । 
দেখি নাই তব রূপ, পিপাসা কেবল - 
উদ্ধার গতির মত অনিবারধ্যবেগে 
, লইতেছে তোমা পানে,-কভু এক পল 
বিরাম বিশ্রাম নাই--প্রবল আবেগে 


88০ * 


ক 


' শুদ্ধ সুখমরীচিকা পিপাসি-নয়নে ! 


-: 


_: সাহিত্য । শব, বম সংখ্যা} ত ' 
. সতত অধীর চিজ তবু কোথা তুমি? - প্র 
- রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধামোদ মাঝে 


খুঁজেছি সর্বস্ব দিয়া! হায়, মরুভূমি 
এই বিশ্ব! হা অদৃষ্ট, তাহে সদা রাজে 


সুথ'মিধ্যা মিথ্যা এই সুখের কামনা, : 
ক্রুর দানবের মায়া! তবু প্রাণপণে 

পারি না নিভাতে এরে ! হায় বিডুঘনা ॥', 
অনর এ’ মহা তৃষ্ণা, ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ ধ্বকৃ | 
পুড়াইছে অস্থি চৰ্ম্ম, অতৃপ্তি নব্ক।. <: 





দুঃখ |... র্‌ 


এস দুঃখ, এস, ঘোর অন্ধের নয়ন? 
চূর্ণ কর বক্ষ মম লক্ষ পদাঘাতে; 


দম্ভ হোক্‌ ধূলিসাৎ জন্মের মতন ! ' 


অগ্নিহোত্র অগ্নি সম প্রদোষে, প্রভাতে 


আপি" রাখ তব বহ্নি, পোড়াও পঞ্জর 3 .. 


এ অগ্নি-আলোকে দেখি দিব্য মুক্তি-পথ 
পরম সুন্দর ;-আহা! জ্যোতির নিঝর . 
কে দেবী দ্াড়ারে ওই ! যম.মনোরথ . 


সতা কি হইবে পূর্ণ ? স্নেহে ছল-ছপ-- ১ 


কি করুণ! ৬ছলিছে কমল-নয়নে ! 

করের কনক-সাজি-করে ঢল চল, 

ও কি সুধা ? শ্রী-অঙগের দগ্ধ সমীরণে 
কিসৌরত ! ওগো প্রিয় ! এ জ্বালার“ষাঝে 
এ কি'তৃত্তি, এ কি সুখ, কি সঙ্গীত, বাজে ! - 
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অবিশ্বাস। 
তুমি "অন্ধ জড় শক্তি"_করিছে ঘোবণা 
হে নাথ ! এ পৃথিবীর অতিবুদ্ধিগণ ; 
ক্ষুদ্র রবি-বিষ্ব ধরে ক্ষুদ্র হিমকণা,__ 
কি কৌতুক |-__তাই সুৰ্য্য বিন্দুর মতন 1 
তুমি ষে ফুটেছ তার আত্মার ভিতরে 
সুখ-তৃষণ মৃগমদ-রূপে, সে সন্ধান 
পায় নি সে; তাই সদা মহা দস্ত-ভরে 
হাসে তারা তব নামে । কিন্তু তার প্রাণ 
চিরবন্ধ "অন্ধ-জড়-শক্তি”্র শৃঙ্খলে | 
১ জ্ঞান গর্ব প্রেম মোহ মিলিয়া যখন 
পোড়াবে তাহার চিত্ত অতৃপ্তি-অনলে, 
আপন দীনতা শ্বরি’ করিবে ক্রন্দন, 
সে দিন কহিবে কাদি”__ধরাতল চুষি? 
অন্ধ শক্তি নহ,__সৎ-চিদীনন্দ তুমি ! 





অনন্ত জীবন। 

শেষ নাই__শেষ নাই_অনস্ত জীবন ! 
আমার কামনা কর্ম আমারে লইয়া 
ধরি? নব নব বূপ__নয়ন-নন্দন 

। এ বিপুল বিশ্ব-মাঝে উঠিছে ফুটয়! ! 
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি আমি--আমি জড় জীব, 
নিত্য চিদানন্দ আমি- মোহ, প্রেম, সেহ, 
আমি অমঙ্গল-ূর্তি, আমি সদাশিব 1 
এ রহস্ত কে বুঝিবে ? বুবিবার কেহ 
নাহি এই বিশ্ব-মাঝে | আমারি বাসনা 
বহু ও বিচিত্র করি" প্রকাশিছে মোরে, 
যথা জল, মেঘ, বাম্প, বৃষ্টি, হিমকণা, 
ইন্্রধ্গ, মহাঁসিক্ধু ! মোর মায়া-ডোরে 
বাধা আমি, মুক্ত আমি, কি খেলা সুন্দর-_ 
আমি সুখ-দুঃখ-হীন বিশ্ব_বিশবেশ্বর ! 


ীয়নীন্রনাথ ঘোষ। 


৪৪২ 


[গীতগোবিন্দের “মঞ্জুতর কুপ্নতলকেলিসদনে” প্রভৃতি গীতের অন্বাদ ৷ ]- 


মনত 


ওগে। ও রাধে 


কোমল নব 


দোলায়ে হার 


কুস্ুম-চয়- 


কুসুম সম 


চল-মলয়- 


সেথা ললিত 


বহুল লতা 


বছ বিলাস- 


মঞ্জুতর । - 


কুঞ্জতলে 
এ কেলিসদনে, 
বিলাস-সাধে 
হসিত বদনে 
এস গো তুমি মাধবসমীপে । 


অশোক দল- 
বুচিত শয়নে, 

| বুকে তোমার 
যিলাস-বাসনে, 

এস গো তুমি মাধবসমীপে । 

রচিত শুচি- 
হরির এ গেহ ; 
কোমল কম, 
তোমার এ দেহ; 
' এস গো. তুমি আধবসমীপে। 
পবনে বন 
সুরভি সুশীত; 
ব্ৃতি-বলিত 


Ll) 


_ গাহিয়ে সুগীত 
এস গো তুমি মাধবসমীপে |, 


পল্পবেতে 
আর্ত ভবনে, 
বস-পিয়াস 
বহিরা যতনে, 
এস গে। তুমি যাধখসমীপে। 


ৰ 
bs 


) 
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মধু-মাভাল '_ ভূষিত ভবনে, 
. মধুপহূল, 
ভরি সরস প্রীতির রস 
" চিত্ত-স্দনে, 


এস গো ভূমি মাধব সযীপে। 


মুখর আছি কু্ণবন * 
| শিখরী-দশনা, ! 
মধুর ভব পিক*নিকর 
কুহরে ললনা! 
এস, গো তুমি মাধব সমীপে । 
শ্রীবিজ্বচ্জা মজুমদার ৷ 
রাজলক্ষী 1% 

২১7 
মাতঃ রাজলক্ষী ! রাজরাজেশ্বরী ! 

' তোর সুধাহাসি; র্পরাশি মরি 
অনিন্দ্য পবিভ্রঃ শোভার নিঝঁর, - 
কি যে শুভক্ষণে নয়ন গোচর 
হইল রে আজি ! --মরি কি রুচির, 
ঘুচে গেল মোর আঁখির তিমির ! - 
উষা, বাঙামেয়ে, অরুণের কক্তা, ' 
ঢালি দিল যেন আলোকের বন্যা 
নীরবে নিশির নিবিড়-আবীধারে ; 
ভাসি গেল বিশ্ব আলোর জোয়ারে 
সাগরের নীল ফেনপুঞ্ধ রাশি 
ভেদ করি মরি,-গালতরা হাসি, . 
এসেছেন আহা জননী ইন্দিবা! 
নাকেতে বেসবু, কাণে দোলে হারা] 


* একটি পরসা সুন্দরী কন্কাকে দেখিবা এই কবিতাটি রচিত হইল): সেঠেটি যেন সাঙ্গ 
রাজল'শ্দী, আর তাহার নাম ও “লক্ষী ৷. 








্ $ 


সাহিত্য ko ১৭শ বৃ ''= নংখ্যাখ,, 


বদনে এখনো হাসিছে বালেন্দু ! 
'কেশের তরঙ্গে নীবনীর-বিন্দু- 


রি এখনো বরিছে মায়ের আমারণ ১ 


ঝলকে -অলকে যুকুতার হার ! 
ভূতে শ্বেত শাকা মন্রি কি মধুর, 
চরুণ পারুলে প্রবাল, নূপুর |, 
-রক্তচেলী-অঙ্গে করে ঝল মল, ; 
মোহন বদন, নয়ন উজ্জ্বল! . 
যেখানে পা পড়ে, ধরা, হেসে উঠে, 
পাদপন্মম্পর্শে পদ্মফুল ফোটে ! '* 
বাজ। তোরা শঙ্খ, জয়ধ্বনি কর্‌, 
কমলার বেশ মরি কি'সুন্দর ! 
যেথায় দাড়ান্‌ আমার অস্বুজা, ু এ 
নিত্য সেথা সুথ, নিত্য সেথা পুজা! 

* bd ~ ক, bd ষ্ঠ 

* ও তোবু সারল্য, মাধুরী মাখানো - 

ওই যুধচ্ছবি, কি সুধা লুকানো, . 

পবিত্র হাসিতে, রি মধু জড়ানো 
নয়ন-উৎপলে, আমি ক্ষুদ্র কবি 

কেমনে বর্ণিব £ র্যাফেলের চুরি 

মূর্তিমতী হ'য়ে দীড়ায়ে-সন্মুখে |... - 
উথলি, উঠিছে যেন রে কৌতুকে, 
অপরূপ এক শোভার ফোয়ারা; | 
বিন্দু বিন্দু ঝরে দাবণ্যের ধারা! 
সৌন্দর্য্যের পৃত গদদাজল দিয়া, 

আজি আঁখি ছুটি ফনেলিঙ্ু ধুইয়া! . 
হেন'বোধ হয় ধীরি.ধীরি ধীরি, 

মায়া-যবনিকা যাইতেছে সরি! , 

"আয় মা, আয় মাতোর বিশ্বূপ,, ্ 
বিশ্ববিমোহন, অতি অপক্লপ, 


/-.$ 
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ASF 


রাজলক্ষ্ী । 


হেরিবারে, আমি হ’য়েছি পাগল = 
দেয়া হুনয়নে ভক্তির কাজল ! 

বল. মা বল্ল, মা, কাশীতে আসিয়া, _ 
অনপূর্ণা-রূপ চক্ষে না হেরিয়া, 
ফিরি যাব ঘরে? বল, স্ব বল মা 
(করিস্‌ নে আর সন্তানে ছলনা!) 
ঘাটে আসি হায় পিপাসা আতুর 
থাকিব কি? তৃষা হবে না মা দূর ? 
শোতার উদ্যানে বেদানা আঙ্গুর 


চারিধারে !__তবু মিটিবে না ক্ষুধা? 


মরে কি মানুষ সঞ্জীবনী সুধা 

পান করি 1-কোথা বাজরাজেশ্বরী 
দেখা দে, দেখা দে, দয়| করি উরি 
হৃদয়-আসনে !--বিলম্ব সহে না 

আয় মা, আয় যা, কমল -আসনা ! 
এই বালিকার সৌন্দর্য্যের শিখা, 
করিছে দাহন মায়া-যবনিকা, 

এ অনলে আজি, এই হোমযাগে, 
তক্তি-সঙ্জরস ঢালি অনুরাগে 

আছি দীড়াইয়৷ !__ঘুচেছে কলঙ্ক 
আত্মার আমার ! বাজাইয়া শঙ্খ, 
করি জয়ধ্বনি ভাকিতেছি তোরে ! 
দেখা দে, দেখা দে, দেখা দে মা মোরে! 
এ অনিত্যব্ষপে হয় না মা তৃপ্তি; 
নিত্যরূপে তোর, প্রকাশিয়া দীপ্তি, 
দেখা দে মা আজি ! কাণেতে কুণ্ডল, 
রত্ব চেলী অঙ্কে করে ঝল্মল, ! | 
সুমধুর হাসি, মধুর বদন, 

অলক্ত রঞ্জিত মধুর চরণ্‌, 


" চবুপে নূপুর আনন্দে বক্কারে, 


88৫ 
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” 


: মধুর বচনে পিক্‌বধূ হারে। 
; যেখানে পা পড়ে, ধরা হেসে উঠে, 
পাদপন্ম-স্পর্শে পল্পফুল ফোটে !. 
' আয় মা, আয় মা বরদা অন্দুজা, 
নিত্য হোক্‌ সুথ, নিত্য হোক্‌ পূজা! 


| সহযোগী সাহিত্য । - 


রী সাহিত্য ॥ 
ভারতবাসিগ্ণের নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা ও উন্নতির ইতিহাস প্রতি বিলাতের 
ভারত-দপ্তর হইতে প্রকাশিত হুইয়। খাকে। ১৯০৪৫ থৃইা্ের এই 'বু বুক কিছুকাল 
বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ধের সাঁহিতা সম্বন্ধে এই “সরকারী অন্তবো সে তথ্য 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা! তাহার সারসংগ্রহ করিলাম । 
এই আলোচ্য বৎসরেও তৎপুর্ধব বৎসরের কয় ধর্ম্মসন্বস্ধীয় গ্রন্থের বাহলা পরিলক্ষিত 


" হইতেছে। তন্মধ্যে মোট পাচ শত উললেখযৌগা। ধর্মবিবয়ক পুস্তকের মধ্যে ৪২৬ খানি মৌলিক ০ 


অবশিষ্ট +8 খানির কতকগুলি পুনমুত্রিত ও কতকগুলি অনুদিত গ্রস্থ ৷ ধর্ম প্রাণ তারতের 
সাত্বিকতা যে এখনও নুপ্ত হয় নাই, এখনও যে ভারতবাসীর অন্তরে ও বাহিবে ধর্শ্মের প্রান 
অক্ধুঃ আছে, এই ধর্ম্মগ্রন্থের বাহুলা, বোধ করি, তাহার প্রাণস্বরূপ গণ্য হইতে গারে। 


উল্লিধিত সাহিত্য-বিবরণের সৰ্ব্বোচ্চ স্তরে ' ধর্ম্মবিবহক পুস্তকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । পদ্য : 


“সাহিত্য, কবিতা, আখাহিকা ও ইত্তিহাদের আসন পর পর বথাক্রষে নির্দিষ্ট হইয়াছে | 


নাটক ও নিজ্ঞীনবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে ॥ -. এতদ্্যতীত এই বৎসর. 


্ ₹ কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লীবনচরিভ প্রকাশিত হইযীছে |” 

॥£+ আলোচা বর্ষে প্রকাশিত নাটকসমূহ. সাধাবুপতঃ চারি শ্রেণীতে” বিওক্ত Fe পারে; — 
(১) অনূদিত, (২) সামাজিক, (৩) পৌরাণিক ও (৪ ); বঁতিহাসিক। অনুবাদগুলির 
অধ্যে একখানি বিখ্যাত উপন্কাসিক সার ওয়ালটার স্কটের Lady of the Lake নামক 
কাবোর নাটকাকারে ভাবাস্তরিত রূপান্তর, এবং অপরগুলি মহাকবি. লেক্ষীক্সের Richard * 
III ও Mideammer Night's Dream-এর ভাবে অনুপ্রাণিত । লাযালিক ও পৌরাণিক 


নাটকগুলিতে এ বৎসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নৃতনত্ব কিছুই নাই । কিন্তু বঁতিহাসিক নাটকের ' 


বথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । অমর’ সাহিতা-গুরু বঞ্চিযচন্রের উপস্থাসলহরীর অবৃতনিষেকে, . 
তৎ প্রচারিত সীতাধর্শের শীতল ছায়ায় ইরতিহাঁসিক-নাটকের-অস্কুর পরিপূষ্ট হইয়া সাহিত্য-কাননের 
শৌভাবর্ধন করিয়াছে! 'শিক্ষিত-সম্্্ধানের মধ্যে অধুনা, 6 একটা রাজনীতিচচ্চার প্রবল 
স্পৃহা ও নৈতিক ষ্ট্নতির লক্ষণ দুষ্ট হইতেছে, এই ব্িসচজের দীক্ষা ই-তাহার বুল! 


কারি ৪০ সহযোগী সাহিত্য । 88৭ 


আলোচ্য বর্ষের আখ্যারিকা গ্রন্থে আধিভৌতিক গ্রতাব বিশেষভ!বে লক্ষিত হয়। সাধারণ 
বাঙ্গালী লেখকের! অতিপ্রাকৃত জগতের অপ্রতাক্ষ আত্মা ও ক্রিরাকল!পের সাহায্যে আখ্যার্নিকায় ; 
কৃতিত্ব-প্রকাশের চেষ্টা করিবাছেন। উপস্থাসগুলিব গৃহ-চিত্র মনোরম হইলেও, উহাতে প্রকৃত 

" বাস্তবের সহিত কাল্পনিক আদর্শের সমশ্বয়-রক্ষার চেষ্টা মাই। সে চেষ্টার লেখকগণের প্রতিভার 
৯. পৰিচয পরিদ্কট হ্য নাই । | 

এ বৎসর অনেক বাঙ্গালা কবিতায় প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ দেখা যাইতেছে। 
প্রাচীন ছন্দের অবতারণা বঙ্গভাবার পরিপুষ্টিসাধনের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। 

হিন্দী ও উর্দ, ভাষার প্রকাশিত গ্রস্থাদিতে এ বৎসর আদৌ বিশেষত্ব নাই 1__ উহাদের 
অধিকাংশ ধন্মবিষয়ক । -ইংরাজের মত এই বে, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে প্রতীচ্য 
ভাবের বিকাশ হইতেছে; সুতরাং প্রাচীন-মতবাদী ও নবীন সংক্কারক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইযাছে। শেষোক্রগণের পক্ষ হইতে লর্ড কর্জ্জনের বক্ততার-কিয়দংশের এক 
খানি নংক্ষিপ্ত উদ্দ, অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । আবার প্রাচীন-মতাবলম্বীরাও প্লেগ সমক্ষে 
অনেকগুলি পৃত্তিকার প্রচার করিয়াছেন । দুঃখের বিষয় এই বে, ছুই এক জন ব্যতীত 
অধিকাংশ ভারতীয় চিকিৎক শ্লেগ-প্রতিবেধার্থ গভর্মেণ্টের বিজ্ঞান-সন্মত সমুদয় আরোজদ 
ও চেষ্টার বিরোধী । তাহারা প্রতিকুল মতের প্রচাব কবিয়া ভারত গবসণ্টের 'ললেগ-নিবারণের 
চেষ্টা কতকটা নিশ্ষল করিযাছ্ছেন!  . 2 HM 

a) দেশমাম্য ধর্ম্মনাযকগণের .জীবন-বৃত্তের বাহুল্য দেখিয়া মনে হয়, জীবনচরিতের ক্ষেত্রেও 

ধর্টেরই প্রাধান্য । আবছুল নাসের গোলাম ইয়াসিন ওমারখৈয়ামের একখানি উৎকৃষ্ট জীবমচরিত 
রচন! করিয়া যশস্বী হইবাছেন। ভাষার হিনাবেও প্রস্থধানি সত্যই যুলাবান। এতন্বাতীতি 
ভারত-সজ্াটের একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে; উহ।ও মোটের উপর সন্দ হয় 
নাই। £ 

উপচ্ান ক্রদেই পাঠকসমাজে অধিক প্রচলিত ও আদৃত হইতেছে। বদ্দিও এ বৎসর 
সাহিতোয় হিসাবে উপন্তাসের সেক্সপ উন্নতি হয় নাই, তথাপি অনেক উপস্তাসের . গল্লাংশ ও 
ভাষার সমৃদ্ধি বিশেষ প্রশংসার যোগা। প্রতিবংসর রাশি রাশি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত 
হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত কাৰা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না|! এ বৎসরের মাট্য-সাহিত্যের | 
সম্বন্ধে আলোচন! করিবার কিছুই নাই ; একখানি ,পুস্তক ব্যতীত এই শ্রেণীর আর সুত্র | 
শ্রস্থট অ।থা।ন-বন্ধন-বিহীন, রঙ্গমঞ্চ-সীতের সমটিযাত্র । 
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কু মৰ্ম” নামক  কিতাটর অর্থ মুকুলের নবীন পাঠকগণের 
যোধগম্য নহে। «পৌরাণিক কাহিনী” উল্লেখযোগ্য। এবার গ্রীক পুরাণের “এররিষাডনী ও 
খেসিযুসের” গল্প, প্রকাশিত হহইয়াছে। স্বদেশী পুরাণ বেন: উপেক্ষিত না হয়। আমাদের 
05858 গ্রীক পুরাণের সহিত পরিচয় প্রার্থনীয় - বটে, 
কিন্ত বদের দাবী অগ্রগণ্য । পাতা” নামক সুলিবিত প্রবন্ধটি পড়িয়। আমরাও 
তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। শি মাসিকে. সামাজিক সমস্যার মীমাংসা অনাবস্তক । 
সামাজিক রীতি নীতির পরিচয়ই সুকুমার, 'গাঠকগপের পক্ষে যধে্ট। জটিল সামাজিক 
' সমন্তার সকল কথা শিশু-বুদ্ধির আয়ত্ত হইতে পারে না।, “মারা-মালা” নামক গল্পটি নন্দ 
নয়। ' | | 





নর |--- শ্রাবণ, তত্র. সর্বপরথমে সম্পাদক ইযুত রবীন্্রনাখ ঠাকুরের “সব, 
 পেয়েছির দেশ” কবির দিবাস্বপ্ল।- সত্যই আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না'।' প্রীধৃত' শশাঙ্ক 
মোহন সেন "জাতীয় শিক্ষা” প্রবন্ধে বলিয়াছেন,_-“এই দেশে যে কোনরূপ ' শিক্ষাকে ফলপ্রনথ 


লাস 


Te 


করিতে হইলে ব! ভারতীয় জীবনের অবিনম্বর ক্ষেত্রে সমস্ত জাতিকে তুলিতে হইলে, শিক্ষার্ধিগপের - 


, মধ্যে ব্রক্ষচর্য্যের, প্রচলন ভিন্ন উপায়াস্তর নাই।” শ্রীতৃত অনলমোহন লাহিড়ী “চট্টগ্রামে 
তুলার চাষ” প্রবন্ধে ধনী :মহাজনদিগকে চট্টগ্রামে তুলার চাষ ' করিতে' বলিতেছেন। ‘চোরা 
ন! শোনে ধর্ম্মের কাহিনী ।” আমর! প্রবন্ধ পড়িতে পারি, বন্ত তাও গুনিতে' জানি, কিন্ত হাতে- 
কলমে কিছু করিতে গারিব না। প্রবীণ আচার্য্য গ্রীযুত দ্বিজেন্্রনাধ ঠাকুরের ‘“একটি প্রশ্ন এবং 
তাহার উত্তরে” ও তাহার আনুষঙ্গিক প্রদলে এযারকার ভাঙার ভোরপুর। তাঙারের 
সহকারী সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন' করিয়াছিলেন,--চিন্দুদসাজের জাতিতেদ প্রথা বর্তমান যুগে 
"জাতীয় সমৃদ্ধি, এবং 'রাজনৈতিক উন্নতির” সহায় কি প্রতিবন্ধক? হার মতে উক্ত প্রথা 


"উন্নতির প্রতিবন্ধক, তাহার মতে কি উপায়ে উহা দুরীতৃত হইতে পারে? অপর: পক্ষে, ধাহার, 


১) ভতে ৱী প্রধা উন্নতির সহায়; গুহার মতে কি উপায়ে বর্ণাশরসধর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে? 


ৃ দাদ ছিজে বাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিহ্রাছেন, এবং প্রসঙ্ত্রমে, বিবিধ জটিল ' সমস্তার- 


মীমাংসা করিয়াছেন। চিন্তাশীল লেখক মধ্য-পথের পধিক। আরও তিন জন এই প্রশ্নের 


আলোচনা করিযাছেন। এইবিস্তৃত আলোচনার সারোদ্ধার অসস্তব । আমরা পাঠকগণকে 
অনুরোধ করি, তাহারা এই প্রঙ্সোত্তরের অনুশীলন করুন । 


hs সাপ 


সাহিত্য, ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 


্ 
প্রাচীন বঙ্গ । (৮৮ 


অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ নানা জনপদ ও নান! ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত । এখন বাঙ্গালা বলিলে আমরা! পশ্চিমে বেহাবের সীম! হইতে পূর্বে 
চট্টগ্রাম ও আসাগের সীমা, এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগর ও উড়িষ্যার সীম! পর্য্যন্ত বুঝিয়া থাকি। . কিন্তু পূর্বকালে এরূপ 
ছিল না। কখনও ইহার আয়তন বর্ধিত হইয়াছে, কখনও বা নানা রাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া গণ্য হুইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস 
আলোচন! করিলেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কালের বঙ্গ । রি 
প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গর্বামটি কত প্রাচীন? এবং “বঙ্গ” বলিলে 
কোন্‌ স্থান বুঝায় ? জগতের আদি-গ্রস্থ খক্সংহিতায় অনার্ধনিবাস 
_ কীকট’ (১) (পরবর্তী নাম মগধ ), খ্খেদের এতরেয় ত্রাঙ্গণে "পু, (২) 
_, ও অপুর্ধ-সংহিতায় ‘অঙ্গ’ (৩) দেশের উল্লেখ থাকিলেও, ‘বঙ্গ’' নাম নাই। 
আমবা ধথ্েদের ওঁতরেয় অরণ্যকে (২১১) সর্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাই। যথা, 
“ইমাঃ গ্রজান্তিআো অত্যায় মায়ং স্তানীদানি বয়াংসি ৷ 
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্তন্তা অর্বমভিতো বিবিশ্র ইতি ॥* (৪) 
‘বঙ্গা’ অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, বগধাঃ” অর্থাৎ মগধবাসিগণ এবং 





0) ক্রক্ৃদংহিত" ৩ ৫৩1১৪। (২) এতবেষ ব্রাহ্মণ *॥১৮৷ (৩) অধর্ধনংহি-] ৫1২২১৪, by 


(৪) এখানে ভাষ্যকাৰ 'বঙ্গাঃ বনগতা বৃক্ষাঃ' ‘অবঙ্ধাঃ ব্রীহিষবাদ্য। ওষধয়ঃ' 'সঈরপাদা: 
উবঃপাদাঃ সর্পাঃ এইকপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্য-টীকাকার আনম্দতীর্ঘ ‘বয়াংসি' অর্পে 
পিশাচ, ‘বঙ্গবগধঃ' অর্থে রাক্ষস, এবং “টরপাঁদাঃ, অর্থে অসুর দির্দ্দেশ করিযাছেন। সুতবাং 
ভাষ্যকার ও টীকাকাবের মধ্যেও বেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকাৰ যেখানে বৃক্ষ, 
ওবধি ও সর্প অর্থ রিলেন, ডাহাবই টীকাকার সেই স্থানে পিশাচ, রাক্ষম ও অমর অর্থ 


স্বীকার করিষাছেন। এইকপ মতভেদ দেখিয়! অধ্যাপক মোক্ষমূলর লিখিযাঞেন,_ Possibly 
‘they are ৪1] old ethnic names like Vanga, Chera &c."— Sacred Books of 


the 9১৮, ০11, P 202. অধ্যাপক লত৷ব্রত সামশ্রমী সহাশয়ও তাহার অ্রয়ীটীকায 
এইরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন,_ , 

“অস্মন্মতে তত্র 'বজাবগধাশ্চেরপাদাঃ ইতাস্ত ব্যাখ্যানাযেদবশং কষ্টকলনং নিষ্রযোজ্নম্‌ ; 
অপি “বঙ্জা' বঙ্গদেশীয়:, ‘বগধাঃ সগধা, 'চেরপাদাঠ চেরনামজনপদবাসিনঃ।' তাঁবিবিধা এন্ত 


8৫ সাহিত্য । ১ বধ দম সংখা! 


“চেরপাদাঃ” অর্থাৎ চেরজনপদ্দবাসিগণ। এই ভ্রিবিধ প্রজাই কি হুর্ধলতা, 
' কি ছরাহার/ও কি বছু-অপত্যতার কাক, চুটক ও পারাবতাদিসদৃশ । 
| বান্তর্নিক বৈদিকষুগে বজদেশ অনার্ধ্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। এই € 
অনার্ধাতিদিগকে লঙ্গ্য করিয়। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বঙ্গাবগধের রাক্ষস 
অর্থ কবিরা খাকিবেন। আনন্দভীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যেরই অম্ুবর্ী 
হইরাছেন। 

কেবগ এঁতরের আরণ্যক বলিয়! নহে, খক্সংহিতায় কীকট বা মগধ 
অনার্ধনিবাস বলিরা নিন্দিত । অঁতরেয় ব্রাহ্মণেও 'পুণড,2” বা পুত জনপদ- 
বাদী “দস্থানাং ভূরিষ্ঠা' অর্থাৎ দস্থাদিগেব জনক বলিয়! স্বণিত ; এবং , অথর্ক- 
সংহিতাক অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনার্য্যোচিত শ্লেষোক্তি দেখা যায়। 
ত্র সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় বে, বৈদিক যুগে বর্তমান বেহার, হইতে 
বাঙ্গলা পর্য্স্ত ভূভাগে ননার্ধ্য বা আর্য্যেতর জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। 
অনার্ধ্য-গ্রাভীব হেতুই প্র সকল স্থানে আর্ধ্গণ বাস করা স্ুবিধাস্তনক বা 
নিরাপদ মনে করিতেন না। এমন কি, বৌধা যন ধর্মসুত্রে লিখিত আছে থে, 
বঙ্গ, কনিঙ্গ, পণ, প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আপিলেও ভ্রদণকারীকে পুনস্তোদ 
বা সর্নপৃষ্টা ইষ্টি করিতে হইত। . 

মনুসংহিতা-বচনাকালে সম্ভবত: বঙ্গের নির্জন বননধ্যে ছুই এক জন 
আর্য্যখধির আশ্রম গঠিত ও সেই সঙ্গে এ সকল স্থান তীর্থ বলিয়! গণ্য 
হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার তাই বাবস্থ। করিয়া গিয়াছেন বে, তীর্ঘধাত্রা 
ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোনও আর্যসস্তান ঘাইতে পারিবে না তীর্থ- 
যাত্রা ব্যতীত গমন করিলে, হ্বিজাতিকে পুনঃসংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে । (৫) 

এতরের ব্রাহ্গণে পুণ্ত,গণ (৬) বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া! নির্দিষ্ট । (৭) অথচ 


প্রা” বধাংদি কাকচটকপাবাবতাদিসদৃশাঃ। ছূর্ধ্বলতেন চ সাদৃষ্টস্। ইহাহ্দেশস্তাপি 
মঙ্গধবেন পবিগ্রহং। ব লিঙ্গসো বাষ্টুয়োঃ কলিঙ্গান্ধ যোবেোভবোরের চেরপাদ ইতি ।” (পৃঃ ১৬৩ | 
উতবেষ আবণ।কেব উদ্ধত অংশেব শেষোতজ্র অর্থ সমীচীন বাঁজবা গ্রহণ কবিলাদ। 
(€) -অঙ্গবর্গকলিমেষু নৌধাষ্ট্ৰসপধেযু চ। ~ 
। তীর্থধাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুনঃসংক্রারর্হতি ॥ মনু । 
(৬) মালদহ জ্লেলায় এখনও পুণু,গপের বাস আছে Ls 
(৭) "“এতেহন্ধ। পুণ্ড,1ঃ শবর।ঃ পুলিন্দ। মুতিব! ইত্যুদস্ত্যা 
* বহ্বে৷ ভবস্তি, বৈশ্বামিবা। দৰশ্থযনাং ভৃষিষ্ঠাঃ 1" (1১৮) 





৮ 


০০০৪ প্রাচীন বঙ্গ । 8৫১ 


মহুসংহিতায় পৌু. কগণের বৃষবাত্ বা শৃত্রত্ প্রাপ্তির কথা আছে। (১০1৪৪) 
ইহাতে মনে হর যে, বখন বিশ্বাসিত্রের রংশধরগণ এ দেশে আসিরা বাস 
করেন, তখন এ দেশে অপর আৰ্য্য ত্রৈবণিকের বাস ছিল না; এ কারণ, 


ব্রাহ্মণ-অভাবে তাঁহাদের সংস্কারলোপের সহিত তাহারা বৃষল ও এখানকার 


অনার্য্যজ্জাতির সংস্রবে দস্তা বলিরা চিহ্নিত হইরাছিলেন | | 
কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশে আর্ধ্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ঠিক জ্রানিবার 
উপায় নাই। রামারণের সময়ে স্থক্্পাত ও মহাভারতীয় যুগে আর্যসভ্যতা 
প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে 
বে, চন্দ্রবংশীয় অমূর্তরজ! নানে এক রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগজ্যোতিষপুর 
স্থাপন করেন! (৮) শতপথব্রাহ্গণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত . 


হইয়াছে যে, বহু পূৰ্ব্বকালে মিথিলায় বিদেহ মাধব কর্তৃক জার্যযসভ্যতা বিস্তৃত 


হইয়াছিল। (৯) বর্তমান জল্পাইগুড়ী, রঙ্গপুর হইতে আসামেব পূর্বনীমা 
পর্য্যন্ত প্রাচীন পপ্রাগ্জ্যোতিষ” দেশ বিস্তৃত ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষপুর (বর্তমান 
গৌহাটী ) উক্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজধানী । এখন কথা হইতেছে বে, 


_ মিথিলা (বর্তমান দ্বারভাঙ্গা ) ও আসামে শার্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, অথচ 


মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌগ্ডে, আর্ষ্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা কি কখনও 
সম্ভবপর ? মহাভারতে কর্ণপর্ধে (৪৫ অঃ) লিখিত আছে, “পৌও্ড,, কলিঙ্ষ, 
মগধ ও চেদিদেশীর সহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন বর্ম্ম সবিণেষ “অবগত 


, আছেন, এবং তদম্ুসারে কাৰ্য্য করিরা ধাকেন” ৷ (৯) এই মহা ভাবতের'উক্ত 


হইতে স্পষ্টই জান। বাইতেছে বে, তৎপূর্বেই পৌগ্ডে। অর্থাৎ এখনবার উত্তবর- 
সঙ্গে বৈদিক ধন্ম ও আৰ্য্যসত্যতা প্রবেশলাভ করিয়াছিল। | 
হরিবংশ-পাঠে অবগত হওয়া যায় বে, যযাঠি-পুজ্র পুরুর অধস্তন '২২শ 
পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। 
বহার বংশধর পাঁচ পুত্র, _মঙ্গ, বঙ্গ, সুন্ম, পুশ, ও কলিক্র। ইহারাই মহারাজ ' 


Ll 





(৮) রাষাবণ, ১1৩৫ সর্গ । 
(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১স তাঁগ; ৬* পৃষ্ঠা । 
(১) "কোশলাঃ কাশগৌওাশ্চ কালিজ| মাগধান্ডৰা! 
চেদয়শ্চ সহাভ।গা ধর্খবং জানস্তি শাশ্বতং ॥”_ কর্ণপর্বব। 8৫1১৪ । 


i ‘ 


৪৫২ -সাহিত্য ] ১শ বর্ষ, দন সংখ্যা। 


বলির ক্ষত্রিয় সম্তান) কিন্ত তাঁহাদের বংশধর পুতরগগ কালক্রমে ত্ৰাহ্মপত্ব লাভ 
করেন । (১১) 


মহাভারতের আদিপর্কে (২০৪ অধ্যায়) বর্ণিত ভরা 


পরগ্ুরাম কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলৈ, অনেক ক্ষত্রিয়-পত্রী বেদপারগ ব্রা্মণ দ্বার! 
সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন | বেদের বিধান এই, যে, পাণিগ্রহণ করে! . 
: তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান জন্মে, সেই সস্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্্মাচরণ 
ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়-পত্ধীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিস্বাছিল। . এইরূপ ক্ষেত্রের 
০ দেখাইবার জন্ত মহাভারতকার এই' পুরাতন ইতিহাস কীর্তন 
করিয়াছেন; 
.  ক্ষতিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই।। তিনি এক দিন গঙ্গাঙ্গান করিতে 
. আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ থষি নদীর শোতে ভাসিয়া আসিতেছেন।. ' 
' ধার্মিক রাজা অবিলম্বে তাহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন | . সেই 
অন্ধ ধযির নাম দীর্ঘতমা। ধার্শিক নরপতি তাহার ক্ষেত্রে পুজোৎপানন 
করিবার জন্ত. খধিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাহার মহিষীর 
. গর্ভে খষি দীর্ঘতম! পাঁচ পুক্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম,-_অঙ্গ, বঙ্গ, 
কলিগ, পু, ও সুহ্ম । তাহাদের নামানুসারে এক একটি দেশ রিখ্যাত। (১২) 
হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজা বলি উদ্ধারেতা ছিলেন৷ 


এ জন্ত তাহার পত্নী সদেষ্তার গর্ভে মহাতেজন্বী মুনিবর দীর্ঘতম! হইতে.পঞ্চ 


ক্ষেত্র তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাত্মা বলি সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে 
অভিষিজ্ঞ-করিয়া! যোগমার্ম আশ্রয় করেন LL (৩১ অধ্যায়) 
" উদ্ধত প্রমাণবলে বলিতে হয় মে, বলি অথবা তাহার পঞ্চ পুক্প হইতেই 


এ “মহাযোগী স তু বলির্বতূব নৃপতিঃ পুরা ॥ 
| পক্রানুৎগাদয়ামাস পঞ্চবংশকর ন্‌ ভুবি। . 
অঙ্গ: প্রধমতো জঙ্তে বল? সুক্মন্তখৈব চ॥ 
পুও,ঃ কলিঙ্শ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্ৰমুচ্যুতে ৷ 
বালেরা ক্ষণ কৈ তন্তু বংশকরা ডুবি 1” 
_ হনিবংশ, ৩১।৩*-৩৫, 
0৯২) রানার ঙ্গশ্চ তে কতা; | 
৮ সই তেষাং দেশাঃ সমাধখ্যাতাঃ শবনামক খিত! তুবি £” 
রা মি _ মহাভারত, আদি*, ১৯৮1৫5 
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আপ্রাণ; ১৩১৩1 প্রাচীন ব্ঙ্গ | ৪৫৩ 


অঙ্গ বঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত ও চাতুবর্ণ্য, সমাজ গঠিত ' 
হয়। (১৩) 

মহাভারতকার বলি-পূজ্র অঙ্গ বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত অথর্ববেদ, এতরেয় ব্রাহ্মণ 
ও এতরেয় আরণ্যকের অনুবর্তরী হইলে অবস্যই বলিতে হয় যে, আর্ধ্যসভ্যতা- 
বিস্তারের পুর্বে অঙ্গ, বঙ্গ ও পুখ্চের নামকরণ হইয়াছিল। বলিপুজ্রগণ . 
যিনি বে রাজে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামান্থসারেই 
সম্ভবতঃ বিধ্যাঁত হইন্বাছিলেন । যেমন পৌগ্ডের অধিপতি মহাবল বাস্থদেব 
নান। পুরাণে কেবল মাত্র ‘পৌগ্ড,ক’ নামেই পরিচিত আছেন । 

বলিপুত্র অঙ্গের ষষ্ঠ পুকষ অধস্তন অঙ্গাধিপ দশরথ লোমপাদ নামে 
বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সথা ও খধ্যশূঙ্গের 
শ্বগ্জর। লোমপাদের প্রপৌজ্র চম্প হইতে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পা নামে 
প্রসিদ্ধ হয়। মঙ্গাধিপ চম্পের গ্রপৌন্র-পৌত্র বৃহন্নলার বিজয় ন'মে এক পুত্র 
জন্মে। হরিবংশে তিনি '্রহ্মক্ষত্রোত্বর’ (১৪) বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 
এই বিজয়ের প্রপৌপ্র-পুক্র অধিরথ স্থতবৃত্তি অবলম্বন করায় ক্ষত্রিয়সমাজে 
নিন্দিত হইয়াছিলেন। স্থত, অধিরথ কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া, 
কর্ণকে সকলে সুতপুল্র বলিত । (১৫) 

যাহা হউক, হরিনংশের বিবরণে যদি কিছুমাত্র ্রতিহাসিকতা থাকে, 


তাহা হইলে অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে বে, পৌরব ক্ষজিয়রাজ বলির সময়, 76/ 


' অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব হইতেই ( বর্তমান সময়ের পাচ হাজার 


বর্ষেরও পূর্বকালে ) অঙ্গ বঙ্গে ্ত্রিয়সমাঁজের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়/ছিল। এমন 
কি, এখানকার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্ম্মফলে ত্রাঙ্গণত্ব পর্যন্ত লাভ 
করিয়াছিলেন । সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্মভূমি বহু সাত্বিক 


(১০) “বলে চাশ্রতিমত্বং বৈ ধৰ্ম্মতত্বাৰ্থদৰ্শনম্‌ । 
চতুবো নিয়তান্‌ বৰ্ণাংস্ত সথাপরিভেতি হ্‌ ॥"-- হরিবংশ, ৩১1৩৮ 
(১৪) '্রক্মক্ষজ্োত্তরঃ সত্যাং বিজয়ে। নাম বিক্রুতঃ ৷৷ --হরিবংশ, ৩১ ৫৭ 
এখানে ‘ব্রক্মক্ষল্রোত্তর’ শব্দের কেহ অর্থ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়-ধ্মাবলব্বী, 


:আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন,--“শাস্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট, এবং বীর্ষ্যাদি 


স্বারা ক্ষত্রিহ হইতে শ্রেষ্ট ।'' 
(১৫) হর্নিবংশ, ৩১ অধ্যায়ে, পূর্্াপর বংশ।বলি ও অপব বিবরণ ভ্রষ্টব্য।' 


8৫৪ সাহিত্য । "১৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা। 


যোগী; খৃষি, জ্ঞানী, মানী ও সহাবীরের লীলাস্থলী হইয়াছিল। এই কারণে 


বৌধায়ন ধশ্বস্থত্রে ও মন্থুসংহিতায় যে স্থান আর্ধ্যাবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া 
ঘোষিত হইয়াছিল, মহাভারতে বঙ্গপ্রান্ত সেই কলিঙ্গ দেশ ‘যজ্ঞীয় গিরি- 
শোভিত.সতত দ্বিজসেবিত" পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । (১৬) 

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ যুধিষ্িরের 
রাজসুয়-যন্তকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল) ' ভীমের 
পূর্ব দিশ্বিঙ্জয় উপলক্ষে সভাপর্কে লিখিত মাছে, 

ভীমসেন শ্বপক্ষ হইলেও সুন্ধ প্রস্থঙ্গদিগকে যুদ্ধে জয় করিক়্া, মগধদিগের 
উদ্দেশে গনন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীপালদিগকে 
, পরাজিত করিয়া,তীহাদের সকলের সমবেত হইয়াই গিরিত্রজে উপনীত হইলেন; 
এবং জরাসন্ধ-নন্দন সহদেবকে সাত্বনীষুক্ত ও করারত্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে 
লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণবশ্রেষ্ঠ ভীম চতুরঙ্গ বলে 
পৃথিবী কম্পিত করিয়া শক্রনাশন কর্ণের সহিত ঘোরতব যুদ্ধ করিলেন, এবং 


bs 


তাহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও বথাতৃত করিয়া পর্কতবাসী রাজগণকে জয় _ 


করিলেন। অতঃপর পাগুববীর ধোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে মহা- 


' সমরে বাহুবলে নিহৃত করিলেন। তৎপরে তীব্রপাক্রম ও মহাঁবাহু ' 


পুপ্তাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা, এই ছুই নৃপতিকে 
যুদ্ধে নির্জিত করিয়া বঙ্গরাঁজের প্রতি ধাবিত হইলেন । সঈমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন 
নরপতিকে' পবাজর করির! তাত্রলিপ্তরাজ, কর্দটাধিপতি, 5ক্ষাধিপতি ও 
সাগরবাঁনী সকল শ্্রেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন। (১৭) 





- (১৬) “এতে কলিঙ্নাঃ কৌস্তেয় ষত্র বৈতরণ নদী । 
বত্রাষজত ধর্ম ইপি দেবাপ্ধরণমেত্য বৈ] , 
খ্বিভি: সমুপাবুক্তং বন্য; গ্রিরিশোভিতস্‌। 
উদ্ভরং তীবসেতদ্ধি নততং ছ্বি্সেরিতস্‌ ৪”-_বনপর্ধব, ১১৪1৩:৪ 
(১৭) “ততঃ হঙ্গান্‌ প্রঙ্গাং্ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্‌ ৷ 
বিজিত্য যুধি কৌস্তেযে! মাগধানভ্যযাদ্বলী ॥ ১৩ 
দণ্ড দওধা বঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্‌। 
তৈরেব সহিতঃ সর্ক্বৈগিরিব্রজনুপান্বৎ ৪১৭ 
জাবামন্ধিং সাম্ধর্নিত্বা করে চ বিনিবেপ্য হ। 
তৈরেব সন্ধিতঃ সর্বোঃ কর্ণমন্যত্রবদ্লী 0১৮" 


এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ । প্রাচীন বঙ্গ। 8৫৫ 


উদ্ধত বিবরণ হইতে বেশ হঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের উক্ত অংশের 
বচনাকালে বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি মগধ, (বর্তমান বেহার ) কর্ণের 
রাজ্য অঙ্গ, ( বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ) মোদাগিরি, ( বর্তমান মুঙ্গের ) পু, 
(বর্তমান নালদহ হইতে বগুড়া পর্যযস্ত ; কৌশিকীকচ্ছ, ( বর্তমান হুগলী 
জেল!) বঙ্গ, (বর্তমান ভাগীরথীর পুর্বাংশ) নুন্ধ, (৮) রোচ) প্রস্থক্ষ, তাত্রলিপ্ত, 
( বর্তমান তমলুক জেলা ), কর্কট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও তত্তুৎ- 
প্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিস্যন্ত ছিল। নিয্নবঙ্গের অধিকাংশ সে 
সময়ে সমুদ্রগর্ভশারী ছিলি । নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, 
চর্বিশপবগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকালে 
অস্তিত্ব ছিল না। 

যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়-যন্তের পর পুণ্ণাধিপ বাসুদেব অতিশর প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে," 
ক্ষত্রিয় বীর পৌওু,ক বাস্থদেব বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিভেন্দীর অধিকাংশ স্থান 
জয় করিরা এক জন অতি প্রতাপশালী রাঁজাধিবাজ হইয়া উঠিধাছিলেন। বহু 
নরপতি তাঁহাব অধীনতা '্বীকাঁর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদপতি 





স কম্পযান্নৰ মহীং বলেন চতুবঙ্গিণ। | 
যুযুধ পাত্তবশ্রে্ঠঃ কর্ণেনামিত্রয।তিন। ॥১৯ 
স কর্ণং যুধি নির্জ্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভাবত ৷ 
ততো বিজিগ্যে বলবান্‌ বাজ: পর্ববতৰাসিনঃ ৪১ 
অথ মোদাগিরো। চৈব বাঙ্জানং বলবন্তরস্‌। 
পাওলো বাছৰীৰ্ষ্যেণ নিজঘান মহামৃধে 1২১ 
ততঃ পুও ৰিপং বীবং বাসুদেবং সহাবলম্‌ ৷ 
কৌশিকাকচ্ছলিলধং বান।নঞ্চ সমহৌজ্সম্‌ 1২২ 
উদ্ভৌ বলভূতৌ ৰীবাবুস্তৌ তীব্রপর।ক্রমৌ। | ৃ 
নিজ্দিত্যাজো মহারাজ বঙঈরাজমুপান্র বৎ 1২৩ 
সমুভ্রসেনং নি।আজত্য চল্রসেনধ্‌ পার্থিবস্‌। 
তাস্তরলিপ্তক রাঁজানং কন্টাধিগতিং তথ! 1২৪ 
হঙ্গানাসধিপক্ৈব যে চ সাগরবাসিনঃ | 
সৰ্ব্বান ভ্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভবতৰ্ষতঃ।২৪--সভাপৰ্কম, ৩* অঃ = 
(১১) মুন্মকে কেহ কেহ মেদিনীপুব জেল! বলিয! বর্ণন। কৰিযাছেন। কিন্তু মহাভবতের 
টীকাকাঁব নীলকষ্ঠেব মতে “সুক্ষাঃ রাঁচাঃ |” 


৪৫৬  শাহিত্য। 2. সদ ৰৰয, লম সংগা 


+ অতথতীর বীর এবলব্য, মগধপতি জয়াস্ধ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তের 
' পিতা নরক, তাহার বন্ধু ছিলেন।: শ্রীকৃষ্ণ নরককে-নিহত করিলে, গৌওু,ক 


বাস্থদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য-. 


বিস্তারের সহির্ত কৃষ্ণদ্বেষিতাও বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। ' শ্রীকবষ্ণের 
অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাঁহার অন্ুরক্ত ভাগবত হইয়! পড়িয়াছিলেন 
অনেকে তাঁহাকে ভগবানের 'অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন ; কিন্তু 


পৌপ্ড,ক বাঙ্দদেবের তাহ! অসহ হইয়াছিল। তিনি সর্বসমক্ষেই প্রায় 


ৰলিতেন যে, “সেই গোপনন্দন'রুষ্ণ কি সাহসে, আবার বান্থদেব নাম গ্রহণ 
' করিয়াছে? সে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বৃথা গর্ব করিয়া থাকে। 
আমার নিশিত সুদর্শন; আমার যহআর মহাঘোর চক্র, আমার শীর্দ নামক 
 মহারবসম্পন্ন মহাধন, কৌমোদকী নামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গর্ব 


“খর্ব করিতে 'সমর্থ। অতএব আমি ধন্থু, শঙ্খ, শাল খক্জা ও গদাধর হইয়া ূ 


কুষ্ণকে জয় করিব। . হে নৃপগণ ! যদি তোঁমরা আমাকে শঙ্ম-চক্র-গদধির না 
বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার স্থবর্ণ ও বছ ধান্য দণ্ড করিব ।” (১৯) 


উদ্ধত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে, পৌগু.ক বাসুদেব আপনাকে প্রকৃত 
'* অবতার করিতে বন্ধবান্‌ হইয়াছিলেন, অথবা তাহার অধিকারতুক্ত বাঙ্গালী . 


সামন্ত ও প্রজাগণ তাঁহাকে ভগবান্‌ বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ট মনে করিয়া- 


- 'ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, পুণ্াধিপ 'কৃষ্ঘ্বেষী হইলেও এক জন অসাধারণ 


বীর ও ক্ষভ্রিয়কুলগৌরব, বলিয়া বিষুপুরাণ ও হরিবংশে কীর্তিত। স্বয়ং 
শরীক তাহার অভূতপূর্ব বীধ্যদর্শনে বিদ্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন আমরা 
হরিবংশ ও পুরাণ'হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন' নরকহস্তা শ্রীকষ্ণের 
দিগস্তবিস্ফারিত যশোগাথা পুগুণাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর 


আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহত্র রথ, অযুত 


"হস্তী ও প্রায় অর্ক পত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশে দ্বারকায় যাত্রা 
করিলেন। ভারতের . এক. প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ 


.। যে অন্তত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণ-কারের . 


' বেখনীতেও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে । বলিতে কি, বঙ্ধাধিপের অসাধারণ 
, শরপ্রহারে শত শত যাদববীর ধরাশায়ী হুইয়াছিল। 855 





(১৯) হরিবশে, ভবিব্য প” ১৯ অঃ। 
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চু 


পৌওকের অস্ত্রে নিশঠ, সারণ, কৃতবর্মা, উগ্রসেন, উদ্ধব, অক্তুর, সাত্যকি 
প্রভৃতি মহারধিগণ আহত হইয়াছিলেন। বঙ্গবীরকে পরাজিত করিতে কোনও 
1 বাদববীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে যখন সাঁত্যকীর সহিত খোরতর যুদ্ধ 
করিয়া বঙ্গবীর নিতান্ত পরিশ্রাস্ত, সেই সময় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন। পুণ্জাধিপ সন্মুখে আততাক্ীকে দেখিয়! সাত্যকীকে পরিত্যাগ 
করিব ই/কষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। দেবকীনন্দন পুণ্ডাধিপের শক্তি 
মিরীক্ষণ করিয়া সবিশ্ময়ে বলিয়াছিলেন, “এই পৌগু,কের কি আশ্চর্য্য বীর্য ! 
কি দুঃসহ ধৈৰ্য্য !* যাহা হউক, অতিশ্রীস্ত বঙ্গৰীরকে নিপাতিত করাও 
শ্রীকৃষ্ণের সহঙ্জসাধ্য হয় নাই। দুই বাস্থদেবে বহুক্ষণ রণক্রীড়া চলিয়াছিল। 
অবশেষে কেশব সহভ্রঅরসংযুক্ত নিশিত চক্র দ্বারা বঙ্গাধিপকে নিপাতিত 
করিলেন। সেই দিন বাঙ্গালীর অপূর্ব সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী 
পুপাভূমি দ্বারকায় কীত্তিত হইয়াছিল । সেই বঙ্গীয় ও যাদব যুদ্ধে মহাবীর 
একলব্যও বঙ্গাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুরুক্ষেত্রের 
- মহাসমবেও বঙ্গের বীরপুত্রগণ যোগদান করিয়াছিলেন; মহাভারতে তাহার 
"_, উল্লেখ আছে। ; 

ভগবান্‌ রী অভিশয় বাৰত ছিলেন। এই ভক্তিব কারণ তিনি 
ভারতীয় ত্রাহ্মণসমাজের স্বদয় আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং ভারতবাসীর, পৃজা 
পাইবার' অধিকারী হইয়াছেন। কিন্ত বঙ্গীয় ক্ষজ্িরগণের মধ্যে বনু পূর্ব 
হইতেই একপ নিষ্ঠার অভাব ছিল । তাহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন, কেবল 
লোকের সন্মান বুঝিতেন না।. তাহারা জানিতেন, যে, তাহাদের পূর্ব 
পুকবগণ অনেকে জ্ঞানবলে ব্রাহ্গণত্ব লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিষ্কাম 
কর্ম্মবলে ব্রাহ্মপ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও দেবগণেরও পৃক্সিত 
হইয়াছেন, তাহাদের . পূর্বপুরুষই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিলে াতুবরয সমাজের 
প্রবর্তক । (২০) | 

কর্ণপর্কে মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, পৌও,-সগধাদি দেশের মহাত্মারা 
পুরাতন শাশ্বত ধর্ম পালন করিয়া থাকেন। সেই শাশ্বত ধর্ম কি তাহা 
ওপনিষদ ধন্ম_-তাঁহাই ব্রহ্ধবিদ্যা। আমর! ছান্দোগ্যোপনিষদে পাইয়াছি 
যে, ব্রহ্মবিস্ত! ক্ষজিয়ের নিজস্ব ; ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্া ও 





(২৯) হরিবংশ, ৩১ অধ্যায়; বিস্তৃত বিৰবণ দ্ৰষ্টব্য । , 


৮৮৮ 
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“ ওষ্কাব-তত্ব লাভ করেন। (২১) উন্নত ক্ষত্রিয়সমাজ বেদের কর্মকাণ্ডের আবশ্ত- 
কতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না; তাহারা অন্তর্যজ্ঞের শেতা তরন্ষণা 
দিকেও শিখাইতেন। (২২) বলিতে কি, অধ্যাত্মবিদ্তায় অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা 
ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাদ্ধিত হইয়াছেন। .(২৩) মিথিলায় 'অধ্যাত্মবিস্ঠার সৃত্ৰপাত, 
মগধে - তাহার বিস্তৃতি, এবং অঙ্গ-বঙ্গে পরিপুষ্টি হইয়াছিল। এ" দেশের 
জ্ঞানিগণ বেদের মন্ত্রস্তোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডুপর আর্য্যকে বাহ্মণ 
বলিয়া পুজা: করিতেন ন1) তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ধায় পারদর্শী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ 
' বলিয়া মনে করিতেন | (২৪)' তাহারা উপনিষদ্‌ হইতে এই শিক্ষা পাইয়া- 
ছেন, এবং পরবর্তিকালে সতিযজানা, SLL ধৰ্ম্মপদে তাহারই 


',. জমর্থনি করিয়া :গিয়াছেন। 


কুকুক্ষেত্রের মহাসমর্রে আৰ্ধ্যাবর্ত হইতে, ক্ষতির প্রাধান্ত বধ ও ত্রান্ষণ- 
রাধা স্থাপিত হইলেও, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূর্বাপর ক্ষজিয়-প্রাধান্ত, বিলুধ হয় 
নাই। পূর্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্্করগণের আবির্ভাবে বরং. ক্ষত্রিয়: ' 
প্রাধানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই. কারণেই প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গ বঙ্গকে- ৫ 
' স্বীনচক্ষে দেখিতেন। দৈন ও' বৌদ্ধগ্ৰন্থদমূহ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়. শ্ৰেষ্ঠ, - 
বলিয়া কীন্তিত। . (২৫) ইহা ষে বহুকাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষপ্রিয়-সংঘর্ষের ফল, এবং 

বদ্যার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বুদ্ধ, শাক্যসিংহ অথবা জৈনদিগের 
শেষ ভীর্ঘস্কর মহাবীর স্বামী হইতেই ব্রাহ্মশবিরোধী-মত প্রচলিত হয়'। কিন্ত 
প্রাচীন উপনিষদৃগ্ডলির আলোচনা. করিলে মনে হইবে ষে, বুদ্ধ বা মহাবীর 
প্রায় আড়াইহাজার বর্ষ পূর্বে যে বোধিতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
তাহাদের নি্ন্ব বা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীজ উপ্ত, হইয়াছে। 

(২৬) অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্ৰ, জমদরি, অজিরা,ভরদ্বা, বশিষ্ঠ, ভূগু প্রভৃতি 





| (২১) মান্দোগো।গনিষদূ, ১৯১১ ৫1৩1৭) ৭ 
' (২২) ছান্দোগ্যোপনিষদ, ens; ; ফৌধীতকী উপনিষদ, ২৫] 
(২৩) কৌধীতকী উপনিষদ্‌, '১২-৩। । : - ৬ 
6২৪): বৃহদারণ্যক উপনিষদ; ৩৫ ১। বি 
(৯৫) জিনসংহিতা ও' আচারাজসৃত্র প্রভৃতি জৈন এবং সহাবগ্গ, EE 
পতি বৌ 
(২৬) বৃহদাবপ্যক উপনিষদে ৬1২1৭ ' শ্রমণ” এবং, লী ৩1২৭ দশ্রাম- 


Ke 


£ 
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নত খষিগণও তাই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ সন্মানিত হইয়াছেন । (২৭) 
ূর্বভারতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্তের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অত্যুদয়। বৌদ্ধ. ও 
জৈনধৰ্ম্মকে যেঞ্প সাঁধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন, আমরা সেরূপ মনে 
করি না। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্শেরই অপর শাখা, ওপনিষদ- 
ধর্মসন্ভৃত। তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাত্বিক ও ্রহ্মবিদূ ব্রাহ্মণের সম্মান 
(২৮) ও সাবিত্রীর শ্রেষ্টতা (৯৯, প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই 'সামরা শেষ 
তীর্ঘস্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্ধেদ (৩০) ও সকল প্রাচীন ব্রহ্গান্ত্রে অধীত 
হইতে দেখি। 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থু। 


ভারত ও বিদেশ । 

কত দিন হইতে ভারতবর্ষ বিদেশে বিখ্যাত, এবং বিদেশের কথা ভারত- 
 বাসীরা জানিতেন, তাহা সবিশেষ আলোচনার সামগ্রী। কোন জাতি 
কোন সময়ে কাহার নিকট কি ধার করিয়াছিল, এ কথার বিচারের জন্য 
এক শ্রেণীর এতিহাসিকেরা অনেক সময়েই অতিমাত্রায় কল্পনার প্রশ্রয় দিয়া 
থাকেন। প্রাথমিক সভ্যতায় যে সর্বত্রই পর-বিদ্বেষ খুব প্রবল ছিল, 
আপনারটি ছাড়া কেহ পরের কিছু ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না, 
পরের ভাষা ও জ্ঞান সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইত, এবং সকলেই আপনার আপনার 
শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, তাহাও এই কল্পনাপরারণ এতিহাসিকেরা 
সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান। 








ণ্যক” ভিক্ষুসুত্রের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বুদ্ধেব ধর্ম্মপ্র ও আঁচারাঙঈপুত্রে অমপের লক্ষণ দেখ। 
এ ছাড়া আপন্তন্ব ধর্মমসুত্রে (২॥৯১-) ও গ্ৌতন-ধর্মুসুত্রে (৩১১-১৯) যেরূপ ভিঙ্ুদিগের কর্তব্য 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত জৈনবৌদ্ধশীস্ত্রোজ শ্রমণ-ধ্শ্মের ব্ছিখ পার্থক্য নাউ । 

(২৭) মহাঁবগৃগ। ৬1৩৫২ স্ৰষ্টধ্য ! 

(২৮) ধৰ্শ্মপদ দেখ । 

(২৯) মহাবগে্গে বুদ্ধ বলিয়াছেন,- সকল যজ্ঞের নধ্যে অগ্নিযজ্ঞ প্রধান, সকল 
বেদমন্ত্র হইতে নাবিত্রী মন্ত্র প্রধান ।'__মহাবগ্গ, ৬1৩৫৮ র 

“  (e.) Jacobi’s Kalpasutra (Sicred Books of the East, Vol xxii. 

P, 991) 


৪৬০ ক ' সাহ্ত্যি। ১৭শ, বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 

' বহু প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির মত অন্য কোনও সভ্য জাতি কেবল 

‘বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, তাহা জানা যায় নাই। উহারা বহু দেশের লোকের 

- সংস্পর্শে আসিত ; হয় ত নাঁনা- স্থানে নানা দেশের কথা কহিত ; কিন্ত 

সুপ্রাচীন মিশর, আমীরিয়া ও ভারত বহুকাল পর্য্যন্ত কেবল আপনার লইয়াই 
বাস্তু ছিল, ব্রবং নামের অযোগ্য প্রতিবেবীর জয় ও দমন ব্যতীত অন্ত কোনও, | 
কার্যে পরের পরিচয় লইত না। ' ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। স্বদেশ 

: বিদেশের ইতিহাস হইতে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি . 

. আন্থমানিক ধৃষ্টাব্দের পাচ'সহশ্র বৎসর পূর্বে, নাইল নদীতটে মিশরের, 
এবং টাইগ্রীদ্‌ ও ইউফ্রেটিদ্‌ তীরে আনীরীয় সভ্যতার, অভ্যুদয়? মিশরের 

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্দেণুয় দ্বাদশ 'রাজবংশের, রাজত্বের 

পুর্বে, অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ" ১৮০০ পর্য্যস্ত, মিশরবালীরা নিকটবর্তী কপক্চিৎ উন্নত 

8 রুথাও জানিতেন না। এসিয়ামাইনর দেশের সম্বন্ধে ও 

৯৭০৯ খৃঃ পুঃ পৰ্য্যন্ত অতিশয় অশ্পষ্ট ধারণা ছিল । অষ্টাদশ রাজ-বংশের , 
সময়ে ( ১৫৮০ হইতে ১৩৫০ খৃঃ পুঃ) আসীরিয়ার সহিত প্রথম পরিচয় । খৃঃ 

পূঃ ৫২৫ অব্দে পারসীকদিগের হস্তে মিশরের অবনতির :সুন্পাত। অতি 

পুরাতন কালের কথা দূরে থাকুক, ৫২৫ হইতে ৩৩২ খৃঃ পৃঃ পর্্স্তও মিশর- 

" বাসীরা ভারতবাসীদিগের সহিত পরিচিত হয়েন নাই। মিশরের বন্ৃবিধ 

কাঁত্তিস্তত্তে প্রচুরপরিমাণে এঁতিহাসিক লিপি পাওয়া গিয়াছে; যত জাতির” 


' - কথা. তাহাদের জীন! ছিল, সকলের, নামই এ লিপিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 


কুত্মাপি ভারতবর্ষের ' উল্লেখ নাই । - যে দেশ বা ঘে' সমুদ্রের নাম থাকিলে - 
ভারত-পরিচয় সুচিত হয়, তাহারও নাম পাওয়া যায় না। ্রেদ্টেভ্প্রণীত ' : 
দীর্ঘ ইতিহাস এখন ইজিপ্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ; সেই ইতিহাস হইতেই 
কথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। 
| মিশর সম্বন্ধে যে কথা, আসীরিযার সম্বন্ধেও তাহাই । মিশরের মত 
আসীরিরা ও বাবিলনও প্রাচীন-লিপিযুক্ত কীর্তি পূরণ । খৃঃ পৃঃ সপ্তম 
₹শুঁতাব্দীতে মিদিয় জাতির হন্ডে (পারসীক বিশেষ) SDs 
ধ্বংস ; ও সময় পর্য্যত্বের কোনও লিপিতে ভারতের কথা নাই", খৃঃ পুঃ 
৫১৫ অবে মিদদিয়রাজ দেরায়স্‌ পঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত গৈত্রবাত্রা করিয়াছিলেন 
* বলিয়া বাল্যকালে ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেরায়স্-রক্ষিত . 


| লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, যে, তিনি কদাপি হিনুকুশ ও সনু 


3 টু a by | 
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পার হয়েন নাই। এই সময়েই সর্ধপ্রথমে পারসীকেরা প্রবল হইয়া উঠেন ; 
কিন্তু তখনও মিদিয়ার নামই দেশপ্রসিদ্ধ। ইহারও বহুকাল পরে, 
স্পীরসীক” নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কালদিয়া, মিদিয়া, পারস্ত ও . 
পার্থিয়া সম্বন্ধে, সাইস্‌, রলিন্সন্ ও রাগোজিন প্রভৃতির গ্রন্থ আমার 
' প্রমাণ। খৃঃ পূঃ অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণের দ্রাবিড়ী জাতির সহিত 
কালদিয় দেশের বাণিজ্যের বে কথা আছে, তাহার সহিত যে আৰ্য্য জাতির 
কোনও সম্পর্ক ছিল না, এবং উহা! যে আধ্যদিগের অজ্ঞাত ছিল, তাহা লইয়া 
এখানে বিশেষ বিচার করিবার সুবিধা হইবে না) 

এ পর্য্যন্ত যে সময়ের কথা বলা হইল, তত কাল পর্য্যন্তের ভারত-সাহিত্যে 
কোনও ধিদেশীয় জাতির নাম পাওয়া যায় না। এক দিন সিন্ধুকুলে ইরাণী 
জাতির সহিত হিন্দুর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে যে কবেকার কথা, 
এখনও তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। বৈদিক যুগের সেই প্রীরস্ত-দময়ের করা 
শীঘ্রই হিন্দু জাতি বিশ্বৃত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
বলিয়া থাকেন যে, খ্প্েদের “পনি” পণ্য-লুন্ধ বণিক্‌ ফিনিপীয়.জাতি। পনি, 
প'ণজ্‌, বণিজ্‌, ফিনিক্‌ প্রভৃতি শব-সাদৃস্ত ব্যতীতও নাকি ভাল রকমের 
প্রমাণ পাওয়া যার; কিন্ত আমি এখনও এ কথার অনুসন্ধান আরম্ত 
করিতে পারি নাই। 

স্প্রাচীন ইতরের ব্রাঙ্মণে আর্যেতর জাতিগুলির নামের উল্লেখ আছে। 
সেই উল্লেখে পুলিঙ্গ, মুতিব, শবর, অন্ধ, ও পৌগু, ব্যতীত অন্ত কোনও 
নাম পাওয়া যায় না। মৌধ্যযকুল তলক চন্ত্রগুপ্তের সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বের 
কাত্যান-বাস্তিকে ভারত-সীমান্তের কাম্বোজ ( কাবুলদেশীয় আৰ্য্য) জাতির 
কেবল উল্লেখ পাওয়া যায় ।' কোনও প্রাচীন সাহিত্যে যখন কোনও উপলক্ষে 
অন্ত কোনও বিদেশীয় নাম পাওয়া যায় না, এবং বিদেশেও বধন এ অতীত 
কালে ভারতের নাম পাওনা যায় না, তখন পরিচয়াদি ছিল না বলিয়াই 
স্বীকার করিতে হইবে! যেকাশ্বোজ জাতির কথা প্রাচীনকালের উল্লেথে 
পাই, উহাদের নাম দেরায়সের তালিকায় নাই। আরও পরবর্তী সময়েই 
উহাদের অন্যদয়ও ভারত-নীমান্তে অবস্থিভি হইয়াছিল। দেরায়দ্‌ ভারত- 
সীমান্ত পর্যস্ত আসিয়াছিলেন ; সেই সময়ে ভারতের দিকে অবশ্তই তাহার 
দৃষ্টি পড়িয়াছিল,। বাক্তি,য়া, আরাকোসিয়! প্রভৃতি যখন মিদিয়ার রাজবংশের 
অধীনে আসিয়াছিল, তথন রাষ্টরলুন্ধ পারসীকেরা নিশ্চয়ই ভারতের সন্ধান 


"২৪৬২ | * সাহিত্য 17. ১৭শ বধ; ৮ম সংব্যা।, 


 লইয়াছিনেন। দ্বিতীয় দেরায়সের সভায় গ্রীক বৈস্ত [05593 খৃঃ পুঃ ১৯৮ 
পৰ্য্যন্ত ছিলেন? তিনি ভারতবর্ষ সন্ধে যে 15410 গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, 
_ তাহাই সৰ্ক্বপ্ৰথম বিবরণ, বলিয়া পাশ্চাত্যেরা অনুমান করেন। এই গ্রন্থের" শপ 
_ অসম্পূর্ণ অংশমান্ৰ রক্ষিত আছে, এবং উহা! Mc Crindle কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। | 
॥"- যবন জাতির সহিত আর্যের প্রথম সংস্পর্শ, . বালি বা 
আলেক্জন্দরের জৈত্রযাত্রার সময়ে। ইহা হইল খৃঃ পৃঃ ৩২৬ হইতে ৩২৫ অব্দ , 
পর্যাস্তের কথা । যবনের ব অগক্লকালস্থারী আগমনে য়ে ভারতবাঁসী ববনজাতির 
. সহিত তখন পরিচিত হইতে পারেন নাই, এবং ভাহাদিগের কোন. প্রকার 
প্রভাব আৰ্য্য জাতির উপর বিস্তৃত: হয় নাই, তাহা অতি দক্ষতার সহিত 
বিন্সেন্ট স্মিথ্‌ তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। এই সুলভ গ্রন্থের যুক্তি 
তর্ক ঃভুত করা নিষ্পয়োজন ) ইচ্ছা করিলে সকলেই পড়িয়া লইতে পারেন। 
‘তাহা হইলেই কথা হইল এই বে, মৌর্ধা-রাজত্বের পূর্বে, আমাদের সহিত 
কোনও বিদেশবাসীর পরিচয় ছিল না। বিস্তৃত আর্য্যাবর্তে যাহারা জীবন- a 
, ধারণ ও শরশ্বর্্য-বর্ধনের সকল উপকরণ সহজে পাইতেন, অন্ত দেশের 7 
-লৌকের.মত বৃতুক্ষ হইয়া, ধাহাদিগের পররাষ্ট্রজয়ের প্রয়োজন হয় নাই, 
অকারণে তাহারা অন্ত দেশ বা. জাতির সংবাদ কেন লইবেন ?, 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুসদার। 


ছু 


১/বেহার দেশ। 
 [ আরেশংই-নাহাফ্িল্‌ অবযঘনে লিখিত । ] 


জেলের ালধাদী, জাজিদাবাদ, বা. পাটিনী। এই" নগরের সহরতলী 
অতি সুন্দর ৷ ইহার জলবায়ু উৎকৃষ্ট । ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। 


- - এখানে লোকে গল্াকে আঠার রীকের নদী বলিয়া থাকে। ' পাটনার, দৈর্ঘ্য, . 


বিস্তারের অপেক্ষা অনেক অধিক। পূর্বাপেক্ষা এখন এখানে ুন্দর আনার 
. অস্টালিক! নির্শিত হইয়াছে। পূর্বে কাচা ঘর বেশী ছিল। বৃটিশ গবর্মেণ্টের .. 
আমলে এখানকার ধন-জন. .বাড়িয়াছে। এখান হইতে, তিন. ক্রোশ দূরবর্তী : 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ । বেহাঁর দেশ । ৪৬৩ 


বাকীপুর ও দানাপুর ক্রমশঃ বড় নগর হইয়া উঠিতেছে। বীকীপুর হইতে 
দানাপুর পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত নগরের সর্বাংশ ঘন বসতিমম্পন্ন। নগর-প্রাকার 
মৃত্তিকা দ্বারা নির্টিত) কেবল নদীর ধারের প্রবেশদ্বার ইষ্টকগ্রথিত। নগর- 
-* দুর্গ, নামমাত্র দুর্গ ; বাস্তবিক উহা ইটের একটা প্রকাণ্ড দালান। এখন 
. ইহা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন 
মদ্জিদ্। মস্জিদ ঘবটি পুরাতন বটে, কিন্ত ইহার ন্তায় সুন্দব দাক্াান 
সহরে আর নাই। এই সহরে পুরাতন ও নূতন আমলের বিস্তর .মস্জিদ্‌ 
আছে। নবাব সৈফ্র্থ ইহার নিৰ্ম্মাণ আরস্ত করেন। নবাব হৈবৎ জঙ্গের 
সময় ইহার নিৰ্ম্মাণ পরিসদাপ্ত হয়। এখন ইহা নবাব সিরাজউদ্দৌলা 
নাতিনীর অধিকারে আছে। 

এই মস্জিদের পশ্চিম দ্বারের এক ক্রোশ পশ্চিমে শাহ আর্জান নামক 
ফকীরের দরগা । এই দরগাঁর চতুঃপার্শন্থ স্থান অতি সুন্দর । প্রত্যেক বৃহস্পতি 
বারে, নগরের সমুদায় বেশ্তা ও নর্তকী এখানে উপস্থিত হইয়া, সন্ধ্যার সময় 
নৃত্যগীত কিম্বা থাকে । সহবের বিস্তর লোক তাহা দেখিতে আইসে। 
ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে নৃত্য দেখিতে যত লোকের সমাগম হইত, এখন 
আর তত হয় নাঁ॥ কেহ এখানে আসিতে বাঁধা দের না। 

এই দরগার দক্ষিণে একটি পুফ্করিণীর ধারে ইমানবাড়া। মহরম মাসের 
+ দশম দিবসে নগরের সমুদায় তাজিয়া এখানে প্রোধিত করা হয়। সহম্মদের 
দৌহিত্র হাসন ও হোসেনের সমাধি-ভবনের অনুকরণে তাজিয়া নির্মিত হইয়া 
থাকে । এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে প্রায়ই বিবাদ বাধিয়া থাকে | সুনি 
মুসলমানের! তাজিয়া! নিশ্মীণ করে না। ইমাঁমবাঁড়া পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ; এখান- 
কার বায়ু সকল খতুতেই সুখদায়ক ; বিশেষতঃ বর্ষাকালে নিরতিশয় গ্রীতি- 
জনক হইয়! থাকে। , | | 

বেহারে নানাবিধ শস্ত অপর্ধ্যাপ্তপরিমাঁণে উৎপন্ন হয়। শাক সবজি, 
প্রচুর ও সুলভ । দ্বাড়িম বড় বড় হয়, সেগুলি বড় স্বস্বাছ। যদিও পাঁটনার 
- দাড়িম খাবুলের দাঁড়িমের ন্যায় সুস্বাদু নহে, তথাপি ভারতবর্ষের অন্ত কুত্রাপি 
এমন দাড়িম পাওয়া যায় না । জেলালাবাদের দাঁড়িমের অপেক্ষা ইহা আকারে « 
ও গুণে হীন নয়। এখানে নানাপ্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়, সেগুলি অত্যস্ত 
টেকসই। সেখপুরার মস্লিন্‌ অতি প্রসিদ্ধ। হুকা ও কোন কোন প্রকার 
কাচের বাসন, আজিমাবাদে যেমন হয়, কুত্রাপি তেমন হয় .না। ইমারৎ 


t 


8৬৪. 1, লাহিত্য। ২. ৯ বাপ সং্যা। - 
, ভেলা ও কাজলা তোতা এখানে প্রচুরপরিমাণে পালিত, হয়। শিকি, 


এই জ্বাতীয় পক্ষী সুন্দর কথা বলিতে পারে। , ) 


_- আজিমাবাদের ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে গয়া নগর। উহা, হিনুদিশের প্রধান 


তীর্থ । ' হিন্দুজ্জাতি বহু দুর হইতে এখানে আসিয়া, পিতৃলোকের আত্মার 
মঙ্গলের জন্য, দান পুণ্য কবিয়া থাকে। স্র্য্য যখন ধনু রাশিতে-গমন করেন, 
তখন নিকট ও দুর হইতে সহজ সহস্র নর-নারী, জিতের সাজার কয়র 
জন্য এখানে আসিয়া পিওদান করিয়া থাকে.। 

আরোয়াল ও বিহার নগরে সুন্দর সুন্দর কাগজ. প্রস্তুত হই থাকে । 
পথুলাস€-উৎতোয়ারিখে দেখা বায়, মুঙ্গের জেলায় বাদশাহ আলমগিরের 


সময়, কি তাহীরও পূর্বে, গঙ্গাতীর হইতে পর্বতের গোঁড়া । পর্য্যন্ত বিহারের . 


সীমানির্দেশক একটি পাথরের প্রাচীর ছিল। কিন্তু এখন শাহ্‌ আলমের ' 


রাজত্বের আটচল্লিশ বৎসর পরে, সেই প্রাচীরের চিন্মান্জ নাই, এবং এইরূপ, | 
" একটা প্রাচীর যে ছিল,'তাহাও- কেহ বলিতে পারে না।. ইহা ছিল কি না, 
..পরয়েশবর .জানেন। 'মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে ইস্টকনির্শিত একটি দুর্গ আছে, 


- কিন্তু তাহার অনেক জাগা. ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইংরাজেরা উহার ভিতর 
অনেকগুলি বাঙ্গালা ও পারা ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন। 
ঝাড়খণ্তের পাহাড়ের নিকট বৈদ্যনাথ সহর | সেখানে মহাদেবের মন্দির 


আছে। মন্দিরের নিকটে একটি বড় বৃক্ষ আছে, উহা কোন সময়ে রোপিত 
' হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। যে ব্যক্তির অর্থের নিতাস্ত প্রয়োজন, 


সে পানাহার ত্যাগ করিয়া তিন চারি দিন এই বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকে, এবং 
মহাদেবের নিকট অনবরত নিজের প্রার্থনা জানায় । অনস্তর গাছের একটি 
এ প্ৰাতা বরিয়া পড়ে ওর পে, অর্থদাতার নাম, তাহার পিতা, পিতামহ, স্ত্রী 
" পুত্রের নাম, 'অর্থদাতার বাসস্থানের সবিশেষ পরিচয় ও প্রাপ্য অর্থের 


পরিমাণ লিখিত থাকে । সে এ পাতাটি লইয়া বৈপ্তনাথের প্রধান স্মহস্তের 


নিকট আইসে। মহন্ত পত্রলিখিত সমুদায় বিবরণ একপিণ্ড কাগজে লিখিস়া 


' উহাকে প্রদান করে, সে উহা লইয়া অর্থদাতার নিকটে বায়। এই কাগজ- 


খণ্ডকে বৈস্তনাধের .“বরাতি চিঠী* বলির ' থাকে। , অর্থদাতাকে উহা! 


দেখাইলে, সে অবিলম্বে উহাকে কাগকে লিখিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। 


“খুলাসৎ-উল্‌ছিন্দ” নামক গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন ;--এক ব্ৰাহ্মণ তাহার, 
নিকট বৈস্তনাথের এইরূপ এক এবরাতি চিঠী” লইয়া আসিয়াছিল। তিনি 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। . - বেহার দেশ। , ৪৬৫ 


নিজের সৌভাগ্য মনে করিয়া ব্রাঙ্মণকে চিঠির লিখিত অর্থ প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। আরও একটি আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায় ;--বৈস্বনাধের প্রধান পাণ্ডা, 
৮ শিবরাত্রির দিন কতিপয় সহচর সঙ্গে বৈদ্যনাথের মন্দিরের এক গুহার মধ্যে 
প্রবেশ করেন । 'তিনি মন্দির হইতে বাহির হইবার সময় কিছু বিভূতি সঙ্গে 
লইয়া আসেন ; তাহা একটু একটু করিয়া সঙ্গীদিগের মধো বিতরণ করেন ) 
এই বিভূতি হ্বর্ণরূপে পরিণত হইয়া! থাকে । ৃ 

ত্রিহত Sa RE নিার উনি নিলা 
এখানকার আবহাওয়া অতি উত্তম । এখানকার দধি অতি সুস্বাদু । খুলাসৎ- 
উৎ-তোয়ারিথ্‌’-কার বলেন, উহ! এক বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে'। এ কথা 
অবিশ্বান্ত ; সেখানকার লোকেও ইহা বলে না। সেখানকার লোকে বলে, 
সেখানে যদি কোনও গোয়াল! দুধে জল িশায়, তাহ! হইলে অনৃশ্ত জগৎ 
হইতে তাহার উপর দুর্ভাগ্য অবতীর্ণ হয়। ব্রিছুতের মহিষ এত প্রকাণ্ড ও 
বলবান্‌ যে, বাঘও. তাহার নিকটে .আসিতে সাহস পায় 'না। বর্ষাকালে 
এখানে বাঘ ও নান৷জাতীয় ছোট-বড় হরিণ আনীত হয়, লোকে তাহাদের 
ক্রীড়া দেখিতে আনন্দ বোধ করে। - 

চম্পারণের ভূমি এত উৎকৃষ্ট যে, তাহাতে মুগ, থেসারি প্রভৃতি ছড়াইলেই 
বিনা বৃদ্ধে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার জমীতে বড় বড় লঙ্কা 
মরাঁচ উৎপন্ন হয়। 

'রোটাদ্‌গড় পর্বতোপরি নির্মিত। ইহ! নিতান্ত দুরারোহ। ইহার 
বেষ্টন সাত ক্রোশ। এথানে কতিপয় উৎস মাছে। এখানে চারি গজ খনন 
ক্রিলেই জল পাওয়া যায়! এ প্রদেশে অনেক জলপ্রপাত আছে । বর্ষাকালে 
দ্বিশতাধিক পুষ্করিণী হইয়া! থাকে । 

বেহার বড় গরম দেশ । এখানে বেশী শীত হয় না। হুই মাসের বেশী 
গরম কাপড়ের প্রয়োজন হয় ন]। ছয় মাস কৃষ্টি হয়। বড় বড় নদী অনেক 
থাকায় এই দেশ বার মাসই হরিদ্বর্ণে সজ্জিত থাকে । বড় প্রায় হয় না। 
প্রচুরপরিমাণে ধূলি উড়িয়া! লোকের বিরক্তি জন্মায় না। এখানকার চাউল 
খুব ভাল। খেসারি প্রচুরপরিমাণে হয়; গরীব লোকে তাহা খায়, উহাতে 
নানা রোগ হয় । 

গঙ্গা, শোণ ও গণ্ডক বেহারের প্রধান নদী। শোণ দক্ষিণ দিকের 
পৰ্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া নাণিবের নিকট গঙ্গার পড়িয়াছে। লোকে বলে, 


০৬ ৭৯ 


৪৬৬ সাহিত্য 1 ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 


শোণ ও নৰ্মদা একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । গণ্ডরু উর 

. পৰ্ষত হইতে উৎপর হইয়া হাঁজিপুরের নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছে। কর্মননাশ, 

' দক্ষিণ দিকের পাহাড় হইতে নিঃস্থৃত' হইয়া, চৌসার নিকট দদা ও 

মিলিত হইয়াছে। পুনঃপুনা নারী গণনীয় নদী আজিমাৰাদের নিকট 

গঙ্গাগতা হইয়াছে। | 

' যাহাতে বার মাস নৌকার টা বেহারে এই ৭২টি 

নদী'আছে ও অন্তরূপ ক্ষুদ্র নদীরও সংখ্যা নাই। অধিকাংশ গঙ্গায় পড়িয়াছে। | 

'' হিন্দুরা কর্ম্মনাশা নদী পার হইবার সময়, যাহাতে তাহার.জল গায়ে-না লাগে) 

: তদ্বিষয়ে সাবধান থাকেন। “খুলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখ-কার বলেন, প্য্দি কেহ 

গঙ্গা-গণ্ডকের সঙ্গম-স্থানের জল পান করে, তবে তাহার গলগণ্ড রোগ হইয়া ২ 

থাকৈ.” “সিয়ার:উল্‌-মতাক্ষরিণ”-কার বলিয়াছেন, “হাজিপুরের জল-বায়ুর , 

, এইরূপ দোষ আছে। সেখানকার অনেক লোকেরই গলগণ্ড দেখা যায়।” ' 
'. চল্লিশ পঞ্চাশ বংসর পূর্বে এরূপ হইত বটে, কিন্তু এখন হাজিপুরের লোকের 

গলগণ্ড রোগ প্রায় দেখা যায় না। মজঃফরপুরের নিকট দিয়া বুড়ীগণ্ডক 

। প্রবাহিত, হয়) শুনা বার, তাহারও জলের -ধর্ম্ম ধরব্ূপ। 'লোকে' বলে, 

হার খন পান করিলে, পশুপক্ষীরও গলগণ্ড রোগ হয়। হাজিপুরের চল্লিশ 
, ক্রোশ দূরে, কফ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল শালগ্রাম পাওয়া যায়; পারসীতে ইহাকে সাং 

ই-মিহক্‌ অর্থাৎ কষ্টিপাথর বলে। হিন্দুরা ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করে) 
4 - হিন্দুদের মতে, এক 'শালগ্রাম ভিন্ন অন্ত কোনও দেবতাই- ভগ্ন নী পুজার 
উপযুক্ত থাকেন না।. 

জিডি হইতে রোটান্‌ রাত এই দেন ১২, ক্রোশ দীর্ঘ ভি 
হইতে উত্তরসীমাস্থ পর্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ১১০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব দিকে 
বাঙ্গালা, পশ্চিম দিকে এলাহাবাদ, উত্তরে অযোধ্যা ও দক্ষিণে একটি বৃহৎ 
পর্বত। ইহা আট ভাগে বিভক্ত ; ষথা :__হাঁজিপুর, মুঙ্গের, চম্পারণ,'সারণ, 
প্রিহত, পাটনা ও বিহার। এই সকলের অধীন ০০ ইহার 
রাজস্ব ২৮১০৭১৩৩১০০ দাঁদ | 

রেপ হকি পযাদউৎতোরারিখোর উদ (বাদ: 
, বাদক শের আলি জাফরি ইহাতে স্বাধীনভাবে নিজের মতও ব্যক্ত, ETE 
'ছেন।. এই- গ্রন্থ মিঃ. হ্যারিংটনের আদেশে; ফোর্টউইলিয়ম কলেজের 
বিজ্ঞাধিগণে ৷ শিক্ষার্থ প্রণীত হয়। মার্কুইন্‌ অব. ওয়েলেস্লির সময়ে এই . 


হি সিন্ধুঘোটক। ৪৬৭ 


গ্রন্থের প্রণয়ন আরম্ভ হয়, এবং সার জর্জ বালের শাসনকর্তৃত্বেব সময়ে, ১৮০৫ 
 শরষ্টান্বে, এই গ্রন্থের হিন্দু-রাজত্ব-বিভাগ পরিসমাপ্ত হয়। ' "আরেশ-ই- 
মহাফিলেশ্র আদর্শ “খুলাসৎ-ই-তোয়ারিখ” গ্রন্থ সম্রাট শাহ আলমের রাঁজত্ব- 
কালে প্রণীত হইয়াছিল। “আরেশ-ই-মহাফিলে” শাহীবাদ, ভাগলপুর ও 
পুরিয়াকে বেহারের অন্তর্গত করা হয় নাই। ভাগলপুর ও পু্িয়! সম্রাট শাহ ' 
আলমের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। শের আলি জাঁফরি গণ্ডকের 
যে দুর্নাম শুনিয়াছেন, তাহা যথার্থ বলিরা বোধ হর ;-_-গণ্ডক নামেই তাহার 
কুচনা করিতেছে। একালে কেহ বে বৈষ্ভনাথের ‘বরাতি চিঠী” লইরা কোনও 
, স্থানে যায়, এরূপ শুনা বায় না। শের আলি জাফরির গ্রন্থে বেহারের . 
ইতিহাস-সম্পৃক্ত কোনও কথা নাই,। 

| প্রীরজনীকাস্ত চক্রবর্ত্তী । 


সিন্ধুঘোটক ৷ 


ব্রাহ্মণ-সস্তান। পাড়াগেয়ে ব্রাহ্মণসস্তানের যেমন অবস্থা হয়, আমারও অবস্থা, 

সেই প্রকার। মোটের মাথায় আমার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম। 
পিতার টোলের ছাত্র। .পিতা ও মাতা অনিচ্ছাসত্বেও ক্রমে ভবধাম 
ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। সংসার দারুণ রোগ শোক জরা-মরণের রঙ্রস্থল 
হইলেও, মানুষ শীঘ্র ছাড়িতে চাহে না।' পৈত্রিক ভিটাখানি থা খা করিতে 
লাগিল। বাশ বনে পেচক বাসা করিল। বৃদ্ধ রোগক্রি্ কুকুরের স্থান শৃগাল 
অধিকার করিল। পিতার খষ্টাঙ্গের একভাগ কুকুর আক্রমণ করিয়া গুইয়! 
থাকিল। চতুর্দিকে আদীড়, বাঁদাড়, বন-জঙ্গল; এক পয়সা নাই যে, পরিষ্কার 
করি। ছাড়িয়া যাই কোথায় ? মনে করিলাম, একটা গুলির আড্ডা করি। 
কিন্তু সর্ধান্থমোদিত না হওয়াতে, সে কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। গ্রামের 
মহাজনশ্রেক্ঠ বনমালী শাহা বলিলেন ; “দেখ, ললিলতকুমার ! এখানে ব্রাহ্মণ- 
সন্তানের দিনাতিপাত অসম্ভব তুমি পুঁখিগুলা বিক্রয় কর, এবং পৈত্রিক 
ভিটা বন্ধক দাও । পাঁচ শত'টাকা আন্দাজ হইতে পারে। তাহা লইয়! 
একখানা স্বদেশী কাপড়ের দোকান কর।” আমি বলিলাম, “একেবারে 
বাঁড়ীটা বেচিয়। ফেলিলে কি.হয় 1” বনমালী শাহী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 


৪৬৮ | টু সাহিত্য । ‘ ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য।। 


"তোমার স্বর্গীয় পিতার খাতিরে আদি বাড়ীখানা হাজার টাকার ক্রয় 


করিতে পারি, এবং ত্বাহার সুদে তোমার মাসে মাসে ভাঁত কাপড় চলিতে 
পারে।” সুদ পাচ টাকা মাত্র। তবে বুদ্ধির মূল্য আছে। সদ ও বুদ্ধির 
উপর নির্ভর করিয়া গ্রাম হইতে চম্পট দিলাম। 
২ 

' বহু দূর চলিয়া আসিয়াছি। বিস্তীর্ণ সংসার সম্মুখে; অন্তরে কত আশা; 
ভরসা কিন্ত মাসে পাঁচ টাকা। সুন্দর প্রভাত, গ্রীষ্মকাল) একটা গাছের 
তলায় শুইয়া আছি। সেটা একথানি বৃহৎ গ্রামের অংশ। পালে পালে গাভী 
-আসিতে লাগিল । এমত কত গাভী ! সংখ্যা নাই। মনে ভাবিলাম, এটা কি 
বিরাট রাজের পুরাতন গো-গৃহ নাকি? অবশেষে গাভীর পশ্চাতে একটি 
রাখাঁল-বাঁলক আসিল । বালকটি হৃষ্ট পুষ্ট। আমিও তথৈবচ। আমার 


. গলদেশে প্রকাণ্ড যজ্ঞোপবীত দেখিয়া, বালক যথাবিহিত ভাবে প্রণাম : 
" করিল। আমি হষ্টচিত্তে 'বলিলাম, “ওহে গোধন:চালক শিশু! তুমি 


কি'জাতি ?” < 

বালক সভয়ে বলিল, “মনুষ্য জাতি।” বুঝিলাম, সে লেখাপড়া জানে। 
ঠিক তাই । শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ পৰ্য্যন্ত পড়িয়াছে। শুনিলাম, তাহার 
পিতা গোপবংশীয় ; ধনী ও বর্দিু। গ্রামের পাঠশালা তাঁহারই স্থাপিত, 
এবং আনায় নয়ন[নন্দবর্ধক গোপশিশু সেই পাঠশাল।র একটি অলঙ্কার! - 

আরও শুনিলাম, সেই পাঠশালাম্ম একটি পাঁচ টাকা বেতনের সংস্কৃত 
ভাষায় বুত্পন্ন গুরুমহাশয় চাহি। পূর্বতন গুরুনহাশয় বরখাস্ত হইয়া গিয়া- 
ছেন। গোপ মহাশয়ের, বাটাতে প্রত্যহ মদনগোপাল নাঁমক- বিগ্রহের ভোগ 
হইয়া থাকে, এবং তাহার নিমিত্ত বারটি গাভীর ভার সেই গুরুমহাঁশয়ের হস্তে 


স্তস্ত। গুরুমহাশয় দোহন-কর্তা,.ভোগদাতা এবং অবশিষ্ট ভাগের অংশীদার |. 
অতিশীদ্র গোপরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্র দাখিল 


করিলাম। আমার স্থললিত পুঁথিপাহে আবালবৃদ্ধবণিতা মুগ্ধ হইয়। গেল। 


পোপরাজের একমাত্র পুত্র পূর্বেই আমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। চাকুরী . 


আ'টিয়া গেল। দুরবস্থার আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে 
বন্ধ-বালক-সমাগমে গোষ্ঠ প্রফুল্লভায ধারণ ''করিল। গুরুমহাশর ছুগধ 
দোহন করিবেন) সকলেই গঁদগদভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দীঁড়াইয়া 


গেল? সেই প্রভাত্য্যকরসমুজ্জন গোষ্ঠকুঞ্জে আমি একটি সবলা গাভীর 


Ed 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ । সিদ্ধঘোটক | | ৪৬৯ 


দুগ্ধ দোহন করিতে বসিয়া গেলাম। আমার প্রিয় গোপ-তনয়- সুরধীরকুমার 
বৎস ধারণ করিল। 

আমি একগাঁছা দড়ি ও দুধের ভণড়,লইয়া গাঁভীকে প্রদক্ষিণ হরি | 
গাঁভীটাও যেন নুতন মানুষ দেখিয়া ঘুরিয়া দীড়াইল। গাভীর চক্ষু দুটি 
পুর্বাপেক্ষা বৃহত্তর বোধ হইল, এবং শৃঙ্গ ছুইটিও যেন কেমন বেতর ভাবে__ 
"_ 'আমি বলিলাম, “বাবা সুধীরকুমার, এবং অন্তান্ত ছাব্রগণ ! আমি দোহন 
সম্বন্ধে কতকটা অনভিজ্ঞ। তবে একবার দেখিলে শিখিতে পারি। অতএব 
তোমাদ্দিগের মধ্যে কেহ দুহিয়া দেখাও ; আমি ততক্ষণ বসকে ধারণ করি ।” 

বাস্তবিক আমার হস্ত কম্পিত হইতেছিল, এবং 'বৎসের ভার লহইয়! 
বোধ হয় ভুল করিয়াছিলাম। কারণ, বৎসের প্রতি সাতিশয় মমত! প্রযুক্ত 
গাভীর রোষ বাড়িক্সা গেল?--কে যেন বলিল, “গুরুমহাশয় ।__সাবধান !* 
--তাহার পর কি হইয়াছিল, মনে নাই। | 

চেতনা পাইয়া দেখিলাম, সবৎসা! গাভী নিরাপদে চলিয়া গিয়াছে । আমি 
দড়ি ধরিয়া ধরাশায়ী । গোষ্ঠ বালবশূন্ত। গোপরাজ ও গোপপড়ী সম্মুখে 
দণ্ডায়মান” উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুধ ! বোধ হয়, আমার অজ্ঞানাবস্থাতেই 
গোষ্টে অট্টহাস্তের পালা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। অতি নম্রন্বরে গোপরাজ 
বলিলেন, 
“ঠাকুর, জ্ঞান হইয়াছে ত?” 

আমি। এবং জ্ঞান চক্ষুও উন্মীলিত হইয়াছে। 

তৎপরে গোপ-পত্বীর প্রভাবে গোপরাজ্ স্বীকার করিলেন বে, ব্রাহ্মণ- 
সন্তানের দুঞ্ধদোহনটা অস্বাভাবিক । এবং সেই দিন হইতেই প্রধাঁটা উঠিয়া 
গেল। 


৩ ডি 


যেমন ব্রাহ্মণের পদাঘাতে নারায়ণের মান বাড়িয়া গিয়াছিল, সেইরূপ 


গাভীর পদ্বাঘাতে আমার মান বাড়িয়া গেল। পুরন্দরহাটী গ্রামে সকলেই 
স্বানিতে পারিল, আমি ভদ্র ত্রাঙ্মপসস্তান। ভদ্রলোক কখন দুগ্ধ দুহিতে 
জানে না। দুগ্ধ খাইতেই জানে। 'বিশেষতঃ পোষ্টাফিসের ছাপমার। বনমালী 
শাহার পত্র ও পাচ টাকার মনিঅর্ডার দেখিয়া অনেকে ভাবিল বে, আমি 
সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়েরই বরপুভ্র। অনেকে মনে করিল, এটা আমার 
অন্তাতবাস। আমার সম্মানার্থ গোপরাজ রামচন্দ্র নামক ভূত্যকে আমার 


5৭০ = সাহিত্য |" ১৭শ, বর্ষ, ৮ম সংখ্য।। 


এ হস্ত, পদতল ও পৃ্ঠাদি কী দিবার নিমিত্ত দুই টাকা a বাহাল 


করিলেন। প্রচুর দুথপানে, মাঠে গিয়া সুললিত গানে ও সুমধুর কল্পনায় 


ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, এবং রাত্জিকালে পরিশ্রম কৰিয়া' অনেক পুস্তক 


, পাঠ করিতাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল রাবু ভিপুটা ইনস্পেক্টার, 
মহাশয় পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আমার প্রস্ততীকৃত ' 


ও বানীকৃত ক্ষীরের প্যাড়া প্রাপ্তহইয়া, এবং আমার. অস্কিত বাধকফ্ণের 


পু প্রতিমূর্তি দেখিয়া, এবং ছাত্রগণকে অসাধারণ লজ্জাশীল ও'মৌনী দেখিয়া 
,. তিনি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। ভিপুটী.বাবু বলিলেন, “ললিতকুমার ! তুমি 


ইনৃস্পেক্টিং পণ্ডিত হইবার যোগ্য । ষদি মাস দুই অফিসিয়েই করিতে চাও, 
তবে আমি যোগাড় করিতে পারি । নাহিয়ান! কুড়ি টাকা ।” । 


, আমি বলিলাম, “যদি না পারি!” বনওয়ারী বাবু বলিলেন, “কোনও ভয় , 


' নাই। একটা টাটু ঘোড়া সংগ্রহ কর, এবং লাগিয়া পড়। ভগবান তোমার :' 


1 


অনৃষ্টে অনেক ভাল রুথা-লিখিয়! রাখিয়াছেন।* 
a 


EEE একট টাটু ঘোড়া ছিল। le SN 


: “এনাস বাহাল রাখিয়া, এবং তাহার কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বিনামূল্যে টাটু ঘোড়াটা 


দখল করিয়া, পাঠশালা-পরিদর্শনে বাহির হুইলাম। ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ 


করা পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ্সস্তানের পক্ষে কিছুই শক্ত ব্যাপার নহে। তিন 


চারি দিনের' মধ্যে কন্ত করিয়া লইলান। প্রভুভক্ত রামচন্দ্র ছাড়িল না। 
ঘোটকের পশ্চাতে বাহাল হইল । সে গ্রামে "সহিস বলিয়া কোনও জাতি 


বাস করিত না। রামচন্দ্র দৌড়িতে পারিত না। আমার টাটু ঘোড়াও 


পারিত ন!। তিন জনেই সানন্দে মাঠে মাঠে, শশ্তশ্যামল ধান্তক্ষেত্রে, ও 
গ্রাম্যপথে চলিয়া যাইতাম। উপরে অনস্ত আকাশ, কত পাখী মেঘের, কোলে 


উড়িয়া যাইত! আমি সানন্দে গান করিতাম, এবং টাটু ঘোটকটি ধান খাইভ। ' 
. উক্ত ঘোটকের একটা আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, সে চলিতে ‘চলিতে আহারের , 


“রন্োবস্ত করিয়া লইত।. আমি জুতা ও পরিদর্শনের বহি তাহার গলায় 


" "বাঁধিয়া! দিতাম । রামচন্ত্র ঘটি ও দড়ি-লইয়া চলিত। 
অশ্বপৃষ্ঠে অনবরত 'ঘুরিয়া' জীবনের পরিবর্তন হইয়া গেল। পি 
না উঠিল মানবজাতির উন্নতি কোনও কালেই হয় না। E 


আমার স্থূল ও হৃন্ম উভয় শরীরই বর্ধিত হইতে লাগিল। 'পূর্কো কিছু "শখ 


kh 


[| 
L 


অগ্রহায়ণ, ১০১৩। . সি্ধুঘেটিক ৮. , ৪৭১ 

২০এ আখ্বিন- বেলা €টার সময় বদনগঞ্জ নামক একটি গ্রামের পাঠশালা 
পরিদর্শনার্থ রওনা হইলাম। বৃহস্পতিবার । যদিও পরে জানিতে পারিলাম 
যে, ভগবান যাহা করেন, তাহাই জীবের মঙ্গলের জন্তু, কিন্তু তখন আমার: 
পক্ষে সেটা অভাবনীয় ব্যাপার । ' আমার বাহন পুর্বে কখনও শুকরের রূপ 
. দেখে নাই। পথিমধ্যে একটা শূকরের পাল দেখিয়! অশ্ববর, মন্থরগতি, 
ছাড়িগ্ন “ক্রতগতিতে চলিল,_আরও দ্রুত তাহার পর,উর্ধস্বাস। আমি ' 
কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলাম, “রামচন্দ্র! ধান্‌ দেখাও, তি 
ঘোড়া থামে না- * 

SE HE HE CET ECE হয়! 
তবে আমি পড়িয়া যাই নাই) কেন যাই নাই, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক + 
আলোচনা অনাবশ্যক । ঘোড়া আমাকে লইয়া বোধ হয় তিন চারি ক্রোশ 
আসিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ রৃস্তাটা সরল রেধাক্রমে বর্ধিত হইতেছিল, 
এবং গাছপালা, থানা, ডোবা প্রভৃতি ছিল না। তৎপরে অশ্ব হঠাৎ ঘুরিয়া 
গেল। বোধ হইল, সে কোনও পান্ত লক্ষ্য করিয়া গতি পরিবর্তন করিয়াছে। 
_ খাস্তের কি মোহিনী শক্তি! বান্ধ দেখিলে ভগবানও তুষ্ট হন, অশ্বের ত 
কথাই নাই। খাস্তের, কাঙ্গাল না হইলে আমারও ৮ 
হইবে কেনা a 

কিন্তু অস্থের ও আমার অন্তুমান ভুল হইয়াছিল। অশ্বগ্রবর যাহাকে 
দূর হইতে থাগ্ত বিবেচনা করিয়াছিল, সেটা মানুষ, এবং বৌধ-হয় ব্যর্থসন্ধান 
হইয়া, ক্রুদ্ধ যোটক খরতর পদাঘাতে তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল। | 
. আমি সেই অবসরে লম্ দিয়া অবতীর্ণ হইলাম, এবং অদূরে ধান্তের 

তোবড়া হন্তে ধাবমান রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম । আমি চীৎকার করিয়া _ 
বললাম, “রাম [ শীত এস, মান্ষটা মারা যাঁয়।” 

উত্তরে বহু কষ্টে ধান্ত-প্রদর্শনাদি দ্বারা অশ্বকে শান্ত করিলাম । কিট 
মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তাহার হন্তে একটা পুটুলি ছিল। . 

রামচন্দ্র পু টুলিটা খুলিয়া বলিল, “ঠাকুর মহাশয়! ব্যাপারটা ভাল নয় !» 
| আমি দিজ্ঞাসা করিলাম, কেন র্যা 1 ' ৮ 

রামচন্দ্র কাপিতেছিল। দে কম্পিতম্বরে বলিল, “দাদাঠাকুর ! একে 
আমি জানি।, এ মধু ডাকাত । কাহাকে ঠে্গাইয়! গহন। চুরি করিয়াছে ।” 

মধু এক জন নামজাদা দুর্দান্ত দন্্য। দস্থাকে তটস্থ দেখিয়া আমার সাহস 


i - J 
< ৪৭২, সাহিত্য |. ১৭শ বর্ষ,-৮ম সংখ্য!। 


দ্বিগুণতর 'বন্ধিত "হইল । আমি তাহাকে বাধিয়া ফেলিলাম। তৎপরে 
সম্পিকটস্থ। পুক্ধরিণী হইতে জল আনিতে গেলাম । 25 
"দিলে মারা যাইত । . 

তাহার মুখে জল দিয়া দা গেলাম।। রামচন্দ্র 
প্রহরি-রূপে বসিয়া রহিল। পুকুরের পশ্চিম পাড় উচ্চ নিয় রি পাড়ে 


_.গেলাম। তখন সুৰ্য্য অস্ত যাইতেছিল। 


কিন্তু পূর্বপাঁড়ে যাহা দেখিলাম, EET nie: 


| নীচে একটি রক্তাক্তকলেবরা বালিকার দেহ! আমি নিকটে পিয়া! দেখি, , 


বালিকার চেতনা নাই, কিন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল। “মুখে জল দিলাম । 


জল খাইয়া তাহার চেতনা হইল। চত গহ হি দেখিন। 


. চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল। 

আমি তাহাকে কোলে: করিয়া তুলিলাম রালিকা চীৎকার রি" 
ডাকিল, “মা!” আমি বলিলাম, “তোমার কোনও জর নাই। আমি তোমাকে ' 
বাড়ী লইয়া যাইব ০ 


বালিকার অঙ্গে বিশেষ কোনও আঁাত লাগে নাই। কেরন বাছুর এক. ৬ 


.পার্খ কাটিয়া গিয়াছিল মাঁত্র। 
তবে ইহাকে লইয়া যাই কি বি সি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি . 
হাটিয়া যাইতে পারিবে 1৮ - | 
ভাবে বোধ হইল, সে পারিবে। আমি রামচন্্রকে ডাকিয়! রাত 
, “তুদি দ্্যকে ঘোড়ার পিঠে বাধিয়া আমাদের সঙ্গে চলিয়া আইস ; আমি 
ইহাকে লইঙ্বা অগ্রে চলিলাম। গ্রাম বেশী দূর নয়” . 
রমন চক্ষের নিমিষে সব বুঝিতে পারিল। “তৰে এ গহনা যাই” 
আমি বলিলাম, “হা |” 
আমর! নি£শবে চলিয়া আসিতে ছিলাম 'দক্স্যবর একবার নি 
. পার্খপরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রামচন্দ্র পরিপক্ষ হন্ত ৷. বন্ধন ও 
. .. চাবুকের গুণে তাহাকে, ঠিক রাখিয়াছিল। অশ্নবর অসাধারণ সহিষ্ণুতা. 
প্পূর্বক সগর্কে সথারা্কে বহন করিয়া চলিতেছিল। j 
। ১ মন্ত্র একবারমাত্র বলিয়াছিল. “দাদাঠাকুর ! ঘুরি মোট রড 
দু , দির নেয়ে; যথেষ্ট বকৃশিস্‌ পাইবেন | 
ডি শ্চুপ্‌ !*- বিয়া তাহাকে নয করিলাম 


~~ 


অপহরণ, ১৩১৩। সিন্ধুঘোটক ৷ ৪৭৩ 


tr € 
একটা বাগানে? পরই গ্রাম। অদূরে শুভ্র অট্টালিকা । বালিক! তাহা 
দেখিয়াই সাহলাদে বলিল, “ও আমাদের বাড়ী !” 
“তোমার পিতার নাম কি ?” | | 
“ বালিকা । অতুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। j 
অতুল বাবু বিখ্যাত জমীদার। রাষচন্ত্রের অনুমানই ঠিক্‌ ৷ 
তাহার পর দেখিলাম, মহা ছুটাছুটা ও হাকাহাকি। চতুর্দিকে বীর- 
পুরুষগণ দৌড়িতেছে। কে সংবাদ দিয়াছিল যে, অতুল বাবুর বিখ্যাত শক্ত 
দস্্যরাজ মধু অবসর পাইয়া তাহার একমাত্র কন্কা লবঙ্গলতাকে বাগান হইতে 
গলা টিপিয়া লইয়া গিয়াছে । 
কি সর্বনাশ ! মহা! হুলম্থূল ব্যাপার । কিন্তু আর অধিকক্ষণ নয়। আমরা 
অবিলম্বে রঙ্গস্থলে উপনীত হুইলাম তাহার পর কৈফিয়তের উপর কৈফিয়ৎ।, 
" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “এ সব বিষয় আমার ভৃত্য রামকে , 


| জিজ্ঞাসা কর।” 


রামচন্দ্র গল্পটাকে অদ্ভুত রকমে বিস্তার করিয়া বীরদর্পে দত্থ্যজয়-কাহিনী 
ও অশ্বের পুণপণা সব্বসমক্ষে প্রচার করিতেছিল। আমি বেশ বিবেচনা 
করিয়া দেখিলাম, এ সকল ভগবানেরই লীল! ; নচেৎ ব্রাহ্মপসস্তানের অদৃষ্টে 
একটা এত বড় ক্ষভ্রিয়োচিত ঘটনা. 

তৎক্ষণাৎ অতুল বাবু আসিলেন ; --তৎপরে মহা ক্রন্দনধ্বনি, -“মা, মা, 
কোথার গিয়েছিলি মা--( এট! অন্দর মহল হইতে )--” “মহাশয়! আমাকে 
জন্মের মত কৃতজ্ঞতা-পাঁশে-----” | আমি বলিলাম,-"ও সব কথা যাক 
এ কেবল ভগবানের ক্পা।” | 

সকলেরই বেশ বিশ্বাস হইরাছিল বে, আমার টাটু ঘোঁড়াটি শ্রীরামচন্ত্রের 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াঁরই 'বংশোস্তব। দারোগা সাহেব আসিয়া দস্থ্যকে বাধিয়া 
লইয়া গেলেন, এবং রামচন্দ্রকে কনষ্টেবল-পদে বাহাল করিবার কড়ার 
করিলেন। তিনি আমাকে অতি সমাদরপূর্ব্বক বলিলেন, “ললিত বাবু! 
. এ ধোড়াটি আমাকে বিক্রয় করিতে হইবে'” আমি কেবলমাত্র বলিলাম, 
“সে আমার সৌভাগ্য 1” ঘোঁটকের নাম “সিদ্ধুখোটক* রাখা! হইল। | 

আমার নিজগুণে, এবং অতুল বাবুর গুণে, এবং লবল্গলতাঁর গুণে, আমি 
যেন পুত্রস্থানীর় হইয়া পড়িলাম। 


৪৭৪ সাহিত্য; | ১৭শ বর্ষ, দন সংখ্যা। 


আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। পুলিস সাহেব ও ম্যাজিপ্রেটে , 
'_ সাহেব আমার শৌর্য্যবীর্য্যের ও অসাধারণ সাহসের পরিচন্ন পাইয়া আমাকে 0 
", পুলিস-দ্বারোগার পদ লইতে অনুরোধ করিলেন। .. : + 
,. আর কি? ভবিষ্যৎ আমার পক্ষে অতি মধুর হইয়াছে। এখন স্বপ্নটা 
স্বাভাবিক। .জাগ্রতাবস্থায় 2০৮ আশা ছরসার তাহার ' 
সহিত অন্নমাত্ৰায় করন! |. . 
_ তবে কিসের স্বপ্ন | 

"আনে তায় প্রেমের স্বপন ছু” দণডেরি সুখ"_ভাহাই নাকি? . 
রামচন্ত্র.কন্ষ্টেবলি.লাভ করিয়া মুখ খুলিয়া! দিল “সন্ধ্যার সময় চুপি. 
চুপি আসিয়া বলিল, “আপনার বংশ-পরিচয় অতুল বাবুকে দিয়াছি, « এবং 
আপনার জন্ত একটি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গিয়াছে ৷” 

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সে কিরে!” রামচন্দ্র বলিল, হল 
বাবুর একটি স্রাতুষ্পুক্রী আছে, বেশ সুন্দরী তাহারা রাজি” 
'_ আমি, ভয়ানক চটিতে লাগিলাম।' রাম আবার বলিল, “নামি লব | 
দিদিকে বলিয়াছি, তিনি সুপারিস্‌ করিয়া দিবেন ।”. আমি সরোষে বজিলাম, 
ইদুর” Re 
' ব্লামচঞ্জ কি বেহায়া । 

প্রেমের কথা আমার 7 বিশেষত, ঘটনাবসীর 
প্রাচর্য্য ইহার বিকাশ হইবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। 
',_ তবে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রাক্রিকালে আমার বুম হয় নাই। . 
বৃক্ষের মর্ম্বর-শব্দ, দক্ষিণ মলয় ও নীরব রজনীর চাদিমা ও মশক, 
সকলেই সমানভাবে দৌরাত্ম্য করিয়া আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। - ES 
" ্লামচন্ত্র কি নির্লজ্জ ! নিহত অরিন 2 
অন্ত ? কি ভয়ানাক ! 

ধিরে বি | 

তবে,_তবে কি যেন টানিয়া রাখিয়াছিল। যাক্‌, সে কথা বাক্‌। 

প্রভাতে সকলের নিকট বিদায় লইলাম।  লবজলতাকে দেখিলাম, সো 
দূরে দাড়াইয়।। সে নিকটে আসিল। 
_.- আমি বলিলাম, “তবে এখন যাই, দরিত্র বলিয়া মনে রাখিও” 
আয় কোনও কথা নাই। 


০ ঝি কণু। . 8৭৫ 
ন 
তাহার পর চলিয়া আসিলাম। 
১ ৬ রর 

১% আমার সেই পুর্ব গোপ-ভবন। অশ্ববরকে বেচিয়া পঞ্চাশ মুদ্রা! 
পাইয়াছিলাম। এ কেমন সুখের জীবন ! দারোগাগিরি স্বীকার করি নাই। 
তিন মাস পরে রামচন্দ্রের একখানি পত্র পাইলাম । তার পর অতুল 
‘বাবুর একথান! পত্র,__“বাবা, লবঙ্গ মুখ ফুটিয়া বলে না--এগার বৎসরের 
মেয়ে,_তবে ভাবে বোধ হয়, তোমাকে বিবাহ করিলে সে সুখী হইবে।” 

আমি গোপ-রাজকে ডাকিয়া বলিলাম, “গোপরাজ ! এ কথাটা বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন।” পরম বন্ধু গোপরাজ দির “এখনই 1”, ' 


4 ধাঁষ কণু। | গেলি 


শৈশবে ধাল্রাওয়ালা প্রভৃতির অনুগ্রহে মুনি খধির যে বিভীষিকাময় মুদি 
হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া। গিরাছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখনও তাহা সম্যক্‌ 

 বিদুরিত হয় নাই! বিশেষতঃ, আমাদের গ্রাম্য থিয়েটারের সেই দুর্বাসা বা 
বিশ্বীমিএকে কখনই ভুলিতে পারিব ন1। তাহাদের আরক্ত নয়ন, ক্রোধ- 
কম্পিত বচন, মহা আশ্ষীলন ও ভজন গর্জন অদ্ভাপিও যেন প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। সেই দীর্ঘকায়, মহাশ্রশ্ম, নিবিড় জটাজুট ও ঘোররক্ত চক্ষু 
অবিকল মনে পড়িতেছে। তখন মনে হইত, ইহাদের আত যেরূপ কদর, 
প্রকৃতিও সেইরূপ কঠৌরতাময়। 

. ক্রমশঃ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-লাভের সহিত আমাদের অনেক পূর্বসংস্কার 
পরিত্যাগ করিতে ও অনেক ভ্রান্ত ধারণ! বিসর্জন দিতে হয়। মুনি খষিদের 
সম্বন্ধে আমার ধারণা পূর্বে যে সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ ছিল, তাহা হইতে যুক্তি- 
লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাদের মধ্যে ছুর্বাসা বা বিশ্বামিজের 
সংখ্যা অত্যন্ন। প্রকৃত ধষি-হৃদয় কত উদার, কত সেহময় ও কত করুণার 
পূর্ণ। যদিও তপশ্চর্য্যা ও র্গাচ্যযই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, তথাপি তাঁহা- 
দের হৃদয়ে কোমলতার কিছুমাত্র অভাব নাই। 

করুণায় ও কোমলতায় অগ্রগণ্য দুই জন মহুধির কথা যুগপৎ মনে 
পড়িতেছে। এক জন ক্রৌঞ্চবিরহিনীর বৈধব্য-দুঃখে বিগলিত হুইয়া শোকার্থ- 
প্রাণে প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন; আর এক জন- নীরবে একটি 


Sa রি সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য! । 


অসহায়! শিস্তকন্াকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। এক জন আপনার সকরুণ 

সঙ্গীতে বিশ্বত্রগৎ প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন; আর এক জন মহাকবির 
তুলিকা-স্পর্শে অমর হইয়া রহিয়াছেন। টু 

দ্রগতের আদিকবি কিরূপে মহ্ধি-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। তাহার মহিমা ও গৌরব রামায়ণই চিরকাল 
ঘোষণা করিবে। তাঁহার জীবনের আত্ন্ত কাহিনী তাহার কাব্য হইতেই . 
আমরা প্রাপ্ত হুই। 

খষি কথের পরিচয়, তিনি কাহার, পুক্র, কোন কুবেভীহার জন্ম, কিরূপে 
তাহার শৈ অতীত হয়, তাহা জানিবার সুযোগ আমরা সেরূপ প্রাপ্ত 
হই নাই। তাত তাঁহাকে একেবারে পরিণতবয়সে নি 
সন্মুখে উপস্থিত করিস্বাছেন। 

স্িগ্ক প্রভাতে, মুছনাদিনী মালিনী নদীর তীরে, নির্জন কাননমধ্যে, পক্ষি 
কুলবেষ্টি ত! সগ্ভ:প্রস্থতা! শিশুকন্তাটিকে দেখিয়া উহার তপস্বি-হৃদয় স্বাভাবিক 
করুণা উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। মাতৃন্তন্তের প্রথম রসাস্বাদে বঞ্চিতা, 
আপনার জনক জননী কর্তৃক পরিত্যক্তা, অনাথা কন্তাটি অব*ষে তীহাঁব 
আশ্রয়লাভ করিল। তিনি অপত্যনির্বিশেষে তাহাকে প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন, এবং শকুস্ত অর্থাৎ পক্ষা' কর্তৃক প্রথম রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া 
তাহার নাম শকুত্তলা রাখিলেন। মহাভারতে খধষি কথের এই প্রথম পরিচয় । - 

মহাভারতে শকুন্তলা. ও দুক্সস্তের উপাখ্যানভাগ অতিশয় সংক্ষিপ্ত । 
ইহাতে মহর্ষি কের কথা দূরে থাকুক, শকুন্তলা ও দুল্মস্তের চরিত্র ও 
স্ুবিকশিত হইতে পারে নাই। কিন্ত কালিদাস তাহার অভিজ্ঞান-শকুস্তলে 
নাটকীয় প্রয়োজনীতার অনুরোধে সকল চরিত্রই সম্যক্‌ বিকশিত করিয়াছেন। ' 

কালিদাসের শকুস্তলায়,-কিনূপ ভাবে কথ শকুন্তলাকে প্রথম প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, রাজার সহিত কথোপকথনরাঁলে অনস্য়ার নিকট হইতে 
তাহার একটা সামান্ত ইঙ্ষিতমান্র পাইয়াছি, কিন্ত কোথাও তাহার বিশেষ 
বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। তথাপি ক্চরিত্রের অভিব্যক্তি অভিজ্ঞান-শকুস্তলে 
যেরূপ দেখিতে পাই, মহাভারতে সেইরূপ পাই না। ইহার কারণ সহজেই 
অনুমেয় । কালিদাসের শকুন্তলা নাটক ; নাটকের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে 
তাহাদের অনুযায়ী চিত্রিত না হইলে, নাটক কখনই সর্ধান্ন্ন্দর হইতে 
পারে না। কিন্ত কেবলমাত্র উপাখ্যানে এ সকল নিয়মের বাধাবাধি নাই। 


ভঞ্রহ মণ, ১৩১৩। | খাষি কণ। : প রহ 
এ 


. খষি কথের হৃদয় মাতার হৃদয়ের স্তায় মমতাময় ও সেহশালী। কিন্ত 
তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, এরূপ দ্সেহপ্রবণ হৃদয় লইয়াও তিনি 
৮. সংযত ও আত্ম-দমনে নিরতিশয় তৎপর । 
প্রথমাঙ্কের প্রারস্তে যখন মহারাজ দুম্বস্ত ক্থ-শিষ্য কর্তৃক অভ্যর্থিত হন, 
তখন বৈখানস আপনার গুরুকে কুলপতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
কুলপতি বড় সামান্ত কথা নহে, কেন না, 
“মুনীনাং দশসাহস্্ং যৌহন্নদানাদিগৌষণৎ । 
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ধিরসৌ কুলপতিঃ শ্বৃতঃ [" 
দশ সহ মুনিকে যিনি অন্নদান প্রভৃতি দ্বারা পোষণ ও অধ্যাপনা করেন, 
তিনিই কুলপতি। 
অমুরুদ্ধ হইয়! মহারাজ ছুম্স্ত কত্ধাশ্রমে প্রবেশ করিবার পর, প্রচ্ছন্নভাঁবে 
শকুস্তলার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই আপনার চিত্ত অর্পণ করেন। প্রথমেই 
কিন্তু তিনি কঞ্থের প্রতি 'একটু অবিচার করিয়াছিলেন। শকুস্তলার ন্যায় 
বন-পতাকে দেখিয়া উদ্ভান-লতাঁয় বীতম্পৃহ রাজা ভাঁবিলেন, শুদ্ধাস্তঃপুরে 
রাজোগ্ভানে যে ফুল শোভা পাইবে, তপস্বীর আশ্রমে সে ফুলের যত্ন কখনই 
হইতে পারে না ; এইরূপ সন্দেহেই বলিয়াছিলেন, রর 
“কথমিযং সা কণ দুহিত।।  অসাধুদশী খলু তত্রভবান্‌ কাশ্যপ: ষ ইমানাঅ্রমধৰ্শ্ে -' 
নিযুহ্ক্তে । 
| ইদং কিলাব্যাঞ্জননোহ্রং বপু- 
স্তপঃক্ষমং সাধযিতুম্‌ য ইচ্ছতি। 
ফ্ুবং স নীলোৎপলপত্রধা রয়া 
শমীলতাং ছেত্ত বৃষি্যবস্যতি ॥" l 
ছুম্স্ত ভূল বুঝিয়াছিলেন ; কথ কথনও কি শকুস্তলার স্তান্ন নীলোৎপলকে 
তপস্তার কঠোর ক্রেশে ক্লিষ্ট করিতে পারেন? যে স্নেহধারায় প্রসিক্ত হইয়া 
শকুস্তলা জীবিত রহিয়াছে, রাজা তাহার পরিমাণ করিতে পারেন নাই। 
শকুন্তলার সহিত আরও ছুইটি স্্রী-চরিত্র আমরা দেখিতে পাই । ইহারা 
শকুস্তলার সখী, অনস্থযা! ও প্রিরস্বদা। ইহারাও কথ্ধের আশ্রমে প্রতিপালিত! 
ও সংবর্ধিতা। ইহারা কথ্ধের নিকট এক সঙ্গে পিতার সেহ ও মাতার যত 
লাভ করিয়াছে। - ইহারা যদি কেবলমাত্র কালিদাসের করন! দ্বারা সুষ্ট হইয়া 
পাকে, তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন না, ইহাদের দ্বার! কথ-চক্িত্রের 
উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । | 


8৭৮, সাহিত্য । - নিত বার 


ধাহার আশ্রমে দশ সহজ মুনি-কুমার পালিত হইতে পারে, সেখানে 
কয়েকটি অসহারা বালিকা আশ্রয় লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ্ 

এই দীনা অশরণ। তাপসী দ্বপ্ন যে কিরূপে কথ্ের দ্েহাধিকার লাভ করে; .-* 
কবি কোথাও তাহা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু. তাহা জানিবার 
যখন কোনও উপায় নাই,তখন কল্পনার বিচিত্র তুলিকায় আমাদের শ্বেচ্ছামত 
চিত্ৰ,লিখিয়! সন্ত থাকিতে হইবে । কিন্তু যেরূপ ভাবেই আলেখ্যথানি চিত্রিত. 
হউক না কেন, তাহার মধ্যে সেহের একখানি বিরাট সল্গীব ছবি পাই! 

' ক্কে একেবারে আমরা চতুর্থ অঙ্কে দেখিতে পাই । এতাবৎকাল তিনি - , 
সোমতীর্ঘে তপস্তায় ব্যাপৃত ছিলেন । ইত্যবসরে শকুস্তগা হম্মস্তের অনুরাগ, 
পরে গোপনে গান্ধৰববিবাহ,রাজ্ার অভিজ্ঞানান,রীয়-দান,ছর্বাসার শাপ প্রভৃতি 
সংঘটিত হয়। শকুন্তলা ও দুগ্মস্তের প্রণয়, অনসূয়া ও প্রিয়্বনার কৌশলে ও 
সহায়তায় শীজ্রই বিবাহ-বন্ধনে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। প্রিরম্দীর পরিহাসপ্রিয়তা 
ও সম্বদয়তা, অনুস্থয়ার সরলতা ও শকুস্তলার ভালবাসায় তন্ময়তা আমাদিগকে 
মুগ্ধ করিয়। ফেলে। পুনঃপুনঃ মনে হয়, বাস্ডবিকই ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা _ও 
কথাশ্রমেরই উপযুক্ত। কথ তপস্তা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অগ্রিশরণগৃহে 
ছন্দোমরী দৈববাণী দ্বারা.শকুস্তলার বিষয় সম্যক অবগত হইলেন। তৎক্ষণাৎ 
'' কর্তব্য স্থির করিলেন। তপস্বী হইয়াও তিনি লৌফিকচরিত্ে কত দুর অভি, 
তাহার প্রমাণ আমরা একাধিকবার প্রাপ্ত হইব। 

তিনি প্রথমেই শকুস্তপাকে তাহার ভি নিন 
বুঝিলেন, বিন্দুমাত্র বিলম্বেও অনিষ্ট হইবার 'সম্তাবনা আছে। বিরহকাতরা 
 শকুস্তলার ছঃখও তিনি বুঝিতে পারিলেন। “ বিবাহের পর -কন্তার পিতৃগৃহে' 
" অবস্থান যে নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা তাহার সর্বতোগামী জ্ঞানের 
, অগোচর ছিল ন!। 

তপস্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রথম রর 

যে শকুস্তপাকে বিসৰ্জ্জন দিতে হইবে, সে কথা কি তিনি ন্বপ্পেও ভাবিয়া 
ছিলেন? তপন্তার ক্লেশ অপনীত হইবার পুর্বে আর এক নূতন ক্লেশ তাহার. . 
হৃদয়কে অধিকার, করিল। সমস্ত রাত্রি কি তিনি বিনিদ্র হইয়া, শকুত্তলার 
' চিন্তায় অভিভূত ছিলেন না? রজনী, কত অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিবার ' ' 
জন্ভ ক কতবার শিষ্যদিগকে যায তাহা কবি না বিহিত 
আমারা বুঝিতে পারি। fl i 


# 
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প্রভাতে কথ লজ্জাবনতমুখী শকুস্তলাকে সঙ্গেহে কহিলেন, “বৎসে! 
সৌভাগ্যক্রমেই তুমি যোগ্য পাত্রে আপনাকে ন্তস্ত করিয়াছ, ধূমাকুলিতনেত্র 


ডি যজ্রমানের প্রদত্ত হুবি অগ্নিতেই পতিত হইয়াছে” এই স্রেহবাক্যের 


মধ্যে একটু মৃতু তিরস্কারের আভাসও ছিল। তুমি গোপনে গান্ধর্ব্্য 
বিবাঁহে ছুম্বস্তকে পতিরূপে বরণ করিয়াছ। যৌবন ও রূপতৃষ্ণা এরূপ 
অবস্থায় অনেককে অন্ধ করে। আজ শকুস্তলাকে বিদায় দিতে হইবে 
জানিয়াও কাতরহৃদয় খষি আপনার কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। এই 
জন্যই সেহ্‌সস্তাষণের মধ্যে এইরূপ মৃছ তিরস্কার নিহিত ছিল। 
তপোবনধাসিনী শকুত্তলা আজ রাজরাণী হইতে চলিল আজ বনলতাকে 
উদ্ভানলত। সাজিতে হইবে । বন্ধলে এখন আর তাহাকে মানাইবে না? 
আজ তাঁহার চন্দ্রধবল পট্টবস্ত্র, নানাবিধ আভরণ, এমন কি,' চরণ রঞ্জনের জন্ 


,অলক্তকেরও প্রয়োজন ; -এ সকল খুঁটিনাটি ও সামান্ত বিষয়ে কিরূপে যে 


এক জন খষির দৃষ্টি পতিত হইতে পারে, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয় । 

যাহারা প্রকৃত মহৎ, তাহারা কখনই কোনও বিষয় সামান্ত বলিয়া 
উপেক্ষা করেন না, কিংবা অসামান্ত বলিয়া অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন' করেন 
না। খধি হইয়াও ক যে সাংসারিক রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ, ইহা তাহার 
একটি নিদর্শনমান্র | 

শকুস্তলার পতিগৃহে বাত্রার প্রাকৃকালে কঞ্ের অবন্থ! কবি কি সুন্দর 
ভাবে বৰ্ণন! করিয়াছেন! 

আজ শকুম্তল৷ পতিগৃহে যাইবেন। কথ্ের হৃদয়ে কি উৎকঠঠা জাগিয়া! 
উঠিয়াছে ! তাঁহার স্বর বাষ্পরুদ্ধ, তাহার নয়ন চিত্তাকুল,ভাবিতেছেন,_- আমি 
অরণ্যবাসী, তবুও আমার এই দুঃখ ! হায়, না জানি গৃহিগণ অভিনব তনয়া- 


- বিচ্ছেদছুঃখে কত কাতর হইয়া পড়েন। কত কষ্টে যে কথ আত্মসংবরপ 


করিতেছেন, সে কেবল অনুভব করিতে পার! যাক, সম্পূর্ণৰপে প্রকাশ 
করিতে পারা যায় না। তিনি আপনার ছুঃথ উপেক্ষা করিয়া গৃহীদের দুঃখে 
কাতর হইয়া পড়িতেছেন ! 

এই বিদায়-দৃশ্তে প্রতি পদে সর্ধব্রই আমাদের মনে হয়, সেখানকার 
তরুলতা কেবলমাত্র তরু-লতা নহে, তাহারা কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা ভ্দী। 
বাস্তবিকই তাহারা এত জীবস্ত, স্নেহে যেন তাহাদিগকে সজীব করিয়া তুলি- 
পাছে; মানুষেরই মত যেন তাহারা প্রত্যক্ষ । কর্থাশ্রমে একটি লতার প্রতি 


৪৮০ " সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা॥ 


যে স্নেহ দেখিতে পাই, মন্ুষ্যসমীজে তাঁহার কিছুমাত্রও যদি দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংসারের অনেক অশাস্তি নিবারিত হইতে পারে। : . 
| শকুন্তলা বে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কথ স্সেহার্জস্বরে তাহার গ্রত্যেক-, 
টির উত্তর দিতেছেন। . মৃগীর ' অনধ-প্রসবের সংবাদ, পুজ্রীকৃত মৃগের ভার 
সকলই কণ গ্রহণ করিতেছেন। আজন্ম যে সায়াজাল শকুস্তলা রচনা 
করিয়াছেন, তাহ! স্বহন্তে একে একে ছিন্ন করিতে হইতেছে; তাই তিনি 
পদে পদে বাধা পাইতেছেন। | 
ক ইহার মধ্যেও মাৰে মাঝে অন রিবদাকে বৃহ তৎ শনা করিতে 
ছেন,_“কোথায় তোমর। শকুন্তলাকে সাত্বনা দিবে, না তোমরাই কাদিয়া ' 
তাহাকে ব্যাকুল করিতেছ ?” (কখনও বা শকুস্তলাকে বলিতেছেন, “বৎসে ! 
অশ্রু সংবরণ কর, পথ বন্ধুর, অশ্রজলে দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হইয়া নু 
পড়িয়া যাইবে।” চতুর্থ অঙ্কে এই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন 
কথ্ধের হৃদয় জননী-বদয়ের সমুদয় কোমলতা ও দেহ লইয়া গঠিত হইয়াছে । 
শকুস্তলার প্রতি কের উপদেশ এত উৎকৃষ্ট যে, গৃহ্ধর্খে নারীর কর্তব্য 
বিষয়ে তদপেক্ষা উত্রুষ্টতর অনুশাসন আর হইতে পারে না। -শ্বশর গ্রতৃতি 
খুরুজন, সপত্নী, স্বামী, পরিজন, এমন কি, দাস দাসী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য 
এত অল্প কথায়: অথচ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্লোকটি উদ্ধৃত না 
করিলে, তাহ।.আমাদের ভাবায় ব্যক্ত করা অনন্তব। | 
শুআ্জযন্ব গুরন্‌ কুরু প্রিয়নখীৰৃত্তিং মপত্বীজনে 
তর্ত-বিত্রকৃতাপি রোষপতয়। মানস প্রতীপং গমঃ। 
, সুয়িষ্ঠং ভব দৃঙ্ণ। প্ররিজনে ভাগোযোধনুৎসোকনী . 
gs যাত্তযবং পৃহিনীীপদং বুবতয়োঃ বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ 
| EHH RS অচঞ্চল থাকিতে ও সপত্বী জনের প্রতি 
| প্রিয়সধীৰৃত্তি ব্যবহার করিতে, বলিয়া যে, কত বড় কঠিন ব্রত সাধন করিতে .... 
. বলা হুইল» তাহা একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পাঁরা.যাইবে। 
আত্মসংযম ও,আত্মবিসূর্জন, এই দুইটি মহাব্রত পালন-করিতে পারিলেই 
‘জীবনের উদ্দেস্ত সফল হইতে পারে। আদর্শ রমণী বা প্রকৃত গৃহিণী হইতে | 
- হইলে, এই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে হইবে । মহাপুরুবের। পরার্থপর, 
এবং চিরকালই লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়া থাকেন। 
সাধারণ লোক এ স্থলে কি বলিত “সপত্বীর্দিগকে অতিক্রম করিয়া, 
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বাহাতে রাজার প্রিয়তম! হইতে পার, চেষ্টা করিও ।” কিন্তু অনন্ত- 
সাধারণ কথ তাহারই উপযুক্ত ভাষায় যে কথা বলিয়াছেন, তাহা চিরকালই 
লোকের সম্মুখে একটি মহান্‌ লক্ষ্য ধরিয়া রাঁখিবে। এই অমূল্য উপদেশ 
দিবার পরেই কণ পার্শ্বে গৌতমীকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমত কি, 
জিজ্ঞাসা করিলেন । এক জন বর্ষীয়দী মহিলা স্ত্রীলোকের কর্তব্য যেরূপ 
' বুঝিতে সক্ষম, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ বুঝা কঠিন। এই মত-গ্রতণে এক দিকে 
যেমন তীহার শিষ্টাচার, অন্ত দিকে তেমনই তাহার স্ত্রীচরিত্রে অভিজ্ঞতা 
প্রকাশ পাইতেছে। 
শকুস্তলার ন্যায় রাজাকেও বে উপদেশ শিষ্য দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতে 
বলিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর ও তাহার স্তায় তেজস্বী অথচ ধর্মপ্রাণ 
মহষির উপযুক্ত । তোমার নিজের উচ্চবংশ, আমাদের সতিত শকুস্তলার 
_ সম্বন্,অবান্ধবরৃত তোমাদের স্নেহপ্রবৃত্তি, এই সকল স্বরণপথে রাখিয়া, অন্তান্ত 
পত্নীর স্তায় শকুস্তলাকে অনুরাগের সহিত দেখিবে। এতদপেক্ষা সৌভাগ্য 
ভাগ্যায়ত্ত ; সে বিষয়ে বধূ-বন্ধুদের কখনই বলা উচিত নয় 
এইরূপে বেলা বাড়িতে লাগিল) বিদায়ের কাঁলও ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে 
লাগিল; কিন্তু বিদায় লওয়1, বিশেষতঃ আপনার অতি প্রিয়জনের নিকট বহু- 
কালের জন্য বিদায় লওয়া যে কত দূর কষ্টকর, .তাহা৷ কেবলমাত্র অভিজ্ঞেরাই 
বুঝিতে পারেন । শকুস্তলা বলিলেন, “এই তপস্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে আমার জন্ত বেশী 
উৎকষ্ঠিত হইবেন ন11” এতক্ষণ পরে কেবলমাত্র মুহূর্তের, জন্ত তাহাকে : 
সর্ধমক্ষে শোক প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই । কথ বলিতেছেন, 'বৎমে, 
তোমার দ্বারা উপ্ত নীবার ধান্যের বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্যত হইয়াছে, তাহা 
দেখিয়া কিরূপে শোক ধারণ করিব!” শকুহ্বলা বলিলেন, “তাত, মলয় তরু 
হইতে উন্মুলিতা লতার ্তায় আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কিরূপে 
প্রীণধারণ করিব! কণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,_- 
"বৎসে কিমেবং কাতরাসি ৷ 
অভিজনবতে। ভর্তঃ ল্লাঘো স্থিতা গৃহিগীপদে ' রা 
বিতবপ্তরুভিঃ কৃত্যেরন্য প্রতিক্ষণমাকুলা । 
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসুয্ন চ পাঁবনং 
সম বিরহ্জাং ন ত্বং বৎসে গুচং পণরিষ্যসি ৪". ূ 
পতিগৃহে যাইবার সময় কন্তামা্রই মাতা বা পিতাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন; 


beh) 


| 


~~ 


। মা 


৪৮২ ডি "সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। "7 
কিন্ত কিছু দিন পরে পিতার গৃহ অপেক্ষা স্বামীর গৃহই আপনার হইয়া পড়ে। 


ইহাই স্বভাবের নিরম। 'অরণ্যবালী লোকচকিত্রীভিজ্ঞ, কথ শকুস্তলার - 


ভবিষ্যতের উজ্জল চিত্র সম্মুখে 'ধরিয়া তীহার শৌকাবেগ নন্দীভূত করিয়া _খ 


পিলেন। কিন্ত হায়! শকুস্তলা-বিরহিত হুইয়া তাঁহার হৃদয় যে ই 
গেল, তাহা পুর্ণ করিবার কোনও উপায়ই রহিল না'। 

. শকুন্তলা কমের চরণে প্রণত হুইলে, তিনি লঙগহে হার হযধারণ 
করিয়া! তুলিলেন, এবং আশীর্বাদ করিয়া একটিমাত্র কথা৷ বলিলেন। কিন্তু 
‘সেই একটিমাত্র কথায় যে ভাবরাশি ব্যক্ত হইয়াছে, সহঅ কথাতেও বোধ হয়, 
তাহা ব্যক্ত হইতে পারে না। 

, কথাটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত, ক ভিন ভা প্যদিচ্ছামি তদন্ত” 
আমি: যাহা ইচ্ছা করিতেছি, তাহাই তোমার হউক। এই কথাটিতে কিছুই 


হৃদয় পরিপূর্ণ, তখন ভাষায় কিছু প্রকাশ পায় না ; কিন্ত যদি ভাষায় 


.কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের সমুদয় ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়া যেন ' 


তাহার অন্তর্নিহিত থাকে। তখন একটিমা্ কথায় অতপর ঢাক বের 
'পরিচয় পাওয়া ষায়।. 
শকুস্তলাকে বিদায় দিয়া মুহূর্তের জন্ত কথ কিয়ৎপরিমাণে অভিভূত. হই 

' পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্ত । তাই বশর বিয়োগ. 
.. হুখে বলিতে পারিতেছেন,- রব 

“অর্থে হি কন্যা পরকীয় এব 

তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ ! 

জাতে! মমায়ং বিশদ্রঃ প্রকামং 

। ', প্রতর্পিতন্থাস ইবস্তরাত্মা। ॥” 

অর্কজই দেখা যায়, সুশিষ্যে গুরুচরিত্রের ছাঁয়া" স্বচ্ছ দর্পণে প্রতি- 
বিষ্বের ন্যায় প্রতিফলিত হয়। আমরা কোথাও খাবি করের তেজব্বিতা ৷ 
দেখিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু সময়বিশেষে যে স্বভাব-শাস্ত খি উপ্রমৃদ্ধি 


5 ধারণ করিতে পারেন, সে সমন্ধে রাজা হস্ত এক স্থলে বণিরাছেন,- 


“শমপ্রধানেযু তপোধনেষু গৃড়ং হি দাহাত্মক মপ্তি তেজঃ। 
স্পর্শানুকুল! ইব সূৰ্য্যক স্থা স্তদন্ততেজো হভিভবাঘমস্তি ॥' 
বাস্তবিকই খষি-চরিত্র শাস্তভাব ও তেজস্থিতা এতদ্ভয়ের সমাবেশে গঠিত। 


ঘ 


প্রকাশ করিয়া বল! হইল না, অথচ সকলই বলা হুইল। যখন ভাবাবেগে '' 


" , অগ্রহায়ণ, ১০১৩। খষি কণু।। | যো ৪৮৩ 


বিশাল বনম্পতিগণ আস্ত ও ডি ভার উহারাই 
কখনও ভীষণ দাবানল প্রজালিত করিয়! ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। স্বভাব-শাস্ত | 
খধি-দয়ও অন্তায় বা অত্যাচার সন্দর্শন করিলে স্থির থাকিতে পারে না: 
ভীষণ অগ্রিশিখার ন্যায় প্রজলিত হইয়া উঠে, L তখন পরাক্রাস্ত হ্ডিনা- 
পুরাধিপততি মহারাজা! দৃ্মস্তই বা কে? ০২৭ | 
মেহাচ্ষন্ন রাজী -বখন শকুস্তলাকে কোনও ক্রমেই স্মরণ ডে না 
পারিস্বা নিবপরাধা শকুস্তলাকে শ্বৈরিণী বৃলিতে:  কুষ্ঠিত হইলেন না, তখন 
কণ্ের অন্যতর . প্রিয় শিষ্য শার্গ'রবের আর বিয়া না। তিনি সক্রোধে 
বলিয়া উঠিলেন, 
‘শ্ৰতং টা I 
আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতে| যস্‌-' 
তন্তা প্রমাপং বচনং জনহ্য | * 
' পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈ- 
* বিদ্যেতি তে হস্ত কিলাগুবাঁচ$ ॥" | . 
এই ক্রোধোক্তি যে কিরূপ কঠোর শ্লেষপূর্ণ ও কিরূপ বিদ্রপাত্মক কণ$ঠস্বরে 
উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্থমান করিতে পারি। পৃথিবীপতি 
রাজা দুত্মন্তের বাড়ীতে বসিরা তাহাকে এইরূপ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত 
করা যাহার তাহার কাজ নহে। ইহাতে যে কিরূপ হৃদয়- ঠা 
এই জন্তই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন। 
শাঙ্গ রবের তেজন্িতা ও শারদ্বতের কোমলতা, এনছুভয়ই করি 
হইতে সমুডূত। কুম্থমাদপি কোমল’ “বজ্বাদপি কঠোর” এই বিকন্ধ গুণছয় 
একাধারে বর্তমান দেখিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খষিচ্রিত্র পৰ্য্যবেক্ষণ 
করিলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। 
সমুদয় অভিজ্ঞান শকুস্তলে ক্কে একবারমাত্র আমরা দেখিয়াছি। কিন্ত 
সেই এরুবারমাত্র দর্শনেই পাঠকের চিত্তে তাঁহার মৃত্তি এত গভীরভাবে মুদ্রিত 
, হইয়া যায় যে, গ্রন্থের সর্বত্রই মেন তাহার প্রভাব 07854 
' বলিয়া বোধ হয়। 
নাটকের ববনিকা পতিত হইলেও, মানি সমক্ষে সেই উদার, 
সংযত, গম্ভীর, সিভি হৃদয়, সারলো-ও ককণায় স্তল্র সুন্দর একখানি মুখ 
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পুঃগুনঃ উদ্দিত হয়। ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও তোলার সহিত সর্বভূতে করুণার 
সমাবেশ বড়ই মনোহর তপ্তার ক্লেশে কথের অস্তরিহিত সৌন্দর্য্য অন্ি- 
দখ স্বর্ণের ম্তায় অধিকতর উজ্জল ও ভাস্বর ৷ ক্রোধাস্ধ দুর্বাসা অথবা] 
অসীমপ্রতাপশালী, গর্বিত ও একাস্ত স্নেহবিমুখ বিশ্বামিত্রের পাঁশ্বে ক তাহার 
স্বাভাবিক শান্ত সিণ্ভাব লইয়া দীড়াইলে, আমাদের কথার্‌ ষাথার্থ্য অনুভূত 
হুইবে। + ‘ 
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এক দেশ বাহুবলে অন্ত দেশ অধিকার করিয়া তাহার স্বাধীনতা ,লোপ 
করিলে, তাহা পৃথিবীর সতের টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু“ ধন, 
'উদ্ভোগ ও' নৈপুণ্য বলে এক ' দেশ অন্ত দেশের শিল্প-বাণিজ্য গ্রাস করিলে, 
তাহা লৌকের তাদৃশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পূর্ক্বোক্ত অধীনতা অপেক্ষা 3: 
এই শেষোক্ত অধীনতাই অধিকতর ভয়াবহ । বৈদেশিক বাণিজ্য অধীন - 
দেশের জাতীয় জীবনের চিহুস্বরূপ'সমন্ত উদ্তমনীলতা ও কাৰ্য্য-শক্তি বিনষ্ট 

২ করিয়া ফেলে। ভারতবর্ষের এই বিষম সঙ্কটাপর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। . 

. অষ্টাদশ "শতাব্দীতে ইংলগু , পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া 

" - আপনার শিল্প বাণিব্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য অভিনিবি ছিলেন! £ 
ইংরাজ জাতি তৎকালে উপনিবেশসমূহকে “ইংলগডর .কৃষিক্ষেত্র” নামে অভি- 
হিত করিতেন । এই: সকল উপনিবেশ হইতে শিল্পের নানা উপাদান ইংলণ্ডে 
প্রেরিত হইত। ইংলশ্তীয় শিল্পিকুল তত্বারা মনোহর শিল্দ্রব্য নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
ইংরাজ-অধ্যুষিত' উপনিবেশসমূহে ও পৃথিবীর . অন্তান্ত দেশে (েরণ 
,করিতেন। ইংলত্ডের ঈদৃশ শিল্প-বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্ত ইংরাজ রাজ 
উপনিবেশসমূহের স্বার্থ পদদলিত করিয়া বাণিজ্যসম্পর্কে নানাবিধ সঙ্কোচ- 
বিধি প্রণয়ন করিতেন।, আমেরিকার স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের- 
এই বাণিপ্য-নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে। আমেরিকা হস্তচ্যুত হইবার পরেও ' 


* তবান,পুর সাহিত্য-নমিতির অধিবেশনে পঠিত । | : 
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অগ্রহাষণ, ১৩১৩ । -আঁমাদের শিল্প-বাণিজ্য | ৪৮৫ 


ইংলণ্ড পৃথিবীর বহু স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়ীছে। কিন্তু এই সকল 
উপনিবেশবাঁসীর! শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া 
আসিতেছে। তাহাদের শিল্প বাণিজ্যের ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ করিবার 
কোনও উপায় নাই। এক্ষণে উপনিবেশ সকলের পরিবর্তে স্বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমি 
ইংলণ্ডের দোহনক্ষেত্রে পরিণত হইস্বাছে। ভারতোড়ৃত শিল্প-উপাদান সকল 
বিলাতী জাহাজে বোঝাই হইয়া বিলাতে যাইতেছে ; তার পর ইংরাজের অর্থ 
ও নৈপুণ্যবলে নানাবিধ মনোহর শিল্পদ্রব্যে বপাস্তরিত হইয়া পুনর্ধার 
আমাদের গৃহে আসিতেছে । বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার, ইংরাজ জাতির শিল্প- 
নৈপুণ/ এবং ইংলও ও ভারতের মধ্যবর্তীপথের স্থগমতা, এই সকল কারণে 
ইংরাজের প্রাগুক্ত নিয়মানুযায়ী বাণিজ্য ক্রমশঃ বহুলায়তন হইয়া উঠিতেছে ; 
তাহার ফলে একমাত্র কৃষিই ক্রমশঃ ভারতবাসীর সম্বল হইয়া পড়িতেছে, এবং 
ক্রতগতিতে দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের অধঃপতন আরস্ত হইয়াছে। 

দেশের কৃষি, শিল্প ও .বাণিগ্য সমভাগে ব্যবস্থিত, এবং কৃষক, শিল্পী ও 
বণিকের কার্য্যশক্তি সমভাবে বিকশিত হইলেই, জাতীর জীবন ক্ফ,ত্তিলাভ 
করে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার একমাত্র দৈবাধীন ক্কষিই; ভারতবাসীর 
সম্বল হইয়া দাড়াইয়াছে। আমাদের শিল্প-বাণিজ্য যাহা কিছু ছিল, 


| সমস্তই বিদেশীর হস্তগত হুইয়ী পড়িয়াছে। ভারতের আহারসামগ্রী, 


পরিধেয় বস্ত্র, গরম কাঁপড়, গৃহদীপ প্রভৃতির উৎপাদনের জন্ত শত প্রকার 
শিল্পকলা নিয্মোক্দিত হইতেছে ; কিন্ত এই সকল ব্যাপারে ভারতবাসীর সংশ্রব 
দিনের দিন অল্প হইতে অল্পতর হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিষোগিত। প্রকৃতি দেবীকে আজ্ঞান্ুবপ্তিনী করিয়া অসম- 
শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং দেশের ধনভাওর শৃন্ত করিয়া ফেলিতেছে। 
কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে এই অর্থনাশই একমাত্র অনিষ্টকুব বিষয় নহে। 
এতদপেক্ষাও' গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে বানী নৈপুণ্য, 
মনস্বিতা ও কাৰ্য্যশক্তির বিলোপ ঘটিতেছে। 

বৈদেশিক জাহাজে আমাদের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে; এমন 
কি, উপকূলবর্তী পণ্যন্্রব্যও আমাদেব দেশীয় জলযানে নীত হয় না। ব্যাঙ্কের 
কাজও আমাদের 'হাতে নাই ; কিন্ত জাপাদের ৰহু টাকা এই সকল ব্যাঙ্কে 
খাটিতেছে। বীনা কোম্পানীগুলির সমস্তই বিদেশীর হস্তে রহিরাছে। 
আমাদের দেশের বাণিল্যক্ষেত্রে বৈদেশিক বণিকের প্রভাব ও কর্তৃত্ব দিন 


৪৮ড সাহিত্য. ! ১৭প বর্ষ, দ্য সংখ্যা। 


দিনই বৃদধিপ্া্ হইতেছে) আজ কাল সুদূর পল্লীর পণ্যশালারও তাহাদের 
প্রতিনিধিরা ক্রয় করিতেছেন। আমাদের দেশের সমস্ত রেলওয়েই বৈদেশিক 


মূলধনে, বৈদেশিক কর্তৃত্বাধীনে, পরিচালিত হইতেছে । তাহাদের এই প্রভাব -৯ 


ও কর্তৃত্ব দেখিয়া আমাদের শিক্ষালাভ করা! কর্তব্য.) কিন্ত ছূর্ভাগাক্রমে 
সে শিক্ষা আমরা, অনেক সময়েই বিস্থত হইয়া থাকি। আমরা যে কেবল 
রাষ্ট্রনৈতিক স্বত্ব ও অধিকার' হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা নহে। শিল্প ও 
বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রভাব ও কর্তৃত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্তও 
আপনা-আপনি বিলুপ্ত হইয়! থাকে; এবং এই বিষয়ে আমাদের অধিকতর 
অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে । অবশ্য আমাদের বর্তমান দুর্দশ। এখনও প্রতী- 


কারের বহিভূ্ত হয় নাই কারণ, যদি কোনও জাতি আপন দেহের কোনও ' 


স্থানে ক্ষত, তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, এবং ক্ষতস্থানে গ্রলেপ-প্রদানের 


কামনায় সর্বপ্রকার কষ্ট তুচ্ছ করে, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহার 


' ছুরবস্থার অবদান হইয়া থাকে। 

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, যত দিন “হোমচার্জে”র বাবদ আমাদের 
রপ্তানীর বিপুল অংশ, অর্থাৎ ন্যুনাধিক পঁচিশ কোটী টাকা বৎসর বৎসর 
বিদেশে অপচিত হইবে, তত দিন স্বাবলঘ্বনবলে আমাদের উন্নতিলাঁভের আশা 
ছুরাশীমাত্র। কিন্তু এই মত আমাদের নিকট তাদ্ুশ সমীচীন বলিয়া বোঁধ 
হয় না। হোমচাঞজ্জের একাংশ, আমাদের দেশের রেলওয়ে প্রভৃতি নানা 


. র্লারবারে বে মূলধন খাটিতেছে, তাহার সুদ দিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে). 


আমর! আবশ্তকমত অতি অল্প সুদে মূলধন পাইয়া থাকি) ইহা বরং 
আমাদের পক্ষে লাভভ্রনক। আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না, অথচ গবমেন্টি 
তাহার আমদানী করেন, এরূপ দ্রব্যাদির মূল্যও হোমচার্জের অন্তভূতি। 
'ইংলগুপ্রত্যাগত, অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মুচারিগণের পেন্সন ও সৈন্ত ও শাসন- 
বিভাগসম্পর্কায় নানা বাবদে বিলাতে যে খরচ হয়, তাহাই হোমচার্জের 
অবশিষ্টাংশ। ইহা শ্বীকাঁধ্্য যে, এই খরচ সর্কাংশে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইংরাঞ্জের আধিপত্যের জন্ভই 


ভারতবর্ষ চীন দেশে অহিফেনের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া প্রতি বৎসর 
কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছে, যত দূর দেখা যায়, তাহাতে হোম-.', 


চার্জের দার হইতে আমাদের অব্যাহতি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ; 
অতএব তদ্বিষয়ের বৃথা আলোচনায় সময় নষ্ট করা সঙ্গত নহে। হোঁসচার্জের 


অপ্রহারণ, ১৯১৩। আমাদের শিল্প-বাণিজ্য । ৪৮৭ 


গুরুভার সত্বেও যাহাতে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তজ্ঞন্ত অবহিত 
হওয়াই কর্তব্য । 

মী. এক সম্প্রদায়ের মতে ভারতবর্ষে র্্াপ্রপরিমাণে লৌহ ও করলা উৎপর 
না হইলে, আমাদের বর্তমান দুরবস্থা দুরীভূত করিবার যত, প্ডশ্রমে পরিণত 
হইবে। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, লৌহ ও কয়লার খনি 
এ পর্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই যথোচিতভাবে আমাদের ব্যবহারে 
লাগিতেছে না। বর্তমান লৌহ ও কয়লার খনিগুলির কাজ শেষ হইলে 
পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিবার সময় আসিবে ; এখন নহে। ইহা অবশ্ত 
স্বীকার্য্য যে, লৌহ ও কয়লা পর্য্যাপগ্তপরিমাঁণে ইংলপীয় বণিকগণের অধিগত 
বলিয়া ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করা তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
সহজসাধ্য হইতেছে । কিন্তু যে অদম্য উৎসাহ ও' নৈপুণ্যবলে তাঁহারা এই 
সকল লৌহ ও কয়লা ব্যবহারে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই তাহাদের ' 
সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ; এবং এই অদম্য উৎসাহ ও নৈপুণ্যবশতঃই ইংরাজ 
জাতি বাশ্পীয়বন্ত্র-আবিষ্ষীরের বহু পুর্বে ভারতবর্ষে অধিকারস্থাপন ও 

 বাণিক্যক্ষেত্রে আপনাদের গ্রাধান্তের সুত্রপাত করেন। যদি আমরা ইংরাঁজ- 
জাতিস্থলভ উৎসাহ ও নৈপুণ্য লাভ করি, তবে আমাদের দেশের লোকের 
সম্মুখে দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির নব নব পদ্থা স্বতঃই দেখা দিবে। fh 

বৈদেশিক বণিককুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, বিপুল মূল- 

ধন আবশ্যক । আমাদের সঙ্গতি অন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বদি 
আমরা অর্থপঞ্চয়ের প্রাচীন প্রথা ও অহেতুক সন্দেহ ও ভয় পরিত্যাগ-' 
পূর্বক অর্থের অপব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারি; তবে আমাদের বর্তনান 
অর্থসঙ্গতিই যথেষ্ট বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে " 
অন্যুন'৯ কোটী টাকার রৌপ্য ও ৩ কোটা টাকার স্বর্ণ, আমদানী হইয়া থাকে। 
ইহার মধ্যে ৭ কোটা টাকার রৌপ্য টাকশালে মুদ্রায় পরিণত হইতেছে । 
অবশিষ্ট ৫ কোটা টাকার স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারে রূপান্তরিত হুইয়া অনৃস্ত হইয়া 
যাইতেছে । ২৮ কোটা লোকের পক্ষে বাধিক ৫ কোটা টাকা সঞ্চয় অবশ্থ 
সমৃদ্ধির পরিচায়ক নহে ; কিন্তু আমরা বৎসর বৎসর এই অর্থরাশি বিনষ্ট 

" করিরা আমাদের দারিত্র্ের মাত্রা বদ্ধিত করিয়া তুলিয়াছি। যাহা হউক, ইহা 
নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, আমরা! ইচ্ছা করিলে প্রতি বৎসর . 
অন্ততঃ ৫ কোটী টাকা শিল্প-বাণিজ্যের জন্য নিয়োজিত করিতে পারি। এই 


৪৮৮ ২১, , সাহিত্য । .- 4 ১৭4 বৰ্ষ, চন সংখ্যা 


, টা | 
প্রসঙ্গে আমরা আর একটি,বিবরের উল্লেখ করিতেছি। এক দিকে অর্থাভাবে. 
- নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্পের উৎকর্ষবিধান অসম্ভব হইয়া 
' দীড়াইয়াছে ; অপর দিকে. কোটা কোটী টাকা: সামান্ত সুদে ইংরাজপরি- ঙ 
, চালিত ব্যান্ধে আমানত রহিয়াছে, এবং উচ্চ প্রিমিরমে. কোম্পানীর কাগজ, 
ক্রীত হইতেছে। এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোনও অভি- 
' শাপে ধনের হুদ ও শিল্পের ক্ষেত্রের মধ্যে এক অনতিক্রন্য ব্যবধানের সৃষ্টি হই- 
য়াছে, এবং তাহার ফলে, আমাদের শিল্পক্ষেত্র উর্বরতা-বর্ধক রস আকর্ষণ 
করিতে না পারিয়া শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ইহা কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত 
ঘটন|। স্বদেশ-হিতৈষীকে এই প্রতিক্লাবস্থার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেশের '' 
উন্নতি ও ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে । ভারতবাসী কোম্পানীর - 
কাগজে ৫* কোটী টাকা আবদ্ধ রাখিয়াছে। তত্্যতীত পোষ্টাফিস ও সেভিংস 
ব্যাঙ্কে এগার কোট টাকা আমানত আছে। প্রেসিডেন্দী ও অন্থান্ত ব্যাঞ্চে 
আমানতের পরিমাণ ৩৩ কোটী টাকা । এই শেষোক্ত টাকার মধ্যে ভারত- 
" বাসীর কত অংশ, এবং বিদেশীরই বা কত.অংশ, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় 
' নাই। = এই সকল অর্থের অধিকারীরা অতি সামান্ত লাভ প্রাপ্ত হন। 
পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের কৃষক ও শিল্লিকুল অতি উচ্চ সুদে টাকা ধার 
করিয়া থাকে । যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি দেশে ধনের 
অভাব থাকিত, তবে আমাদে দুর্দশা গ্রতীকারের অতীত বলিয়া বিবেচনা 
করিতাম। কিন্ত আমাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নিরাশার কোনও কারণ 
' নাই। আমাদের দেশে মুলধন রহিয়াছে; নিরাপদে ্স্ত হইবে বলিরা বিশ্বাস- 
যোগ্য আশ্বাস দিতে পারিলেই প্রয়ৌজনদত মূলধন পাওয়া যাইবে । আমা- 
_ দের কেবল নৈপুণ্য ও সহিষুতার অভাব: আমরা নৈপুণ্য ও সহিষুণতা- 
সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই, ধনী শিল্পীর অভাব" পূরণ করিতে 
অগ্রসর হইবে, এবং ধনী ও শিল্পী এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের 
সাহায্যে কাজ করিতে আরস্ত করিবে। 
-ফলতঃ, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দেশ কর!" যাইতে পারে যে, 'কর্তব্যনিষ্ঠার, 
পরিচয় দিতে পাঁরিলে, মূলধনের অভাব হইবে না। শিল্-বাণিজ্যের শরীবৃধি- 
সাধনের জস্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাই এখন. 








* Presidential address of the Benares Congress. 


আহা, ৯৯৩। আমাদের শিল্প-বাণিজ্য | .. ৪৮৯ 


বিবেচ্য। ইউরোপের স্বাধীন-দেশ-বাসীরা যে সমস্ত উপায়. EE . 
শিলপবাণিজ্যক্ষেত্রে যথার্থ সাফল্য লাভ করিয়াছে, আমাদের এই পর- 
“মুখাপেক্ষী দেশের হিতকল্পে তৎসমুদায় অবলম্বিত হইবার কোনও আশা 
নাই। কোনও শিল্পের শৈশবাবস্থায় তাহার রক্ষার জন্তু ইংরাজ গবর্মেন্ট কোনও 
প্রকার পৃথক্‌ শুনব স্থাপন করিবেন, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনামাত্র । ফরাসী, 
অথবা জন্মাণ রাজ স্বদেশের নৌ-বাণিজ্য ও চিনির ব্যবসায়ের উপ্নতিবিধানের 
, জন্ত যেসকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা কখনও ইংরাজ রাজের 
_ মনঃপুভ হইবে না। সাধারণের কর হইতে শিল্প-বাপিজ্যের উন্নতিসাধনের 
জন্ত সাহায্যগ্রদান করিবার কোনও প্রার্থনাও আমরা করিতে পারিব না। 
ইংরাজ-জাতির .অর্থ-শাস্তামুসারে এই! সকল ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট রাজনীতির অন্ু- 
' মোদিত নহে। ইংরাজ্জ জাতির অর্থশান্তর 'ভ্রমসন্ধুল কি না, তাহা লইয়া 
তর্ক করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । ; 
আমরা কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, প্রথমতঃ ৪ তাহাই 
. আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তার পর আমরা, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ' 
' হইয়া কায়মনে দীর্ঘকালব্যাপিনী সাধনায় নিরত, থাকিব, এবং সমবেতভাবে 
সমস্ত'কাঁজ সম্পন্ন করিব; তাহা হইলেই গ্রীষ্মসমাগনে তুষাররাশির ন্যায় 
আমাদের সন্থুখবর্তী পর্বতপ্রমাণ বাধা বিদ্ব অস্তহিত হইয়া বাইরে ৷ আম. 
দের ছর্দশা অপার, অগাধ ; সুদীৰ্ঘকাল হইল; আমাদের এই দুর্দশার আরম্ভ 
হইয়াছে ; সুদীর্ঘ কালের অপার অগাধ দুর্দশার নিবারণের জন্য বদি কর্টি- 
মাত্রই স্বস্বপ্রধান হইয়া কাজ করেন, তবে সাফল্যলাভ হইবে না ।.সকলকেই 
এক সঙ্গে মিলিত হইয়া সসবেতভাবে কা করিতে হইবে 1০"? | 
আমাদের সমস্ত কর্তব্য এক বৎসরে বা দশ বৎসরে সম্পন্ন হইবে ন]। 
যদি আমর! শিল্প-বাণিজ্য, সম্বন্ধে লোকের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিয়া 


তাহাদের মতি গতির পরিবর্তন, ও নেই. পরিবর্তনের ফললন্ধ কার্য্যাবলীর . 


সুচনা করিতে পারি, তবেই আমাদের সমন বর ও পরিশ্রম - আপাততঃ 
সার্ক হইল বিয়া বিবেচনা করিব । : 

₹' - বর্তমান সময়ে কৃষিজাত ও শিল্পজাত উৎপন্নের - মধ্যে যে অমত! আছে, 
* তাহার সামপ্রস্তবিধানই এখন আমাদের সর্কপ্রধান লক্ষ্য হৃওয়া আবস্তুক | 
আমরা কৃষিজাত দ্রব্যই বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকি ; বিদেশ. হইতে 'আমন- 
দানী মালের অধিকাংশই শিল্পাত। বাণিজ্যের এই অবস্থা আমাদের দেশের, 


1 


৪৯০ KE সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, দয সংখ্া।। 
ধনবৃদ্ধির অনুকূল নহে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে কেবলমাত্র ৬৬ লক্ষণ 
টাকা মূল্যের কাপড় ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু গৃত বৎসর এক 
বঙ্গদেশেই ২২ কোটী টাকা মূল্যের বিলাতী কাপড় আমদানী হুইয়াছে।' 
ভারতজাত শক্তাদির রপ্যানী হু হু শব্দে বাড়িয়া. চলিয়াছে। ভারতের . 
শ্রীৃদ্ধির জন্য 'যাহাতে শস্তের রণ্যানী হীসপ্রা্ত হয়, এবং শিল্পজাত দ্রব্যের : 
উৎপন্ন বৃদ্ধি লাভ করে, তাহাই করিতে হইবে। এখন ভারতবর্ষ হইতে অতি : 
সামান্তপরিমাণে শিল্পজাত ত্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ষে বর্ষে 
কোটী কোটা টাকার শিল্পদ্রব্য এই দেশে আমদানী হইতেছে। গত ১৯০৫ 
সালে ১৫১৩৮৩৪৫৪০ কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশ .হইতে ভারতবর্ষে 


“আমদানী হইয়াছে? তন্মধ্যে অধিকাংশই শিল্পজাত।-*' সম্প্রতি ভারত-জাঁত 


শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করা অসম্ভব ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই৷ কিন্তু 
. যদি আমরা হ্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারাই আমাদের নিজের অভাব পুরণ রুরিয়া 
বদেশিক আমদানীর পথ রুদ্ধ করি, তবে তাহাতেই আমাদের দেশের মুখন্জী 
' উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। 


ক রত তা ররর | 


জন্য আমাদের তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখন চামড়া, তুলা, পাট প্রতৃতি + 
_ বিদেশে প্রেরিত হইতেছে; তার পর সেখানকার, শিল্পশালায় রপাস্তপ্সিত 
হইয়া পুনৰ্ক্মার ভারতবর্ষে আগমনপূর্বক আমাদের চতু্ডণ- অর্থ শোষণ 


, করিতেছে । এই অর্থশোষণের পথ কন্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে টা 


সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে । ৃ 
এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ কি বিষয় স্মরণ ৭ রাখা 

কর্ত্তব্য। কোনও কোনও দেশ ও জাতির মধ্যে চিরকালপ্রচলিত এরূপ কতক- 
গুলি প্রথা বিস্তমান রহিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ সুবিধা অন্বিধা! উভয়ই 

জড়িত আছে। এই সকল প্রথানুসারেই জনসাধারণের শ্রম ও' কার্ধ্যবিভাগ্ন 
নিয়স্তিত হইয়া থাকে । সেই সকল প্রকৃতিগত ব্যবস্থার বিপর্যয় কখনও 
সন্তবপর নহে। আমাদের দেশের প্রকৃতিগত ব্যবস্থার দোষ যাহাই হউক, 
না কেন, ইহা নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, বর্তমান সময়ে আমাদের যে 
পরিমাণ বল ও উপাদান-সঙ্গতি (যদিও অন্ত দেশের তুলনায় ইহা অপ্রচুর, 





1: Trade‘Returne. 


হা ১০১৩২ আমাদের শিল্প-বাণিজ্য । ' , ৪৯১ 


তথাপি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট) রহিয়াছে, তন্বারাই আমরা বহু বৎসর শিল্প- 
বাণিজ্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতে পারিব। আমাদের একটা অনুকূল অবস্থা 
এই যে, আমরা "অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে অসংখ্য শ্রমজীবী পাইতে পারি। 
তার পর ভরিতীয় শিল্পজীবীদের নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য চিরবিখ্যাত। যদি শিল্প- 
জীবীর স্থশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা যায়, . 
তবে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করা যাইবে । 

বৈদেশিক শিল্পিকুল গুণবস্তায় শ্রেষ্ঠ । আপাততঃ ইউরোপীয় দেশসমূহ 
হইতে শিল্পী আনয়ন করিতে হইবে ।' তার পর আমাদের শিল্পিগণ স্বদেশের 
ও বিদেশের বিদ্বালয় ও শিল্প-শালায় শিক্ষালাভ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলে, 
আমরা ইউরোপীয় শিল্পীর সাহাধ্যনিরপেক্ষ হইয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে 
পাৰিব । . 

আমর! বহু যুগ ধরিয়া মোহে অভিভূত ছিলাম। এখন জড়তা পরিত্যাগ- 
পূর্বক প্রাণপণে কর্ম্মক্ষেত্মে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমাদের চারি দিকে 
আহ্বানবাণী উখিত হুইয়াছে। আমাদের, শিল্পিকুলকে তাহাদের স্বাভাবিক 
‘ নিপুণ হস্তে নূতন কাঁজ আরম্ভ করিতে হইবে, এবং সে কাজে সাফল্যলাভের 
জন্য কঠিন ও সত্যসন্ধ শ্রম আবশ্তক হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত ' 
জাতীয় স্বার্থ সংমিশ্রিত করিয়া আমাদের কার্ধ্যাবলী নিয়ঙজিত করিবার 
ব্যবস্থা. করিতে হইবে। এই বিষয়ে সাফল্যলাভের পরিমাঁণান্ুসারেই শিল্প- 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদের, জাতীয় সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে। 
প্রাচীন কুসংস্কার, শিল্প-বাপিজ্যের অনুকুল সঙ্গতির অপ্রাচুর্য্য, উন্নত জাতি 
সকলের বিদ্বেষ ও প্রতিযৌগিতা প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়! 
আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, ৃ্‌ ্‌ 

আমাদের অদুরদর্শিতা-নিবন্ধনই এই সকল প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে। এখন একমাত্র স্বাবলন্বনবলেই তৎসমুদ্ায় দূরীভূত করিতে হইবে । 
যদি আমরা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, তবে আমাদের সকল 
দুঃখ দৈন্য খুচিবে ; “আমাদের কাঙ্গালিনী জন্মভূমি সর্বঅলঙ্কারপরিভূষিতা , 
 হাক্তময়ী সুন্দরী হইবেন”, পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আমাদের সেই 
বালার্কবর্ণী গৌরবমণ্ডিতা মাতৃমুত্তির সম্মুখে ভয়ে ও বিস্ময়ে অবনত হইবে। 
বন্দে মাতরম্‌। | 

' শ্রীবামগ্রাণ গুপ্ত | 


৪৯২ 


আহ্বান। 


অশ্রু সহ মনন্য্ব দিয়া বিসর্জন f 


কেন তুলিতেছ হায় ভিক্ষা-কোলাহল ? : 
ধিক্কারে ভাঙ্গে না বুক? ভিক্ষালন্ধ ধন 
দাতার গৌরব-গর্ক বাড়ায় কেবল; ' 
ভিথারীরে রাখে পর-পদ-ধুলিতলে! 
" ফ্লিরে এস, ফিরে এস ! ছাড় মৃত্যু-ব্রত, 
এস বিশ্বকর্মক্ষেত্রে,_পৌরুষ-অনলে 
দগ্ধ করি? ভিক্ষা পা্জ__হে চির-লাঞ্ছিত ! , 
জাগ দৃপ্ত সিংহ সম,--ভিক্ষা হোক্‌ শেষ, 
মন্ত্রের সাধনে, কর্ম্মে। . রুধিরে রঞ্জিত 
উন্নতির পূণ্যপথ, অশ্রুচিহুলেশ_. . 
'নাহি তাহে। দূর হোক্‌ ভিক্ষা মহাপাপ,. 
দাম্ভিক দাতার দয়া চির-অভিশাপ। 
রযুনীক্রনাথ খোষ। 


যাহার লাগি” 


॥ 
| 


গীতগোবিন্দের “্যদমুগমনায়* +... *** গীতের অনুবাদ | ] 


যাহার লাগি' ' এ নিশি জাগি’ 


অধ্নহাষণ, ১৬১৩। 


কচ 


যাহার লাগি? |. .১.১৮, 7৮8৯৩ 
মোরে বিধুর " ২ ২ করে, ধুর ২. 
' মধু - ধহুর যামিনী ),. ১ 
হরির সেবা 7" না জানি কেবা; 
, করে সুভগা কামিনী। ৩ 
একি অসহ! "' হরি-বিরহ- 
তাপেতে দেহ জ্রিছে ; 


_ মণিখচিত ' বলয়াদি-ত . 
অধিকতর দহিছে। ৪ , 
হইল ঘর রা কুছন-শর. , 
গলার পরে ফুলের হার; রর 
দহে অতম্থ আমার তমু . 
" কুসুম জিনি? সুকুমার 1৫ | 
না গণি মনে -  বেতস-গণে 
এ ঘন বনে, কিচরি ; ' 
আমারে তবে . ' ভুলিয়া রবে 


কেন গো ভবে গ্রীহরি ? ৬ 


হরি-চরণ -* করি” শরণ ৮ 


ভণিল কৰি 'কবিভা ) 
লভ, কোমলা কাব্যকলা ' 
যেন: যুবতী. রনিতা। ৭ 
| * শ্ীবিজরচঙ্ মজুমদার 


ye 


—_——_—_——— 


৪৯৪ 


জাপানী গণ্প। 
প্রথম কাণ্ড । 
\ [কিস্তারোর কথা৷] 


. প্ৰথম সৰ্গ । 
সন্মুখে পড়িয়া পত্র ; ভাবিছে কিস্তারো, 
৷ জ-কুঞ্চনে শৃন্তে স্তন দৃষ্টিতে তাহার 
ভাবনা অলঘু অনুমেয় ; ধরি ভার 
বাম হস্ত মন্তকের, চিত্রিয়াছে আরও 
চিত্তিতের ন্নানতর ছবি কিন্তারোরে। 
হেন কালে নগ্পপদে উপজিয়া দোরে 


কে আসি সুধায় ;--“গৃহে যাব মহাশয় ?' 
- “এস” উত্তরিল যুবা বিরক্তির স্বরে 
' চমকিয়! ;, নিঃশবদে 'প্রবেশিল ঘরে 
(পায়ে পায়ে বাধাইয়া দেয় লজ্জাভয় ) 
ওমাৎস্ু সুন্দরী, যুবা কিস্তারোর দীন 
' ' দাস, দাসী) সহচরী, একে বালা তিন।, 
বাড়ীওয়ালীর মেয়ে ওমাৎস্থু সুন্দুরী, ' 
টোকিওর ষে বাড়ীতে আশ্রয় যুবার ; 
মাংসল! ও অসম্বদ্ধবেশা, পরিক্ষার- 
বস্তাসক্তা নহে মাৎসু ; দৃষ্িতৃপ্তিকরী 
যুবতীর মুখখানি বাংলার পাঁচ, 
মানবের পিতামহ-বংশধরী-ছঁচ। 
দস্ত মুক্তা রূপসীর ; ওমাৎ্স্স বেচারা 
কোনরূপ রূপের ত ধারিত না ধার। 
স্থূল হস্ত পদ অঙ্গ, সারা দেহ তার 
স্থল; কেন দস্তপাতি.হবে ক্ষীণাকারা ?- 
রূপসীর দস্ত যদি মুক্তাপংক্তি হর, 
মাৎসুর শদ্ব.কশ্রেণী-সম্তব নিশ্চয়! 


জগ্রহীবণ; ১৬১৩ । 


জাপানী গল্প। ' 1 ১ 
সে শঙ্বকরাশি বিকৃশিয়া মাৎস্থ কহে_ . /.. 
“্ডাঁকেতে আসিল ইহা তোমার, উদ্দেশে ১৮ .. 1. 


(দন্ত যে সে বিকশিল অবস্তই হেসে), : 
বৃহৎ পাৰ্শেল দিয়া কিস্তারোরে, রহে | 


_. দীড়াইয়া ; কুতুহলী, কি আনিল ডাক! 


কিস্তারো তাচ্ছীল্যে অতি উত্তরিল, "থাক্‌ 1” 
কিস্তারো অপরিচিত অনামা নগরে.) | 


মাসান্তে আত্মীয়-বন্ধু-বার্তী-আগমনে ; 
"সে বাৰ্ত্তা তো পড়ে অই'; পুনঃ ঘণ্টা পরে , 


এ কি এ বৃহৎ বস্তু উপত্রিল আসি’, 
যুবা ও যুবতী তাই কুতৃহলী, আসী.)১-- 
কিন্ত কৌতুহল যুবা উপেক্ষার ভাণে 


 প্রশমিয়া, কহে, “মাৎসু! আন ত প্যাকেট 
' অমুক “ক্যাত্ডের এক তাজা সিগারেট ।” 


অমুক এমন ব্যাড মাৎস্ু যদি আনে 
রুরী জিনি? মন্থর গতিতে, ভা” মাৎস্থর 


- অর্ধঘণ্টা লাগে, সে দোকান এত দূর । 


'কিস্তারোর আজ্ঞা বালা করিতে পালন 


করিল প্রস্থান ; যুবা জানিত না হার! 
তাহারে করিতে-তৃপ্ত ওমাৎস্থ কোথায় 
ছুটিতে প্রস্তত নয়_গিরি নদী বন ? . 
যুবতীও জানিত না কিস্তারো যে কিসে-- 
গিনি রতি ত যত হয বহ 


আমি করি অনত্ানী। অতশ্রব মোর 
সে বিষয্টির হেতু জানাই উচিত! টি 
(এবং এ স্থলে তার বর্ণন“বিহিত 1) 
মাৎসু ছিল সেকেলে রকম মেয়ে, ঘোর . 


৪৯৬ -' 


সাহিত্য | ০ ১৭শ বর্ষ, দম মংখ্য। 


১ অক্ষর-বর্জিত, বুদ্ধি দেহাধিক স্থূল ) 


সর্বেব রকমে বাছা বিধাতার ভুল !' 


আর এক মহারোগে রুগ্ন ছিল তার 

' মন, সে মলৌব্যাধির কৌতুহল নাম, “ 
(বেগবান অশ্ব যথা বর্জিত লাগাম--) 
ওমাৎন্থর কৌতুহল ছুটিত দুর্বার, 
বিশেষ কিন্তারো পানে,--ধাক্কা বেশী তার 
হামেসা গড়িত গালে নির্দোবী যুবার ;--. 


ঘর'বা'র হয়েছে কি, ওমাৎগ্ছ আসিয়া 

বিছানা মাদুর তার উটকি* পাটকি”__- 

এটা টানি”, ওট] টীনি+,-কত তা ক'বকি1-- . 

কে জানে কি দেখিত সে; সহিয়া সহিয়া . ' E 
প্রত্যহ এ অত্যাচার হয়েছিল নিম ৪ 
যুবার দেজান, তায় তিক্ততা অসীম। ূ 


শেষ এক দিন, বল্‌, 'সে দিন চরম ; 
বাহির হইতে আসি’ কিস্তারো দেখিল, - 
সমাপ্ত ও অসমাপ্ত-সমস্ত আবিল ঁ 
চিত্রগুলি তাঁর _- মোটা-( হ’লেও নরম )_- 
অঙ্কুলিবিশিষ্ট-কর-ক্রুর-আক্রমণে ; . ' 
সেই দিন হ’তে মাৎস্ন বিরূপ নয়নে 


পণড়ে গেল কিস্তারোর সম্পূর্ণ সাত্বায়। . ৪ 
বাক, যা” বলিতেছিন্থ,__যুবক যখন" : টা 
থপ্‌ থগ্‌ থপ্‌ ভারি যুগল-চরণ- TEE 
বিক্ষেপে বুঝিল, মাৎস্ণ গিয়াছে রাস্তার ; an 
ডাকের পুলিন্দা খুলি’ নিরখি” বিহ্বল, : n 





। অগ্রহানণ, ১৩১৩ । 


জাপানী গল্প ৷ 


8 
“আ মরি এ কি সুন্দর ! কি অতুল রূপ!” নট 


_ আবেগে উচ্ছবসে যুবা ; আলেখ্য নারীর - 


2 


be) 


ভূবনমোহিনী ; মৃদু রক্তাভ শরীর 
প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্ম সম, অলোলুপ এ 
কার দৃষ্টি হবে তায় জীবিত যে জন" 
কিস্তারো জীবিত, তার প্রথম যৌবন ! 


সত্য সে সুন্দর চিত্র! নিপুণ সে কর, 

সে চিত্রে যে করিয়াছে চারু সমাবেশ 
আলোক-ছায়ার ; নানা রঙ্গের বিশেষ 
ইন্্রধনু-থেলা! তায় মনোমুগ্ধকর ! ৮ 
যে বন্ধু পাঠায়েছিল হেন উপহার, 
ধন্তবাদ তারে যুবা করে শতবার । 


রমণীর রেশমী বসনে অঙ্গ ঢাকা, 
স্থগোল মৃণাল ভূজে--( উপনা মৃণাল 
নারীর বাছর, চলিতেছে বহুকাল ; - 


তা হো’ক, কথাটা মিষ্টি, উপমাটা পাকা ৷) ' 


স্থগোল মৃণাল-ভুজে অলিছে ভূষণ ). 
প্রৌঁঢ়ের ছুম্মন্‌ চিত্র--যুবার শমন |: 


আর এক সর্বনাশী ব্যাপার তাহাতে, _ 
সুন্দরীর অলোক-সুন্দর মুখখানি 

বিমর্ষ, মলিন ; ওগো! ও.রূপের রাণী! - 
ও মুখ কাতর তোর কিসের ছায়াতে ? 
তোরে যে একেছে, তার আঁক! বলিহারি ! 
কিন্ত তার প্রাণ কড়া, লিখে দিতে পারি। 


ও মুখ মলিন ? তার হাত খসে’ যাক,_ 
বিমুগ্ধ কিস্তারো,চিত্র-মোহিত-মানস ৷ 
সহসা বাহিরে শব্দ,_থপ্‌ থপ্‌ ? বস্‌! 
গুটাইল ছবি, আর স্বপ্ন দেখা থাক।' 


৪৯৭ 


সাহিত্য । 
তাড়াত।ড়ি উঠিয়! দেরাঁজে চাবী কসে, 
গম্ভীর বাপের বেটা পুনঃ আসি” বসে । 


মোটা কলকে; -- “গৃহে যাৰ নহাশয় 1” 
হইল ঘোষিত | সেই বিরক্তির স্বরে 
“এস”ও পুনর্ঘোষিত ৷ প্রবেশিরা থরে 
‘সিগারেট’ দিল মাৎসু, স্বণাজ বিস্ময় 
উপজে অপরিমাণ কিস্তারোর মনে ; 
কুরূপ। মাৎন্ুর চাহি’ বিকট বদনে। 


কিস্তারো করিল মনে প্রশ্ন আপনার ;-- 
রমনীর কপ গুণ রমণীয়তার ' 

জীবন্ত নমুনা অই সম্মুখে বিচরে ৷ 
তাড়াতাড়ি জলস্ত চুকটে দিয়া টান, 
রাজপথ পানে যুবা করিল প্রস্থান । 


. দ্বিতীয় সর্গ | 


'ওই যাঁঃ !--গলদ করে? ফেলেছি গোভায়! 
নায়কের পরিচয় লিখিনি এখনও-- 


১৭শ ব্য 


| 


_ «কেন তারা বিবাহ করিতে বলে মোরে 1” 


\ 


ঢ’টো না পাঠক ! মোর নাকে খত! শোন 


কবি জাত বে-হিসাবী, ক্ষমা, স্বণা তায় 
করাই সাধুর কার্যয ; আরও এক কথা 
কবিরে মাজ্জনা করে পাঠক সর্বথা ! 


এত/ক্ষমা-ভিক্ষা এক ভুলের কারণ; 
যাক, পোড়াব না আর “সানা সময় 
'অবাস্তর কথার আগুণে ; অপচয় , 
ন্‌ ১? পর্ 
করিব না মূল্যবান__বৃথা অকাবপ - 


পা 


মসী কাগজেব ; হোক (লাহাব শবীর;! ৮. 


তবুও কলসে মিছে খাটাব না স্থির। ' 


॥ টস সংখ্যা 
1 


১ জগ্ৰহায়্ণ, ১৩১৩ । 
নি 


জাপানী গল্প | - j 8৯৯ 
এখন কাজের কথা ; টোকিও নগর 
জাপানের রাজধানী 7. কিস্তারো তথায় 
চিত্রকলা-অধ্যয়নে সময় কাটায়। 
বহু দিন বহু অধ্যাপকের গোচর 
থাকিয়া শিখিয়া, শেষ সবার প্রধান 
টোকিওর চিত্র-বিদ্যালয়ে নিল স্থান। 


উত্তরে সে বড দূর কিম্তারোর গ্রাম ; 


বাপ মার একমাত্র সন্ততি; সে পাঁচ : 


বৎসর প্রবাসী ; যুবা হীরা, নহে কাচ; 
যথার্থ পদার্থবান ; খ্যাতি ও স্থনাম 
ভবিষ্যের শুকতারা চিত্রকলা-ভাগে 
বলিয়া, সহবে শব্দ কানে যেন লাগে। 


পল্লীবাসী কিস্তারোর পিতা, ধনবান 
অসামান্ত অবস্থার নহে; লক্ষ্মী গ্রামে 
অসঙ্কোচে বিন! আড়ম্ববে ও আরামে 
বিরাজ করেন, তথা প্রতি গৃহে ধান, 
( ধন মুদ্ৰারূপী নয় ) প্রারশঃ বিপুল | 
সচ্ছলে সখের স্বাস্থ্য সবার অতুল । 


কিস্তীরোর পিতা না হ'লেও লক্ষপতি, 

ছিল না অভাব ক্লিষ্ট ; তা”দের হিসাবে 

যথেষ্ট পাঠাত পুজে,--পড়িয়া অভাবে 

অর্থের না কষ্ট পায় বালক স্মৃতি । 

সহব সমুদ্র শোষে, জানিত না তাবা ; ৰ 


. তাদের সে বিন্দু কটি, ক'টি ক্ষীণ ধারা 8 


(্থবর্-ুদ্রা-আোতের ) ! মিটাতে কি পারে 
রাক্ষুদ-পিপাদা ? পুজ সহস্র চেষ্টায় 

অতি মিতব্যয়ী হয়ে, শত বঞ্চনায় 

শাসিয়া আপনা, তবু প’ডে যেত ধারে 


সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ৮ন সংখ্যা । ' 


মাসে মাসে; বাস প্রায় পর্ণঘুহে,করি+, 


ভোজ্য, পেয়, তাও তথৈবচ, হরি হরি ! 
পূর্ব্বাধ্যায়ে ফেল দাড়ি । কিন্তারো৷ বাহিক্ি 


যে দিকে দু চক্ষু যায়,__চলে ; চিত্তাকাশে 
নীল, লাল, কালো--নানাবৰ্ণ মেঘ ভাসে ; 


অবসন্ন তাহাতে সে ; যেতে যেতে ফিরি” 


+ জাঁপামী ভাষা প্র প্রত্যাপতের সম্ভাষণ । 


অন্ত দিকে যায় অন্তমনে ; পড়ে ঘাড়ে 


.অন্তান্ত, ষাত্রীর ; পান হেতু ভাবি”, আড়ে 


চাহিয়া সুখের পানে__তারা সরে যায় 
কিস্তারোরে পথ দিরা ; উন্মত্ত মতন 
এই ভাবে ভ্রমণ করিয়া কতক্ষণ 

চমকি’ বুঝিল যুবা, ভ্ৰমে সে সন্ধ্যার, 


মধ্যান্ছে ছাড়িয়া বাসা ; হয়েছে ত দেরী! - 


বাসায় ফিরিল তবে ত্বরায়। “ও কেরি !” * 
মাৎসু সম্তাযিল ; তায় নাহি দিয়া কান 
জ্রুতপদে প্রবেশিল আপনার ঘরে; 

সম্মুখে প্রস্তুত দেখি” মেজের উপরে 
সান্ধ্য-ভোজ, সমৰ্পিল যুবা মনপ্রাণ 

দক্ষিণ হস্তের কার্যে ; হায় কতক্ষণ! 


- মাৎস্থ আসি’ মন তার করিল হরণ 


দড়ায়ে সম্মুখে ; বদি প্রয়োজন হয় . 
এটার ওটার, মাৎস্ দিবে তা এগিয়ে ৷ ! 
চাহিতে তাহার পানে, হঠাৎ জ্বলিয়ে 
ছাইল বিভৃষ্ণা-বন্ধি যুবার হৃদয় ! 

সমগ্র ললনাকুল চক্ষুঃশুল যার, 
তাহার বিবাহ ? এ কি বিষম ব্যাপার ! 


Le 


/ 





। 


বা” 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ । 


জাপানী গল্প । 
দোষ কি? এ দীর্ঘ পঞ্চবৎসর ভিতরে 


| যে গৃহে বসতি, সেই গৃহকর্তী হ’তে 


উচ্চতর মর্য্যাদার নারী টোকিওতে 


(কথন পড়েনি নেত্রে তার; দৃষ্টি”পরে 


- আশ্চৰ্য্য কি, নারী তার চক্ষে হবে বিষ! 


সুন্দরী যৌবনগ্রস্তা মৎস অহনিশ, 


তাহার বিবাহ ? এ ত বিষম জুলুম 
জনক ও জননীর; পৌন্র-পৌ্রী-মুখ- 
দর্শনে তাদের যেন হ'তে পারে সুখ, 


-পুত্র পক্ষে তাহাতে যে “বাবারে গেলুম !” 


be 


EE বৌদ্ধ পুৰোহিত ৷ . 


তাঁর কি? এ বর্ত্তমান পুল্র-বলিদান 
ভবিষ্যৎ পৌজ্রের আশায় ? কি বিধান ' 


আসিয়াছে পত্র আজ, যে পত্র পাওয়াতে 


চিন্তায় কাতর যুবা,--“বিবাহ স্থগিত 
হইতে পারে না আর ;” (ভয়ঙ্কর জিদ ! ) 
তাদের বাড়ীর কাছে (সামান্ত তফাতে ) 
এক ভদ্র গৃহস্থের কন্তা-রত্ব আছে; 
কিস্তারোরে বিকাইতে হবে তার কাছে। 


নাম তার “ওকুমি” ; ( যুবার পড়ে মনে ) 
বালিকা সে দ্বাদশবর্ষের দুষ্ট বড়, 
দৌড়িতে লাফাতে গ্রামে সব চেয়ে দড় ; 
বালকে না আঁটিত সে বালিকার সনে ; 
দুরস্ত, চঞ্চল,-_তা সে প্রথম শ্রেণীর ! 
সাঁতারে, গাছে ওঠায়, অদ্বিতীয়! স্থির । 


কিস্তারোর নাম রেখেছিল “বোজু”; £ হ’লে ' 


পথে ঘাটে দেখা, তার রাখা নাম ধরে” 





হাত 
| 0 | সাহিত্য । 


_ অবশ্ত করিত সম্ভাষণ,_উচ্চৈঃস্বরে 


১৭শ বর্ষ, দস সংখ্যা । 
| 


ধরারে করিয়া ত্রস্ত, স্বীয় হাস্তরোলে! 

কিন্তাবে! গম্ভীর, চিত্রকার্ধো নিমগন 
থাঁকিত সর্বদা, তাই এ অভিনন্দন । ০ 
পাঁচ বংসবের কথা এ সব ; এখন | 7 
সপ্ুদশী “ওফুমী” )- এ বয়সে নিশ্চয় 

মোটা সোটা থপ্থপে সকশ্েই হয় 

'ওমাৎস্থুর মত, সেও হয়েছে তেমন । ধা J 
“ও বাবা !” অত্রাসে যুবা কহিল আপনি, 
ণ্তা’ হলেই গেছি !” মাৎসু জিজ্ঞাসে অমনি, 
“কি হয়েছে ? কি কারণ বাস মনে ত্রাস 1%. 
বুবা কহে, “কত মাৎস্থ তোমার বয়স ?” 
মাৎস্থ হেসে কহে, “এই সবে সপ্তদশ !” 

যুবা করে চাপে নিজ বক্ষ, ৭সর্বনাশ !» ্ < 
শেষ যুবকের চিত্তে বেজায় বিকার 


' উপজিল, ফুমি মাৎস্ু হ’ল একাকার । « 


হাতে ভাতে করি’ যুবা সমাপিল ভোজ ; 
মানসিক অবস্থা কিস্তুত-কিমাকার; ' 
বিবাহের কথ! মনে হ’লে, চারিধার. 3৮7 
ওমাৎসুর প্রেতমু্্ "চরে , (রোজ রোজ 

পাঁচটি বৎসর দিবানিশি'শুধু তারে 


- দেখিয়া এসেছ বাপু! ছাড়ে সে তোমারে ? ) : 


এ দিকে জীবন্ত মাৎস্থ, সমাপ্ত আহার 
বুঝি’ কিন্তারোর, অন্নপাত্র ও পেয়ালা . 
চা*র, গুছাইর! দ্বার অববোধি+ বালা ক ৪ 
বাইল চলিয়া ৷ মানে পড়িল যুবার ; i 
প্রাপ্ত ‘কাকিমোনো? কথা ; উঠিয়া ত্বরায় 
আনি’ চিত্র দুলায়ে দিল ‘টোকানামায়।* 8: 





* জাপানী গৃহে চিত্ৰ দোলাইবার স্থান । চিএ 


আশ্্রঠাধণ, ১৩১৩ । 


জাপানী গল্প। 
তৃতীয় সর্গ। 


মরি মরি ও হর্ণ-থন্দরী! বিধাতা কি 

না মেপে, না ভেবে, রূপ ঢেলে দেছে তোরে 
মুক্তহস্তে? সে ব। কার কর, তুলি ধ'রে 
তুলিয়াছৈ চিত্রে বে ও রূপ, সেই নাকি 
বিধাতা গো তোর ? সেকি বিশ্ব-চিত্রকর ? 
নিশ্চয়, না হলে চিত্র অত চিত্তহর ? 


সৌন্দধ্য পিপাস্থ যুবা চিন্রগত-আধি,, 
অবাক, অজ্ঞান ; ক্রমে তন্ময়, বিহ্বল; 
ক্রমে জাগরণে স্বপ্র-উন্মাদ ; বিকল-- 
দেখিল সে চিত্র সচেতন ;- চক্ষু রাখি” 
যুবা পানে হাসিতেছে চিত্রের সন্দরী - 
বিমর্ষ মলিন মুখ নাই 1--মোহকরী 


সন্মিত1; কটাক্ষ তার, তার পানে, কত 
কহিছে অব্যক্ত কথা; যে কথা অমৃত 
অপেক্ষাও সঞ্জীবনী ; যাহা চিরস্থত 
পুকষের হৃদয়ে পশিলে অবিবত,_- 
মৃত্যু ন৷ ভুলালে, বুঝি মরণান্তে তার 
স্থৃতি বা শাসন রাখে সম অধিকার 


মৃতের আত্মায় ; বুবা বে দিকে ফিরায় 
নয়ন, সে যুবতীও ফিরি’ সেই দিক 
নয়নে নয়ন রাখে তার ; অনিমিক 
অব্যর্থ কটাক্ষ, মৃদু হাস্তের আঁভায় 


বিকশিত ঠাদমুখ নিয়ত ;__বিপদে 


প’ড়ে গেল যুব। ; শেষ উঠি’ ক্রুতপদে 


দেয়ালের দিকে ( চিত্রপানে পৃষ্ঠ রাখি” ) 
চাহিরা বসিল ফিরি” ; তাহা কতক্ষণ ? 


৫০৪ 


৯ 


বন্ধুদের শোণিত-শৌষক নিদর্শন 


সাহিত্য । 


| সেকি ভাল লাগে £.পুনঃ ফিরারে নয়ন 


চাহিতে আলেখ্যে,- দেখে, রূপদীর আখি ' 
অধিক উচ্ছল, মুখে মধু মিষ্ডতর! 
আশায়, বিস্ময়ে, ভয়ে, কাঁপে থর থর 


যুবকের বক্ষঃ, তার সমস্ত পরাণ 

সে রূপ-সাত্রান্্য-অধিষ্ঠান্রী দেবতার 
রক্ত-কোকনদ-পদে আশ্রয়-আধার 

ছুটিয়া খু'ঁজিতে চায় $-_মাধুর্ষ্যে কি টান 
মানব চিত্তের ! শেষে শুয়ে বসে হেঁটে 
কিস্তারোর চিত্র লয়ে নিশি গেল কেটে। 
সেই দিন হতে চিত্রকর কিস্তারোর 


কেমন নূতন মত লাগিল জীবন ; : 
দিনে চিত্রকার্ধ্য লয়ে থাকে, (কিন্তু মন _ 


এক চিত্রে মগ্ন, মত্ত, বিহ্বুল, বিভোর, 


দিন রাত) সীঝে মাৎসু যেই যায় চলে+,-_ 
অমনি টোকোনামায় কাকিমোনো দোলে। 


কিন্ত প্রতি নিশি জাগি”, আবেগে চিন্তায়, 
কখন আশার, কভু নিরাশাঁর শোতে 
সন্তরণ-ক্লেপে, ভ্রমিণ আঁধা ও আলোকে 


- অনুক্ষণ, বলহীন রোগার্ডের প্রায় 


হইয়া পড়িল যুব ;--বন্ধু ! এ কেমন * 


বন্ধুরে পাঠায়েছিলে ! বাছা হল’ কালি। 


' এক দিন চিত্ত দোলাইয়া যথাস্থানে 


(এত ভাব, এতই উচ্ছাস তার প্রাণে ) 
লিখি’ প্রেমপত্রী এক দিল -যুবা ডালি 
চিত্রিত! দেবীর পায়,” পিনে তা’ গাঁখিয়া; 


তার পর ছাদে উপনীত, নিবাইয়া 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ |. 2 জাপানী গল্প । 
কক্ষের আলোক ; কক্ষে নিশ্বাস না পড়ে; 
" হাওয়া, কিংবা তার চূর্ণ চিত্তে ভাবাবেশ, 
এত গাঢ় হয় সেথা) নাহি নড়ে কেশ) . 
বাহিরে মধুর ; ছাদে হাওয়ার না বড়ে 
মাতালের মত সব গাছ পাল! টলে ) 
বড় বড় নিশ্বাস ফেলাই ছাদে চলে। 


" দগ্ধ ও নিৰ্ম্মল নীলাম্বর ; চক্রমার 

সানন্দ সুহাম্তে জ্যোৎসন! ক্ষরে ; তারাকুল 
প্রফুল ;--প্রফুলপ মর্ত্যে সান্ধ্য ফুল্প ফুল 

শুত্র সমুজ্জল ;--ক্ষুদ্,.তুল্য তারকার, 

' রূপে )- গন্ধে শরীবিষ্ণুর চিত্বাপহারিণী - . 
নভে শোভে তারা_ফুল দেব-স্থশৌতিনী | 


কিস্তারো বসিল ছাদে--পার্বপের দিন; 
বাণ্ত ও আনন্দ চারি ভিতে টোকিওর ; 
বালকের কলকঠ কোথাও, কাতর ' 
“কোথাও বা বিরহের গান, বারুলীন 

উড়ে ভেসে আমে কানে ; বাচে বুবা বসি’; 
সহসা সন্মুখে আসি’ চিত্রের রপদী 


তিন বার ভূমি স্পর্শি’ করি' নমস্কার 
বসিল যুবার পাশে? যুবা মূচ্ছা যায় .. 
প্র একি স্বপ্, এ কি সত্য, কি মায়ায় 

' পড়েছে দে} ও কে? কি ও মৃত্তি? কোথাকার 
প্রহেলিকা ম্তিমভী ! নারী কথা কহে, 
স্ুসঙ্গীত সে স্বরের কতু তুল্য নহে। 
“অনুগ্রহ অতুল তোমার, দীনহীনা 
আমি যে, আমার প্রতি; আছি যে ক’ দিন 

' তোমার আলয়ে, বড় স্থখে সমাসীন 
আছে প্রাণ মম) (আমি অনগুখ-মলিনা 


৫০৫- Le 


৫০৬ 


এ স্‌ পি ং | 
সাহিত্য | de ১৭শ, বর্ষ, ৮ম সংশ্য)। 


চিরদিন.) পত্রে যাহা লিখেছ আমারে, - 


নত্য কি তা? সত্য বদি, সেবিতে তোমারে, 
ইচ্ছা তব, থাকি আমি তোমার মাশ্রয়ে, 
থাকিব 1--সবে কি হায় অত স্থুখ মম 1. 
থাকিব--থাকিৰ-_পুজ্য ! প্রিয়! পিয়তন !” 


কিস্তারোর শ্বাসরোধ আনন্দে ও ভয়ে 


হয়ে এসেছিল-_-জোরে ধরি” অকস্মাৎ 


আপনার ছই হাতে দেবীর দু’ হাত 


করিল চুম্বন যুবা ; সম্ভঃপ্রস্ফুটিত 

স্থলপন্ন সম ক্ষিগ্ধ উজ্জল. কোমল  ,.। 
যাদুকরী সে নারীর কর (রদাতল 
পশিবার পথ পুরুষের সুনিশ্চিত . 
বিস্বৃত অমনি কর "পরে ) পরে সুস্থ হয়ে 
কাটাইল অর্ধনিশি নানা কথা কঃয়ে 
যুবতীর সনে যুব! ; প্রকাশিল নারা 

পূর্ব কথা তার--“আমি থাকিতাম আগে '. 
প্রাচীন প্রদেশ চীনে ; পিতা অন্্রাগে 


'সোরি বলি’ ডাকিতেন ;” বিন্দু বিন্দু বারি 


পড়ে স্ব্ণ-মুখ-ইন্দু বহিয়া যুবার 
করতলে। “ছুর্বৎসরে এক হাহাকার 
উঠিল চৌদিকে দেশে ; মন্বস্তর ঘোর . 
একদিন পোড়াইয়া লুটিল ঘরের 


যা’ কিছু দস্থ্যতে ;” আঁখি ভাসে কিস্তাবোর । 


“পলাইন্ সকলে পর্বতে; এক জন, 
দস্থা-দলপতি, মোরে করিয়া হরণ 
বিক্রয় করিয়া গেল এক চা’-খানায় 
উপনগরের কোন ;* কাদিল যুবতী, 


+ 
bas J 


4 কা Kk Pid জাপানী গল্প | | 
তৎসহ যুবক ; পরে মৃহ্স্থরে অতি 
কহিল প্রমদী, “সেথা দেখিয়া আমার 


সাব্যস্ত করিল তারা, _লেগে যাব কাজে 
| কি জানি কি কাজেশ __মুখ লাল হ’ল লাজে, 


নাকি কষ্টে? “অয়-বন্ে, লাগিল পালিতে . 
তারা মোরে ; সেখানের এক চিন্কর 
যুক্তিত্ত, মনে প্রাণে.মহান, সুন্দর, , 
আমার জীবনটুকু তুলিয়া তুলিতে 

ওই চিত্রে নিবেশিল ; রহিল জীবন 
চিত্রে__রক্তমাংসময়ী আমি যে, মরণ 


হইল আমার ১* হাত ছাড়ে চম্কিয়া 
যুবক ;--সুন্দরী পুনঃ কাতর দৃষ্টিতে 
চাহিয়। যুবার পানে লাগিল কহিতে ;_ " 
“মরিলাম ; মরিলাম কত যে সহিয়া, 
নারি প্রকাশিতে ; তার,পর,--তার পর, 
এইমাত্র তোমার কথায় করি ভর 


“ ভেবেছিন্,-পাগলিনী আগি, এ কপাল 
বুঝি বা ফিরিল হায় !” পড়িল নিশ্বাস। 

' অভাগিনী সুন্দরী গোরীর,--“সে বিশ্বাস 
না'জন্মিতে ভেজে বুঝি হয় বা কঙ্কাল!” 
হ’ল ,কণ্ঁরোধ ; যুবা তাড়াতাড়ি করি? 
ধরিতে যাই সন্দনীরে-কে সন্দরী ? 


“কোথায় সে? কিন্তারে| ত বসিয়া একাকী; 
ওই চিন্তামপ্ন ছাদে ; জলে রাজপথে . 
আলোকের মালা, ভাসে শিশুকঠন্রোতে 
ছস্দোবদ্ধ আনন্দ-লহরী হায় তা কি 


. ' কিস্তারোর আছে ধ্যানে ? যে ভাবিতেছিল, it 


ছিল কে--এখন নাই কোথা পলাইল ৷ , 
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পর দিন (ভয়ঙ্কর দিন) কিছুতেই .' . 
‘চিন্ত ছাঁড়া_-সোরী ছাড়া-_কিস্তারে।র মন ' 


অন্ত চিন্তা করিবে না--গ্তধু কতক্ষণ 

বেলা আছে, _সন্ধ্যা কত দুর, চিন্তা এই ।' 
সন্ধ্যায় আসিলে মাৎস্ু, প্রায় ঘাড় ধরে” 

( সেই স্থূল ঘাড়--বোৰ ! উদ্বেগের জোরে 


ধরেছিল হুনিশ্চ, প্রকৃতই বদি 


ধরে থাকে তাহা ) যুবা তাড়া+ল মাতস্কুরে,_ 


_ ভয়ে, সুখে ( পরশের ), সাজায়ে চক্ষুরে ' 
অভিমান-অশ্রর মুক্তায়, গেল সতী 
ভারি মুখে, (মাংসে ও মাধুর্য্যে মাংস ভারী ) 
যুবা স্বরা দোলাইল চিত্র মনোহারী | 


অগ্নি সোরী ! অগ্নি সর্বনাশিনী সুন্দরী ! 
মুখে যে ও হাসি তোর আব, ও ত নহে, 


ও সোরী ! মুখের, হাসি--ও হাসি ফে. কহে ' 


প্রাণের উৎসব-বার্তা তোর ; মোহকরী ! 
কেন পো নর্তনশীল প্রাণ ? কি উৎসবে :' 
প্রাণে তোর বাশী বাজে আজ, নব রবে? 


কিন্তারে। চাহিল চিত্র পানে; কিন্ত সোরী 
চাহে না ত তার পানে আজ, আখি তার 
লেখাপড়া যে মেজের উপরে যুবার . 
হইত, নিবিষ্ট তথা ;--চলে ত্বরা করি’ 
কিস্তারে বেধার় ।' পত্র, কাগজে রঙ্গিন, 
রক্ষিত সে মেজে--বুবা তার সম্মুখীন । 


পত্জ পড়ি’ যুবার নয়নে পড়ে জল, 
কয় পংক্তি মার, নারী-করজ অক্ষর ; 


4 * - 
সাহিত্য! 5. সপ বর, তব অ্যো। 
te : “« 


1 


দি জাপানী গল্প" 


১০, প ক. ১১১৬ 
রি 


ধনী আমি তমা নিরন্তর :. 
জীবনে মরণে ; তু সলিল শীল: 
প্রেম্পিপাসার মম; -কাস্ত ! 'প্রাশাধিক ! 


তোমারি সোরী, এ কথা করব, সত্য ঠিক |» . 


। একবার, দুইবার, তিন চারি বার, 

, আরও কতবার গ্রীতি-পল্রাষৃত পান 
করিল যুবক ? শেষে প্রেমোন্মত্প্রাণ 
চিত্র উদ্দেশিয় কহে, "প্রের়সী আমার ! 
তবে লোক মৃত্যু চাহে কেন, এ ধরায় 


এত সুখ যদি ?_-সত্য রাখিবে কি পার ” 


 এক্সধমে ? সোরীর সহাস দৃষ্টি কহে 
সানন্দ সঙ্গতি তায়; স্থৃথের তুফান 
সজোরে যুবার'বক্ষে ওঠে, তাঁর টান 1. 
কাতর করিল তারে ; চক্ষে নদী বহে। 
৬5 
চাহি’ ফুরাইল সারা নিশি, পূর্ণপ্রাণে। 


ছয় মাস সোহাগী সোরীর আত্মা সনে 
এরূপে কাটিল কিস্তারোর ; সে সময় 

দু’টি মৃত্তি থাকিত ধরায়, -অন্ত নয়, 
সোরী ও কিস্তারো, গ্রীতি-সুবর্ণ-বন্ধনে। 
তারা ও তাদের প্রেম, অন্ত খুঁটি-নাটি, 
জুড়েছিল ধরণীর সমস্তটা মাটা |, 


তাঁরা কি ভবিষ্ে ভাবে দূর অন্ধকার-? 


এরাও তা ভাবিত না ;--সতার;--সাতার 


সুখের তরঙ্গে শুধু )__উদ্বেগ কি ভয় 
থাঁকিত যে দেশে, তারা নহে সে দেশের; -- 
অমর নিশ্চর সুখ হেন প্রকারের! . 


be 


সাহিত্য |: ', ১৭শ বৰ্ষ, ৮ম সংগ্যা । 
Nas 14 - i রি ll k , | 
এমন সমর একদিন, বিন! মেখে 
জনমিল অর্ণানি একটি ভীমকায় 


Ct 


' গ্রহ এক--সুগ্রহ নহে সে--ধ’রেতার 


, মহাশবে ছুড়িল যুবার মাথা তেগে? ; 


সহসা, সন্ধ্যার পরে এক, সোরী এসে 
আনত, মলিন মুখ, কাতরার বেশে 
কাণি, লুটাইল ভূমি ’পরে,_-“কাস্ত ! নপি!. 

॥ ছুঃখিনী সোরীর নিধি ! হইয়াছে শেষ 

'্ুখের সাধের মোর, এসেছি প্রাণেশ ! . 

চির-বিদারের লাগি” ;_-দাও। ধন্তবাদ ৮ 
তোমারে সহশ্রবার মোর ; আহা কত 
সুখে না রাখিয়াছিলে আমারে নিয়ত । 


এই শেষ দেখা, সোরী নেত্রপথে আর 
, কভু পড়িবে না তব।” যুবা বজ্জাহুত " 
সমস্তার কারণ জিজ্ঞাসা করে কত) 
নারী না উত্তরে) শুধু কহে বারংবার, 
“কারণ বুঝিবে কাল ;” মুখ লুকাইয়া 
: স্বীয় বক্ষে, কাদে বুবা পরাণ ভরিয়া 


। 


. সাত্বনা করিল সোরী কত,-_তা+ কি নানে * | 
সে মর্মউচ্ছাস-ঃ শেষে বিদায়ের ক্ষণে ' 
কহিল, “কিস্তারো ! অত ভাবিও না মনে, : 
কে জানে কি সে কি হয়, বিধির বিধানে । 
হয়ত হ'তে পারে দেখা। স্থির নাই, 
(করে ধরি? ) প্রভু ! আজ্ঞা কর, আমি বাই ।' 


প্রভাতে গুটায়ে চিন্ত রাখিল দেরাজে, 

বন্ধু যথা রাখে মৃত বন্ধুরে কবরে। 

শয্যায় সে অবসন্ন উদাস-অস্তরে | 
| রহিল পড়িয়া ; মন নাহি কোন কাজে । | : 


বু? 


আগ্হাধণ। ১৩১৩ । 


জাপানী গল্প। | ৫১১ 


কতক্ষণ পরে মাৎস্থ কক্ষে প্রবেশিয়া 
পত্র দিল তারে» পুনঃ যাইল চলিয়া । 


L 
£ 


পত্রে লেখা, কোন এক 'পিতৃবন্ধ তার, 


- ওফুমীর আত্মীয় বিশেষ-তারে লয়ে 


টোকিওর সর্বাধিক খ্যাত পাস্থালযে 

আছেন। বাল্যের ন! কি বন্ধু আর আর 
আছেও তৎসঙ্গে ; আজ্ঞা,--তা’ সবার সনে 

( বিশেষ ফুমীর ) সেই দিন গুভক্ষণে রত 


কিস্তারে! যাইয়া স্থির করিবে সাক্ষাৎ ।-- 
এ কি সর্বনাশ! মন শোকাচ্ছন্প তার, 
দেখা সাক্ষাতের লগ্ন এই ? কি বিচার! ডঃ 
এক বজ্র ন! উঠিতে অন্ত বঙ্জাঘাত : | 
রও ৷--মনে পড়ে গেল সোরীর বচন, 
“চিরবিচ্ছেদের কাল বুঝিবে কারণ !” 


সংশ্লিষ্ট কি সে ব্যাপার এ সাক্ষাৎ-সনে ? 
সহসা সমস্ত হ’ল বিশদ,-_সোরীর 

আত্মা সর্ব্যামী, সে জানিয়াছিল স্থির, 
হবে এ ঘটন!;; পুনঃ বুঝেছিল মনে, 

এ সাক্ষাতে ওফুমীরে তার বাক-দান 
বিবাহের ; কিস্তারোর পিতার বিধান ) - 


সোরীর সহে তা? তাই ঘটনার আগে , 
করেছে প্রস্থান বালা'। “হায়! প্রাণেশ্বরী 
কি ভুল ক'রেছ,__ মোরে চেন নাই সোরী !” 
কহিল কম্পিতশ্বরে যুবা, অনুরাগে । 

আসিল বিষম ক্রোধ পিতার উপরে ; 

করিল প্রতিজ্ঞা, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধ'রে 


সে সবার সনে দেখা করি” স্পষ্টভাঁষে 
সকলের সমক্ষে সে করিবে ঘোষণা, -- 


সাহিত্য |. ' ১৭৭ বর্ষ, সন সংখ্য।। 
বিবাহে না আছে তার তিলাদ্ধ বাসনা । - * 


: ওফুমীর আত্মীয়ের অন্ত পাত্র আশে 


অন্তত্র বিহিত চেষ্টা ; কিন্তারোজীবনে . 


জীব নারীর কোন বাবে না'ব্ধনে। ৩ 


পঞ্চম সৰ্গ । k ৫ 


যে কথা সে কাজ ; - সন্ধ্যাকালে সেই দিন ». 
. কিন্তারো করিল যাত্রা আত্মীয়-সদনে-_ i: 7 
“হোল সন্ধ্যে! আর তুমি কিন্তারো-নয়নে 


+ . সে মনোহারিনী নৃহ!) তঙ্ু শ্ৰান্ত ক্ষীণ । 


' আনন্দ-আলোকাগ্জত পান্থালয়ে আসি!" . ঘট 


পড়িল বাঁল্যের বন্ধ মধ্যে। হাসি’ হাসি’ 
পুরুষ ও নারী কত বারতা সুধায়। ১: 
একে একে সকলেরে করি? সম্ভাষণ, 
দেখিল__ঈষৎ দুরে, করে নিরীক্ষণ 

তাহারে যুবতী, এক ১- যুবতীর কায. 


পরিচিত ।-ও কে? যুবা উন্মত মতন : সি 


ছুটি যুবতীর পান করিল গমন৷ 
“সোরী! প্রাণেশ্বরী! একি আসুখ! a 


রর Bll উত্তরে সিসি “সোয়া নহে, ফুমি ।" : 


ne + Hl ক্রমশঃ 1 
উনি বন্দ্যোপাধ্যায়'। 


মাহিভা, ১৭শ বর্ষ, » 


.." * বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ-প্রেম। 
_. বাঙ্গালা ভাষা। 
ঘক্কিমচজোর শ্বদেশ-প্রেমিকতা বুঝিতে গেলে- 'বিবয়টি- আমাদিগকে 
নান! দিক হইতে ধরিতে হইবে, এবং সর্বপ্রথমেই বাঙ্গালা ভাষার সহিত 


এই ম্বদেশ-প্রেমিকতাঁর কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তাহারই আলোচনায়, 


প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বঙ্ষিমচন্দ্রের, অত্যুদয়কালে ইংরাজী শিক্ষার 


স্রোত সবে মাত্র সাজমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অতি অল্প লোকই সেই ' 
আ্রোতে অবগাহন করিতেন সত্য, কিন্তু হারা করিতেন, তাহাদের ত্বকের: 


.কৃক্তর বিদুরিত না হইলেও, অন্তরের রুষ্ত্ব একেবারে লোপ পাইত ; 
অর্থাৎ, তাঁহারা আহারে ব্যবহারে ও বাঙ্গাল! ভাঁষা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
খাঁচী সাহেব হইয়া দীড়াইতেন। শুধু বাঙ্গালা ভাষা নহে, বাঙ্গালা ভাষার 
ষ্যায় অপরাপর ভাষারও মাতৃস্থানীয়। ধষি-মহরধি-বন্দিতা সংস্কৃত ভাবাকেও 


তাহারা অপদার্থ মনে করিতেন। সেই সময়ে কোনও এক জন প্রাচ্য-: 


ভাষানভিজ্ত বড় ইংরাজ্র নাকি বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও আরবীয় ভাষায় 
উৎরুষ্ট পুস্তকের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাতে এক আলমারীর বড় জোর 
একটি, থাক্‌ পূর্ণ হইতে পারে! নব্য ইংরাজী-শিক্ষিতেরা এই অশ্রাব্য 
কথায় বিশ্বাস করিতেন"! অতিসমৃদ্ধিশালী সংস্কৃত সাহিত্যকেও যখন 
তাহারা নগণ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করিতেন, তখন দরিত্র বাঙ্গাল! সাহিত্যের 


প্রতি তাহাদের যে তীব্র বিরাগ জন্সিবে, তাহা আর ,বিচিত্র কি? ' 


বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি এই অশ্রদ্ধার মূল তাৎকালিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
চিত্ত-বিপর্য্যয় ও ভাষার সিনা হাতি নিত তাহা বোধ হয় 
অস্বীকার করা যাইতে পারে না । 

যাহা হউক, বিধাতার করণায় ও বাগদা দেশের ভাতার ছান 
শিক্ষার প্রভাবে বন্ধিমচন্দ্রের চিত্ত-বিপর্য্য় উপস্থিত হয় নাই। ডিরোন্রিয়- 
প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ও ভিরোজিয়ের শিব্যগণের আদর্শে যে শ্বেচ্ছাচারিতা 
বনীয় যুবকবৃন্দকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্ত্রে তাহা বর্তে নাই। বোধ 


/ 
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হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, সকল আন্দোলনের কেন্দ্ৰস্থল কলিকাত। 
নগরী হইতে দুরে অবস্থিত হুগলী কলেজে তিনি তাঁহার বাল্যশিক্ষা অর্জন ' 
+ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সমসাময়িক অনেক ক্কতবিদ্য বঙ্গসন্তানের -উ 
গা ইংরাজী ভাষাতে বঞ্চিমচন্দ্রেরও অসাধারণ অভিজ্ঞতা জন্নিয়াছিল, এবং 
' এইরূপ কথিত আছে যে, মাইকেল যধুহদ্রন দত্তের স্তায় তিনিও তাঁহার প্রথম 
, উপ্ভাস ইংরাজীতে রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে লেখা তখন একটা 

+ ক্ষ্যান্তান' হইয়া দীড়াইয়াছিল, এবং বোধ হয়, এই সংক্রামক ব্যাধি বন্ধিম-. 
চন্কেও' আক্রমণ করিয়াছিল । তবে ‘ফ্যাশ্যানে'র দাষ হওয়া বঞ্ধিমচন্জের- | 
তায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়াই এই সংক্রামক ব্যাধি সত্বর | 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর এক কথা, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অতি 
-/ ধান্যকাল হইতেই বস্ধিমচন্দৰের প্রগাঢ় রাগ ছিব! কি রবি পি 
“প্লৈশবেই তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। . 2 রা 
. বিমচতোর স্যার হইতেই ইবরাজী শিক্ষা ভার 

. আরর্শে যে স্বত্ত দায় গঠিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে অনেকে পান্তিত্য 


, ও-বাগ্সিতায় অসাধারণ ছিলেন। . দেশের, হিতজনর' সদনঠানে তাহারা ' এই ' ৭ 


_ পাণডত্য ও বা্গিতার প্রয়োগ করিতেন সত্য, কিন্তু সাধারণ লোক-চরিত্র. 
হাতে তাহাদের হত, উদ তাবে রত হয তীহারা' তাহার কোনও 


“উপায়বিধান,করেন লাই. এই ব্যাপার দর্শনে বঞ্চিমচন্দ . ব্যধিত -ও শঙ্কিত, 4 


হুইয়াছিলেন,। এই সময়ে রকল কার্য ইংরাজীতে চলিতেছিল।. ইহা লক্ষ্য- 
করিয়া, বচন লিথিয়াছিলেন-“লেথা পড়ার থা: দূরে থাক, এখন নব্য 
সম্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঈ্লায় হয়.না। বিদ্যালোচনা_ ইংরাজীতে ৷. 
| সাধারণের: কার্য্য মিটিং, লেক্‌চার, এড, প্রোসিডিংস, সমুদয় ইংরাজীতে ৷. 
যদি, উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তুরে কখোপকথনও ইংরাজীতেই হয়, কখন 
যোল-আনা.কথন বার আনা! ইংরাজী, কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা 
কখনই বা্গালায় হয় না| আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ 
ইংরাজীতে কিছু জানেন, সেখানে বাঙগালায় পত্র লেখা হইয়াছে। . আমাদের, ' 
এমনও, ভরসা আছে ফে, অপ হুর্গোৎসবের মন্তরাদিও ইংরাজীতে.পঠিত . 
হুইবেখ” ম্মাজের যখন এইরূপ অবস্থা, তন, ইহার প্রতিরোধকল্পে বন্ধিমচন্ত্র . ১ 
প্ৰদৰ্শন" লইয়া! বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীৰ্ণ হইলেন। : ইতঃপূৰ্কোই 
ধর কোনও কোনও উস ুকাশিত হন এরং তাহা হইতেই. 


, লী ১০৯১০ বঙ্িমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম। 8১৫ 


বঙ্গসাহিত্যে নব যুগের ' আবির্ভাব সুচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বঙগদর্শনের, 
প্রথম প্রকাশ হইতেই এই নব যুগের প্রতিষ্ঠাব্দ-গণনা, বোধ হয়, সমীচীন 
| হইবে। এই বঙ্গদর্শনের প্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল দিক: 
যেন খুলিয়া গেল ;__ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ললিত-কলা প্রভৃতির 
সকল ঘার' যেন এককালে উদবাটিত হইল। ১২৭১ সাল, এই হিসাবে 
বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরন্মরণীয় হইবে! - 
_ বন্ধিমচন্ত্র বঙ্গদ্শন-প্রচারে কেন ব্রতী হইয়াছিলেন;আমরা তাহার আভাষ 
দিয়াছি। এক্ষণে প্বননদর্শনের প্রথম সুচনা” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কোনও কোনও 
স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহা আরও পরিষ্ষট করিতে ইচ্ছা করি। ব্ষিমচন্্ 
বুঝিয়াছিলেন, "আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি, বা যত ইংরাজী 
লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বর্ূপ হইবে । ৮ 
ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব! পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাদ ভিন্ন 
তিন কোটী সাহেব কখনই হইয়া উঠিব না। গিল্টা পিতল হইতে খাঁটী ব্ূপা। 
ভাল। প্রন্তরময়ী সুন্দরী অপেক্ষা কুৎসিতা বন্তনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। 
নকল ইংরাজ অপেক্ষা থাণটী বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।” বিশুদ্ধচরিত্র, মার্জ্জিত- 
রুচি খাঁটী বাঙ্গালী যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাই বঙ্দদর্শন-প্রকাশের প্রধান 
উদ্দেপ্ত ছিল, বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, “যত দিন না সুশিক্ষিত, 
জানবন্ত বাঙ্গালীর! বাঙ্গালা ভাষায় আপন আপন উক্তি সকল বিন্তত্ত করিবেন» 
তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।” কিন্তু আদর্শ কোথায় ?' 
আকর্ষণ কোথায়? ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে উত্তর পাইলাম, আদর্শ 
' বন্ধিমচন্দ্র ; আকর্ষণ বঙ্গদর্শন । সেই দিন হইতে বারালার সাহিত্যকে 
বেষ্টন করিয়া! অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রধণ করিতেছে। 
বঙ্গদর্শন-প্রচার-কালে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলদেন--“এই পত্র আমরা 
কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হন্তে + * * * এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাহারা 
ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহু স্বরূপ ব্যবহার করুন, বাদালীদমাজে ইহা 
তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল ও চিত্তোৎকর্মের পরিচয় দিক্‌ 
_ভীহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গসমাজমধ্যে জানের প্রচার করুক ৮ 
এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই, বন্চিমচন্ের কামনা কি কিয়দংশেও পূর্ণ হইয়াছে? 
অভিজ্ঞের| উত্তর দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বজদর্শন অত্যন্নকান- 
মধ্যেই বাঙ্গাল! দেশের সর্কব্জ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বাঙালীর ঘরে 


৫১৬: - সাহিত্য । *, ১৭শ বর্ষ, টিম সংখায। 


ঘরে ইহার সমাদর হইয়াছিল বাদালা ভাষা যে অশরদ্ধের নহে, তাহা 


. এই বঙ্দর্শন-পাঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল, এবং তদবধি অনেক ' 


সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই বাঙ্গালা ভাষার সেবা প্লাথনীয় বিবেচনা করিয়া 


আসিতেছেন, এবং তি অশেষ প্রকারে বাদালা ভাবার রি সাধিত 
হুইতেছে। .' 


জসবুধূদ জলে মিশা, পনর্শন” অহ অনন্ত কালসাগরের জলে. - . 


মিশিয়! গিয়াছে। কিন্তু তাহার স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজও স্পষ্ট রহিয়াছে। 


সণ্ত-রবিরশ্মি প্রতিফলিত সেই অপূর্কা জলবুতূদ. কি বিশ্বত হইবার? ঘষে. 
বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহ! কি বিশ্বত. 
টু হইবার? যাহা সমালোচক, ও উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া সমাজকে. 


এককালে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বত 


হইবার ? বাদালার সাহিত্য-ভাারে বঙ্গদর্শন অপুর্ব কহিনুর 


. এই বঙ্গদর্শনে, যাহাতে বালান ভাষার প্রতি বাঙালীর অনুরাগ হয, 


সে অন্ত বিচ কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন নব্য. লেখকদিগের জন্য - 


, নুতন নুতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া এই বন্দর্শনের একটি উদ ছিল। 
যে প্রণালীতে লিখিবে লেখা উৎকৃষ্ট হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও'নির্দেশ করিনা 
গিয়াছেন। ভাবা কিরূপ হুইবে, ভাহাও, নির্দেশ করিয়াছেম। তাহার পর, 

' লাহিত্যে যাহাতে যধেচ্ছাচারিত| প্রধেশ করিতে না পারে, সে জন্তু তিনি 


যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। ভাহার সমালোচনার প্রথর উত্তাপে অনেক অযোগ্য - 


গ্রন্থ ভস্মে পরিণত হইত ; আবার অনেক উৎকট গ্রহ তাহার. তার দীতিতে 
উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। 1 

কিমের অনার পূর্ববঙ্গ ভাবার শোচনীয় অবস্থা, ছিল 
ঘলিনেও অত্যুক্তি হইবে না। তখন বাঙ্গালা ভাষা ছুই মূর্তিতে বিরাজ 
'করিতেছিল। , ইহাদের মধ্যে প্রথমটির শিল্পী অক্ষয়ুচন্্র ও বিভাসাগর ) 
এবং দতীয়টর কালীগ্রস্ন সিংহ ও প্যারীটাদ মি কিন্তু এই উস 
-ূর্তিতেই অনেক ক্রুটী ছিল। অলঙ্কার-প্রাচূর্য্যে ও অদের সুলতায় প্রথমোক্ত 
, সৃর্ত্িটির সৌন্দর্য্য পরিশ্ফুট হইতে পারে নাই, আলা 
নিরলঙ্কার৷ বলিয়া সমাজমধ্যে . সেরূপ সমাদৃতা হন নাই।-- 


বানা ভাবার এই হেয় উল তি তায় তাহাদেরই রা 


LE uh Lk dt করিযেন, যাহার লনা সকলেই যুদ্ধ 


~~ 
ই 


০ বন্ধিমচন্দ্রের ্বদেশ-প্রেম। ৫১৭ 


হইয়া! গেলেন, এবং মাতৃভাষার সেই অপুর্ব মূর্তি গড়িয়া স্বীয় প্রতিতা 
পুষ্প-বিদ্থে যখন তিনি পুজ1 আরম্ত করিলেন, তখন সকলেই অবাক হইয়া 
| দেখিলেন যে, সে মাতৃভাষার পুজা নহে, মাতৃভূমির পুজা। 

যন্ধিমবাবু নূতন-তাষার' স্ষ্টি করিয়া বাঙ্গাল! দেশের কথা কতই যে নূতন 
ভাবে ভাবিয়া গিয়াছেন, "তাহা চিস্তা করিলে আমাদিগকে অবাক হইতে 
হয়। বালা দেশের এই 'তীত্র আন্দোলনের দিনেও এমন নূতন কথা, অধিক 
শুনিতে পাই না, বক্ষিমচন্্র তাঁহার গ্রস্থাবলীর কোনও না কোনও অংশে যাহার 
আলোচনা করিয়া যান নাঁই'। তাহারই চিন্তা আজ আবার নূতন করিয়া 


জাগিয়া উঠিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি যে. সকল বীজ বাঙ্গানীর . 


হৃদয়ক্ষেত্রে ৰপন করিয়। গিয়াছিলেন, তাহাই আজ অক্কুরিত হইয়া, 
উঠিয়াছে। যে ঝটকাবেগে বৃক্ষ .উৎপাটিত হয়, সেই ঝঁটিকাবেগে বৃক্ষের 
বীদ সকল দূরদুরাত্তরে বিক্ষিপ্ত হয়; কতদিন সেই বীজ মনুষ্যচক্ষুর 
অগোচরে মৃত্তিকামধ্যে ; প্রোথিত থাকে; পরে সহসা! একদিন সেই বীজ 
অদ্ুরিত হয়, এবং লোকচক্ষুর গোচরে আসিয়া অনেক আশার বারা জ্ঞাপন 
করে। যে 'কাল মধযাপুরুষের, দেহ গ্রাস করে, সেই কাল. কর্তৃকই 
মহাপুরুষের শিক্ষা-বীজ শত শত হৃদয়ক্ষেত্রে নীত হয়। অনেক দিন সেই 
শিক্ষা মনু্য্যহৃদয়ে অস্তনিছিত অবস্থাতেই হয় ত বিদ্যমান থাকে ; পরে সহসা 
একদিন অনুকূল ঘটনাধীনে ও অবসরক্রমে সেই শিক্ষার বিকাশ হয়। 
বাঙ্গালীর হৃদয়ক্ষেত্রে বঞ্চিমচন্স্রের শিক্ষাবী্র, এইরূপে বিকশিত হইয়াছে 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ৷! 
বঙ্গের জনসাধারণ । 

বদি লিখিত বিষয় হইতে 'লেখক-চরিত্রের অনুধাবন সুসাধ্য ও স্কায়ামু- 
মোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা! নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বক্চিমচন্ত্রের হ্যায় - 
সদয় পুরুষ বাঙ্গাল! দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার 
দরিদ্র প্রজা ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে তিনিও কখনও লক্ষ্য-বহিতু্ত করিয়া 
রাখেন নাই। বাঙ্গালা দেশের এই নিয়শ্রেণীর প্রতি উচ্শ্রেণীর সহদয়তার 
থষ্টি করিতে তিনি কখনও কুষ্টিত হন নাই। যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই 
তিনি সেই হতভাগ্য বঙ্গবাসীদিগের সহিত আর্তনাদ করিয়াছেন; তাহাদের 
মনোবেদনা সর্ধসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন ; এবং ধনী ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি যাহাতে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্ তাহার পকল শক্তির প্রয়োগ 


৫১৮ । _ সাহিত্য । সখ ক্স সংখা ৮ 
' 'করিয়াছেন। কখনও ' তিরস্কারস্চক তীত্র কঠে, কখনও ম্ধবেদনারু্ধ- 
গৰ্গৰ কঠে তিনি নি ও অশিক্ষিতের অলী ও শিক্ষিতের কণা 
দ্বাবী ও ভিক্ষা করিয়াছেন। বদদর্শন-্রকাশের হুচনাকালে তিনি 
' বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণকে চিত্তমধ্যে অতি: উন্নত স্থানে প্রতিটি 
করিয়াছিলেন। “্বঙদর্শনের প্রথয সুচনা” ্ঘক প্রবন্ধে, ইহার প্রকষ্ট .. 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমাজমধ্যে সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্তের অভাবে . 
সমাজের যে অনিষ্টসাধন হয়, তাহা বুঝাইতে ' বন্ধিমৃচন্্' উক্ত প্রবন্ধে 
, স্পা, ফ্রান্স, মিশর ও' ভারতবর্ধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত, করিয়াছেন, এবং' 
৫ শমাজমধ্যে সাংপদায়িক সামজদ্যের ভাবে সমাজের যে জীরিসাধন হয়, . 
'_ তাহার টৃষ্টান্তশ্বর্ূপ তিনি 'রৌষ, এথেন্স; .ইংলগ ও' আমেরিকার নাম, .' 
উল্লেখ করিয়াছেন। এ নিকল কথা ইতিহাসক ব্যভিন, বুঝিতে ‘বিলম্ব ' 
/ হইবে না। ররর ্ 
রক বিচার ও উতহাসিক মের ফা তিনি লা উদ ও নি 
Sr UGE el ile aU TAG RR 
উপযোগী ঘনিষ্ঠ ভাব স্থাপনের চেষ্টা .করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা ” 
কলবতী হইতেছে কি না, অথবা ফলবতী হইবার আশা আছে কি, 
না, আমাদের ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা, এ স্থলে প্বন্গদর্শনের 
সুচনা” হইতে কোনও কোনও. অংশ উদ্ধত করিতেছি? তাহা, হইতেই . 
সমাজের নির শ্রেণীর প্রতি তাহার মনোভাব সুব্যক্ত হইবে বন্ধিমচন্দ 
2 ব্দর্শন-গ্রচার-কালে তাহা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগী করিবেন 
শিয়া মনঃস্থ করিয়াছিলেন, এবং সেই সাহেই প্রকান্তভাবে তিনি 
' লিধিয়াছিলেন,_ শ্বাহাতে এই পত্র সর্বসাধারণপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের 
₹, বিশেষ উদদে্। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই; তাহাতে: কাহারই 
| উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে মা। যদি এই পত্রের “দ্বারা সর্বসাধারণের 
"মনোরঞ্জন দকের না কিতা, তবে, এই গ্যতরকাশ বৃথা কার্যে 
. করিতাম ৷" | 
১ বিজ উচ্চ ও নিরবধি মতে তার অভাবই হেলোরভির 
প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন? এই জন্য অন্তত্র তিনি লিখিয়াছিলেন_ 
প্ৰাহাতে নব্য 58 যয | 
আমরা তাহার সাধ্যাস্নারে অসমেদিন করিব” 
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োঁষ, ১৬১৩1 বঞ্চিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম | . ৫১৯ 


এক্ষণে এই সকল উক্তির প্রতি বন্ধিমচন্দের দি উত্তরকালে. আবদ্ধ 
ছিল কি না, ব্দদর্শনে, প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধাবসন্বনে আমরা তাহার, 
 শালোচনায পরত হই “লোকপিক্ষা” শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গদেশের বর্তমান 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব হেতু বক্ষিমচন্্র অনেক আক্ষেপ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্বে জোকশিক্ষার উপায় ছিল। এক্ষণে 
ব্য সম্প্রদায়ের দোষে সে উপায় অস্তহিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে 
তিনি বিশেষ করিয়! বুঝাইয়াছেন যে, অশিক্ষিতের. প্রতি শিক্ষিতের 
সমবেদনা ব্যতিরেকে বঙ্গদেশের উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর হইবে নাঁ। . 
তিনি দুঃখ করিয়া পিখিয়াছেন,_“শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে 
না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা 
. লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল কারী সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে 
দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুথ, কি সুখ) তাহা নদের 
ফচিকটাদ তিলাঁ্দ্ধ মনে স্থান দেয় না।- বিলাতে কাণ! ফসেট সাহেব, 
এ দেশে সার আসলি ইডেন, ইহার] তাহার বক্তত| পড়িয়া কি বলিবেন, 
এ নদের ফটিকটাদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় ষাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া 
যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রাঁমার এবং রামীর গোষ্ঠী 
27517857788 
নয় শ--তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? 
2774 178 কো 
আকাশ যে কাটিযা যাইভেছে__বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না। বাদানায় 
লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।” 
জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশের হাতি 
হইতে পারে না, এ ধারণা বক্ষিমচন্দ্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বড় 
হুঃখের বিষয়, বাঙ্গাল! দেশের শ্রিক্ষিতসম্প্রদায় আজ পর্যস্ত এ বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টিপাত করেন নাই। বঙ্কিমচন্ত্রের কোনও উপদেশ যদি পালনীয় হয়, তাহা 
হইলে বন্গদেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সর্বাগ্রে 
বোধ হয় তাহাই পালনীয়। জনসাধারণের শিক্ষা বলিতে বন্ধিয বাবু যাহা “ 
০ বুঝিতেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ বোধ হয় অবাস্তর হইবে না। তাহার মতে, 
“ইহা! কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটী লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে গারে। 


র্‌ ৫২, | + বাহিত চাপ বচ চন সা ' 


“সেশিক্ষা শিক্ষাই নহে এ এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভব নহে। - চিত্তৰবত্তি 

; সকলের প্রকৃত অবস্থা; * শ্ব কার্য্যে দৃক্ষতা, কর্তব্য কার্ষ্যে উৎসাহ, এই 
২. শিক্ষাই শিক্ষা । আমাদের . এমনি একটু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ 
, জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয না, এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকটাদ স্কোয়ার / 
পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরাজিনবীশ সে বিষায়ে কথা কহিয়়াছেন।” 
বন্ধিমচন্জের শেষোক্ত আক্ষেপ কি নিতান্তই অমূলক ? 

| '_ বন্দদেশের দরিদ্র প্রজ্ববর্গের সুঃখে- বন্ধিমচন্্র যে যথার্থ ই ছুঃখিত হইতেন, 
' তাহার প্রকৃষ্ট প্রযাণ,_বঙ্গরেশের কৃষক” শীর্ষক প্রবন্ধে পরিলক্ষিত 


..১ হইবে। এই প্রবন্ধট তুদীর্ঘ। এই প্রবন্ধের পত্রে পত্রে এই হততাগ্য ' 


2 আমলে রেলরোডের বিস্তারাদিতে বঙ্গদেশের্‌ যে সকল উন্নতি সাধিত 


দেশের দরিদ্র কষকবর্গের: জন্য হৃদয়বান লেখকের অস্রু বিসর্জ্জিত হইয়াছে, 
এবং ইহাতে অতি সকরুণ ভাষায় তাহাদের ছুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধে তিনি বলের জমীরার-সমপদায়কে প্রজাগীড়ক ' বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন।  উদ্বারনৈতিক্‌ ও সাম্যবাদী বঞ্চিমচন্দ্রের হৃদয়ে তুস্বামী ” 
কর্তৃক গ্রজারা উৎপীড়ন শেলের মত বিধিত, এবং এই কারণে অতি কঠোর 
J _ ভাষায় উক্ত প্রবন্ধে তিনি জমীদার-সমশর্বায়কে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিয়া- 1 
' ছেন। সকলের তিরস্কার সহনীয় নহে, কিন্তু বন্ধিযচন্তের: তিরস্কার কঠোর 
হইলেও আমাদের কর্ণে মধুর লাগে।, এই 'তিরন্ধারের্‌ তীব্রতা ও. ইহার 
. ভাষার তীক্ষৃতা প্রযুক্ত যে ইহ! আমাদের কর্ণে মধুর লাগে, এমন নহে; এই 
; তিরঙ্কারের মধ্যে কোটী কোটী দীন বঙ্গীয় প্রজার জন্য সমবেদনা আছে, ' 
*:' উচ্চ সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার অন্ত আক্ষেপ আছে, এবং তাহাদিগকে কর্তব্য- 
ks প্রধাহসারী হইবার জন্ত আহ্বান আছে, আদেশ আছেঃ সেই জঙ্কই তাহার, 
‘__ তিরস্কার আমাদের ভাল লাগে! তাহার তিরস্কার শুনিতে শুনিতে আমাদের ' 
, শির শ্বতঃই নত হইয়া তাহার চরণযুগল . স্মরণ করিয়া 'ভূমিতল স্পর্শ করে, | 
(এবং আমাদের বাণী যুক্তক্ে প্রকাশ করে যে, হে মহাত্মন, তোমার 
তিরস্কার সকল সময়েই সত্যাশিত হউক আর নাই হউক, তাহাতে তোমারই 
অধিকার আছে। | 
| " প্বন্গদেশের কৃষক” শীর্ষক প্রবন্ধের সি Se HS 


€ 


.; হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন! কিন্তু তাহাতে বঙ্গদেশের দরিদ্র কৃষক- 
০০০০ তাহা তিনি স্বীকার করেন না। : 


Ll 


ইগৌষ, ১৩১৩ । বঞ্কিমচন্দ্দের স্বদেশ-প্রেম 1 ৫২১ 


হাসিম সেখ ও রামা কৈবর্তের যে কোনও উপকার হইয়াছে, তাহা তিনি 
বিশ্বাস করেন না। যাহা সর্বসাধারণের মক্পলজনক নহে, বঞ্ধিযচন্ত্র কখনও 
1 তাহাকে দেশের মঙ্গলম্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না। অল্পের মঙ্গলে 
ও অধিকাংশের অমঙ্গলে আনন্দিত হওয়া বঙ্ষিমচন্দ্রের হিতবাদ-মতের 
বিরোধী। 
বন্ধিমচন্দ্র দরিদ্রের অবজ্ঞা করিত রি বঙ্গদেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়াছে, যাহারা এই 
হতভাগ্যদ্দিগকে পীড়িত করিয়াছে, এবং ইহাদের সর্ধনাশসাঁধন করিয়াছে, 
বন্ধিযচন্্র তাহাদের কাহাঁকেও স্বীয় আালাময়ী-লেখনী-মুখ-নিঃহুত বাক্যাগ্রিতে 
দগ্ধ করিতে বিরত হন নাই । কি ইংরাক্গ গবর্ষেন্ট, কি ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত 
নব্য সম্প্রদায়, কি দুর্ধর্ষ মোগল সম্রাট, কি বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালার 
নবাব, এমন কি, প্রাচীন হিন্দুবিধিপ্রণেতা ব্রাঙ্গণগণকেও তিনি ছাড়িয়া! 
কথা কহেন নাই। | 
” স অতীত গৌরব- প্রাচীন ভারত। 
- স্বদেশ-প্রেমিকমাত্রই স্বদেশের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে 
করেন। বঙঞ্ধিম বাবুও হিন্দুকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে পুনঃ 


পুনঃ গর্বিত অমুভব করিতেন। প্রাচীন ভারতের গৌরব-কাহিনী ব্যক্ত * 


করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ মাতিয়া উঠিত। এই গৌরব-কাহিনী 
বিকৃত করিতে তাহার লেখনী কখনও ক্লান্তি বোধ করে নাই৷. হিন্দুধর্মের 
শুণকীর্তনে, ধর্শাশীন্বের গুণকীর্ভনে, বেদ পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্যাদির 
শুণকীর্ভনে কখনও তাঁহার কণ্ঠ নীরব হয় নাই। ভক্তিরসে কখনও ইহা 
আর্্রীভূত হইয়াছে, ভেরীনিনাদব কখনও গৰ্জ্জিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও 
নীরব হয় নাই। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি অতীত ভারতের 
' য্শঃকীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু অতীতের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক একটা! 
আস্থা ও সম্মানের ভাব থাকে বলিয়ই যে তিনি এরূপ করিতেন, এ কথা 
ভাবিবার আমাদের অধিকার ন্নাই। অন্ধতমোময় অতীত ভারতের ইতিহাস- 
পৃষ্ঠা তিনি যত দূর সম্ভব উন্মুক্ত করিয়া আপনার প্রতিভালোকে পাঠ 
করিয়াছিলেন ;__তাহারই ফলে অতীতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা। তাহার শ্রদ্ধা 
অন্ধ অথবা ভিত্তিহীন নহে ; তাহা সুপ্রতিঠিত। 
সীতারাম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, উড়িষ্যাস্তর্গত 
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কহ f ' সাহিত্য t ' ১৭শ বর্ষ, »স সংগ্যা? 
উীগিরি ও ননিতগিরির বর্ণনাকালে বাধিমচজ অতীতের প্রতি ঢাবির 
বেঁ আনন্দ ও বর্তমানের প্রতি চাহিয়া যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? 
এ স্থলে তাহা বিশেষ ভাবে, উল্লেখযোগ্য । সীতারামে এইরূপ লিখিত ' 
"আছে--“এক পারে উদ্য়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্চ্ছসশিলা। 
: কল্লোধিনী বিরূপ] নদী * * * উদ্য়গিরি বৃক্ষরাঁজিতে পরিপূর্ণ; কিন্তু ললিত-. 
গিরি বৃত্ত প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখন ও সানুদেশ অট্টালিকা ভতগ 
"ওঁ যোঁদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শৌভার মধ্যে শিখরদেশে 
চরম বৃক্ষ আয় মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ গৃহাবশিষ্ প্রস্তর, ইঞ্টক,বা মনোমুগ্ধকর 
প্িস্বরগঠিভ বৃর্তিরাশি। তাহার ছুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের 
ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। এখন কি না হিন্দুকে 'ইণ্ড- 
: স্বীয়ল স্থলে,পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্তব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ, পড়ি 
, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িধ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের 
পুতুল হা করিয়া দেখি আরও কি কপালে আছে বলিতে পাতি না। . - 

পআমি খাহা! দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার . 
টিরকাল মনে থাকিবে। চারি দ্বিকে-_যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া 
হরিদর্ণ ধান্তক্ষে্ মাতা বন্মতীর অঙ্গে বছযোদনবিস্তৃতা পীতান্বরী শাটী। 
কক ভা থাক্‌_চারিপাশে মৃত মহাম্মাদের কীর্তি। পাথর এমন 
করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে, কি আমাদেরই মত হিন্দু? আর এই 
. প্রস্ততি সকল যে খোদিয়াছিল_-এই দিষ্য পুশীমাস্যাভিরণভূষিত 
বিকম্পিতটেলাঞ্চল প্রন্দ্ধসৌন্দরধ্য সর্বাননুম্দর গঠন, পৌরুষের সহিত 


গা মা লী দা গাছে, তাহারা কি 


শু এই কোপ-প্রেষ- গ্ক-সৌভাগ্যস্ষ,রিতাধরা, চীনান্বর! তরগিভ . 


দো আৰা চকিতহর্িণীপ্রেক্ষণা দিযননাভিঃ-এই, সকল তীর যাহার 
পড়িয়াছে, তাহারা 'কি হিন্দু? তখন হিন্দু মনে পড়িল। তখন মনে 


| পড়িল,--উপনিষৎ, গীতা; রামায়ণ মহাভারত, কুমার্সম্তব, শকুস্তলা, পাননি, 


কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদবাস্ত, বৈশেষিক ; এ সকলই হিন্দুর কীর্তি , 
'এপুত্তল কোন ছার | তখন মনে করিলাম, হিন্ুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম 
সার্থক করিয়াছি ।” 
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“বিদ্ধিমচন্্র-লিখিত এ অংশ পাঠ করিলে এমন কোনও হিন্দু আছেন. কি, 


পৌষ, ১৩১৩ । বন্ধিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম। ৫২৪ 


বাহার হৃদর যুগপৎ আনন্দ ও নিরানন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে না? উন্নতি- 
কামনার অধিস্ষ,লিঙ্গে ও আত্মগ্লানির তীব্র বঞ্াবাতে বাহার, হৃদয় একই 
সময়ে আলোকিত ও বিপর্যস্ত হয় না?" তখন -বিছ্যুৎস্ষরিত ঝটিকাময়ী 
রজনী ও পাঠকের চিত্তে কি কোনও.প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়? 
বন্ধিমচন্দ্র সাধ্যমত হিন্দুর অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । . 
সেই অধ্যয়নের ফলে তিনি হিন্দুর অতীত গৌরব যথাযথভাবে বন্দ 
করিয়া! গিয়াছেন। চন্ত্রগুপ্তকে তিনি শার্লমেন, . ফেডরিক ও পিটরের / 
সহিত সামাজ্যনির্মাতার দলভুক্ত করিয়া গর্বে স্ফীত হইয়াছেন। অনেকে 
বলেন, বাহুবলের অভাবে ভারতবাঁী এত অধিক কাল পরাধীনতা-পাশে 
আবন্ধ। বঙ্ষিমচন্ত্র এ কথা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলেন, হিন্দুর 
ইতিহাস নাই, ভাই হিন্দুর বাছবল ছিল বলিয়া জোর করিয়া. কিছু 
বলা যায় না; কিন্তু তথাপি অন্তা্ত জাতির ইতি! হইতে যত দুর 
সংগ্রহ কর! যায়, তাহাতে বোধ হয়, ভারতবাসীর! প্রাচীন কালে দুর্বল 
ছিলেন না। প্রাচীন হিন্দু অজেয়, বলিয়া বিদেশীয্নগণের অনেক দিন 
ধারণা ছিল। “ভারতবর্ষ পরাধীন । কেন?” শীর্ষক প্রবন্ধে ও অন্তর 
বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষাঁয়দিগের যোধ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত, প্রবন্ধে * 

তিনি মারাগ্র-বীর শিবাজী .ও শিখবীর রণজিৎ সিংকে যে ভাষায় 
যন্মানিত করিয়াছেন, তাহ! স্বদেশপ্রেমিকেরই উপযুক্ত 

বন্চিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের গুণকীর্তমে বেমন ত্রৎপর, তাহার দোষ- 
নিক্ূপণেও তেমনই অগ্রসর । যে যে কারণে প্রাচীন ভারতের অবনতি, 
হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ করিতে তিনি, বিরত হন নাই। দৃষ্টাত্ত”_তিনি. 
প্রাচীন ভারতের বর্ণোৎপীডনের কথা৷ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 
কোনও স্ুবিজ্ঞ লেখকের 'সহিত বন্িমচন্্র একমত হইয়! লিধিয়াছেন যে; 
্রা্মণেরাই কোনও'কোনও বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ইংরাজ ছিলেন। প্রত, 
প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণকে শূদ্রপীড়ক বলিয়া নির্দেশে 
করিতে বঞ্ধিমচন্্র কুষ্টিত হন নাই। . কিন্তু ধর্মতত্বে. বন্ধিমচন্দ্র তরাকণের 
যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্র “বঙ্গের কৃষক" দর্ঘক পবন মিষ্টি 
- চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এই 
উভয় চিত্ৰই সত্য । নয ভীহার নহিত একনত হি যেই 
' উভয় চিত্ৰই স্ত্য। j 
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* বঙগতূমি ও বাঙ্গালী । I 
আমি একবার কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে ভারতবাসী বলির| আত্মপরিচয় 
দিতে গুনিয়াছিলাম। প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন,_আমি জাতিতে . 
বাঙ্গালী হইলেও, এবার হইতে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় না দিয়া, ভারতবাসী ', 
বলিয়া পরিচয় দিব। ভারতবর্ষ আজ হইতে আমার দেশ। পরমুহূর্তে তিনি 
- কহিলেন, ভারতবর্ষ আমার দেশ হইলেও; সর্বাগ্রে বঙ্গভূমির প্রতি ও বাঙ্গালীর 
প্রতি আমার যাহা কর্তব্য, তাহা পালন করিব। সে কর্তব্য উপেক্ষা করিলে, . 
সমগ্র ভারতবর্ষ কেন, এই বিপুল বিশ্বকেও শ্বদেশ মনে করিয়া আমি অনন্ত : 
নরকভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইব. না। এ. উক্তির সারবন্বা আমি অগ্রাহথ 
' করিতে পারি নাই।' | a 
'' আমরা ভারতবাসী অথবা বিশ্ববাসী যাহাই বলিয়া পরিচয় দিই না কেন, 
বাঙ্গালার আগে কিছুই আমাদের মনে পড়ে না। মারাঠী, পাঞ্জাবী, অথবা. 
: শিখ, সকলের আগে বাঙ্গালারই মুখ মনে পড়ে। “বঙ্কিমচন্দ্র সারা জীবন এই 
_ 'বাঙ্গালারই মুখ মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যাহ! কিছু ভাবিয়াছেন, 
. যাহ! কিছু লিখিয়াছেন, সে বাঙ্গালীর জন্য । বাঙ্গালীর কিসে উন্নতি হইবে, : 
এই চিন্তাই তাঁহার সকল চিন্তার সার হইয়াছিল। . বাঙ্গালীর চিত্ববিকাশের 
নব নব পথাবিষ্ষারই তীহার জীবনের শ্রেষ্ট ব্রত ছিল। সত্যের অপলাপ না. 
করিয়া? বা্ধালীর ও, বঙ্গভূমির বশঃকীৰ্তন bi তিনি চিত্তপ্রদাদ লাভ 
করিতেন। .. 
. বসির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একদিন না একদিন বাঙ্গালীর উন্নতি 
হইবে। গৌর্বোজ্জ্বল অতীতের প্রতি চাহিয়া মাস্থয বড় হইতে চায়। কিন্ত 
: "বাঙ্গালীর রতিহাসিক স্মৃতি কই? সেই জন্ত তিনি লিনিয়াছেন, পবাঙ্গালার - 
/।% ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে 
Hl jl এষে, এ বংশ হইতে কখন মাহুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের 
- ' কান্দ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে * * **" 
 পকিস্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরছুর্বল, অসার, গৌরবশূন্ত ? 'তাহা- 
‘হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্তের ধর্ম্ম, রখুনাথ, গদাধর, জগদীশের স্ভায়; . 
জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদ্েবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? রাত 
গৌরবশৃন্ত আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্‌ দুৰ্ব্বল অসার 
লী তি বিতনণ অফ কারি জগতে স্থাপন করিয়াছে? | 
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বোধ হয় না কি যে বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার$থা,আছে 1” কিন্তু: 
 বাঙ্ালার লিখিত ইতিহাস.কই? মোট কথা, বাঞ্ালার ইতিহাস লিখিতে 
হইবে ! কিন্ত কে লিখিবে? বন্ধিমচন্্র বলিতেছেন,--“তুমি লিখিবে, আমি 
লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি 
মরিয়া বান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন । আর এই আমাদের সর্বসাধা- } 
রণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ ট 
নাই?” কথাটি কি সুন্দর ও মন্দা! যাহার হৃদয়ে এতটুকু শ্বদেশ- 
প্রেম নাই, এ কথ! শুনিলে তাহারও” হৃদয়ে স্বদেশগ্রীতি জাগিয়া উঠে], 
মাতৃসেবাব্রতে এমন -আবেগময় করুণ 'আহ্বান আমরা অল্পই শুনিয়াছি। 
শ্দেশপ্রেমিকের মার কথা! বণিতে কি সুন্দর আত্ম-বিস্বৃতি! বঙ্কিমচন্দ্র 
বাঙ্গালার এক জন শ্রেষ্ঠ লৈধক, এবং জন্মতৃমির এক জন সুযোগ্য সন্তান, 
তাহা তুলিয়া গিয়াছেন; আজ সর্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া 
দিয়া বন্ষিমচন্ত্র ধন্য হইয়াছেন। 
7. বাঙ্গালার ইতিহাস চাই বলিক্না যদি বঙ্কিমচন্ত্র নীরব থাকিতেন, তাহা 
7 হইলে আমরা এ সৃকল্‌ কথার অবতারণা করিতাম না। কিন্তু তিনি প্রভৃত 
শ্রম স্বীকার পূর্বক বাঙ্গালার ইতিহাসের কয়েক, পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন। 
তিনি তাহার বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় থণ্ডের 'অন্ততঃ সাতটি প্রবন্ধে বাঙ্গাল! 
দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া! গিয়াছেন ; এবং এই সাতটি প্রবন্ধে 
উক্ত গ্রন্থের প্রার অর্ধাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে * 
আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালা দেশের একখানি সমগ্র ইতিহাস লিরিবেন, 
বস্কিমচন্ত্র এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যে যে" কারণে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ '' 
হয় নাই, এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবস্তার । বাঙ্গালা দেশের ইতিবৃত্ত সমন্ধীয়. ; 
প্রবন্ধ কয়টি লক্ষ্য করিয়া বন্ধিমচন্দ্র উল্লিখিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন,_ ২1 
“যেমন কুলি মৃজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন ও প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি 1. 
সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ মাহিত্য-সেনাপতিদিগের অন্ত 
সাহিত্যের সকল প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার . 
/ ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারীর ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ * * * * 
_ কিন্তু কই আনি ত কুলি মন্ুরের কাজ করিয়াছি, এ পথে সেনা লইয়া! কোনও 
সেনাপতির আগমনবার্থা ত গুনিলাম ন|।৮' দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই 
' আক্ষেপের কাঁরণ আজিও দূর হয় 'নাই। তবে হয় ত অচিরে দূর হইবে। , * 
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. কেননা তাহার সুচনা “দেখা দিয়াছে। বাদালার ইতিহাস ঢাই, এ কথা 
অনেকে বুবিয়াছেন, এবং অজ্েকে বাঙ্গালার ইতিহাসের “মালিমশলা*-সংগ্রহে KR 
' নিযুক্ত হইয়াছেন । = 
__ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঞ্বালীকে বধু প্রাণে প্রাণে ভালবামিততন;. J 
যদি না বাসিতেন, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ লিখিবার কোনও কারণ থাকিত না। 
। কেহ রূপিতে পারেন, বাঙ্গালীকে তিনি যে; ভালবাসিতেন, তাহা বিশ্বাস 'করিব' 
কিরূপে ? বাঙ্গালীকে তিনি যেমন গালি দিন্নাছেন, এমন। আর কেহ দিয়াছে 
কি? উত্তরে বলি, সন্তানকে জনন যেমন তাড়না করেন, আর. কেহ সেরূপ' - 
তাড়না করে কি? স্্তানকে তাড়না! করেন বন্দিয়া কে কবে জননীর দেহ 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছে? বস্কিমচন্্র জননীর স্তায়ই বঙ্গবাসীতক ভাগ- 
বাসিতেন। তিনি নিজে বাঙ্গালীর সহত্র নিন্দা করিতেন; কিন্তু অক্তে 
ন্রি নিন্দা করিত, অমনই* তাহার, প্রাণে তাহা বিষম আঘাত করিত, এবং 
অমনই তিনি বাঙ্গালীর পক্ষসমর্থনে, উদ্যত হইতেন। সত্যের অনর্ধ্াদা ‘না 
করিস তিনি বাঙ্গালীর কলঙ্কদূরীকরণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা -করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত: 
্বরূপ বাঙ্গালীর চিরছূর্ববলতা-অপবাদ-ক্ষালনের কথা. বলা যাইতে পারে ।-_সতের, _ 
কন অশ্বারোহী পাঠান বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এই অপবাদের মোচনার্থ তিনি, 
প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। -বা্গালার এই অপবাদের মূলে. কুঠারাধাত, 
নি শুধু ইতিস্থাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ; একখানি উপন্তাসও। 
£িখিয়া গিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ;_-রাজনারায়ুণ বাবু “একাল 
"ও সেকাল” ী্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালীর কণ্ঠের নিন্দা করিয়াছিলেন'। বাঙ্গালীর 
: এত নিন্দা ব্িমচন্দ্র সহ, করিতে না৷ পারিয়া প্অন্থকরণ” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিবাদ 
করিয়! লিখিয়াছিলেন,=="যিনি' বাঙ্গালীর যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালী তত 
'_ নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাঁবুও যত, নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালী. তত 
7, নিন্দনীয় নহে.। অনেক,শ্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, 
রাজনারায়ণ বাবুও মেই অভিপ্রান্নে, বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর, 
হিতার্থ।» বন্ধিম বাবু রাজনারায়ণ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া যে উক্তি প্রয়োগ- 
করিয়াছেন, সেই উচ্চ সৰ্বপ্রকারেই বহনের প্রতিও প্রয়োগ করা. যাইতে. 
“প্রারে। ২. 
| ভি নাই সত্য,.. 
‘কিন্তু বাঙ্কাণীর বর্তমান পতিত অবস্থায় বেদনাগ্সি নিরবচ্ছিন্ভারে তাহার, 


+ 


পৌষ, ১৯১৬।  ." বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশস্প্রেম | ৪২ 
হৃদযমধ্যে বিরাজ. করিত) এবং কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির উৎপাতের ন্তাষ 
তাহ] তাহার লেখনীমুখাগ্রে নির্গত হইত। দ্ৃষ্টাস্বস্বরূপ প্রপ্তর” হইতে এক 


1 স্থল নির্বাচিত করিতেছি ;--”নামি কমলাকাস্ত চক্রবর্তী--পৃণিবীতে ভুলিয়া 


অনুষাজন্ম গ্রহণ করিয়াছি__স্ুৃথহীন, আশাহীন, উদ্দে্ হীন আকাঙ্কাশূ্ 
আমি কি অন্ত দিবস গণিব ? * * * গণিব। আমার এক ছুঃথ, এক 
ঈস্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। ঘে- দিন বঙ্গে 
হিন্দু নাম লোপ পাইয়াহে, সেই দিন হতে দিন গণি! * * হায়! কত 


_ গণিব। দিন গণিতে গণিতে মাস, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর 
- গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাবীত ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক 


দিসে মনের মদিসে বিধি মিলাইল, কই ? যাহা চাই, ডাহা মিলাইল কই? 
মমুয্যত্ব মিলিল কই ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? প্রক্য কই? বিদ্যা কই? 
গৌরব কই? শীর্ষ কই? ভষ্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন 
কই? আর কি মিলিবে ন! ? হায় সকলেরই ঈদ্সিত মিলে, কমলাকাস্তের 
মিলিবে না?” এই কমলাকাম্ত কে? 1 
“ বঙ্কিমচন্দ্ৰ । 

ছর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস - দেবের একটি ET 
বলিতেন, ঈশ্বরভক্তের লক্ষণ এই খে, ঈশ্বরের অন্ত তীঁহাতে ব্যাকুলতা 
খাকিবে। আমরা তাহার পদাষ্কান্ূসরণ পূর্বক এক ধাপ নিয়ে থাকিয়া . 
বলিতে চাহি,_-স্বদেশ ভক্তের লক্ষণ এই যে, স্বদেশের জন্য তাহাতে ব্যাকুলতা . 


। থাকিবে । শ্বদেশপ্রেমিক বঞ্চিমচন্দ্রে 'এ ব্যাকুলতার সীমা ছিল না । শত 


শত স্থলে স্পষ্ট ভাষায় এ ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ;-হতাঁশ 
' প্রেমিকের রুদ্ধবেদনার ম্যায় ইহা অস্পষ্ট নহে; একমাত্র-পুত্রহারা জননীর 


. মর্্ববিদীরক শোকোচ্ছসের স্তায় ইহা সুস্পষ্ট । তাঁহার ব্যাকুল রোদনধ্বনি 


কখনও কখনও পৃথিবী ছাড়িয়া গগন স্পর্শ করিত, গগন ভেদ করিয়া গগনাস্তরেওঁ - 


বুঝি বা তাহা চুটিয়া যাইত। ্বদেশপ্রেমিক কল্পনানেত্রে একদিন অনস্ত- 


কাঁলমোতের মধ্যে সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখিলেন। কিন্তু দেখিতে ' দেখিতে 
__ আর দেখিলেন না--সেই অনস্তকালসমুদ্রমধ্যে সেই সুবর্ণপ্রতিম| ভূবিল। 
7 তখন ভক্ের প্রাণ হাহা করিয়া উঠিল, তখন ভক্ত যুক্তকরে সঙ্জলনয়নে 
উচ্ছ. সিতকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,- উঠ মা হিরগ্রয়ি বলভূমি! উঠ মা! 
“এবার সবমন্তান' হইব, ফৎপথে চলিব, হো মিন উঠ মা, * * 


har 


৫২ . সাহিত্য। ০ সপ? 


4: J চং . 
“এবার আপনা ভুলির--ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব-অধর্ম্ম, । 


আস্ত, ইন্সিয়ভক্তি ত্যাগ 'করিব--উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাদতে 


কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!” স্বদেশপ্রেমিকের এই ব্যাকুল রোদনধ্বনি যতই 


অন্ুচ্চ হউক, গগন বিদীর্ণ করিয়া গগনাস্তরে,ছুটিয়! যাইবার পকি যে ইহা, 
ধারণ করে, তাছা আমাদের মনে হয়। 
- ‘বঙ্গভূমির দুর্দশাহেতু বস্কিমচন্দ্রের হৃদয়, যেমন ব্যাকুল, হইয়া টড 


' তাহার উন্নতিকামনার আবার তেমনই উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। . 
' লোকপালিনী শক্রবিমর্দিনী, অনস্তরত্ববিমপ্ডিতা মুর্তি লক্ষ্য তি ভক্ত 
' বলিয়াছিলেন_-« এ মুর্তি এখন দেখিব নাকাল দেখিব না,. কালত্রোত 


পার না হইলে দেখিব -না--কিন্তু একদিন দেখিব” কিন্ত এ মুর্তি কি 
সহজে দেখা যায় ?. অনন্ত কালশ্রোতের মধ্য হইতে এ মুর্তি/কি সহজে উদ্ধার 


' করা যায়? এ মূর্তি উদ্ধারের অন্ত জীবনবিসর্জ্জন চাই, জীবনবিদর্জজনেরও 
অধিক ভক্তি চাই। .. আনন্দমঠের সার' এই ছুটি কথার আমরা অন্ত্র 


আলোচনা করিব। আপাততঃ আমরা বর্তমান-বুগ-প্রচপিত “স্বদেশী ভাবেশ্র 


, সহিত বন্ধিমচন্দ্রের সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব ।' 


স্বদেশী ভাব ।. 
এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বন্ধিমচজ্র-প্রদব্ত শিক্ষার কার্ধ্য বালা দেশে 
এত দ্বিন-পরে আরব্ধ হইয়াছে । . "আছ যে স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশ কেন, 
সমগ্র ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিয়াছে. তাহার মূলমন্ত্রের রচয়িতা বস্কিমচন্ত্র। 
এই স্বদেশী আন্দোলনের বা বন্ধিমচন্ত্রই বপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলেও 
বোধ. হয় অত্যুক্তি হইবে না। শুধু বিদেশী দ্রব্য. বর্জন পূর্বক শ্বদেন্ী 
দ্রব্যের. ব্যবহারই যদি স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমরা 


₹.-. ॥ আবশ্ত স্বীকার করিব যে, বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ' 

' কোনও সম্বন্ধ নাই। , কিন্তু যদি জাতিপ্রতিষ্ঠা এই শ্বদেশীয়তার চরম লক্ষ্য: 
- হেয়, তাহা হইলে আমরা নিঃপস্কোচে 'বলিতে পারি যে, বর্তমান শ্বদেশী আন্দো- 
' লনের সহিত বস্কিমচন্দ্রের ছুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিরাজমান । 


কর SCE EST 


স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছ লতার দিনে তাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। অতীতের 


প্রতি অশ্রদ্ধা ও বর্তমানের প্রতি অন্ধ অমুরাগের দিনে তাহার উদয় হইয়া- 


ছিল হিন্ুধৰ্ম্মদবেষীদের, মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ -নছে, হিন্দুধর্মের 


পৌষ, ১১০ বঙ্কিমচন্দ্র সবদেশ-প্রেম। ৫২ 
গঙ্কোদ্ধারকাঁরী রূপে তিনি বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজা! 
রামমোহন রায় ও তাহার পরবর্তী মহাপুকষগণ হিন্দুরন্ম্ের সারাংশ লইয়া 
মবভাঁবে নবধর্দ্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বপিয়াই, তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে 
ব্যর্থ হুইয়া গিয়াছে।- নবধর্শ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী না হুইয়া তাহারা যদি 
তৎকাল-প্রচলিত উপধর্ম্মের সংস্কারকার্ষেয সকল শক্তির বিনিয়োগ করিতেন, 
তাহী ছইলে বোধ হয়, শুধু কোনও জম্প্রদায়বিশেষ নহে, সমগ্র" বাঙ্গালী 
জাতির প্রভৃত উপকার হইত। 
বঙ্কিমচন্দ্র অভ্যুয়কালে সঁকলেই হিন্দুধর্ম্দ্বেষী হুইয়া! দীড়াইতেছিল ১__ 
হিন্দুর ধর্ম্মশান্র ডিরোজিয়ের শিষ্যগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিল ; 
নবগ্রতিঠিত ব্রাঙ্মধর্্ন চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল; যাহারা হিন্দুধর্শী . 
আশ্রম করিয়া 'রহিল, প্ররুত হিন্দুধর্ম্মে তাহাদেরও যে বিশেষ অনুরাগ 
ছিল, এপ মনে করিবার উপায়'নাই। কোনও পরিবর্তনকে তাহার! ভীতির 
চক্ষে দেখিত, কোনপ নুতন কথা তাহাদের কর্ণে বজের মত কঠোর লাগিত ; 
যাহা প্রচলিত ও পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস, তাহা ধর্ম হউক, উপধর্া হইক, 
) তাহারা তাহারই পক্ষপাতী । সহস্র কণ্ঠে শুনিতে পাই--হিন্ুধর্ম্মের তুল্য কি 
ধর্ম আছে, হিন্দু বিধির তুল্য কি বিধি আছে। এই অন্ধ পক্ষপাতিগণের 
চরিত্র আলেচিনা করিলে দেখা যায় যে, ইহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক ধর্মহীন, 
এবং ইহারাই হিন্দু বেদবিধির উচ্ছেদকারী। শত শত বৎসরের পরিমার্জনা- 
ভাবে হিলু ধর্মের উপর যে, একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছৈ, সেই আবরণ 
বিদীর্ণ করিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্মের সহিত পরিচিত হুইবার শক্তি ইহাদের 
'নাই। উক্ত আবরণের সহিত, উপধর্ম্মের সহিত ইহাদের পরিচয় আছে; 
এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। 
বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান-রূপ প্রস্তরে তাহার ধীশক্তি শাণিত 
করিয়া এই আবরণ বিদীর্ণ করেন, এবং প্রকৃত হিন্দু ধর্মের সহিত তাহার 
পাঠকবর্গের পরিচয়সাধনার্থ তাহার স্বকূপ-প্রকাশে যত্ুবান হন। এই শ্বর্প- 
প্রকাশার্থ তিনি শত শত পৃষ্টা পিখিয়া গিয়াছেন। এই শত শত পৃষ্ঠায়, যে যে 
.. কারণে হিন্ু ধর্ম সকল ধৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; এবং 
তাহার পাঠকবর্গকে ধর্ম্মাশ্রধী হইতে পুনঃ/পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। যিনি 
এরূপ আদেশ করেনঃ তিনিই প্রকৃত স্বদেশী; ধিনি একপ আদেশ পালন 
করেন, তিনিও প্রকৃত স্বদ্দেশী। জীবে দয়া, মনুষ্যে প্রীতি ও পরমেখরে 
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ভক্তি যাহার আছে, যাহার ইন্দিয সংযত ও চিত্ত শুদ্ধ ও ধিনি' সত্যাশ্রিত, 
., ,ভিনি হিন্দু হউন, মুসলমান: হউন, খৃষ্টান হউন, অথবা পারসীক হউন, | 
_, ভারতবামী হইলে আমার চক্ষে তিনি হিন্দু, তিনি, আমার প্রণম্য, রি 
- পুজার, .এ কথা-বহ্কিমচন্ত্রের। বাহার এ সকল নাই, তিনি ্বধর্দের “সক ল. 
' ব্যস্থাহু্ান পুষ্থা পুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিলেও ঘোর 'অধার্শিক_-ভারতের 
।  ক্ুষস্তান৭ - - - 
েীমতা বধিত হা হিলুাতির * সমগ্র হারানো তাহাদের 
-নিকট এ সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সকল দিক. হইতে :দেশে 
' হফিরিবার চেষ্টাই স্বদেশী প্রচেষ্টা। বষ্ছিমচন্্ সকল দিক হইতে দেশে ফিরিতে 
'ভাহিয়াছিলেনণ স্বদেশীয়ের চিত্ত ফাঁহাতে দেশের ধর্মকর্ম সমগ্র ভাবে 
." আবদ্ধহয়, তিনি তাহার চেষ্টা করিয়! গিয়াছেন।. ইহাতে এমন কেহ না 
বুঝেন যে, সমগ্রভাবে বিদেশী বর্জনের বিধি তিনি প্রণয় করিয়া গিয়াছেন। 
' বর্তমান সময়ের কোনও মাঁসিকপত্রের স্থযোগ্য সম্পাদক লিধিয়াছেন_« বিদেশী 


:'' * এলাহ ভাগ ও আমাদের লওয়া দরকার তাহা সমস্ত লইতে প্রস্তুত থাকা 
৯ পু উচিত এমন কি যদি কেহ প্রমাণ করিরা দিতে "পারেন যে, স্বদেশী ” 
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রি ঈদ ছাড়িয়া, বিদেশী যাহা কিছু লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মল 

্‌ (হইবে তাহা হইলে -আমাদের -তাহাই করা কর্তব্য। কিন্ত প্রমাণ চাহিতে ৃ 

কবেই, অধিকার - আছে ।”, বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সহিত এই নুষোগ্য' 

সম্পাদকের মতের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। সেই জন্য নিজের ভাবায় বন্কিমচন্দরের 

“ দুত ব্যকতননা করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তির ভাষায় ব্যক্ত করিলাম,। বঙ্কিমচন্দ্রের 
1অন্করণ” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহার মত হইতে উজ সম্পাদকের 

মত যে অভিন্ন, তাহা! প্রতীর্ত হইবে। 

. - বর্তমান যুগের স্বদেশী আন্দোলনের কারণাহুনন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, 
ৰঙ্গের অলচ্ছেদের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি' আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা . 
'ৰলিতে গেলে এই স্বদেশী আন্দোলনের কারণ বঙ্গব্যবচ্ছেদ নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ 

. -একটি উপলক্ষমাত্র 4 “বাঙ্গালীর অসস্তোষই এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান 
কারণ। বাঙ্গালীর হৃদয়ে একে. একে উচ্চাভিলাষ জাগিয়া উঠিতেছে+ ) 
সমগ্র গারতবাসী একভা-্ত্রে আবদ্ধ হইয়া একজাতীরত্ স্থাপন করিব) 
স্বদাতীয়ের ও শ্বদেশীয়ের মঙ্গলকামন! করিব," পরাধীন ও পরপদূদলিত ভাবে 

' মাটীর সহিত মাটা, হইক্ যাইব না, সাধ্যমত- শির. তুলিয়া সভ্য, ও উন্নতিশীল' 
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জাতির সহিত একই সোপানে আরঢ় হইব, ভারতবাসীর চিরদারিদ্র্য ক্লেশ 
দূর করিব, এই সকল' উচ্চাভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই. 
২ সকল উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,_-প্বাঙ্গালীর.এরূগ' 
মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটবে না, এ কথা বলিতে পাবা যায না।- যে কোনও 
সময়ে ঘাটতে পারে ।” ,আমরা' ধরিয়া লইয়াছি, বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক 
অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর হৃদযে উচ্চাভিলাষ জাগি! উঠিাছে। 
কিন্ত এই উচ্চাভিলাৰ পূর্ণ করিবার উপায় কি?" বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও' নির্দেশ” 
করিয়া বলিয়াছেন,_-এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার একমাত্র উপায় ব্য; 
উদ্যম, , সাহস ও ' অধ্যবসায়ের আশ্রয়। উদ্যম, প্রক্য, সাহস ও অধ্যবসায়" 
অবলধনে'বর্তসান-যুগ-প্রচলিত স্বদেশী অন্দোলন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও কঠিনতরণ 
আন্দোলনের সাফল্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে, বঙ্ধিষ্চন্দ্রের আনন্দমঠে 
তাহা বিবৃত হইরাছে। অগ্ঠত্র আমরা সে" কথার পুনরুল্লেখ করিব। 
. ' আপাততঃ, বঙ্কিষচন্দ্র যেসকল দিক হইতে দেশে ফিরিতে চাহিয়াছিলেল, 
সে কথা আমরা এ স্থলে' আর একটু" বিশদভাবে বুঝাইব। 
আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি ধে, বাঙ্গালী চবিক্র যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।। আমাদের 
দ্বিতীর কথা, বাঙ্গালীর উন্নতির আশা যে স্বপ্ন নহে, এ কথা তিনি স্বীকার' 
করিতেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীয় উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে; 
তাহারও নির্দেশ করিতে তিনি পশ্চাদ্পদ হন নাই। দেশের উন্নতিকল্পে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের উপযোগিতা তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্ত সেই: ' 
সঙ্গে আত্মনির্ভতার প্রাধান্তও তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি আত্মশক্তিকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরে স্থান দিতেন তৃতীয় কথা, ইংরাজের অন্ধ ৮ 
অনুর্করণ বন্ধিমচন্দ্র স্বণার চক্ষে দেখিতে, কিন্তু বাঙালী চরিত্রের উন্নতির 
জন্ত যে ইংরেজের অনুকরণ আবস্তক, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। চতুর্য 
জনসাধারণের উন্নতি ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি অসম্ভব বলিয়াই তিনি মনে 
করিতেন পঞ্চম, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক হুর্নীতি দেশোরতির প্রবল 
অস্তরায়, বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে 
এ সকল কথাই উঠিয়াছে ; অধিকস্ত আরও ছুটি-কথা উঠিয়াছে। প্রথম, হিন্দু 
- মুসলমানের মধ্যে পরক্যন্থাপন, এবং দ্বিতীয় বিদেশী দ্রব্যের স্থলে স্বদেশী 
দ্রব্যের প্রচলন । ইহাদের মধ্যে প্রথম কথাটি, বক্ষিমচন্দ্রের পাঠিরবর্গের 
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'... নিকট একেবারে নূতন হইবে না। ধন দেশের মহ ববিতে “হাসিম, 
' সেখ ও রাম! কৈবর্ত” উভয়েরই মঙ্গল বুঝিতেন। হিন্দু মুসলমানের ধকা, 
ব্যতীত 'বাঙ্গালার উন্নতি-যে অসম্ভব, এ কথা তিনি বুঝিতেন, 1 
*একজাতীয়ত্ব কই ? শ্ুক্য কই?” বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন। এপি 
এক্ষণে স্বদেশী আন্দোলনের শেষ কথার স্বপক্ষে, অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্যের 
পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন সম্বন্ধে, আমরা বন্ধিমচন্দ্রের লেখনী-হইতে 
ষে স্পষ্ট কিছু উদ্ভুত করিতে পারি, এরূপ বোধ হয় না। - কমলাকাস্তের 
মুখম-পরা বন্িমচন্দ্র এক স্থলে বলিয়াছেন, “কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠ কবি, ক্ষুদ্র 
পলিটিসিয়ান নহে।”" এ কথাটির গুরুত্ব আছে। বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিয়া- 
্বদেশী ব্যবহার করিব;'এ কথা পুলিটিসিয়ানের মনে জাগিতে পারে, কিন্ত 
রুবির চিত্তে সহসা. জাগিবার মৃস্তাবন! নাই। “যাহ! হউক, কমলাকাস্ত যে 
শ্রেষ্ট রুবি, তাহাতে কাহারও সন্দেহ, নাই ; কিন্তু তিনি যে পলিটিসিয়ান, 
নন বলিয়া সাফাই দিতে চান, আমর! সে কথা যোগ আনা শুনিব না।. 
' অহিফেন-প্রদাদে তিনি কখনও কখনও উত্তম পলিটিক্স্‌ বুঝিতেন। - 

*' কমুলাকান্ত, তাঁহার দপ্তরের “বাঙ্গালীর মহা” দর্ঘক অধ্যায়ে ঘ্যান | 

ESCO নাই বলিয়া বাঙ্গালীকে গালি দিয়াছেন বাঙ্গালী 
এ যোগ্য, তাহা অন্বীকার করিবার যো 'নাই। ভারতবর্ষের 
? অনেকাংশে, বিশেষতঃ ‘বাঙ্গালা দেশে অনেক বাক্যবীরের জন্ম হইয়াছে, কিন্ত 
| র্্ীরের সংখ্যা নগগ্য। বন্ধিমবাবু বাঙ্গালীকে যথার্থই বলিয়াছিলেন,» 
পৃতোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না পার হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান্‌, 
ম্যান পার!” বঞ্চিমবাবু আজ জীবিত থাকিলে আমরা বলিতাম,_ছে. 
মহাত্মন ! তোমার তিরস্কার প্রত্যাহার কর » দেখ আমরা।বিদেশী দ্রব্য. ত্যাগ. 
করিব, মনঃস্থ করিয়াছি? আমরা হল ফুটাইতে শিখিয়াছি, এবং আমরা, 
রি 

রর | 

দি বেহ রিজাল করেন, বৰিষে কোন: গ্রন্থ হইতে . বাঙ্গালী 
মর্বাংশে অধিক স্বদেশপ্রেম শিখিতে পারে? . তাহা হইলে তাহার ' সর্কববাদি- 
₹ মন্মত উত্তর ' হইবে আনন্দমঠ । বন্দে: মাতরং আনন্দমঠের মূয়ামন্ত্র ; আজ * 
' বাঙ্গালী জীবনেরও মূলমন বন্দে, মাতরম্‌। আনন্দমঠ এই কারণে রানী”. 
০০০০০ - 


ৰা 


~~ 


পৌষ, ১৩১৩।  ...  বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম | . ৫৩৩ 


এ কথ! বোধ হয় অনেকের জানা থাকিতে পারে যে, আনন্দমঠ লিখিত 
হইবার পূর্বে বঞ্ধিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, 


‘আনন্দমঠ লিখিত হইবার, পুর্বে তাহার মূলমন্ত্র তাহার খুধিক্ঠ হইতে 


উচ্চারিত হইয়াছিল। প্রত্যুত . আনন্দমঠ গ্রস্থথানিকে প্বন্দে মাতরম্” . 
মন্ত্রের ব্যাখাস্বরপ মনে করিলে অন্তায় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 
বলিয়াছেন, এই আনন্দমঠ গ্রন্থকে কেহ যেন একখানি এতিহাসিক উপস্থাম 
মনে না করেন! ইহাতে কতকগুলি ধীতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে বটে, 
কিন্ত ইহা যে ধ্রতিহাসিক উপন্তাস নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই 
গ্রন্থের প্রতিহাসিক অংশ কতটুকু? সন্যাসী বিদ্রোহের কথ! পরতিহাসিক,. 
মীরজাফর, হেষ্টিংস প্রভৃতি কতকগুলি এ্রতিহাসিক নামও এই গ্রস্থমঙ্ে 
প্রাপ্ত হওয়া ধায়, কিন্ত এতদ্্যতীত আর সকলই ল্থেকের প্রতিভা-প্রস্থত , 
সত্যানন্দ, জীবানন্দ, তবানন্দ, মহেন্দ্র, কল্যাণী ও শাস্তি প্রভৃতি পরতিহাসিক 


' চরিত্র নহে; অথচ আনন্দমঠের পাঠক-হৃদয়ে এই সকল চরিন্রই প্রতিবিখিত 


হয়; মীরজাফর অথবা! হেষ্টিংসের চিত্র তাহাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। 
ধ্ীতিহাসিক সম্তান-বিদ্রোহ ও উপন্তাসোক্ত সস্তান-বিদ্রোহের মধ্যেও অনেক 
প্রতেদ। বন্ততঃ নক কোনও প্রকারেই উতিহাসিক উপন্তাস বলা... 
যায় না। 

প্রতিহাসিক উপন্তাঁস কেন, স্থিরচিত্তে পাঠ করিলে ইহাকে উপন্তাস ৷ 
বলিয়াই বোধ হয় না। আমরা পুর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই মনে হয়'। 
এই সমগ্র গ্রস্থখানিকে বন্দে মাতরং মন্ত্রের ব্যাখ্যাই মনে হয়। শুধু বন্দে 
মাতরস্‌-এর ব্যাখ্যা নহে, এই গ্রন্থে আমরা স্বদেশপ্রেমিক 'বন্ধিমচন্তের 
সত্যাননক্মপী পূর্ণ প্রতিৰিষ্ের দর্শন প্রাপ্ত হই। . 

যতদিন নদীতে বস্তা না আসে, ততদিন নদীর জল সৈরুতস্থ টির 
নিয়ে নিদ্ৰিত থাকে ; কিন্ত বন্তা আসিলে সে নিদ্র! সহসা ভাঙ্গিয়া যায়, নদীর. 
নল গৰ্জ্জিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে সৈকতভূমি প্লাবিত করে, উদ্দাম আনন্দে 
নদীর জল ফুলিয়া উঠে, তখন ছু’ কূল ভাসাইয়া দিয়া সে প্রাণের আবেগে 
অনস্ত আকাশের নিম্নে মুক্তপবনসংস্পর্শে ক্রীড়া করিতে থাকে । পরাধীন, 
পরপদদলিত জাতির মধ্যেও অবস্থাবিশেষে এইরূপ বন্তা আসে। ৃ 

কখনও কখনও গৃহে অগ্নি সংযুক্ত হইলে প্রথমে সে অগ্নির অস্তিত্ব কেহ 
জানিতে পারে না $ পরে ধূমোদিগুরণ হইতে থাকে, দেখিতে দেখিতে ধুমে গৃহ 


+ 
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চর হয়, অবশেষে সহস্র লেলিহান শিখায় অগ্নি জিয়া 'উদ্ঠ। কখনও : | 


কখনও প্রজামধ্যেও ঠিক এইরূপে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। : রাজার 
অত্যাচারে সর্কপ্রথমে প্রজামঞ্জলীমধ্যস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ে অসস্তোষ, পরে 
হৃদয় হইতে হৃদরাত্তরে সেই অসস্তোষের বিস্তার, পরে রাজার -বিরুদ্ধাচরপের 


সংকল্প, গুপ্ত মনত্ণা,' আয়োজন ঠা প্রত, সর্বশেষে প্রকাশ্য ভাবে' 
বিদ্রোহ? : Ls 
| - 'আনিনবৰঠের অভতানবিশবোহের ইতিহাস ইহার অনুরূপ । মহাপুরুষ 
_' সত্যানন্দ' এই: বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা । ' রাজার অত্যাচারে হৃদয়বান : 


ন 


স্বদেশভক্তের হৃদয় সর্বাগ্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। বিজাতীয়ের হন্তে : 


মাতৃভূমির দুর্দশা ' দেখিয়া সর্বাগ্রে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল'। 
“তিনি স্থির করিলেন, শত্রুর হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবেন 


৭ এক দিকে প্রবলমহায় রাজি, অন্ত দিকে ক্কালূর্তি অসহার পথের 
ভিখারী প্রজাপুঞ্জ, মধ্যে স্বদেশবংসল সত্যানন্দ। সত্যানন্দ কি করিতে 


? . “জীবন সর্বস্ব পণ” করিয়াও যাহা সাধা, সত্যানন্দ ভাহা 


. ‘করিতে ' 'প্রস্তত। কিন্ত সত্যানন্দের গুরু বলিতেছেন, “জীবন তুচ্ছ ।* 


তবে সত্যানন্দ আর: কি দিবেন ? উত্তর হইল, ভক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানর্জনী, . 


. কীর্ধাকারিযী, চিত্তরপ্রিনী ও শারীরিকী সকল বৃত্তিই হ্বদেশপেবায় অর্পণ 
। করিবেন। অর্থাৎ, দেশেরই তত্ব লইবে, দেশেরই কার্য্য- করিবে, বং 


' দেশেরই জন্ত সানন্দে দেহপাত be i) তবে তোমার মনৃস্কাম পূর্ণ: 


“হইবে৷ 
" শুরুর এই উপদেশ লইয়! স্যানন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যখন 


ন 


প্রথম অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি সহায়হীন, সম্পদহীন। মহাব্রতে তিনি - 


আপনাকে নিযুক্ত করিতে উদ্যত; অত্যাচারী রাজাকে 'রাজ্য হইতে 
দূরীভূত করিতে কৃতসংকর্প, হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর, কিন্ত 
তাহার সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, গোলা নাই, দুর্গ নাই, গড় ' নাই, অর্থ নাই। 


কোথা হইতে এসকল আসিবে? এ সকল ব্যতিরেকে শক্তুর বিনাশসাধন: 
করে কাঁহার সাধ্য ! কিন্তু সত্যানন্দের সংকল্প দৃঢ়! প্রাণ থাক্রিতে সত্যানন্র : 


'সংকল্ত্যাগে অসন্মত। সংকরসিদ্ধির হেতু সত্যানন্দ কঠোর সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন ।' এরূপ কঠোর সাধনার আদর্শ 'ফিনি 'কল্পনা করিতে পারেন, 


তিনি ধন্ধ, এবং যে জাতির 'সমক্ষে এরূপ আদর্শ স্থাপিত হয়, লে ব্রাতিও' - 


শীষ, ১০১৩: বঞ্চিমচন্দ্ৰের স্বদেশ-প্রেম । tot 
ধন্ত। প্রচীন, ধষিগণের কঠোর সাধনার কথা শুনিতে পাই, রিস্ক 
সত্যানন্দের সাধনা অপেক্ষা কোন সাধনা কঠোরতর ? রাজপুত বীর 
প্রতাপের সাধনা অপেক্ষা সত্যানন্দের সাধন! কোন অংশে নিকৃষ্ট? কিন্তু 
সত্যানন্দের চরিব্র-সমালোচনার এ স্থল 'নহে। আননামঠের অমর কবি 
ত্বদেশপ্রেমিকতার যে অপূর্ব আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ 
পরিচয়-প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য । কেন, না, এতদ্বারা কবির স্বদেশপ্রেম 
বুঝিবার স্থৃবিধা হইবে। 
১ আনন্দমঠ গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে বে কথাটি আমাদের হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা 
গভীরভাবে মুদ্রিত থাকে, সেই কথাটি হইতেছে--“প্রতিষ্ঠা 1? বান্পালীর 
দ্বারা কিছু হইতে পারে না, এই একটা কথা বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরে। 
বন্ধিমচন্ত্রের আনন্দমঠ ইহার স্পষ্ট প্রতিবাদ । তিনি “আনন্দমঠে” দেখাইয়াছেন, ,. 
পুরুষকার দ্বারা সকল কার্য্যেই সিদ্ধ হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা কঠিন যে 
স্বদেশোদ্ধার ব্রত, তাহাও এই পুকষকার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। উত্তম 
অস্ত্রের অভাবে সন্তান সেনার প্রথম পরাভব হইলে সত্যানন্দ সে অভাবের 
দূরীকরণে কৃতসংকল্প হইলেন। জীবানন্দ অস্ত্র শঙ্্র সংগ্রহ কার্য কঠিন 
বলিয়া নির্দেশ করিলে সত্যানন্দ বোনাপার্টির স্তাঁ় বলিয়াছিলেন, “কঠিন কান 
জীবানন্দ।? সন্তান হুইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে ? সন্তানের পক্ষে 
কঠিন কাজ আছে কি?” সত্যানন্দ বলিতে চান, যদি যথার্থ ই স্বদেশকে ভাল- 
বাস, যথার্থই স্বদেশের মুঙ্গলকামনা' কর, যদি যথার্থই শ্বদেশোদ্ধারসাধনে 
কৃতসংকন্প হইয়! থাক, তাহা হইলে, | 

যাঁও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 

গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে’ 

বায়ু উক্কাপাত বজ্রশিখা ধরে 

স্বকাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হও। 

'আনন্দমঠের সর্বত্রই এইরূপ ভেরী-নিনাদ। বিলাস ও ব্যসন ত্যাগ রর, 
সৃঢ়চিত্ত হও, আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাড়াও, ইহাই আনন্দমঠের 
মূলমন্ত্র, এবং ইহাই বন্দে মাতরমূএর প্রতিধবনি। জগ্মভূমির সহিত পরিচিত 
"হও ;. জন্মভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখ, জন্মভূমির যাহ! দুঃখ, তাহা 
বিমোচন কর; ইহাই আনন্দমঠের সার, কথা। আমাদের এই সুব্লা সুফল 
" শঠ্যপ্ধামল! জন্মভূমিকে বে অবজ্ঞা করে, যে আমাদের জরন্মভূসিকে পীড়ন 


৫৪৬. , ] , সাহিত্য । _ চাশ যয, ৯ম সংখ্যা । 


দরে, সে আমাদের পরম শক্ত সাত কোটা কণে তাহার বিরুদ্ধে করাল 
শব্দ উখিত হইয়া'-দ্বিসপ্ত কোটা ভুজ দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে খর করবাল J 
“ধৃত-হউক, সেই জননীর, নামে সর্ব রিপু দমিত হউক ; নেই-জননীই ধরথ } 
‘সেই জননীই বিদ্যা, তিনি -আমাদের অন্তরে, অস্তরে বিরাজমান, রহিয়া- 
ছেদ, আমাদের সর্ব অবয়বে’ তিনি প্রাপস্বরূপিণ বিরাজ করিতেছেন.।' 


“আমাদের অন্ত দেবতা নাই,, জন্মভূমি ন্দননীই আমাদের একমাত্র উপান্ত 


দেবতা, আমরা মন্দিরে মন্দিরে তাহারই প্রতিমা পুজা! করি। 


॥.. এমন সর্বব্যাপিনী, .সর্বমক্ষলবিধারিনী, ্বশকরবিমন্দিনী, ' সৰ্কাশক্তি- 


'সঞ্চারিণী মাতুমূর্তি আনন্দমঠ. ভিন্ন আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যাক. 
'আনন্দমঠের সস্তান_সেনা এই মাতৃমূর্তিরই উপাসক। এমন সুদিন আসিবে: ” 


লেকি, যে দিন বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারী এই . অপূর্ক' উপাসক-সম্প্রদায়ের 


অন্তু হইবে ? *, 50, জীঞ্রমধনাথ লেন। 


/ 


ব্যাধি ও শ্রতিবেধক: | 
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, পিতা বৃদ্ধ ও নেহাৎ সেকেলে মান্য ; সুতরাং একমাত্র পুলের নাম 


/ 


চি 


রাঁধিয়াছিলেন হেমচন্ত্র। দেশের স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া, লইয়া পুত্র ' 
০১০০০০০০০০১০০১৪৪০ 


ন! | 
কোনও আত্মীয় বা বন্ধু টি বা 


পলা করিলে হেবা খাতে অন. করা হাসি দেখ, দিত 
শ্বতাবসিদ্ধ নমভাবে সে বলিত যে; তাহার পিতা পৌরাণিক যুগের ' 
মান্য, কাজেই তাহার পছন্দও সেইরূপ; কিন্তু পুত্র ত আর যাঙ্কাতার 
' আমলের নয় যে, পুরাতন জীর্ণ নামটির' বোঝা বহিয়া বেড়াইবে ? “চন্দ্রের 
গুরুভার বহন করা তাহার ক্ষু্র-শক্তির.অতীত ৷. ৃ 
আকাল হরি জাতি 
'কর্ধিল1 তাহার চাল চলন, কথার ভঙ্গি, 85968: 


এ * ওযানীপুর সাহিত্য-দমিতির অধিবেশনে পঠিত। 





শৌষ,১৯১০। . . ব্যাধি ও প্রতিষেধক | : ৫৩৭ 


সকল বিষয়েই সে সহপাঠীদিগের হাস্ত ও কৌতুকের পরিমাণ বাড়াইয়া 
. দিিরছিল। কবিভা-রুচনার অভ্যাস না থাকিলেও হেষকান্তি অসাধারণ 
1 পটৃত'র সহিত কবিত। নকল ও আ'রৃভি করিতে পারিত। তাহার আ্যাল- 
জ্যাব্রার খাতার মধ্যে, "তুমি কেন মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান 
ধারণার” জিওমেটীব প্রস্তাবনার শীর্ষভাগে “শৈবলিনী--সৈ” ইংরাজী 
কোর্সের নোটবুকে “এ বুঝি বাশী বাজে” প্রভৃতি দেখা যাইত । 

তাহার মস্তকের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাদি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্র করিলে হেম- 
- কাস্তি বিজ্ঞের ন্যায় বলিত, “চুল রাখার উপকারিতা সামান্য নহে। দীর্ঘকেশ 
বড় কবির লক্ষণ। কবিতার ছন্দ কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া 
মস্তি্ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পর স্হস! লেখনীসাহায্যে'বস্ার স্যায় 
কাগজের অঙ্গে প্রবাহিত হয়।» | 

পৃথিবীর সকল সংবাদই হেমকাস্তির' নথাগ্রে ছিন। আজ এত তোপ 
পড়িল কেন, বড়লাট কাল কোন্‌ রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়া- 


. ছিলেন, বঙ্গদেশের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জমীদার গবর্ষেণ্টের খয়ের খাঁ, ' 
১ কোন্‌ কবি কি কাব্য লিধিতেছেন, অমুক লেখকের বাড়ী কোথায়, কি. 


করেন, এবং কয়টি সন্তান, কাহার পত্নী সুন্দরী, এ'সমস্ত সংবাদ হেমকাস্তি 
মুখস্থ ‘হিট্রী'র মত অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিত। , ও 

হেমকাস্তির আর একটি মহৎ গুণ ছিল, কেহ তাহাকে রাগাইতে পারিত 
না! বিজ্ঞপের বাণ যতই তীব্র ও তীক্ষ হউক.না কেন, তাহার সহিষ্ণুতারূপ 
দুৰ্ভেদ্য দৃঢ় বর্ে আহত হইয়া সমস্ত বিমুখ হইয়া যাইত। মহাদেবের ন্যায় 
নির্বিকার ও নিশ্চলভাবে সে আত্মীয় বদ্ধুবান্ধবের উপহাসরাশি নীরবে 
গ্রহণ ও জীর্ণ করিত। 


কে।”ও দিন স্থুল আসিয়া সে সহপাঠীদিগকে জানাইত যে, মুক্তাগাছার 


মহারাজ তাকে সরন্বভীপুজ। উপক্লক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়'ছেন। প্রমাণ 
স্বরূপ সেই সঙ্গে সে একখানি সংগৃহীত সুরঞ্জিত সোনালী ছাপার চিঈ 
সহপাীনিগের সন্মুখে ধরিত। -কখনও গল্প করিত যে, রাধী-পূর্ণিম! 
উপলক্ষে & ব রঙ্গমঞ্চে সাহিত্য-সেবীদিগের মাসিক, সন্মিলন হইরাছিল ; বড় 
বড় কবি ও ওঁপন্য(সিকদিগের' সহিত সেখানে তাহার আলাপ হইয়া গিয়াছে। 

আর কিছু না হউক, দেড়টার ছুটাটা সহপাঠীরা বিলক্ষণ আমোদে 
' কাটাইয়া দিত। 


i 


৫৩৮", সাহিত্য. ১ বসা) 


গরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহপাঠিগপ কলেজের পড়া পড়িতে লাগিল | হেমকাস্তি 
.. এক্স্-.ডেষ্ট স্বরূপ সেন্ট জেতিয়র কলেজে নাম,.লিখাইল।. 7 
" দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমকাস্তি মধুর হাস্তের সহিত উত্তর করিত, 
প্ৰথা পরীক্ষার জন্ত শক্তির অপচয় করাটা সঙ্গত-নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
" উপাধিতে অঙ্গবিশেষ বর্ধিত হয় না। আজ কাল অনেক বনিয়াদী ও . 
. সঙ্ান্ত বংশের ছেলের! পরীক্ষা, দেওয়াটা. কেবল অকারণ দীবনীশক্তির 
হানিকর বলিয়৷ মনে করেন,” ইত্যাদি। রি 
্রী্াবকাশে দেশে ফিরিলে হেমকাত্তির পিতা বলিলেন, “বাপু, বিদ্যা 
তোমার যথেষ্ট .হইয়াছে। আমাদের বংশে ,এত লেখা পড়া .কেহ শিখে. 
" মাই; 4 ০: আর. 
| পারি না”: ! 
| মাতা বলিলেন, “বাবা লা দেখে বউ ঘরে নিয়ে আসি। আর 
কতকাল সর্যাসীর মত থাকিবি।, ০ 
হই”. ee A 
উন জনাম বজাত পিতাকে জনাৰ ৰ অন্াৰী কাহ 
দেখিবার জন্ত এক জন নায়েব রাধিলেই. চলিবে। বিযয়কর্ম্মের বঞ্চাট. 
‘ঘাড়ে পড়িলে তাহার কাব্য সাহিত্য-আনোচনার' বিশেষ ক্ষতি তঁ হইবেই, 
রান ছয় 
নাড়াচাড়া করিতে নিতান্ত অসমর্থ । . 
=, মাতাকে সংক্ষেপে বলিল, PE TE TEE ) 
এ . বন্ধুবান্ধবেরা অনুরোধ করিলে সে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিত, “নর্কনাশ 
রিনি তি লে তা জন 


' বিনাইয়া দেওয়া. যায়? বিস্তর বিবেচনা ও বহু অনুসন্ধানের পর. তবে 


- এক জনকে জীবনসঙ্জিনী করিতে. হইবে। বিশেষতঃ, যাহাকে হৃদয় দান 
করিব, হৃদয়ের মর্যাদা বুবিবার বয়সটা তাহার-হওয়া চাই 

বি দিলে যে হেলান দাবী বণ A GH ৃ 
শৃঙ্খলে বাধা পড়িয়া "জীবনকে ধন্ত ও সার্থক. করিল। হেমকাস্তি যীহা- '. 
দিগকে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিত, তাহারাও ক্রমে ক্রমে. এক একখানি * 
. ইন্দ্রজালভরা বিচিত্র অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। . 5 
সুতরাং একদা প্রাতঃকালে ট্রেণে.হেমকাস্তি গৃহে ফিরিল। পর দিন 


পৌষ, ১৩১৩ । ব্যাধি ও প্রতিব্ধেক । ৫৩৯ 


গ্রামের লোক সবিস্বয়ে দেখিল, শমান্‌ হেমকাত্তি হাগন্তীরভাবে ও 
আগ্রহসহকারে জমীদাবী কাগজপত্র দেখিতেছে। 

সে পিতাকে বলিল, কা কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্ত সে 
" ক্ষ্ণাঞ্জের: কাছারীতে যাইবে। লোক দ্বারা মাতাকে আভাস দিল, বিবাহ 
কবিতে তাহার কোনও আপত্তি নাই। তবে মেয়েটি ভানাকাটা অগ্পর! না 
হইলেও সুন্দরী হওয়া চাই। | | 
তখন দেশের লোক ও বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবিল, “স্বভাবকবি”র মত 
বুঝি এইবার ফিপ্িল। 

১ 

বৈশাখের অপরাহ্ণ । আকাশে বারি-বিদ্যুৎ-ব্যাকুল নেখরাশি ছুটাছুটি 
করিতেছিল। পবনের বেগও প্রধর ৷ , 

টব রাড সহসা 
পশ্চাৎ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, “মাষ্টার ! মাষ্টার !” 

শরৎচন্দ্র ফিরিয়া! দেখিলেন, 08251 
হেমকান্তি ! 

“তুমি অসময়ে কোথা থেকে, কবিবর 1”. . 

কস্মেটিক দেওয়া রমরকুষ্ণ গুক্ফরাজির নিয়প্রাস্ত হইতে হেমকান্তির 
পরিমিত হাসিটুকু দেখা গেল। বন্ধুর পাণিপীড়ন করিয়া সে বলিল, 
সংপ্রতি কলিকাতা হইতে আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ প্রয়োজন 
আছে ।” 

ছাত্রদীবন-অবসার্নের পর 'আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে একখানি পত্র 
দ্বারাও ষে হেমকান্তি বন্ধুর পবিত্র স্তি রক্ষা কর! আবশ্যক মনে করে নাই, 
কলিকাতা হইতে সুদূর পল্লীপ্রাত্তে এ হেন দরিদ্র বন্ধুর নিকট হেমকাত্তির 
কি প্রয়োজন ভাবিয়া শরৎচন্দ্র কিছু কৌতুহলী হইয়া পড়িলেন ।, 


বৃষ্টি আগত দেখিয়া শরৎচন্দ্র বন্ধু সহ বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। - 


ভৃত্য আলোক জ্বালিয়া দিল। ধূর্মপান করিতে করিতে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাস] 
করিল্ন্ত “এখন বল দেখি ব্যাপারখানা কি?” 
হেমকাস্তি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল । 
বন্ধু বলিলেন, প্অজ্ঞাভবাস করিয়া ভাবী গৃহলস্ষ্মীর সন্ধান করিতে চাও, 
সে ত দুখের কথা! আমিও যথাসাধ্য তোমার সাহাব্য, করিতে প্রস্তত্ত 


॥ 


রত : ৫৪* - লাঁহিত্য। ৷ ১৭শ বর্ষ) »স স্যা। 


আছি; কিন্তু ভাই! তোমার সহিত ছয়ধেশে গ্রামে গ্রাষে বেড়াইবার অবকাশ 

আমার আদৌ নাই। গরঁটি যাপ করিতে হইবে ৷" 
হেষকান্তি বলিল, "আচ্ছা, তবে গোটা কয়েক তাল, গোছের সন্ধান ( 

বলিয়া: দাও । আর তোমার. একটা ঘোড়া আছে শুনিশ্রাম, সেটা আমাকে ঃ 

দিন কয়েকের জন্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে ৷" 

| ' হেমকাস্তি উঠিয়া দাড়াইল। - j 

শরৎচন্র সবিস্ময়ে বলিলেন, উঠলে নে? ছু এখনই যেতে চাও নাকি? 

' বল কি? আকাশে যে রকম মেঘ হয়েছে, শীঘ্রই ভয়ানক বড় বৃষ্টি 

আসিবে। ডিন তি, তোমার যে কে 

: 'রাব্রিও বিলম্ব সহ হয় না ?? ''' 

"বন্ধুর পৃষ্ঠে মৃত করাঘাত করিয়া! EES সহাস্তে বি ণ্তুমি 

-বুঝুলে না ভাই, নায়িকার সন্ধানের এই ত প্রকৃত অবসর আকাশে বিদ্যুতের j 

দীপ্তি, বঙ্জের গর্জন, পৃথিবীর তপ্ত বক্ষে' অশ্রান্ত বারিধারা, তিমিরমগ্ন 

- প্রকৃতির যুক্ত অঞ্চল লইয়া মত্ত পবনের লীল!! এর চেয়ে শুভ সুন্দর মুহুর্ত 

_ আর কি পাইব? ' তুমি ত অনেক কাব্য পৃড়িয়াছ, হিরন 

| দেখিয়াছ, সুতরাং তোমাকে অধিক বলা! বাহুল্য” | ১ 
উচ্ছসিত হান্ত অতি কষ্টে দমন করিয়া বনি 

:_জগতসিংহ বেশ! প্রেম দেবতার কল্যাণে এখন তিনোতমা লাভ হইলেই 


আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি ৷” 


5 শ্রাবণের মেখমেহর আকাশ কবি জনের চিরপ্রিয়। চারি দিকে 


"1. সুবিশ্ৰান্ত বারিধারা। প্রকৃতি রালিনীমরী, সঙ্গীত পম! সুতরাং হেমকাস্তি 
| ইবির আর বতা সতত রা বারী 
[. - _ করিয়াছিলেন। '. 


১ এব হরেজ বলিল, “্যাহা হউক, “কবি, এত দেখিয়। শুনিয় শেষে, 
' "একটি নয় বৎসরের বালিকাকে পছন্দ ০ তুমি ত বরাবর বালিকা 
রে ী-গরহণের বিরোধী ছিলে! রি 
ক “ঈষৎ হাসিয়]/ হেষকাস্তি রলিল, “মতের কি পরিবর্তন হয় ' না? বন্ধিষ _ 
রি বাবু বলিয়াছেন, বাহার মতের পরিবর্তন হয় না হয় লে জু নয় 
< ত ঘোর 'ভও। 'অথরিটা আছে।" 


LP 


। 


পৌব,১+৩।.... ব্যাধি ও প্রতিষেধক | : ৫৪১ 


দেবেন বলিল, “ত! ত বটেই ! বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে ছুই এক জন 
বড়লোকের সহিত আত্মীয়তা হইবার সম্ভাবনা থাকে; ' প্রভৃতি। কিন্ত 
ভায়া, ওষ্ঠ হইতে নাতি পর্য্যন্ত শ্বশ্ররাজির প্রতি এত অনুগ্রহ হইল কেন? 
ইহাবুও কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা আছেনাকি? অথরিটী এ ক্ষেত্রে কি 
বলেন?” 

“তোমরা বুঝ্লে না। বর্বর লোমশ পশুর স্তায় বীভৎসবেশে 
কোমলাঙ্গী রমণীদের সমাঞ্জে যাওয়াটা ঘোরতর অসত্যতা। হয় ত তাহার! 


_ আতঙ্কে ভরাইয়া'উঠিতে পারেন ।* 


গিরীন্্র কথাটা হুফিয়া বলিল, “কবি বলেছে মিথ্যা নয়! কিন্ত 
মস্তকের কেশ ও ত্রযুগল কি অপরাধ, করিয়াছে ভাই ? উহাদের প্রতিও 
সমান বিচার করা' তোমার উচিত ছিল ; বিশেষতঃ তাহাতে সামপ্রস্ত রক্ষা 
পাইত। ললনাকুনলও তজ্জন্ত তোমার প্রতি চিরক্কৃতজ্ঞ থাঁকিতেন !” 

সতীশচন্দ্র সলক্ষে দাড়াইয়। উঠিয়া বলিল, “এবং বাসরঘরের সুন্বরীগণ 
একটা নির্দোৰ আমোদ ও কৌছুকের জীব অবলোকন করিয়া ধর হইতেন। 


. বাসরজাগরণও তাহাদের সার্থক হইত ৮ ' 


তখন বন্ধুমহলে একটা হাসির ফোয়ারা উচ্ছিত হইয়া উঠিল। 
হেমকান্তি টলিল না। প্রফুল্লমনে মেঘমূচ্ছিত সন্ধ্যার আকাশ পানে 
চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে সে একবার নেত্রযুগল নিমীলিত করিল ।, আজ কি 


আনন্দ, কি তৃপ্তি! সমগ্র প্রকৃতি আজ তাহাকে বরণ করিবার অন্ত কি 


বিচিত্র আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে ! 
অস্তুঃপুরে সন্ধ্যার মঙ্গলশব্খ বাজিয়া উঠিল। আর দেরী নাই। যাত্রার 
সময় উপস্থিত। ০০০25895558 | 
¢ 


হেমকান্তির বরাবর একটি ধারণা {ছিল, উপভোগেই করা চরষ 


আর্থকতা। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সে প্রায় আক্ষেপ করিয়া বলিত থে, 


বাঙ্গানী 'এখনও জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে: উপভোগ করিতে শিখে নাই। 
বিবাহের পর সে সকলকে দেখাইবে, হিরন বারি ভিন 


_ সার্থক ও জুন্দর করিয়া তোলা যায়! 


পূর্ব সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে হেমকাত্তি বিবাহের 


,  অল্পকাল পরেই পরীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিল। পল্লীগ্রাষে সুশিক্ষার নানারূপ 


৫৪২ ৫ সাহিত্য ।- ১৭শ বধ, »ম.দংখ্যা। 


প্রতিবন্ধক । ভাল বিদ্যালয় নাই ; শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরও সম্পূর্ণ অতাব। 
সুতরাং পরীকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়া ভায়রাভাই। শ্রীযুক্ত নরেন্দসুন্দরের 


করিকাতার প্রাসাদে রাখিয়া, দিল। “ সেখানে পরীর শিক্ষার বিশেষ সুবিধা : 
ছিল। প্রথমতঃ) জ্যেষ্ঠ তগিনীর আশ্রয়ে থাকিগে বালিকা আত্মীয়ের "অভাব 
: অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। তাত পর সুন্ম শিল্প, সঙ্গীত -ও 


. ইংরাজী শিক্ষারও কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইবার সম্ভাবনা ছিল না।.- 


পিতা মাতা পুজ্রের এই: সত কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে হেমকান্তি . 


তাহাদিগকে দিখিয়া পাঠাইল যে, বধু এখনও নাবালিক! |: সংসারের 


: করিয়াছে। | 
ট চির রা না নিবে এ 


২. প্রতিবাদে কোনও ফবলাতের পতান না বেখিরা মৌনাবলন করিবেন: 


un সকলেই 'ভাবিয়াছিল;' এরার শ্রীষান্‌ হেমকান্তি স্বরং -ধনবান-ভাযরার 
*_.- সুখময্ন আতিথ্য গ্রহণ করিবে।. কিন্তু হেষকাতি তখনও কলিকাতার ছাজা- 


১, বাসের পরিচিত নির্জন কক্ষট ত্যাগ করিল'না। , ' 
॥ 4. সপ্তাহের মধ্যে “তিনবার ' এালীযৃহে তাত নিমহণ হইত ।- কিন্ত 


“সে মাসের মধ্যে একবার কি ভুইবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইত। সেধানে ' 


। .: প্ৰত্বীর সহিত 'দেখা হইত, কিন্তু তাহার' সহিত “রীতিমত. আলাপ-পরিচন 
." করিবার-প্রলোভন হেমকাস্তি অসামান্ড যত্বের সহিত দমন'করিত-। -- :- 


5 তাহার উপবাসী, ক্ষুধিত হৃদয় “শ্তালীগৃহের অপরধ্যাপ্ত রাজভোগ ও. | 
.: অনায়াসলত্য আরাম'লাভের জন্ত মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া ..উঠিত, সঙ্গেহ' . ' 
নাই; কিন্তু সংকলক কাৰ্য্যে পরিপত করিবার অতিপ্রায়েই সে এই প্রকার | 


অযাচিত সেবা ও আদর-দাভের সুযোগ ত্যাগ: কয়িত। ' 

সে বুঝিয়াছিল, বালিকা-ভ্ৃদয়ে জোর করিয়া অধিকার বিস্তার' করা 
নিতান্ত নিষ্ঠুরত!, এবং কবিজনোচিত নহে।' তাহাতে পতিক সী পরের 
' প্রতি' ঘোরতর অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় ' ' ইংস্রাজী. ভাষায় বাহাকে-“লভু 
বলে, বাঙ্গালীর মেয়েরা তাহার মর্ম্ম-অবগত" নহে। জননিকার, অবলরই ৰা. 


০ 


7 কঠোর কর্তব্য পানন করিবার উপযুক্ত রয়স ও শিক্ষা তাহার এখনও হয় : 
4. নাই। সকলকে সুধী করাই হেমকাস্তির একাত্ত বাসনা । বধূ যাহাতে. ৰ 

৮২. গুরুজনদিগের মর্যাদা বুঝিতে পারে, সংসারে মরুহুমিতে শীতল- বারিধারা ' 
: চাঁপিয়৷ দিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দিবার ই সে এইমণ উপায় অবনমন 


AY ব্যাধি ও প্রতিষেধক । | ৫৪৩ 


তাহাদের কোথায়? যৌবনের মলয়-পবনে হৃদয়-কমল বিকশিত হইবার 
.. পূর্বেই বালিকার কুন্দশুত্র কোমল অস্তরতলে যে মূর্তির ছায়া পতিত হয়; 
1 অভ্যাসবশৈ বালিকা তাহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে শিখে । 
কিন্তু তাহাতে প্রণয় বা “লতৈ*র কুলপ্লাবী উচ্ছাস নাই। বালিকার স্নিষ্ধ 
ভালবাসায় তৃপ্তি -জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত অস্তরেন্্রিয় তাহাতে 
পুলকিত হয় না, হৃদ্য়-তট প্রণয়জ্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না। ছুর্দিমনীয় 
আকাজ্জার পরিতৃপ্তিসাধন বালিকার প্রেমে অসম্ভব । সুতরাং হেমকাত্তি 


বালিকা পীর হৃদয়ে অকালে স্বামীর প্রভাব ও অধিকার বিস্তার করিতে : - ' 


" সম্মত ছিল না। 

- সে স্থির করিয়াছিল, আপাততঃ পত্নীর সংসর্গ হইতে সে দূরে দূরেই 
থাকিবে। সেষে স্বামী, পন্ীকে এ কথা পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে দিবার অবকাশ 
এখন সে কোনও ক্রমেই দিবে না। অবশ্ঠ মাঝে মাঝে বালিকার সন্মুখে 
সে তাহার সুন্দর মূর্তিধানি লইয়া -আবিভূতি হইবে বটে; কিন্তু পতির 
কোন প্রকার দাবী লইয়া নহে-_দীপ্ত বিহ্যৎশিখার ন্যায় পত্নীর নব উন্মেষিত 
হ্বদয়-গগনে এক একটি রেখ রাখিয়া যাইবে মাত্র। সেই ক্ষণিক আলোক- 
দীপ্তি বালিকার হ্বদয়-বাজ্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। মোহযুগ্ধা , 
বালিকা সেই তীব্র আলোকদীপ্তির, সাহায্যে তাহার আরাধ্য দেবতা! 
মোহমূর্তির প্রতি ধীরে ধীরে আক্ষ্ট হইতে, থাকিবে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির 
সহিত বালিকার মন স্বামীর চিন্তায়, তাহাকে লাভ করিবার বাসনায় 
ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তার পব যখন যৌবন মুকুল পরীর দেহলতাকে ' 
আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্ফটিত হইয়া উঠিবে, প্রণস্ব-বন্তার , উদ্দাম উচ্ছণাসে 
স্বদয়তট পরিপ্লাবিত হইয়া যাইবে, এবং খন মুখর কল্পনা! নবযুবতীর 
মনের সকল অংশে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকিবে, তখন সে স্বামীর 
সমস্ত অধিকার সহ গৃহলক্ষীর পার্থে আসিয়া দাড়াইবে। শিক্ষায়, দীক্ষায় 
নারদীবন তখন যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে হেমক্রান্তির আক্ষেপ 
করিবার আর কিছুই থাকিবে না। তখন সত্য সত্যই হেমকাস্তি ধন্ত 
হইবে। 

৬ 

সবপ্ুরাজ্যটা যখন যথাবূপে হেমকাস্তির দখলে আসিল, তখন তাহার পিতা! 
মাতা উভয়েই 'চিত্রগুণ্ডের কাছে হিসাব নিকাশ দাখিল করিয়াছিলেন। 


মে 


» 


চর 
31%, 
A) 
১০০৪ 
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ঃ 
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“+ ৫88 সাহিত্য । 
নিতান্ত অনপ্যক তার বোবা বধ হাতে নামিয়া বাজাতে হেমকাততিও 
পরম নিশ্চিত হংস্বাছিল। 

* শিক্ষিতা ব্দীন! লুন্দরীর সাহচর্য অবাধে ও প্রচুরপর্ষাণে ন উপ- 
ভেগেছ আ'ক্ষার -তখন হেষকান্তি চন্দল্ন্গর্ধে একটি দিকুঞ্জতবন ক্রয় 
করিণ গে: বেরাদ্ছুমির'উনারেই সুদৃপ্ত পুশ কন । 'পল্পব-বহুল নিবিড় 


..১৭শ বৰ্ষ, মম সংখ্যা, 


বৃক্ষবীণিন আবব] ভেদ, কস! /কৌতুহ্লী মানব-চক্কু সহসা, তাহাদিগের ' 


নির্জন :প্রবর্চ্চ॥। বাৰত জন্মাই প:র্িত না। কৃস্ুম়পুঞ্জের ঘন সুপন্ধে 
কাননতল আমোদিত স্টয়। উঠিত। ভাগীরধীর কলোচ্ছ।স পাযাণসোপানে 
প্রতিহত হইয়া একটা সুর রাগিণী ও বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করিত । হেমকাত্তি 
আত্মহ্থারা হইয়া পীর) সৌন্দর্যুধা তৃষিতনেত্রে পান. করিতে করিতে 
বৃহু যদুর সন্ধা! ও জ্রানোকিত রজনা সেই সোপানোপরি অতিবাহিত 
করিত। 7 


৪ কানিজ ৬ 


লাগিল। “ভ৷বররাভাই শ্রীযুক্ত নরেন্দসুন্দরের দৌলতে ও যত্রে সে বহু 


.২14. রাজা, মহান, হাকিম ও উকীলের সহিত পরিচিত, হইয়াছিল তীহা-. 
দিগের সান্ধ্যতোজ, বাগান-পার্টাঁও হীম:.-দ্রযণন্প নিত্য নূতন আমোদে 


প্‌ চি 


' যোগপ;ন করিবার পর তাহার অবাধ প্রেযচর্ার অবসর অতি অল্পই. 


ঘটিত ,.-', 


ভিডি নরেন ও হার পর্থীকেই . 


হেমকাস্তি' মাঝে মাঝে নিণস্ত্রণ করিত। ভ:হ'র' উদ্ধার ব্যবহার ও 
একাস্তিক আংক্টীবতায় যুদ্ধ হইয়! নরেক্নুন্দর অনেক সমর অযাচিতভাবে 


. জা হেমকাভির অনপ্িতকা-নও তার কুরতবন ' পবিত্ৰ করিয়া: -যাইতেন। 
. সেচ। তেলকাসন্তির পম প্.বার বিষয় ছিল। 


: জন্তু হেমকাস্তি নরেন্দরসুন্দ রর নিকট টর-্ধী থাকবে 1. 


ij 
তর 


ঃ ৭. 


সন্ত্রস্ত মহলে পরিচিত হইবার 


তখনও ভোর হইতে কিছু লগ জং ছে। ER CE er! 


শব্দে জাগিয়!, উঠিল।- নি্রিভ। পত্বীকে তুলি] বলিল, “আদ মিঃ. বায় . 


একটা ছামার-পাটী দিবেন! ৭টার সময় মার ছাড়িবে। ডায়মণ্ডহারুবর 


,. পৰ্য্যন্ত বেড়াইতে যাইব ৷ ‘আজ - রায়-পরী- স্বহন্তে আমাদিগকে আহার্য্য 
পরিবেশন করিবেন আমি এখনই যাইতেছি। | 


পৌষ, ১৩১৩। ব্যাধি ও প্রতিষেধক । ৫8৫ 


পার্খপরিবর্তন করিয়া পত্বী বলিল, “কখন ফিরিবে ?” 

“বোধ হয় কাল সন্ধ্যায়, কিংবা পরশু মধ্যাহে ৷” 

“এত দেরী হ'বে? নরেন বাবুও যাবেন নাকি ?” 

হেষকান্তি বেশবিস্তাসে ব্যস্ত বলিয়া পরীর কৌতুকালোকদীপ্ত দৃষ্টি 
লক্ষ্য করিল না। 

সদ হাসিয়া পরী বলিল, “তোমরা পুরুষ মাহয বেশ. আছ। ইচ্ছা 
হইলেই যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যাইতে 'গাঁর। যত' দোষ আমাদের ৷” 

সোহাগতরে পরীর গগুদেশ অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত করিয়া হেমকাস্তি 
বলিল, “তুমি যাবে? চল না, আমার সঙ্গে গীমারে বেড়াইয়া আসিবে?” 

“মরণ আর কি! রাজ্যের পুরুষ মানুষের সামনে যেতে গেলাম্‌ কেন? 
আমার কি আর, বেড়াইতে যাইবার জায়গা নাই ?” | 

এনিরেরভীাধানা অন্ধ উপর পরিদাটিরদে নার কাতি বলিত, 
“তা হ’লে, এখন আসি! বেলা হয়ে গেল 1” 

ত জনজাত ময় সি ক ০5 
প্রবেশ করিতেছিল। 

বেলা বিস্রস্ত কেশভার আবদ্ধ করিতে করিতে সংক্ষেপে বলিল,-“এস 1” 

৮ 

EC TET ET এ TEE 
শ্রীমতী রায়ের রিনয়নত্র ব্যবহার, অকুষ্ঠিত আলাপ, পরিবেশনকালে সুন্দর 
সুডৌন হস্তের বলয়নিকণ ও অস্নান গল্পের মত মধুর মুখী হেমকান্তির 
অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। | 
. গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই হেমকাস্তির চৃমক ভাঙ্গিল। বেলা তখনও 
বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। হেমকাস্তি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। 
পত্রী সেখানেও নাই। সে তাবিল, বেলা হয় ত এখনও চামেলী-কুপ্লে 
বসিয়া আছে। 

রা তাপ সম্মুখে দাড়াইল। সহসা 
একখানি পত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষিপ্রহস্তে ছিড়িয়া ফেলিয়া 
হ্মকাস্তি পত্রধানি পাঠ করিল। পত্রে বেশী কিছু লেখা ছিল না, তথাপি 
তাহার মুখমণ্ডল এত বিবর্ণ হইয়া গেল কেন? 

. পত্রে, লেখা ছিল; "তোমার অপেক্ষায় থাকিতে পারিলাম না। দিদি 


৫ 


৫৪৬ ? সাহিত্য । ১শ বর্ম সংখ্যা 
মধুপুরে আছেন, বোধ হয়, জান। তার শরীর অসুস্থ শুনিলাম। আমারও 


মনটা বড় খারাপ। একা একা আর তাল লাগিতেছে না। নরেন্দ্র বাবু 
আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজই আমি মধুপুরে চলিলায়। তোমার 
'কষ্ট হইবে বলিয়া, চাকর চাকরাণী কাহাকেও লইয়া গেলাম না।” ' | 
'_ বাঃ! এ কি! পৃথিবী হু্্যমগুলকে পরিত্যাগ করিয়া কি সম্প্রতি হেম- 
কাস্তির চারি পার্শ্বে আবর্তিত হইবার অধিকার পাইয়াছে? এত কালু পরে 
' অচেতন ঘরগুলারও পা বাহির হইতে আর্ত হইয়াছে না কি? হেমকান্তি | 


হেমকাস্তি! তুমি ত কখনও কারণসুধাপান অভ্যাস কর নাই, কিন্তু 


তোমার সমস্ত শরীর এমন টলিতেছে কেন? - 


''" পড়িল। 
_ 'ভগিনীপতির সহিত দিদিকে দেখিতে ধাওয়া Gen fee 
অপরাধ ?--কিছু না। কিন্তু লরেন্রসথন্দর অসুস্থতাবশতঃ মার পাটীতে 
দ্বাইতে পারিলেন না, অথচ সেই দিনই যধুপুরে বেড়াইতে গেলেন ?-- 


আর বিচিত্র কি!. বিশেষতঃ পত্নী যখন সেখানে অসুস্থ অবস্থায় ' / 


'রহিয়াছেন। কিন্তু বেলা একা গেল কেন?, এতগুলি চাকরাণীর মধ্যে 


১ "অন্ততঃ এক জন সঙ্গে গেলে জিডি 


হইত? তবে কি কোন, 
_ ব্বশ্চিকদষ্টের স্তায় তীব্রবেগে উখিত হইয়া হেমকান্তি ক্ষিপ্রহন্ডে দেরাজ্. 


, করিল। 
ত. প্রভুর আদেশে কোচম্যান্‌ গাড়ী ভুতিয়া আমিল। ' 


ও পাচক আনিয়া জি কিন “রাতে আপনার অন্ত কি লুচি ভাজিব?” 


. ১- উত্তরে বেচারা ব্রাহ্মণ প্রভুর কর-ধৃত ঘষ্টির কোমল স্পর্শ অন্ুতব করিল। 
খর ব্যবহার কেহ কখনও দেখে মাই.। - 

3 হেমকাস্তিকে বহন করিয়া মক্ষত্রবেগে ব্যাণ্ডেল জংশন অভিমুখে 

পি বোম্বাই সেল তাহাকে ধরিতেই হইবে । ', 

গাড়ী বখন মধুপুরে পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর: উত্তীর্ণ হইয়া 
গিয়াছে। আকাশ মেৰাচ্ছয়, যুষলধায়ে সবি পড়িতেছে। পথ. জনশৃশ্ত। 
উপায়াস্তর না দেখিয়া হেবা ওরেটিংরযে অপেক্ষা করা সদত মনে 


মাতালের ক্যায় স্বলিত-চরণে হেমকান্তি একখানি আসনে বলিয়া 


খুলিয়া ফেলিল। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াই সে উদ্ধায় সায় বেগে কক্ষ ত্যাগ .. 


| 


, শীষ, ১৩১৩ । ব্যাধি ও প্রতিষেধক । .. . ৫8৭ 


করিল। সমত পকতিও আল তাহা পতি বাম । হা! সে রে 
বাড়ীটাও চিনিত। . 

শক্কা-কম্পিত-হৃদয়ে .হেমকান্তি অবসন্পতাবে একখানি আসনে বসিয়া 
পড়িল। ঘড়ীর কাটারও কি আজ পঙ্ষাধাত হইয়াছে? র 

বৃষ্টির সঙ্গে ক্রমশঃ বাটকার বেশ বিত ও হইতে সাদি হো্ধি 
প্ৰমাদ গণিল। 
.. মানসিক দুশ্চিন্তা চরম EE না মা 
. .ইন্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে মান্য তখন তন্দ্রা হয়। রাজি 
শেষে হেষকান্তির মস্তক চলিয়া পড়িল । 

তাহার নিত্রা যখন ভদ্দ হইল, তখন প্রভাতালোকে ওয়েটিংক্লম উদ্ভাসিত 
হইয়াছে। বড় বৃষ্টি থামিয়া পিয়াছিল। ' রাহি হি যায 
' দেখিল, সাড়ে সাতটা বাজে । 

দ্রতপদে সে বাহিরে আসিল। টির 
ট্রে দীড়াইয়| ছিল। তখনই গাড়ী ছাড়িবে। শেষ ঘণ্টা টং টং করিনা 
বাজিয়া উঠিল। i 

গাড়ীর দিকে চাহিবানা হ্যকাতির রাবার সুখের কাছে বেন টা 
আসিল। একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে তাহরিই জীবনসর্জিনী বেলা ও 
শ্রীযুক্ত নরেন্্রসুন্দর ! তাহারা কেহই হেমকাস্তিকে লক্ষ্য করে নাই । 

27554 

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

উন্নতের স্তায় হৈমকাস্তি গাড়ীর অভিমুখে দৌড়িল। বরকে বেষন 
৪39, অমনই রেনওয়ে-পুলিশ তাঁহার গতি রোধ 
করিল। 

লোগঝোগে গাড়ীর আোহীদিদোর ই ছে উপর পতিত হন! 

গাড়ী তখন প্লাটফরম ছাড়াইয়া গিয়াছে। 

তখন হেমকান্তির ঈবস্তির ওষ্াধরবুগলের মধ্য হইতে কৰি ও দাৰ্শনিকের 
অমুকারী পরিমিত গোলাপী হাম্দের পরিবর্তে উচ্ছ দশনরাি পরার 
বিকশিত হইয়া উঠিল। ' 
: জরীর্বোজনাধ ঘোধ। 


N 


\ 
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(৩) 





: আমর! বলিয়াছি যে, দেহ উত্তেজনা যেমন ধ্বনির অর্থাৎ ভাষার মুল, 


তেমনই ও ধ্বনি অথবা শব্দ উচ্চারণ করিতেও দেহ-যন্তরের ক্রমিক পরিবর্তন 
সংসাধিত হয়। বস্তুতঃ ধ্বনি, শব্দ ও ভাষার প্রভাববশতঃ বাগ্যন্ত্র ও 
মস্তি বিশেষরূপে পুষ্ট হয় । (৯) ধ্বনি ও শব্দ, যাহা সকল ভাষারই মূল, তাহা 
কামজ।. এই মত সত্য হইলে, ষাহাদ্দিগের কামের উত্তেজনা অধিক, তাহা- 


. দিগেরই বাগ্যস্ত্রাদিও অধিকতর পুষ্ট হুইবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রায় 


সকল জীবের মধ্যেই পুংজাতীয় প্রাণিগণ অধিকতর কামোন্মত্ত । পুরুষেরাই 
এই আদিভাবে অধিক উত্তেজিত হয়। (২) সুতরাং পুকৃষ জাতিগণের মধ্যেই 


বাগ্যন্ত্রাদির. অধিকতর পুষ্টি লক্ষিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই ' 


দেখা বায়। পুংজাতীয় পক্ষিগণের মধ্যে অনেকের গলনালী (esophagus, 
কঠলগ্ন বায়যন্্ (০৮ 5৪০), কঠতার ইত্যাদি অধিক পুষ্ট ,ও বৃহৎ) স্ত্রীগণের 
হয় ত উহার মধ্যে কোনটি নাই, না হয় ত ক্ষুদ্র ও ছূর্বলরূপে বর্তমান আছে। 
ইহাদিগের পুংজাতীয়গণের কণ্ঠ-সঙ্গীত (৩) অধিকতর স্পষ্ট ও সতেজ । 
স্তন্যপায়ী -শ্রেণীতেও পুংজাতীয়গণের বাগ্যন্তই পুষ্ট ; সুতরাং তাহাদিগের 
স্বরও স্্রীজাতীয়গণের স্বর অপেক্ষা উচ্চ, গভীর ও পরিস্ফ্ট। মানবগণের 
মধ্যেও স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরই স্বর উচ্চ, গভীর ও তীত্র। বাগ্যন্পুরুষগণেরই 
পুষ্ট বক্ষঃস্থলও দীৰ্ঘে প্ৰস্থে পুরুষেরই বড়; যুখগহ্বরও তাহাদিগেরই অধিকতর 
বিস্তৃত। সুতরাং মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, পুক্রষগণেরই, 
 াগ্যন্ত্র অধিক পরিপুষ্ট। ইহার অর্থ কি? পুরুষগণ অধিক কাম-যোহিত ; 

সুতরাং -আদিরসের সহিত ইহার যোগ না করিলে, কোনও অর্থ ই উপ্লন্ধি 


(১) As” hes voice was used more and more, the vocat organs would 





. have been strengthened and perfected ক্ষ * and this would have re- 
AE acted, on the power of Speech. But the relation between the continued 
La Use of language and the development of the brain, has no ‘doubt been 


far more important.—The Descent of Man p. 133-34. . 
(2) 2. Descent of Man Part II. | ‘ 1 
52020810705 Colour of Animals. ‘ 1 


(৩) পঙ্গীরা কেহ কেহ যন্ত্র-ঙ্গীতও ব্যবহার করে। 


~ 


পৌষ, ১৩১৩ । ভাষা ও আঁদিরস। ৭৫৪৯ 


করা সহজ নহে। বাগ্যস্ত্রের অবস্থা ভাবার দিকেই লক্ষ্য করিতেছে ! 
সুতরাং ভাষাও মূলতঃ কাম-বৃতি হইতেই উৎপন্ন, ইহ! স্বীকার করিতে হয়। 
৮, রাগ্যস্ত্রাদির পুষ্টি দেখিয়া' এবং তাহাদিগের কণ্ঠস্বর অধিকতর 
প্রবল দেখিয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে উহার উপকারিতা সমন্ধে ছুই মত উৎপন্ন 
হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সঙ্গীতে অথবা স্বরে অন্ত প্রণয়ীকে 
পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণকে শ্বীয় অন্গগত করিবার চেষ্টা করাতেই, পুংগণের 
বাগ্যন্তের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কিন্ত অধিকাংশ পণ্ডিতই বিবেচনা করেন, 
স্্রীগণকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেই পুরুষের বাগ্যম্তের উন্নতি হইরাছে। 
প্রকৃতপক্ষে এই ছুই মত একই ফলতঃ কামকালীম উত্তেজনা হইতেই 
বিবিধ প্রকার ধ্বনি ও শব্দ, এবং তাহ! হইতে বাগ্যন্রাদির পুষ্টি উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ' 
এক্ষণে মস্তিষ্কের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখা আঁবশ্তক 
. যে, কাম মূলতঃ দৈহিক উত্তেজনা) উহা ক্রমে ভাব-গত অৰ্থাৎ মস্তিষ্কের সহিত 
সম্বন্ধযুক্ত' হইয়াছে। মৎস্য কুন্মাদি নিয় জীবের কেবল দৈহিক উত্তেজনাই 
kb কামের লক্ষণ দেখা যায়। কালক্রমে এ উত্তেজনা মত্তিফের সহিত ভাব-রূপে 
জড়িত হয়। যখন উহার প্রশমনে উপকার অনুভব হয়, তখনই অনুরূপ 
চেষ্টা, সুতরাং মন্তিকষের ক্রিয়া আরব্ধ হয়। প্রথমোক্ত কালে ভাষার ধ্বন্তাত্বক , 
অবস্থা এবং শেষোক্ত কালে বর্ণাত্মক ভাষার উন্নতি কেবলই যণ্তিষ্ষের উপর 
নির্ভর করে। মানবীয় ভাষা অনেক নিয়শ্রেণীস্থ প্রাণী উচ্চারণ করিতে 
ও অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে মানবের: সহিত তাহা 
দিগের অধিক প্রতেদ নাই। কিন্তু এ সকল প্রাণী এ পর্য্যস্ত কোনও ভাষা 
গঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারিল না। ইহার কারণ, মস্তিফের অনুন্নত অবস্থা! . 
মানব-মস্তিফের উন্নতির যতই কারণ থাকুক, সেই সকলের মধ্যে মানবের 
দণ্ডায়মান অবস্থা একটি প্রধান কারণ। মানব দণ্ডায়মান হইবার পর, 
মস্তিষের উন্নতি হওয়া যেমন সহজ- হইয়াছে, তাহার শ্বাস-যস্ত্রেও তেমনই 
পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এতদছুতয় ফল হইতেই মানবীয় ভাষার প্রচুর 
লাভ হইয়াছে। (৪) কিন্তু এ সকল পরের কথার । মানবীয় ভাষা আলোচনা 


(8) Haeckel প্রমুখ প্ডিতগণ “connect the first beginnings of human 
speech with a superiority in the command of the actions of respiration, 
which is ‘involved in man’s erect posture.—Ency. Bnit. 90 Ed. vol. . 
+B. 770. 





~~ 
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4৫৫5. “- ,'সলাহিতা। ৯৭শ বৰ্ষ, নম সংখ্য] । 


.. করিতে হইলে, :অন্ত প্রাণীর বিষয় বিবেচনা করা অপেক্ষা, পক্ষিগণের প্রতি 
সবিশেষ মনোযোগী হওয়া, উচিত্ত। কারণ, গক্ষিগ্রণের সহিত এ বিষয়ে মানবের 
অনেক পরিমাণে সাদৃশ্ক আছ। ৫) পক্ষিগণ কামকালে স্রীগপকে মোহিত, 
‘করিবার জন্যই নানারূপ স্লীত উচ্চারণ করিয়া থাকে. । (৬) ..এইরূপ সঙ্গীত 
করিতে করিতে তাহারা এত উত্তেজিত হয় যে, অবশেষে মরিয়া. যায়। কামের 
উত্তেজনা ইহাদিগের-মধ্যে প্রথমে সঙ্গীতেই ব্যক্ত হয়। মানবও সম্তকতঃ স্ত্রীগণের 
উদ্দেশেই প্রথম সঙ্গীত ব্যবহার করিয়াছিল ।- মানবীয় আঁদিম -ভাষাও-বোধ৷ 
হয় সঙ্গীত। সে সঙ্গীত অবশ্যই অতি সরল ও স্হ্জ ছিল। ক্রমে মানবের 
ভাবের উন্নতির. সহিত সঙ্গীত বিশেষরূপে উন্নত হইয়াছে। ' কিন্তু উন্নত 
উপর অংশিকরূপে নির্ভর করে। উন্নত ভাষা মস্তিষ্কের উপর প্রতিক্রিয়া 
উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (৭) এই অবস্থা মানবের,সামাজিক' 
উন্নতির পরবর্তী । মানবের প্রাথমিক অবস্থায় ভাষার উন্নতি ছিল না । বর্তমান . 
প্রকার মানকীয্ণ ভাষার আদৌ, তখন অস্তিত্ব ছিল কি না, সে বিষয়েও কোনও 
কোনও পণ্ডিত সন্দেহ 'করিয়াছেন। (৮) সে.যাহাই হউক, প্রাথমিক সময়ে ঠা 
মানবীয় ভাষাও যে, অতীব অনুরত ছিল, উহা! যে প্রধানতঃ সাঙ্কেতিক চিন! 
অথবা হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদি ভাবব্যঞ্জক ধর্কনিমাত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ 

7 করিবার কারণ নাই। (৯) ..মানবীয় ভাষা এক্ষণে এত পৃথক যে; এক জাতি 
অন্ত জাতির ভাষা শিক্ষা না করিলে বুঝিতে পারে নাঁ। ' কিন্তু সাক্কেতিক 

“ চিহু সর্বজাঁতির মধ্যে একই, অথবা প্রায় এক। হর্ষ বিষাদ ক্রোঞধাদিরও বাহ্‌ 
লক্ষণ এক। | A | 
555 ৬ 

২০10৫ p. 33 | | 
| (1) Ency. Brit. vol. 20. p. 75. 
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(৮) Some philologists have inferred that whén man first becanie 
widely diffused, he was not 8 speaking animal.—Deesent of Man p. 2379: 
, Lr ’ x এ 
কিন্তু ডারুইন এই মত স্বীকার করেন নাই। *.' 
5০0৯) Communication -by ‘-gesture-signs between persons unable to con: } 
verse in-vocal language is an effective system of expression’ .common 6০৭ 
all mankind *:* To these gestures Jet there be added the use of the 
interjectional cries + ক The total result of this combination of gésture 
and significant sound willbe » »#- naturally intelligible to'all maskind. ™ 
—Eney. Brit. vol. 3. p. 117. এ ও 


চে 


পৌষ, ১৩১৬? ্ ভাষা ও আঁদিরস 1 ' J : ৫৫১ 


হি সকলের 'দ্বারা এক জাতি কর জর | 
অনেরু পরিমাণে তাহার নিকট . মনোভাব.ব্যক্ত.করিতৈ সমর্থ হয়। সমগ্র 
খানবঙ্জাতি এই - উপায়ে পরস্পরের লহিত ভাববিনিময় করিতে অনেকাংশে 
সমর্থ হইয়া থাকে । সুতরাং এ উপায় যে মৌলিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এক সময় এতদধিক লন্বল মানরের ছিল বলিয়! অনেকে তিবেচনা করেন না। 
এমন কি; মানব প্রথম অবস্থায় বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করিত কিনা, সে 
বিয়েও কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন, তাহা পূর্বেই ঘলিন্তাছি। এখনও মানব- 
শ্রিশু মানবসমাজে প্রতিপানিত না হইলে বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে না। 
(১) যাহা হউক, স্বাঞ্ষেতিকু চিহু ও হৰ্ষ-বিষাদ ' ক্োধাদিক্সনিত ধ্বনি সমগ্র 
মানবের ভাব-বিনিময়ের: আদিয় উপায় বলিয়া! অঙ্মিত হইতে পারে। 
রি সমস্ত ভাব কাম হইতে জাত, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং 
এদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, ভাষার আদিম ইতিহাস.সেই নিত 
লক্ষ্য করিতেছে। 
. আমলা পূর্বে রূলিয়াছি, অয়েরুগণের EE কথাটা 
মোটের উপর সত্য; কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। - পতজশ্রেমি সকাম; ' 
সম্ভবতঃ ইহাদিগের রামের ভার আছে। এ স্থলে বোধ হয় উপরি-উক্ত | 
কথার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। তাহা হইলেও, ভাষার উৎপত্তি সমন্ধে 
জায়াদিগের মত থণ্ডিত হইতেছে না। ' কোনও কোনও পতঙ্গ কামভাব '. ২ 
অন্থতব করে ; কিন্তু ঠিক তাহারাই ধ্বন্তাত্মক ভাষাও উৎপন্ন করে। কেহ 
বা দেহের পুর্বাংশ পশ্চাৎ্ভাগের সহিত, কেহ বা পদাগ্রভাগ দেহের সহিত 
ঘর্ষণ করিয়া ধ্বনির উৎপাদন রুরে। কিন্তু এ স্থলেও পুংজাতীয়গণই এই রি 
কার্য্য অধিক রুরিয়া থাকে ) এবং তাহপদিগের ধ্বনিই-বিশ্েষ উচ্চ ও স্বল। 
সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আযাদিগের মতই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

এক্ষণে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ভাষা প্রথমতঃ: রেইজ 
উত্তে্তন| হইতে জাত হইয়া, পরে ভাব-গত' হইয়াছে। তখন হইতেই 


(১০) কয়েক বৎসর হইল, জলপাইগুড়ীর নিকট এক জন্গুলে একটি সানবশি্ড পাওয়া " 





..- পিয়াছিল। ০3 শিশুকে একটি বাধিনী প্রতিপালন করিয়াছিল। নে কথ! কহিতে পারিত 


না; বাধের মত শা করিড | দিতিলদার্জন্‌ ডাক্তার ব্যাশ তাহাকে হই চারিটি কথা কহিতে 


.শিখাইন্াছিলেন | তৎকালে কোনও নংবাদপত্রে এইরূপ পড়িয়া ছিনাম, নাত 


4১১), মেদহীন প্রাণী। 


৭. ৯ ১৫৫২ ৮ এ 7 + সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, যন সংখ্যা । 
ডিমের উন্নতির সহিত ইহায় উন্নতি জড়িত রহিয়াছে। বুদ্ধিিকাশের * 
ইতিহাস ও ভাষাবিকাশের ইতিহাস একই সে গ্রবিত। কিন্ত মানব- ' 
মস্তিষ্কের সকল, অংশের সহিত ভাষার সমন্ধ নাই। মস্তিফ-পিগ নানা! 

. অংশে নানা বৃত্তির আধার। কোনও কোনও পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, 
' মস্তিফপিণ্ডের বাযার্দ্ধেন্ পশ্চাৎভাগস্থ তৃতীয় খণ্ডের সহিত (১২) ভাবার 
ৰিশেষ,সমবন্ধ আছে। কেহ বা উহার সম্মুখেভাগের সহিত ভাষার সম্বন্ধ 

৮ নির্ণয় করেন। ফ্যাকেশিয়! নামক পীড়ায় কথা কহিবাঁর বিদ্ন উপস্থিত হয়। 

' , স্নামি শুনিয়াছি. যে, ইহা এক প্রকার বাত-ব্যাধি। এ পীড়াগ্রন্ত ব্যক্তি শব্দ 

।  * উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয় না। কেহ বা অতি কষ্টে শব্দের কোনও -অংশ 
উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাও বিকৃত রূপে। ' কেহ যা পারিলেও, অন্তে : 
স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্তক হয়। যাহা হউক, ভাষার মূল ধ্বনি; উহা 
প্রথমতঃ দেহজ উত্তেজনার, ফল ; শেষে মন্তিদ্ধের উন্নতির সহিত উন্নত 

' হইয়াছে। এ সকল-কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাকৃতিক শব্দাম়ুকরণ ' 

0, এক ল্যয় ইহার পুষ্টি সহায়তা করিয়াছে। ধাতু সকলের অধিকাংশ, 

রে গু উত্তেজনাপ্রস্থত তীব্র ক্ষুদ্র ধ্বনি মাত্ৰ ; অবশিষ্টাংশ সম্ভবতঃ ধ্বনি-যোজনার A 

| ফল। "এই ভাষে ভাষার উৎপত্তি চিন্তা করিলে, নিয়প্রানী হইতৈ মানব 

হর পর্যন্ত সকলকেই এক ভাবে দেখা যাইতে পারে। ইহাই বিজ্ঞানসন্মত। 

. কারণ, বহুত্বের মধ্যে একত্ব অস্থতব করাই বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য । ভাষা 

'2. 1: নিন্নপ্ৰাণীদিগের ' ধ্বনি হইতে ক্রম-বিকাশের নিয়মাঙ্সারে বিবর্তিত 

হইয়াছে; এই মতের সহিত বিবর্তন-বাদের সামঞ্রস্ত আছে। এই মতে ' 
ভাষাকে মূলতঃ কাঁমজ বলিয়া, স্বীকার করিতে -হয়। এই যত অভিনব 

. হইলেও আলোচনার যোগ্য। যাহা দেহ-যন্ত হইতে উচ্চারিত, এবং মনের 

OE TN সির, 


কারণ নাই। 
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(১২) Posterior third of the third or inferior left frontal convolution. 
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রী চি 0 EY FE এ কধা জন্মাস্তর-- 


গত দার্শনিক কথা নহে; ইহা, দেশ-দেশাস্তরের সম্প্রদায়ভেরে বিশ্বাসের 
কথ! । হিন্ুস্থানবাসী হিন্দু ব্যতীত, হিন্দুস্থান ব্যতীত, কে কোথায় কি ভাৰে 
অন্মাস্তর নানিয়া গিয়াছে, এবং মানিয়া থাকে, ইহা সেই কথা। 

আমরা অনেকেই মনে করি, জন্মাস্তর বুঝি শুধু আমরাই মানি, এবং 
জন্মাস্তর মানি বলিয়া ইহজন্মে ছুঃথে দগ্ধ হাতে হইয়া পরজন্মে সুখের অন্ত 


নানারূপ সৎকর্ম করিয়া থাকি । আমাদের দান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, উপবাস - 


প্রভৃতির স্থ্টি জন্মাস্তরের মঙ্গলের অন্ত ৷ 
কিন্তু তাহা নহে। শুধু আমরাই যে জন্মাত্তর মানি, তাহা নহে। পৃথিবীর 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই 
সকল লোকেই জন্মাস্তর মানিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও মানিয়া থাকে। 
আমরা যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির পরজম্মের মঙ্গলের অন্ত বথাবিছিত প্রায়শ্চিত্ত 
ও বৈতরণী করিয়া থাকি, তেমনই অপর দেশে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও 


তাহা লক্ষিত হয়। আমর! যেমন মনে করবি, জীব দেহ পরিত্যাগ করিয়া, | 
“আপন আপন সুকৃত-ছক্কতের ফলভোগ করিতে সুক্কতহৃষ্ঠতের ফলপ্রদাতা '' 


যমের নিকট গমন করে, তেমনই আরও . অনেকজাতি তাহা স্বীকার করে। 


আমর! যেমন স্বীকার করি যে, এ মরধাম ছাড়িয়া দীবকে যমের বাড়ী যাইতে : 


হইলে বৈতরণী নামক একটি নদী 'পার হইতে. হয়, তেমনই আরও অনেকে 
তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। _ টষ্টাস্তস্বর্ূপ গুটিকতক অন্তান্ত-দেশ-প্রসিদ্ধ 


i বিবৃত করিয়া ৫ ০০১ কথাটি দৃটতূত 


করিতেছি 
ইউরোপের উত্তরপ্রদেশবাসীর! বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত ব্যক্তিদিগ্কে 


' ডাহাদের ভবিষ্যৎ আবাসে, যাইতে হুইলে- একটি: নদী পার হইতে হয়। 


সেই জন্য স্বাওিনাভিয়! প্রদেশে তৎপ্রদেশবাসীর! তাহাদের মৃত ব্যক্তিকে 
জাহাজে বা নৌকার মধ্যে পুরিয়া প্রোথিত করিতেন, এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি 
দ্বিতেন। কিছু দিন হইল, নর্ওয়ের নিকটবর্তী একটি স্থানে ইহার প্রমাণ- 


স্বরূপ কতকগুলি জাহাঙ্গের ও নৌকার ভগ্রাবশেষ মৃত্তিকার মধ্যে 


সঙ 


৫৫8. ূ ' সাহিত্য । ০ ১৭শ বৰ্ষ, সম সংখা! । 
পাওয়া গিয়াছে) তাহাদের মধ্যে নধব্য-কস্কান « ওঃ 'নন্ুয্য-ব্যবহারোপবোগী 
নানাবিধ দ্রব্যাদি ছিল। া 

জার্ম্ীণ দেশে, একটি প্রাচীন কথ! প্রচলিত আছে যে, গ্রেট, ব্রিটেন যখন 1 
অমুক নদীর অপর । পারে অবস্থিত, তথন উঁহা ,মৃতব্যক্তির আত্মার ভবিষ্যৎ !-' 
 আঁবাস-স্থান। (Land of souls) এখনও - ব্রিটেনে ট্রেুইর নদীর 

' নিকটবর্ডী লোকের! মৃতব্যক্তিকে গোরস্থানে শইয়। ধাইবার সময়' ছোট 

একটি ধাল দিয়া নৌকা করিয়া 'লইয়া, যায়; রাস্তা 'থাকিলেও হাটা পথে 

বার না? কারণ, পরূপে নৌকা করিয়া লইয়া যাইলেই মৃত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ 

আবাসের মধ্যবর্তী নদীটি পার হওয়া হইয়া গেল, ইহাই তাহাদের বিশ্বীস। ' 
মুসলমানদের বিশ্বাস যে, 'এই পৃথিবী ও নরকের মাঝখানে একটি নদী 

আছে, এবং তাহাতে একটি সেতু আছে; সেতুর নাই অক্সিরাত।- তীহারা' 

2 বলেন, সকল মৃতকেই তাহাদের আপন্‌ আপন কর্মের বিচারের পর: এই সেতু 
পার হইতে হইবে, এবং তাহীর পর যাহার যেমন কর্ম্ম, সে তেমনই স্বর্গ বা 

নরক ভোগ করিবে।' ‘তাহাদের মতে এই সৈতুটি দীর্ঘে পৃথিবীর মত লবা, ' 

কিন্ত প্ৰস্থে একটি মাকড়সার জালের সূত্রের মত সুন্প্। ' যে ব্যক্তি সুক্বতী, - 

, "লে বিদ্যদ্গতিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পার হুইয়া যায়, আর দুষ্কৃতকারীর ইহা পার. 
হইতে একেবারে জীবন কাটিয়া যায়। তাহার!" 08৮ যায়; এবং নরকে 
“নানা যন্ত্রণা ভোগ করে। | 
- ইজিপ্ট-দেশবাসীদের বিশ্বাস যে, নাইল নদীর পশ্চিম পারই সৃতব্যক্তিদের 

": আবাসম্থান। সেই জন্যই তাহারা 'যখন তাহাদের মৃতদেহ বহন করিয়া 

লইয়া যায়, তখন “রী পশ্চিক' দিকে, খ্রী পশ্চিম দিকে” এইরূপ শব্দ করিতে . ' 

করিতে যায়, এবং নাইল নদীর পশ্চিম পারে গিয়াই তাহাদিগকে গোর দেয়। .. 


ই সত্য সমপ্রদারের স্তায় অশিক্ষিত সম্পরদায়দেরও সুংস্কার এইরূপ যে, একটা ' 


অস্তরাল পার হইয়া তবে মৃত-ব্যক্তি অপর স্থানে বায়।  ফর্মোসা স্বীপের 

অধিবাসীদের বিশ্বাস যে; যাহারা “পাপী, তাহারা মরিয়া: একটা - হুর্গন্ধসয় 

অপরিস্কত অতলষ্পর্শ গর্তে নিষগমস্তকে পড়িয়া নানা” যন্ত্রণা ভোগ” করে ; 

আর যাহারা -পুণ্যাত্মা, তাঁহারা একটি সরু বাঁশের সেতু দিয়া রি, 

_অনায্ানে পার হই য়া ্বরহথ উপভোগ করে। he সব 

0 উত্তর কাঁলিফর্ণিয়ার অধিবাদীদের বিশ্বাস, মর্ত্য,হইতে স্বর্গে যাইতে হইলে 
একটি বড় থাদ-পাঁর হইয়া'যাইতে হয়। উহা পার হইতে হইলে একটি পিচ্ছিল 


$ 


- পৌর, ১৩১৩। জম্মান্তর-কথা. { ০,৫৫৫ 


সেতু দিয়া পার হইতে হয়। যাহারা ধার্ট্িক, ঈশ্বর “চাদের সহায় হইয়া 
সেই পিচ্ছিল সেতু পায় করাইয়া দেন.).আর অধার্মিকেরা পা নিছ্লাইয়! সেই 
খাদের ভিভর পড়িয়া দারুণ ষাতনা ভোগ করে। রি. 

১ প্রশান্ত মহাসাগরের সামো-্বীপবাসীরা বলিয়া থাকৈ যে, মরিয়া প্রেত- 
ত্র যাইবার সময় ইতর-ভদ্র-বিতেদে-সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছটি ছোট -বড় "গর্তের 
“ভিতর দিয়া যাইতে .হয়। যাহারা ভদ্র, তাহারা যে.গর্তের ভিতর দিয়া: যান, _ 
তাহা প্রশস্ত ও স্থখমময় স্থানে পরিপূর্ণ; তাহাদের, তাহার তিতরন দিয়া, যাইতে, 
কোনও কষ্ট হয় না॥। আর যাহারা ইতর. তাহাদের একটি ছোট গর্ভ, দিয়া 
যাইতে হয় ; তাহ! অস্থথকর,ও অল্প, পরিসর বশিয়া সেই গর্ভে যাত্রীদের বিশেষ, 
ক্লেশ হয়.। ইহাদের এই ইতর-ভদ্রের অর্থ, _পাপী,ও.পুণ্যাত্থ] ৷ - | 

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি যে, এই যে মৃতের! প্রেত-. 
ভূমিতে ্রয়াণের' কথা বলিলাম, ইহার, সঙ্ষে অনেক স্থানে কুকুরের সন্বস্ক দেখিতে 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ক্কায় ইউরোপেও এ প্রজ্রাণের সঙ্গেকুকুরের. 
“সম্বন্ধ দেখিতে পাগলু! যায়. । মহাভারতের 'মহাপ্রস্থানে ত কুকুর'সাছেই।' 
ফ্রান্মের জনসাধারণের বিশ্বাস যে, মূত-ব্যক্তি- যখন প্রেডভুমিতে যায়, তখন. 
কুকুরই তাহাদের একমাত্র, সঙ্গী হয়। প্রাচীন স্কাঙিনেভিয়ানদিগের, পুরাণ-- - 
শাস্ত্রে আছে যে, প্রেতভূমির দ্বার-রক্ষক কুকুর। পার্শীরা৷ মুমুর্যু ব্যক্তির গৃহে 
সর্ব এটি কুকুর্‌ রাখিয়া দেন। কারণ, ত্ঠাহাদের বিশ্বাস এই যে, মুমুযু 
ব্যক্তি. মরিয় যাইলে এই কুকুর' তাহার "আত্মার প্রেতহৃমিগমনের, সঙ্গী 
, হইত্ব। তাহীরা। বন্ধেন, যখন মৃতব্যক্কির আত্ম চিনাবৎ, সেতুর নিকট, 
পঁহছে। তখন তাহাকে অর্ধিকারু করিবাকু জন্য, দেবযোনি, ও ভূতযোনিগণা, 
পরম্পর বিরোধ করে। যদি ও আত্মা /কোনও পুণ্যাত্থা,ব্াযজ্ির হয়, তবে সেই 
. সেতুর স্বারপাল কুকুর:অপরাপরু পৃত-আত্মার-সহিত মিলিত, হইযা ভূত্তগণকে, 
' দূর কৰিগ। দেয়, এবং 'দেবতাদিখকে সেই” আত্ম অধিকার, করিতে দরের । 
আর উহ! পাপাত্মার হইলে ভূতেরা.মাসিয় অধিকার করে এ 

কোনও কোনও , বৌদ্ধধর্মাবলদথী দেশেও মৃতের, সহিত. কুকুরের বন্ধ, 
দেখিতে পাওয়! যায়. কোনও কোনও সঙ্.বারামে দেখা বাঁ ষে-বড়, বড় 
কুকুর তথার প্রতিপালিত হইতেছে । কারণ জিজ্ঞাস! করিলে' জানিতে . 
পাবার যে, বখন কোনও ভিচ্ষু রিয়া বাইবে,তখন ক সক কুকুর তাঙ্কার 
ম্যান খাইদা ফেলিবে। ইহারই জন্ত এখানে কুকুর প্রতিপালিত হয়। 


৫৫৬ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, *ম সংখা! 


‘4. 


পশ্চিম তিব্বতের লাক নাক স্থানের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস যে, মৃতের 


দেহ. এইরূপে যদি কুকুর দিয়া খাওয়ান যায়ঃ ভাই হইলে তাহার অদাধার। 


. সদ্গতি করা হইল। on fl 


এই সব. বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, বহুদিন হইতে বহেশে মৃত্যুর পর 
আত্মার একটা অস্তিত্ব "স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবং তাহার পূর্বদেহক্ৃত 


. পাপ-পুণ্যের ফলভোগিত্বের কথাও অঙ্গীকবৃত হইয়া আসিতেছে। 


খাট চতুর্দশ শতাধীতে গিয়াহদীন-তগ্লক্‌ শাহের পত্র মহ 'শাহ 


: তুগ লক্‌ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। দিল্লীর নিকট তুগকাবাদ তাহার, 


রাজধানী ছিল। তিনি যেমন পরাক্রান্ত, তেমনই প্রবল পাপিষ্ঠ ছিলেন। 
কথিত' হয়,- অপরাপর পাপের সঙ্গে পিতৃংত্যা পাতকটাও তাহার ছিল। . 
তাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার এক জন জ্ঞাতি ভ্রাতা ফিরোজশা _তুগ লক্‌, 
সিংহাসনের অধিকারী হন। “ইনি মহম্বদের সমস্ত পাতকের সাক্ষাৎ সান্ী। 


.-ইনি মনে করিলেন, মহম্মদের পাপিষ্ঠ আত্মা যাহাতে কিয়ৎপরিমাপেও ঈশ্বরের, 
দয়া পাইতে পারে, তাহা করা উচিত।. তাই তিনি তাহার দেহ গোরস্থানে 


লইয়া যাইবার অগ্রে মহম্মদ কর্তৃক উৎপীড়িত লোক-সমবারকে ও অপরাপর 


: বিজ্ঞ মোল্লাদিগকে একত্রিত করাইলেন, 'এবং সেই ,উৎপীড়িত লোকদিগকে 


সাম ও দানের দ্বারা স্ব করিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করাইলেন যে, 


"মহমদ শাহ আমাদিগের 'যে উৎ্পীড়ন করিয়া অপরাধী হইক়াছিলেন, আমরা 
‘তাহা মার্জনা করিলাম 1. মাৰ্জ্জনাপত্ৰ লিখিত হইল। উৎগীড়িত জন-সম্বায় 
'তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, এবং মোল্লাগণ তাহার সাক্ষি-্বর্ূপ তাহাতে স্বাক্ষর - : 
' একব্রিলেন। তখন সেই স্বাক্ষরিত মার্জ্জনাপত্র সমেত শাহ্‌ সমাহিত হইলেন | : 
ইহার অর্থ এই যে, মুসলমানদের মতে ইহাতে ঈশ্বধের নিকট মহম্মদের' 
' দণ্ড কিছু, কম হইবে। কারণ, তাহার! বলেন, পাপ দ্বি-সন্বন্কী ;-_ঈশ্বর-' 


সম্বন্ধী ও সনুয্যমন্বন্ধী। আমি যে মানবের উপর অত্যাচার 'করিয়া পাপী 
হইলাম..সে পাপ যাইয়া প্রথমে ঈশ্বরে লাগিল; “পরে সেই মনুষ্যে আসিয়া 


লাসিল। এখন যলি সেই মামুধ আমায় ক্ষমা করে, তাহা: হইলে-তৎপ্রতি L 
কৃত পাপের অন্ত ঈশ্বরও দর কিছু কমাইয়া থাকেন।, ৃ 


কি অন্ত বিশ্বাস ! | 
: গ্রীন দেশে এই জাতীয় আর একটি সংস্কার দেখিতে , পাওয়া যায়। ,._. 


- তগাকার থুষ্টানের! মৃত-ব্যক্তিকে গোর দিবার পূর্বে, মৃত ব্যক্তি যে নিষ্পাপী, 
ইহা একখানি কাগজে লিখিয়া দিয়া, তৎসমেত উহাকে গোর দেয়। ;' 


4.১" আীিনোদবিহারী শর্্মণ 


1 


OE ৫৫9 


দির আহার ও পানীয় * 


০ 





[চট্টগ্া, পার্কত্য চট্টগ্রাম ও পার্কত্য ব্রিপুরয়, ঢাক্মা নামক জাতি- 
বিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধ লক্ষ হইবে। ইহাদের শারীরিক 
গঠন অনেকটা মগ, ত্রিপুরাদি অন্যান্ত পার্বত্য জাতির অঙ্রূপ। পাশ্চাত্য ' 
পত্তিতগণের মতে, ইহারাও “লোহিত” অর্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ (যারকিও-সাংপো )' 
নদের তীরূূমি হইতে আগত। এ সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি শুনিতে 
পাওয়া যায়। সে সম্দয়ের মধ্যে ইহাদিগের . ছুইটিমাতর প্রাচীন নির্দ্শন,-= 
শ্ধনপতিরাধাযোহনের উপাখ্যান” এবং প্চাটগী! ছাড়া” সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। 
আধ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার: করিলেও পূর্বোক্ত মত 'অগ্রীহ্ করিতে হয় না'। - 
সুতরাং ইহারাও পলোহিতক” বা “তিব্বতী ব্ৰহ্ম শ্ৰেণীর অন্তুক্তি। ] 
প্রধানতঃ দেশের প্রক্কতিতেদেই খাদ্য ও পানীয়ের. বিভিননতা ঘটিয়া 
থাকে। শীতপ্রধান ও গ্রীক্রপ্রধান দেশ কধনই এক নির্দিষ্ট নিয়মাধীন' : 
হইতে পারে না। এক স্থানে মদ্য-মাংসাদি উঞ্চতর তক্ষ্য না হইলে আত্মরক্ষা ' 
| কঠিন হয়; অন্ত স্থানের লোক শাকান্ন-তোজনেই. 
খাদ্য-বিচার | 
পরিতৃপ্তি লাভ করে! সুতরাং যে স্থানে যাহা ? 
অনাবশ্তক, তাহাই অখাদ্য ৷ যাহা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একেবারে অস্পৃশ্য, : 


REAR OUR ইহ! হইতেই জাতীয়তা ও 


বা সারজদাস্সিকতা আসে, এবং ধরার স্থল ব্যবস্থাগুলিও নানারপে পৃথকক্কত: . 
হইয়৷ পড়ে। পরম্ধ বদ্দারা শরীররক্ষার সাহায্য হয়, তাহা সকল দেশের 


সকল জাতিরই ধর্ম্মামুমোদিত | প্রথমে শরীর, পরে ধর্ম্ম,_ইহাই পণ্ডিতবর্থের 


। 
EE 


মত । (১) অতএব আবস্তক ও সোকর্য্য হেতু ভিন্ন তি্ন জাতিতে বিভিন্বিধ 
ভোজ্য প্রচলিত থাকিতে পারে; তাহাতে নিন্নার কোনও কথা নাই। তু 
আহারপদ্ধতিও সেইরূপ বিভিন্নর্প হইয়া যায়। গীতগ্রধান নে ,শ্কীটা 
চামচ” না হইলেই নয়। আর আমাদের দেশে একমাত্র হাতেই কাজ -চলে । 
অপ ইহাতেও আবার কেহ বা ভান হাতে, কেহ, 
বাম হাতে, কেহ কেহ ব! উভয় -হাতে, কি যে 
কোনও হাতে আহার করে: 330815575০8 
(১) *শরীরমাস্যং খলু র্সাধনদ্‌।”_-ইতি কুমারসন্তবসূ। 








৫৫৮ ১ কির সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, »স দংখ্যা। i 
তবে সাধারণতঃ ইহারা “দক্ষিন: হতেই' গ্রাস গ্রহণ করে, এবং বায হস্তে 
মৎস্যের কাটাদি ছাড়াইয়া থাকে। বলিতে কি,- ইহাদেরও উচ্ছিষ্ট ও 
-, অগুচিত্বের সংস্কার নাই (২) নিমন্ত্রণাদিতরে বা প্রীতিভোজে সত] 
, তদতভাবে কেবল পাটী, রিদ্াইয়াই আহারে বসে। নতুবা সচরাচর সকলে, 
: শিড়িগ্তে বসিয়াই আহার করিয়া, 'থাকেং।- কিন্তু -ধনবান্‌ মহাশয়ের 
'আহারকালে . ধাতুজ “ভোজন-বেড়ের"-(৩)-. উপর. থানা রক্ষা করেন ». 
5৬ “ভোজ্ন-বেড়ের” অভাবে বাশের ট্যাচাড়ী-নির্মিত 
মেজাং”-(৪)-এর উপর থালা, মুগ বাসন, কিংবা রুদলীপতে ভোজন, 

কবিরা -থাকে। “লৈ (পত্র) চিৎ. করিয়াই - গাতা, হইয়া, থাকে 
. ভাতের মধ্যেই “তৈল” অর্থাৎ ব্যঞ্জন লয়; সম্নান্ত পরিবারে বাটির ব্যবহারও, 
আছে। “অতঃপর ইহাদিগের. সচরাচর” প্রচযিত, খাদ্য ও প্রানীয়ের, ০ 
।তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল 57 4258 

চাউল ;--সিদ্ধ ও আতপ হুই রকমই, ব্যবহার আছে. বে আতুপের 
প্রচলনই অধিক ।. কেবল ধান যত দিন নুতন, অর্থাৎ, তৈলয়য় থাকে, কেবল 
" তত দিনের আবগক মত ধান্‌ সিদ্ধ. করিযবী, লয় । পাহাড়ী চাউলে ট চলের 
"ভাগ কিছু বেশী, এবং অধিকাংশ মৌটা)। . কিন্তু ইহারা, চাউলগুলি এমনই: 
ছিয়া খা বে, সহসা. দেখিলে মোটা ও ছিকণের প্রতেদ বুঝা যায়, নাং 
. (বিশেষ কথা. পুরাতন চাউল ইহারা আদোঁ পছন্দ করে না. 
.... দাল ;"_ধুব কম প্ৰচলিত৷ নিমন্ত্রণাদিতে বা ভদ্পর্রিবারে সময়ে 'সমঙ্গে 
দেখ] যায়৷. কিন্তু ছিমের বীজের দাল ইহারা, অতিশয় ভালবাসে। nl 

শাক 1 নানা রকমেরই 'আছে। . তন্মধ্যে. এই : কয়টিই . সমধিক 
| প্রচল্লিত.। উচ্চে শাক, লেলাং শাক, ওজন শাক, টেঁকি শাক, যাইয়া শাক, 
.. কচুশাক, লেংরা শাক, বাত্যো শাক, গিষা শাক, পৃইশারু, ইযরেং-শাক) 


-. ১ আমিলাপাতা ,শাক গ্রস্তি।, এততি নবোধগত আমপাতা? পেয়ারা-পাতা, 


i (২) পর যে হাতে আহার করে, নেই হস্তেই সুখ এক্গালন করিয়া থাকে। অনেকে, 
'সুধপ্রক্ষালনের ‘জন্তু খাইবার স্থান হইতে উঠে না।' শর 
ক্রিয়া লর। স্ান্ত-পরিবারে মুধক্ষালনের জন্ত “লদানণ ব্যবহীত হয়। না রা 
7. (১) প্রান বিতত্তি-পরিষাণ উচ্চ ভ্রিপদ “বেড বিশেষ,। . ইহার উপর খাসা হাপন কমি 
77578855558 লেট te Se A 
' (8) “সেজাং” টা বঙ্ির বড় বিশেব শু লি, 7 0 জি 


৫ 


পৌঁধ,.২৩১২ 1 .. চাকমাদিগের আহার্য্য ও পানীয়, ৫৫ 


কাঠালপাতা প্রস্ৃতিও শাকের শ্রেণীভুক্ত হয়। শাক পাক করিবার সময় 
লবণ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না। খাইবার সময় কীচা বা, 
পোড়া লঙ্কা- দিয়া তাহা আহার করে। কোনও কোনও শাক আগুনে 
চড়াইবারও প্রয়োজন হয়, না) “ভুভুজি” কুটিয়া লবণ সহ বাশের 
মধ্যে ভরে, অনন্তর যখন নরম হইয়া আসে, তখন বাটা লঙ্কা মিশাইয়া 
আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। . বিশেষতঃ. লাউপাতা, কুমূডাপাতা' 
প্রভৃতি কেবল কিয়ৎক্ষণ বগড়াইয়া' ও লেলং-পাতা মাত্র. কিয়ৎক্ষণ, 
বগলে রাখিয়া ঈবহুষ্, হইলে, লবপ.. ও মরিচ সহযোগে, স্বচ্ছন্দে 
খাইয়া ফেলে। লেবুপাতা, তেতুলপাতা, ইতর হার 
ইহাদের অত্য্ত প্রিয় । | 

তযুকারী ;_ব্যবহার অপর্য্যাপ্ত। মের, কুষুড়া, মারফা। বেগুণ, শশা, 
চাক্মা, কচু যথেষ্ট মিলে। কাচকলাদি এখানে এত -অধিক ও সুলভ ধে, 


কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে ৫৬ - গুণিত যৃল্য দিয়াও এমন পাওয়া যায় না। , 


বিশেষতঃ এ পাহাড়ের মান .ও ওলকচু অতিশয় প্রসিদ্ধ, এরূপ আর কোথাও, 
মিলে না। অতি অর আয়াসেই এত সিদ্ধ হইয়া যায় যে, নুতন ভোক্তা কচু 


' কি আনু খাইতেছে, উপলব্ধি করিতে পারে না আর, এখানে নানা. 


্নকমের আলু পাওয়া যায়। শূকর ও সজারু যে সকল মুল -আহার, 
করে, ইহারা তৎসমুদায়ই আপনাদের খাদ্যকুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে 
দরিদ্র পরিবারের বহুল অভাব নিবারিত হয়। বিশেষতঃ, গত দুর্ভিক্ষে. 


. একমাত্র এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ পরিবার আত্মরক্ষা 


করিয়াছে । এ দুর্ভিক্ষে যদিও সহদয় গবর্ষেন্ট ও স্থানীয় রাজন্যবর্গ প্রায়: 
লক্ষাবধি টাকা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কথিত মৃলাদি সুলভ ' 
না হইলে, সম্ভবতঃ এই পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ ধিরাণী কানের. 
করাল কবলে আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হইত। "বাচ্চরী” অর্থাৎ নবোদগত, 
বাশও হুর্ভিক্ষ কালের, প্রধান আহার্য্য বটে; কিন্তু . সচরাচর তাহা, 
ও বেতসাগ্র প্রতৃতি সুধান্যস্বরপও তক্ষিত হইয়া থাকে৷ কলা, বেগুন, 
উচ্ছে,, করলা প্রভৃতি 'তরি-তরকারী সম্বন্ধে ইহাদের একটা প্রধান 
বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়) কাচা অপেক্ষা পাকাতেই ইহাদের আগ্রহ অধিক। 
শুনিতে পাই, এই সকল পাকা তরি-তরকারীর বীজ ছাড়াইয়া পাক 


করিলে অতিশয় সুতা হয়। তরক।রীর মধ্যে ভাল্না-চচ্চডীরই প্রচলন 


৯ 


০" আহার করে । 


৫৬৩. বি A সাহিত্য । - , ১৭শ বৰ্ষ, নস সংখ্যা । ৮ 
'অধিক। তততত্ লাউ, মার্ক প্রকৃতি কোনও কোনও তরকারী পকোর্কেযা” 
অর্থাৎ ছেচ্কীও থাইতে দেখা যায. '. 
'' ফল;-_-নানাবিধ মিলে", Fe নিন যে বে £ 
ফল বানরে আহার করে; তৎসমুদরায়ই ইহারা খাইয়া থাকে। ইহ! অতি 
সুন্দর নির্বাচন বটে । আদিম মানবজাতির বর্তমান ভক্ষ্য-সমুদয়ণনির্বাচনে 
৮ দেখিয়া হদয়ঙ্গম করিতে . 
৷ : আমরা তাহাদেরই আবিষ্কত, পথে পদক্ষেপ করিতেছি মাত্র। .. 
সি “ন গণন্তাগ্রতো গচ্ছেৎ” মন্ত্রের অস্তরানে 
থাকিতে চেষ্টা করেন, সকলেই “যদি তাহাদের- পথ: অবলম্বন করিত, তাহা 
হইলে সংসারের উপার কি হইত, জানি না। ফলের সাধারণ নাম “গুলা” 
কুল, কাউ প্রভৃতি “খাট্টা-গুলা” '( অব্র-ফল) ইহারা অতিশয় ভালবাসে, 
এবং আম, চালতা, তেঁতুল প্রসূতির “কাজী” অর্থাৎ অন্বল প্রায়ই খায়। - 
'. মৎস্ত ; টাটকা সপেক্ষা পচাতেই ইহাদের ' আগ্রহ 'অধিক।- এমন 
কি, কোনও কোনও মাছ ইচ্ছা কয়িয়াই পচাইয়া. খায়। ভক্ষণীয় ' 
. 'মৎস্তের বিস্তারিত তালিকা আর.কি দিব? কেবল ইহা রলিগেই যথেষ্ট 
. হইবে যে. ছুদুং"' ছাড়া আর কোনও মাছ খাইতে ইহাদের -বাধা 
“ নাই। ওশুক্টী*লযাছ! অপেক্ষাও অধিকতর উপাদেয় ' বলিয়া গণ্য । 
বিশেষতঃ অগ্্যতাপে -শুষ্ক হইলে আদর বাড়ে। ইহাদের সমাজে শুক্টী 
বলিতে কেবল শু মৎস্ত বুঝায়, না, মাংসের শুকৃটাও আছে। ছাঁগ , 
ব্যতীত অন্তান্ত বৃহৎ বৃহৎ অন্তর মাংস ছুই চাবি বেলা খাইয়৷ ধাহা 
উদ্বৃত্ত থাকে, শুকাইয়া রাখে । পরে তাহা জরি রানুর 


মাংস ;_নানা প্রানী হইতেই আহত হয়। পাখীর মধ্যে শকুনি, ভিংরাজ 

প্রভৃতি কয়েক" শ্রেণীর ভিন্ন অপরগুলি খাইতে আপত্তি. নাই। সাপের 
মধ্যে "অরল সাপ”, “স্ুতানল! সাপ”, “দোষুখা সাপ", “বামন সাদা সাপ" 
পকুলাচাক্‌ সাপ”, “কালন্দর সাপ" সাপ খায় না। সাপ ধরিয়া প্রথমে মাথা ও , 
অনাদি ফেলিয়া দেয়। অনস্তর আগুনে; সেকিয়া চামড়া! ছাড়াইয়া ফেলে; ...+ 
অপরাপর প্রক্রিয়া সাধারণ। সর্প সমাজের নিক্ষ্ট স্প্রদায়েরই খাদ্য বটে, 
কিন্তু গোসাপ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি শুন! যায় না। অধিকন্তু যাবতীয় 
মাংসের মধ্যে “গুইগ্নের মাংসই নাকি সর্বাপেক্ষা পা, তেকের মাংস 


পৌষ, ১৩১ Sn চাঁকমাঁদিগের আহার্ধয ও.পানীয় "৫৬১ 


৮ 
ই 


দ্বিতীয় । ভেক নানাজাতীয় আছে। তন্মধ্যে “গাছ বে”, “শাক বেড”, 
“ভাট ভে”, “ভোজ বেশ”, “কর্কতি বে”, পকুদুবিচি. বে”, “ঘর বেশ”, 
“কোণা বেও”, “কুঙ! বে”, “ষিলা বেও”, *ধচ্চ বে” ইত্যাদিই সচরাচর 


পরিলক্ষিত হয়। শেষোক্ত ছুই জাতীয় বেঙকে আঘাত করিলে 'ফুলিয়া * 
'উঠে। সাধারণ: চাকৃষাগণ বর্ষাগমে বৃষ্টির পর রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া . 


যষ্টি-হস্তে তেক-শ্ীকারে বাহির হয়। পূর্বোক্ত বেগের মধ্যে কোন কোনটি 


আবার নিষিদ্ধ। কারণ এইরূপ, পিল বেঙ" খাইলে মাথা ঘোরে; 


“খচ্চো”, বেগের গলমধ্যে, একখানি কাল পর্দা থাকে) তাহা খাইলে গলা 


,ফুলিয়া যায়, এমন কি, প্রীণ-বিয়োগেরও সন্তাবনা। পকর্কতি” ও. “ভোজ 


বেত” উৎকষ্ট। শুনিতে পাই, বেগের অন্যবিধ পাক অপেক্ষা তালাই | 


অধিকতম সুখীদ্য । 


পশুর মধ্যে, -শৃকর, মহিষ, হরিণ, ছাগল, বাগ, বিছা প্রভু অনেৱেই 


' খাদ্যশ্রেণীতে পরিগণিত । কেবল কুকুর, হাতী, গরু ইত্যাদি কয়েক-জাতীয় 


পান, ত্কা-তামিকা হইতে সুজি পায়। বিবাহে মহিষ-বলি -অধশ্ত- . 
কর্তব্য। শৃকর মারিয়া প্রথমে বাশে গাথে; পরে আগুনে: সেঁকিয়া চামড়া 
ফেলিয়া দেয় ; তখন একবারে সাদা!হইয়া যায়। পারপ্রক্রিয়া অপরাপর 


মাংসের ন্যায় ৷. বরাহমাংস্‌ অতিশয় টা | কিন্তু মহিব্মাংস বড়ইনীরস; * 





- মাংসের পরিমাণ সামান্য হইলে সঙ্গে ধে oT j 


ডিষ,_হংস, কুক্কুট, কচ্ছপ ও ৫ 
খঞ্জন, দয়েল, চিল, পেচক, শকুনি প্রভৃতি 






1 ৮৯১ "পোগণ, অর্থাৎ পোকা। ইহাদের মতে 






“পোগ” ভাঙ্গি অতিশয় সুবাহু ।- ব 
কৃষ্ট । এই পতৃঙ্গবিশেষ-সংগ্রহের 
গৃহসম্মুখে একখানি সাদা কাপড় ধরে, 
মশাল রাখে। অনস্তর হুই খণ্ড ব 
ডাকিতে থুকে,__. 


যী 


এবং তাহার, কিন্দূর উপরে একটি 
ন বাখারী লইয়া বাজাইতে বাদাইতে 


মৃতঃ “চেরাই পোগ” ভাজা সর্ক্োোৎ- . . 


| SE ৫৬২ ‘ ন্‌ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা। € 
অংচৈরে অংইয়া; cH < 
(১০7 ধোপ কাপড়ৎ পড়ি ধা, , ' | 
নি [_ ' হাগনিচালং মরি যা) | রা 
রি . তোরে পেলে ন-ধাইয়া ; টি 
৮ তোর মজা লৈ ভাঁও জা; | 
৮ কুহু গেলারে বাদরী গোছা।” ইত্যাদি 

“তাতে রাশি রাশি" মদ-লুকধ পতঙ্গ অনল-আলিগ্গন-প্রয়াসে আত্মসমর্পণ 
করে, এবং বন্রধণ্তে পতিত হয়। *ওয়া-কালে” “চেরাই বপোগ” ধরা নিষিদ্ধ । 
- _ এতদ্্যতীত ল্য পোগস' বালি. হইতে জূৎকীর' দিয়া, এবং ৭ গ্বুংরা পোগ” 
মাটি খুডিয়া বাহির করে। 
রিটা লবপ্য সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খায়। তা নুন” 

খাওয়া ইহাদিগের জাতীয় পঞ্ধতি বৈদেশিক লবধের প্রসাররদ্ধির পূর্বে 

| নক ক পার্বত্য বাশের! উদ্ে জলের ধারা দিয়া লবণ বাঁহির 
করিত। ' তা ছাড়া পাহাড়ের স্থলবিশেষে এমন স্তর সকল আছে, 
জলা উড জল নি হয়। অদ্যাপি অনেকে তাহাতেই! 
, উপক্কত হইতেছে। 

ঘর্ষা-মরিটত_অত্যন্তিক বি এমন কবি, পোড়া টার মাঁধা, 
রসুন ও প্রবণ সহযোগে থে “মারি বাটা’. প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কার 
ভাগ এত বেশী থাকে যে, দেঁখিলেই(ভয় হয়। অথট ইহায়। আগ্রহের সহিত 
| ] ধাধা থাকে। মরিচাদি পিষিবার নিমিত্ত 








| হ দিস্তারি গঠনে মাঁটীর “কুর্য্যা” প্রস্তুত 

'. . করিয়া পৌড়াইয়া লয়। অনেকে টুসত দুর অস্তুবিধাও স্বীকার করিতে চাহে 

লী ভাঙ্গিয়া] তরকারীতে দিয়া থাকে। ' এত্তির 

তৈল ও . গোলমরিচের ' ব্যবহী ও সাধারণ ঈম্তদায়ে ক্কচিৎ ঘটে। 
aA | অতপরিবৰ্তে শঙ্ক করিয়া রাখে, . 


রধি-হথ,_ইহাদের টি সী 
করে। বিশেষতঃ অজীর্ণ হইবাঁর | 


পৌষ, ১৬১৩। চাঁকমাদিগের আহাধ্য ও পারনীয়। ৫৬৩. 


তন্মধোও আবার অনেকে আহারের পর মুখক্ষালনের শেষে এই দুধ বা দধি. 
থাইয়া থাকে। অন্রত্য পাহাড়ীরা বাশের চোক্ষাতেই দই জমায় ; তাহাতে 
তলা ভাগ নষ্ট হয়। সুতরাং চোঙ্গার মহিষের দধিতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা ' 
নাই। 
পিষ্টক-_-বিশেধরূপ আলোচনার ধোগ্য। আত্মীয়-বাড়ী যাইতে, প্রধানগঃ 
বিবাহের প্রস্তাবনা-হৃচক ‘ততে’ পিঠা প্রেরণ একান্ত আবশ্তক। নানাবিধ 
পিষ্টক প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে কয় জাতীয়ের বিবরণ লিখিতেছি। ১) “ধথগ! 
পিদা”,_প্জলসিক্ত" “বিনি” চাউল পাতায় মুড়িয়া বাম্পে সিদ্ধ করে। 
অর্থাৎ, একটি জলপূর্ণ “াঁড়িগ্র মুখে অপর একটি সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র “হাড়ি” 
বেশ করিয়া আঁটিয়না লাগায়; পরে ভাহা জালের উপর স্থাপন করিয়া 
উপরের পাত্রে পত্রমপ্তিত তঙুলগুলি রাখে, এবং তাহার মুখেও ঢাক্‌নি 
দেয়। ইহাতে নীচের পাত্রোখিত বাপে উপরিস্থিত পিঠা সিদ্ধ হইয়! 
বায়। (২) “বিনিপিদা” ;--"বিনি” চাউলের আটা পাতায় মুড়িয়া 
বাশে সিদ্ধ করে। এই ছুই পিঠাতেই নারিকেল “কোবরা দিবার রীতি 
আছে। ' (৩)*কলাপিদা”,যে কোনও চাউলের ধিহি.আটা ও পাকা কলা 
মাধিয়া লয়। অনন্তর তাহা পাতায় আয়তাকারে মুড়িক্লা বাম্পে সিদ্ধ করে। 
চট্টগ্রামে ইহা “কলাবড়া পিঠা” নামে প্রসিদ্ধ । (৪) “বেঙ পিদা*৮_যে কোনও 
চাউলের মিহি আটাতে যৎসামান্ত জল মাধিয়া পাতায় চতুতৃ্জাকারে মোড়ে ; 
অনন্তর বাশে সিদ্ধ করে। এই পিষ্টক সচরাচর রোগীকে পথ্যস্বরূপ 
প্রদত্ত হইয়া থাকে। (৫) “সান্তা পিদা" খুব মিহি চাউলের আটা ঢেল! 
করা হয়; তাহা বাপে সিদ্ধ করিবার পর চূর্ণ করিয়৷ তদুপরি নারিকেল, 
কোরা ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর কিঞ্চিৎ জল মাখিয়! পুনর্বার গোলাকার, 
করে, এবং তন্মধ্যে গুড় কি চিনি দিয়া হাতে কি থালায় ঘুরাইতৈ ঘুরাইতে 
ভিম্বাক্কৃতি করিয়! লয়। অনন্তর তাহা বাম্পে মিদ্ধ করা হইয়া থাকে। 
(৬) “বরা পিদা” +বিনি বা অপর সাধারণ চাউলের মিহি আটায় কিঞ্চিৎ জল 
মাধিয়া তৈলে ভাজিয়া লয়। (1) “পাক্কোন (মুসলমানী আ্যা) পিদা”__ 
চাউলের মিহি আটা (তন্মধ্যে “বিনি”র আটা ও সামান্যপরিমাপে মিশাইয়া 
 দদ্বিলে ভাল ফুলে ) ও গুড় কিঞ্চিৎ জল দিয়া একত্র মাধিয়া, তাহা তৈলে' 
ভাজিয়া থাকে । এই শেষোক্ত ছুই পিষ্টকের আকৃতি গোলাকার । পিঠা 
সাধারণতঃ শুকরের চর্কিতেই তাজ! হয়? নিতান্ত অভাব না হইলে সরিষা 


t 


EE i সাহিত্য L ১ ১৭শ বৰ্ষ, »ম মংখ্যা।। 


' বা অপর কোনও তৈলে ভাঁজে না। কেন না, শৃকরের চর্কিতে অধিকতর 


মুখরৌচক হইয়া থাকে। (৯) "হা'ইপিদা”-_চাউলের আটা নারিকেলের 


মালায় করিয়া বাপে সিদ্ধ, করে। (১০) ইছর-যাদি পিদা”--চাউলের t 


সস 


সি? 


আটায় জল মাধিয়া ইছরের নাদের আকারে” পাকায় ; পরে চিনিযোগে 
সিদ্ধ করে। বাশে' স্রিদ্ধ পিষ্টক UR 


ও পি খাইয়া খাজে yt 


( জলপান _ইহাদিগের মধ্য খুব অলপ পরচলিত। EE 


{aoa শিথে 'নাই। কেবলমাত্র “ধান খোলা” করিতে, অর্থাৎ 
খই ভাজিতে জানে। : আর ইহারা ভুটা, সি, পোড়া ও, ভাজা, অরিবিধ 
AE ক্ূপেই খাইয়া থাকে। 


EEL 


"জল ও ভাত পাহাড়ীগণের এত পরিচ্ছন্নভাবে খায় যে, তাহারা উহ 


প্রশংসার যোগ্য। . খাইয়ার ও “খেলা ফোলা” করিবার ',পপানী” 


| (জল) বিভিন্ন থাকে। যে সময়ে ' খালের জল ঘোলা হয়, তখন ইহারা 


. ঝরণার জল পানি করে। পানীল্ব-জল-সংগ্রহের নিমিত্ত চাকমা রমণীর 
ছর্য পাহাড়ী পথে দুরবর্তী স্থানে. যাইতেও কুঠিত হয় না। পানীয়, 
“জলের বরণ! যথাসাধ্য ' পরিষ্ধৃত 'রাখে। * কাপড়-প্রভৃতি ' কাচিতে দেয় 


' না।' আষি বখন এখানে 'নৃতন আসি, সেই সময় রাঁঙ্গামাটী স্কুল 


বোর্ডিং-এর একট বরণার 'স্ান ক্রিতাম । ' সেই ‘ঝর্ণার জলই বোডিংএর 


জানাইল। বলিতে কি আমি তাহাতে যেমন 'লজ্জিত হইয়াছিলাম, 


পক্ষান্তরে ইহাদিগের এপ, সাবধানতা দেখিয়া, ততোধিক প্রীতি লাভ '. 


করিয়াছিলাম। ' - 
, কাণ্ডেন লুইন নিধিয়াছেন(১) “এই পাহাড়ে এক' রকমের লতা 


lye Tk 


ছাত্রগণ পান করিত। কিন্তু আমি পূর্বাভ্যাসবশতঃ গানের পূর্ন তোয়ালে-. 
- খানি ঝরণায় ভুরাইয়া' লইতাম। ' 'ইছাতে যে কোনও আপত্তি 
'হইতৈ পারে, তাহা আমি 'জানিতাম না। এইভাবে কয়েক' দিন গেলেও 
“ছাত্রের রজ্জায় আমাকে কিছু বলে নাই।৩ অনন্তর একদা জনৈক বুদ্ধিমান 
ছাত্র অতি বিনীত ভাঁবে কৌশলে আমাকে ' তাহাদের আপত্তির কথা ' 


আছে; তাহা কাঁটিলে স্বচ্ছ ও সুস্বাহ রস পাওয়া যায়। : উচ্চ-পর্বত-লক্ঘনার্থা: ও 
দির এই লতায় রসই একাজ পিপাসা-নিবারণের উপায়। ইহাই 


(১) The Hill Tracts of Chittagong and the dewelleys here in—P: 9. 


পৌষ, ১৩১১ । চাকমা দগের আহার্ধ্য ও পানীয় । ৫৬৫ 


আশ্চর্যের বিষয় -যে, লতাটিকে এক খায়ে কাটিলে কিছুই পাওয়া যায় . 
না, আবার ৩1৪ ঘায়ে. কাঁটিলেও শুকাইয়। যায়। কিন্তু যদি তাড়াতাড়ি 
(উপরে ও'নীচে ছুই স্থানে ) ছুই খায়ে কাটা যায়, তাহা হইলে বড় গ্লাসের 
অর্দেক পরিচ্ছন্ন শীতল জল বাহির হয়। গাহাড়ীরা বলে, আতা যখন: 
কাটা! যায়, তাঁহার জল উর্ধযুখে উদগত হয়।” 

ইহা ভাত খাইবার লন খুব কম জব পান করে: পরে , 
যখনই তৃষ্ণ৷ পায়, তখনই তাহা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত “কুমে” 
যাইবার কালে তথায় খাইবার জলের অভাব বুঝিলে বাড়ী. হইতে তাহা 
চুঙা করিয়া লইয়া যায়। “কোত্তি” (২) করিয়াই ইহাদের. 'অল-পানের 
নিয়ম । তাহাতে অবশিষ্ট জপ দূষিত হইতে পারে না । 

সুরা, ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় সাধারণ প্রায়, প্রতোক 'বাড়ীতেই 
‘ভাটি’ আছে। ইহারা ইচ্ছান্থুূপ সুর! প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু 
বিক্রয় করিবার অধিকার নাই ৷ স্ত্রী ও বর্তমান শিক্ষিতসমাজে মদ্যের 
প্রচলন অধুনা কিঞ্চিৎ বিরল হইয়াছে । নতুবা ইহারা .অভিভাবকের সন্মুখে 
স্ুরাপানেও লক্জাবোধ করে না। বাড়ীতে .,অতিধি অত্যাগত আসিলে - 
পান তামাকের সহিত মদের বোতলটিও. যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, 
তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি। এততন্তিন্ন নিমন্ত্রণে ইহা অবাধে চলে। এক বা, 
ততোধিক ব্যক্তির উপর কিছু ক্ষণ পরে পরে মদ্য-পরিবেশন করিবার 
ভার থাকে। বিবাহ-উৎসব ও নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্যে ইহার ব্যবহার এত 
অধিক যে, শুনিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। কুমার বাহাদুরের বিবাহে, 
, দেখিয়াছি, এক সুবৃহৎ ঘর. মদ্যকলসীতে পর্নিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত মদ 
, প্রজা সাধারণের প্রদত্ত “ভেট”। ইহা্দিগের জাতীয় উপঢৌকন-মাত্রেই - ' 
অল্পবিস্তর মদ্য থাকে। কোনও কোনও কার্ষ্যে মদ এরূপ প্রযোজনীয়, 
যে, ধাহাদের খাইবার অভ্যাস নাই, তাহাদিগকেও অন্ততঃ মস্তকে স্পর্শ 
করাইতে হয়। 

গ্রাষে বিহুচিকা প্রস্ৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে, আবাল-বৃত্ব-বনিতা 
সকলেই মদে বিতোর হইয়া থাকে । ইহাদের ধারণা, এই বিষের মধ্যে 





(২) পানপাত্র _সঙ্গতিসম্পন্জ পরিবারে 'অবস্ত কা.চর ব! ধাতুজ, প্রান ব্যবহৃত হয়। 
 জরিজগণ “নয়ানসুক” বাশের পাত্রেই বাবহৃত করে। এই বাশ অ.রতনে ৬1৮ খনফুট, 
এবং পরিধি প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমিত হইবে। 


৫৬৬ ২0100 সাহিত্য ।- 


১৭৭ বর ৯ম সংখ্যা। 


অপর কোনও বিষ স্থান পাইতে পারে না। মদ্যপানে ইহারা যে সর্বস্বত্ত - 


হইয়া, যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, তৎসম্বন্ধে আমি নিজে 


, আর কিছু না বলিয়া, নিম্নে :৯৩১১ সালের ১৮ই* শ্রাবণ “জ্যোতিঃতে 


প্রকাশিত একখানি প্রেরিতপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।-- 
“ইহারা দেশীয় কৃষক অপেক্ষা, বেশী পরিশ্রম: করিতে পারে, তাহাদের 


অপেক্ষা বেশী আয়ও করে|, "ইহারা এত পরিশ্রম ও আয় করিয়া .সুরী . 
" হইতে গারিতেছে না। বসুর খাস্ক. ঘরে জমা থাকে না। দিন দিন : 
; স্বণজালে আবদ্ধ ও লাঞ্ছনা ভোগ করে" কারণ, ইহারা সকলেই খুব বেশী - 
. পরিমাণে মদ্য পান করে)" প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য প্রস্তুত হয়। মদ্য পান 
করার কোন্‌ নিয়ম নাই, যত ইচ্ছা. তত পান করে। ইহাদের.মদের ত্ফণা | 
এত বেণী যে দেখা গিয়াছে, ভাত খাওয়ার চিন্তা অপেক্ষা মদ তৈয়ার করার 
বেশী আগ্রহ । যতদিন ইহাদের ঘরে ' ধান্য থকে, ততদিন '.মদের ভা 
, খালী থাকে.না, দুই তিন দিনের পরিশ্রমে যাহা আয় হয়, ৪1৫ জন একত্রে 
":. তাহা মঞ্জলিসে ব্যয় করিয়! দেয়। ছোট বড়, মজলিস সর্বদা গঠিত, হয়। 
সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা আয় করে, তাহার অক্েক কেবল, আুরা-২ 
“বাক্ষসীর সেবায় অপব্যয় করে।, শুধু যে অপব্যয় রুরে এমন নচে, মদ্য-. 


পানে অজ্ঞান হইয়া অনেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বাদ বিসংবাদ করিয়া পাকে, 


' প্রতিবৎসর এই সম্পর্কীয় বহুসংখ্যক সালিশ মোকদমা! হইয়া থাকে। পুরুষেরা 


সময়ে সময়ে মদের প্রসাদে স্ত্রী পুত্র, কন্তা] প্রভৃতির উপরও ঘথেচ্ছা 


উপদ্রব করিয়া .গৃহকে . অশাত্তিময় 'করিয়া তোলে। আবার “ইহাদের » 


বিবাহ পর্ব উৎসব নিমস্ত্রণাদিতে অনেক বেশী পরিমাণ অদ্য প্রস্তুত 


' “করিস্বা - থাকে । তখন বত ইচ্ছা তত মদ্য পান করিতে পারে। সেই 


সময় অতিরিক্ত পরিমাণ মদ পান করিয়া, কত. জনের অবস্থা কতরূপ হয়, 


... তাহার পরিসীমা থাকে না। এই সকল অপব্যয়ে ভুষিয়াদের বৎসরে, ধান্স : 
“' জমা থাকে না। বর্ষাকালে কেহ কেহ অনশনও থাকে |” 
এই সমুদয় সুরা সচরাচর দ্বিবিধ-উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথম”-সাধারপ 


মদ, প্রস্তুত করিবার পূর্ব পযু্ণধিত ভাতে “্যুলী” (১) মাখিয়া পাতায় 
আচ্ছাদিত ঝাকাতে রাখিয়া দেয়, এবং উপরেও পাতা ঢাকা. দিয়া, থাকে । 





২:০১) পরুলী”__চাউলের আটার সহিত বনগ্গ নানাবিধ মাদকৌবধি মাধিয়া ডেল! ডেল! 


করিয়া খড়ে গোড়াইগ লয়। ইহ দেখিতে স্ষেতবর্ণ। * .* 


| 


KE 


EE 


পৌষ, ১৩১৩ । চ(কমাদিগের আহার্ধা ও পানীয় । ৫৬৭ 


ছুই তিন দ্বিন পরে তাহাতে রস সঞ্চিত হইলে নিয়মিত জলেয় সহিত 
কলসীতে পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করে| সেইরূপে আরও খাও দিন রাখিয়া 
পরে তাহা চুয়াইয়া লয়। এই সাধারণ সদ্য দ্বিতীয়বার পরিশ্রুত করিয়! 
লইলে, শক্তি অতিশয় তীব্র হয়; তাহার নাম “দৌচুয়ালী মদ” । ইহা 
'অপেক্ষা-কুত ছুর্ণত বলিয়া সাধারণ্যে বিরল-ব্যবহৃত। দ্বিতীয়+_”জোগরা” ' 
ইহা প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অন্ন । বিনি চাউলের ভাতে “মুলী” 
মাধিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করিযা রাখে । ইহাতেই তাহাতে 
রস সঞ্চিত হয়। এই রসের নামই “জ্রোগরা”। “জোগর।” খাইতে খুব 


" মিষ্টি, এবং যাদকতাঁও মধুর ! ভদ্রপরিবারে ও স্্রী-সম্প্রদায়ে ইহারই প্রচলন 


অধিক। পরন্ত, মুখতৃপ্তি ও মৃহু মাদকতার আমোদ কেবল ইছাতেই সম্ভবে ! 
পূর্বোক্তরূপে সঞ্চিত জোগরার রস নিঃশেষ হইলে তাহাতে জল দিয়া আবার 
কয়েক দিবস ধরিয়া রাখে। অনন্তর সেই জলেও যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টি ও নেশ। 
লাভ হয়! এইরূপে তিন চারি বার পর্য্যন্ত জল দেওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু ক্রমশই শক্তি কমিয়া আসে। মাদকতা! নিতাস্ত কমিযা আসিলে, 
কেহ কেহ এই মিশ্রিত অল চুষাইযা লয়। তাহা অতি নিক্কষ্ট শ্রেণীর 
মদ্যে পরিণত হইয়া থাকে । 

তামাক,--ইহাদিকের কথায় “ধু'দ!” কতিপয় শিক্ষিত বাক্তি ভিন্ন স্ত্রী ও 
পুকষ-সম্প্রবায়ের আর সকলেই সেবনে অত্যন্ত। এমন কি, অনেকে গুরু 
জনের সাক্ষাতে খাইতেও লক্ষ্মা বোধ করে না। .তবে গাজা, আফিঙ 


গত / 4 
প্রভৃতি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রবেশলাভ করে নাই । 


পান ইহাদের অতিশয় প্রিয় বস্ত। অবিরত পান চিবাইতে পারিলে 
আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। কোনও স্থানে যাইতে হইলে, “পানর 
খজ্যা” ক্টিদেশে বাধিয়া লয় ; এই *খজ্যা” অর্থাৎ থলিতে পান, স্থুপারী, 
চুণের কৌটা ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত হয়। বৃদ্ধাগণ পানের সহিত 
তাষাক-পাতাও খাইয়া থাকে । খয়েবের প্রচলন পূর্বে ছিল না। কিন্তু 


' সম্প্রতি প্রায় সকলেই তাহা ধরিয়াছে। এতন্তির অপরাপর মশলা 


সনতান্ত-পরিবার ব্যতীত অন্তত্র দেখা যায় না। পরন্থ পান স্থুপারী চুপ 
যাহা কেবল সাধারখ্যে ব্যবন্ধত, ইহাদিগের অনায়াসলভ্য। প্রত্যেকে 
বাঁড়ীতেই “গাছ পানের” ক্ষেত' আছে, এখানে বন্ত “রাম সুপায়ী”ও 


বথেষ্ট । তা ছাড়া শামুক পোড়া চুণ সকলেই ইচ্ছা করিলে সহজে পাইতে 


” ৫৬৮ মূ াছিত্য ৷ ১৭শ দৰ, নম সংখ | ক 
* পারে। গুনিয়াছি, এই গানের আদান-প্রদান খ্বারাই যুবক, BE প্রণয়-.. 
প্রস্তাব চলিয়া থাকে। সঞ্চেত. এইব্ূপ; ;_ বদি-মূশলাপ্ি-সংযুক্ত পানের মধ্যে 
করিয়া কোনও ফুল বা ফুলের পাপুড়ি কাহাকেও প্রদ্দান করা হয়, তথ্বার। k 
প্রকাশ পায় যে, “আমি তোমাকে ভালবাসি।”, প্রত্যর্পণে যদি অধিক মশলা 1 
ও বিশেষভাবে সচ্জিত কোণায় পান লাভ হয়, তাহা হইলে “এস” ইলিত ' 
ll bhi প্রতিদত্ত পানে. কিঞ্চিৎ হরিদ্রার সংযোগ থাকিলে বুঝিতে 
“আমি এখন পারিব না।” ভিতরে অঙ্গার - ই বর হ 
 অীকার জাণিত হইয়া থাকে। ৪ 

' " উল্লিখিত খাদ্য ও পানীয়ের তানিকা চাকমা সমাজের সাধারণ শ্রেণী 
অর্থাত পাছে অনিক বাহারের বারি! পয তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রস্তুত 
 হইয়াছে। নচেৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সম্পরদায়ে খাদ্য-নির্বাচন প্রায় উন্নত ' 
সভ্যতার অন্থুমোদিত। ইহাদের কেহ কেহ মৎস্ত, মাংস ও মদ্য সম্পূর্ণই | 
পরিত্যাগ করিয়াছেন.। আর যধ্যস্রেহী সাধারণ শ্রেণী হইতে উন্নত হইয়া 
তত্তমৃং্দায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ' | 


" শীবতীশচন্ত মুখোপাধ্যায় । 


a প্রীসতীশচগ্্র ঘোষ। ৷ 
অহর-বানর। | 
শিলমেলা মাঝে, জগতের ঘর” এ মণি-মেখলা খেলিবে কোথা 
৯১ হলিছে বিশ্ললি-ফুগ্জ যেন। . ও বর আরোহ উপর বিনা। 
সে কুঞ্জ ভিতরে, কি মালেক খেলা - এ রক পীঁয়লোর - গুমরি মরিকে 
আলোকে, আলোকে: আাজে।০? প্রাণ 47" চরণটাছিম করিলে ঘৃণা! ৪. 
* জহরে করে ' ঠিকরে কিএণ, ' কহিছে গন! ছড়ায়ে কিরণ 
. কিরপ ধলকে হিরণ গাব । -.. কিরণ ছড়াবে হাসিছে নায়ী ! 
জড়েয় জড়িত তড়িত-প্রতিমা জহয়ের ধরে জহ্র-বাসরে 
॥.  দ্বরিতলয়নে চকিতে চার ॥ ক্নিতে দহর ফাপর ভারি ॥ 
ভুলায়ে নন ১ কহিছে-গহনা-_ ভাবিছে নার্িকক / - নিত জঙ্গী 
ভুন্না ভুলন! জামায় নিতে । আসল নকল চিনিব কিসে। 
আমি যে তোমার কবরীর তারা নায়কে কছ না 'বদদিলো চেন না ' 
আমি সনি তি সই তোমার সি'খে। ৷ কহিছে হীরক সরমে'হেসে। 
আসি কর্ণফুল অণিছুল আমি ভাহ্ছি নাযক , নহিতজহরী 
* মোরা জুলি ৰোন্‌ তোমার কাণে। আসল নকল কেমনে চিনি। 
আমিযে নলক . আসল মতির জহরের মাঝে হ্থলিছে জহুর 
শোক কোথা মোর ও নাসা কিনে ॥ ভ্বলিছে রমণী ঝকিছে মণি ৷ 
লহ লহ কণে আমি কণঠহায় "এস গে জহরী- কবি এ বাসে -:-' 
কে আর আমার আদর করে।, চিনায়ে দেহ ত জাসল মশি | | 
ক্ষণ জনম : সার্থক ও করে জহরের মাঝে হলিছে জহর 
ই জিতের .. অ্বলিছে রমঈী হর জিনি॥ 


সাহিত্য, ১৭শ বর্ষ, ১*ষ সংখা! । 
[| 


চন্দগুপ্ত ও তাঁৎকালিক বিবরণ । 
চন্দ্রগ্ুপ্তের অসম্পূর্ণ পরিচয়।. 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর, তাহার ভন্মীভূত দেহাবশেষের বণ্টন 
_ উপলক্ষে, তাহার অংশিরূপে পিপ্পলীবনের মৌধ্যগণের নামোল্লেখ দেখ] যায়। 
কাহারও কাহারও মতে মৌর্য্য-সাত্রাঙ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্ৰগুপ্ত তদ্বংশ-সংশ্লিষ্ট। 
জৈনদিগের বিবরণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাহাদিগের অষ্টম সুরি 
ভদ্রবাহু চন্্রগুণ্তের গুরু ছিলেন। এই ভদ্রবাহুর শিষ্য সুলভদ্র নবম নন্দের 
মন্ত্রী শীকতালের পুক্র। হ্বীপবংশ নামক নিংহলীয় বোদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, 
সিংহবাহু-পুত্র বিজয় পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সিংহদ্ধে উপনিবেশ 
- স্থাপনপুর্বক নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তত্বংশীয় ষষ্ঠ নরপতি পাঙুক 
; চন্দ্রগুপ্তের, সমসাময়িক । গ্রীক চরিতলেখক প্ল.টার্ক বলেন, সাল্্রকোটস্‌ 
(চন্দ্ৰগুপ্ত ) প্রথম-বয়সে বিজ্রয়ী বীর আলেক্জাগারের সহিত সাক্ষাৎ করেন; 
এবং তাহার রাজ্যপ্রাধির পর, তিনি প্রায়ই বলিতেন, শিকন্দর প্রাচ্যরাজ 
নীন্রাস্কে (নন্দ ) অনায়াসে জয় করিতে পারিতেন; কারণ, তিনি দৃশ্চরিত্ 
ও হীনজ্রন্ম নিবন্ধন জনসাধারণ কর্তৃক দ্বণিত ও ন্তরুত ছিলেন।, বিশাখ- : 
দত্র-প্রণীত যুদ্রারাক্ষস নাটকে লিখিত আছে, চন্দ্র$গু কুটবুদ্ধি চাণক্যের 
মন্ত্রণায় ও পর্বতকের সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হইয়া- 


ছিলেন। , কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, কোনও' রমণী স্বীয় পুত্রকে পিষ্টকের 


 পার্শ্বভাগ ত্যাগ করিয়া মধ্যভাগ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া, পুত্রের কার্য্যকে 
.' সীমাস্তপ্রদেশ উপেক্ষা, করিয়া, মধ্যবর্তী প্রদেশ গ্রহণের প্রয়াসের সহিত, 

তুলিত করেন। চন্ত্রগপ্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্বক সীমস্তিনীর যুক্তি- 
পূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া, পর্বত প্রত্থৃতি সীমাসমীপবর্ভী সামস্তগ্পণের, সহিত 
- সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেম'। রোমক এঁতিহাসিক জান চন্দরগুপ্ত- 
বিষয়ক নিম্থলিখিত আখধ্যায়িকাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।--শক্রুদিগের 
নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ক্লান্তিবশতঃ চন্দরগুপ্ত বনপ্রান্তে গাচনিত্রায় 
অভিভূত হইলে, এক প্রচণ্ড সিংহ আসিয়া অবলেহন দ্বারা তাহার শরীরের 


D . : ৮ 
৫৭৪ Le nC t সাহিত্য । ১৭শ বধ, ১০ম সংখ্যা ।' . 


বর্ম দুর করিতে থাকে! অতঃপর সমস্ত রাজগণের সাহাম্যগহণ করিয়া পু. 
রাক্রমণৌদ্দেশৈ বহি্গত হইলে, বন হইতে এক আরণ্য হস্তী বহির্গত ও চন্দ 
গুপ্তের স্বুখীন হইয়া তাহাকে পৃষ্ঠে লইবার জন্ত মন্তক অবনত করিল। এই 


| ' জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ উপাদান হইতে আমরা চন্দ্রগুণ্ডের নিয়লিখিত এঁতিহাসিক :' 


চরিত-সক্চলনে, সমর্থ হই।-যহাবীর আলেক্জাখার মহতী গ্রীকবাহিনী 


_ ,মভিব্যাহারে' পৃথিবীজয়ে ক্ৃতলক্কর হইয়া, পারস্তাজ্যের ধ্বংসসাধনের 


পর অভিযানের উদ্দেশ্যে ভারতপ্রান্তে উপনীত হইয়া যে সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশে 
শিবির সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে.মুরানাম্্ী নাপিত-কঙ্কাপর্ভোদ্ভূত নন্দবংশ- 
জাত চন্দ্ৰগুপ্ত তদানীস্তন মগধেশ্বর শেষ নন্দ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বল- ' 


'' অপ্রহার্থ নির্বাসিত অবস্থায় বিচরণ করিতেছিলেন। কথিত আছে, সেই _ 


অবস্থায় শিকন্মর-শিবিরে সাহসতভরে প্রবিষ্ট হইয়া! চন্দ্ৰগুপ্ত তাহার 
সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্য-দেশীয় হুই নির্ভীক বীরের 


' পরস্পর পরিচিত হইয়া গ্লীতিবদ্ধনে আবদ্ধ .হইবার শুভ অবসর উপস্থিত. 


সস 


হইলে, চন্্গুপ্ত যাকিদন-রাজের স্লাহাষ্য বা সহাঙ্ৃতিলাভে আদৌ সমর্থ 
হইতে পারেন নাই। বোধ হয়, এই সময় হইতেই তিনি ভারত হইতে ' 
গ্রীক অধিকার-বিলোপ-সাধনের সন্ধল্প স্থির করিয়া, তাহা জীবনের ব্রতরূপে 
গ্রহণ করেন। কিন্তু গ্রীক-শিবিরে অবস্থানকালে চন্্রগুণ্ের প্রতি ভদ্রতা ও 
উদ্দারতা প্রদর্শনে অলেকৃ্‌জাণ্ডারের কোনরূপ ক্রটি পরিলক্ষিত হয় নাই; বরং 
গ্রীকবীরের্‌ শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই চল্গুণ্ ঝীলমনদী-সম্নিহিত আলেক্জাণডার-' 


. প্রতিষ্ঠিত বেদীতেও নাকি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। শিকন্দরের পঞ্চনদ- 
' বিজয়ের পর, বিজিত রাজ্যের শাসনভার পুরু প্রভৃতি দেশীয় রাজন্তবর্গের 


হৃপ্তে পতিত হওয়ায়, এবং ভারত-ত্যাগের অব্যবহিত,পরেই আলেক্জাগডারের 


: মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায়, চন্দ্ৰগুপ্ত সদৃশ কয়েক জন দেশতক্ত নায়কের চেষ্টায় 


পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র স্কু্র প্রজাতন্ত্র খণ্ড রাজ্যগুলির একতা-বিধান 'পূর্ক 
সিদ্ছনদের পুর্বপার হইতে গ্রীকদিগের বিজয়লৰ অধিকারের বিলোপ সাধিত 


'হয়। বিদেশীয়ের প্রথম দাসত্ব-নিগড় হইতে জন্মভূমিকে যুক্ত করিবার অন্ত : 


মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকেই আমরা সর্ধাগ্রে অগ্রণী দেখিতে পাই? সুতরাং দেশো-.. 


" জ্বারকগণেন্ শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তদীয় কীত্তিগাথ।' ভারতবাসীর হৃদয়ক্ষেত্র 


নানারূপে. উদ্দীপিত ও উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। স্বদ্দেশপ্রেমী বীর- 
শার্দুল চন্তৰুপ্ত স্বীয় যহদ্ৃষ্টান্তে এইরূপে দেশীয় রাজন্তবর্গের এত অন্থরাগ- 


মাঘ, ১৩১৩ - চন্দ্ৰগুপ্ত ও তাৎকালীন.বিবরণ' | ৫৭১, 


উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অল্পসংখ্যক'' সামস্তরাজ্যের সহারতার; 
: প্রবল-প্রাক্রান্ত, যগধরাজ্য আক্রমণপূর্ববক দুর্ক্দিনীত. নরপতি শেষ নন্দকে 
পা নিহত করিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রযে ৩২১ খৃঃ পূঃ) কোশল ( বৰ্ত্তমান 
আউঁধ বা অবধ ), বারাণসী, বর্তমান আগরা ও সগধ (বর্ত্তমান বিহারের 
দক্ষিণাংশ )-_এই বিস্তৃত বাজ্যের আধিপত্য' লাভ করিয়া, ক্রমশঃ 'সমগ্র' - 
আৰ্য্যাবর্তত বা হিদুস্থানের একচ্ছত্র সামআজ্যলাত করেন'॥ মুদ্রারাক্ষস নামক 
সংস্কৃত নাটক পাঠে অবগত হওয়। যায়, নদ্দবংশ-উৎসাদনের” ও তাহার 
একেশ্বরত্ব লাভের প্রধান সহায়ক, ভারতের আবালবৃদ্ধগণের স্থপরিচিত; 
ব্রাহ্মণ রাজনীতিক চাণক্য, * স্বীয় বুদ্ধিবলে জনসাধারণ! রাক্ষস নাষে" ' 
পরিচিত নন্দবংশের প্রধান সচিবের বুদ্ধি-প্রাধর্য্য পরাভূত করিয়া চন্্রগুপ্তের 
অপ্রতিহত প্রতিদ্বস্থিতা সম্পাদন, কবেন'॥ মগখধাধিকারের পর রাজকীয়” 
সেনা-বলের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া ক্রমে ত্রিশ সহ অস্বাপ্রোহী; নয় সহত্র- 
হস্তী ও ছয় লক্ষ পদাতিতে পরিণত হওয়ায়, অপর কোনও রাজশক্তিই 
অতঃপর চন্দ্রগুপ্ের সহিত বাহুবল পরীক্ষায় সফলকাম হইতে সমর্থ হয়; 
নাই। এমন কি, (সম্ভবতঃ ৩০৩ খৃঃ পুঃ) নিকেটর বা বিজেতাখ্য.সিলিউকস' 
নামক 'আলেক্জাগারের গ্রীক সেনাপতি মধ্য ও প্রতাচ্য এসয়াখণ্ডের। 
যাবতীয় গ্রীক অধিকার স্বকর-কবপিত করিয়! গ্রীক আধিপত্যের পুনরুদ্ধার’ 
ও বিস্তৃতি-কামনায় ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক চন্রগুপ্রেব সহিত শক্তি- 
পরীক্ষায় পরাভব স্বীকার করিয়া অবশেষে উপায়াস্তরাভাবে সহ্ধি-কামনায়" 
মেগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় দূতরূপে প্রেরণ ' করেন'। গ্রীক দুত. 
কয়েক বর্ষ যাবৎ ভারভবর্ষে' অবস্থান' করিনা, একান্ত বিদ্েশীয়ের পক্ষে; 
এদেশীয় আচার-ব্যবহার' রীতি নীতি যত দুর পুস্থান্ুপুষ্ধরূপে অবগত হওয়া! 


- সম্ভব, সেইরূপ ভাবে সম্ভব অসম্ভব সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়! গিকাছিলেন 


সেই বিলুপ্ত গ্রন্থের যে বে অংশ” অন্তন্ গ্রচ্কারগণ স্ব স্ব পুস্তকে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে ও অন্তান্ত সুত্রে চন্দরগুপ্তের সমসাময়িক ভারতের 
অবস্থা কতকটা বিশদরূপে অবগত হওয়া যায়। দিলিউকসের, প্রার্থনানু- 


* ভারত -্রক্িণকার বলেন, “চাণকা কোকনস্ত ছিলেন,। ক্যাপ নামক স্থানে ভীহার, 
বাটা ছিল। রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অতাস্ত গটু 1” কিন্ত প্রসিদ্ধ-স্থাপতাবিজ্ঞান-ফিপারদ 
ূ্ণচন্্ সুখোপাধ্যায় প’টলিপুভেব স্থান-নির্ববাচন-ৰ্যপছেশে চান্কীগড় নামক স্থানকে চনত 
আবাস স্থলকপে নির্ণয় কবিয়াছেন Report ০9 Pataliputra 





৫৭২ রর সাহিত্য ডি ১৭শ বর্ষ ১০৭ সা 
সারে পাঁচ শত্ত হস্তীর বিনিময়ে চুপ বর্ত্তমান কাবুল, কান্দাহার ও 
হিরাট, এই তিন বিস্তৃত তৃখণ্ডের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হন,। এই নূতন 7 
আত্মীয়তার অনুরোধে তিনি নাকি.সিলিউকস-ক্তার সহিত বিবাহ-বন্ধনেও 
‘আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন অবশেষে .২৪ বৎসর সুনিয়যে ও সুশাসনে 
এই বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনের. পর. (২৯৭ বৃঃ পুঃ) রাজত্ব-সংক্রাস্ত - 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সুথসমৃদ্ধি স্বীয় পুত্র বিন্দসারের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
মরজ্রগৎ হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করেন। মাতৃনাষে , পরিচিত .. 
মৌর্য্-বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার শাসনকালে ও তদনস্তর তদীয় পুক্রপৌন্রের 
শাসনসময়ে বহুবিস্তৃত ভারত-সাম্রান্যের কিরূপ আয়তনরিস্তার ও কিরূপ উন্নতি ' 
সংসাধ্তি হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত অনুশীলন ও আলোচনার মানসে - 
প্রাচীন, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় যুগের অবতারণা প্রন্বত্ হওয়া 
গেল। | | 
| " রাজ-ব্যবহার ও রাজধানী । I 
সাধারণতঃ রাজা স্বী-প্রহঁরি-পরিবেষ্টিত 'অস্তুঃপুরেই অবস্থান করিতেন পা 
১ কেবল রিচার, -ধর্ানুষঠান, মৃগয়া ও' যৃদ্ধাদি উপলক্ষে সাধাবপ্রে গোচরভূত' 
,হইতেন। সম্ভবতঃ - প্রতিদিনই অন্ততঃ 'একবার আবেদন-গ্রহণ, অভিষোগ- 
শ্রবণ ও! রিবাদ-নিরসনের জন্ত তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণের আসন-শ্রুহ্প করিতে. 
হইত ।.. উৎসব-উপলক্ষে, সমারোহ-যাত্রাকালে, মুক্তাগুজ্ছ-শোভিত বিচিত্র- 
কাকুকারধ্য-মপ্ডিত ুক-বস্ত-পরিবোষ্টিত- সুবৰ্ণময় শিবিকায়। অল্পসময়ের জন্ত- 
কোথাও গমনকালে সুসজ্জিত ঘোটকে ও সুদীর্ঘ পথত্রমণ-সময়ে ' বর্ণ, 
থচিত-আবরণ বিশিষ্ট হস্তীতে আরোহণ পূর্বক গমনাগমন করিতেন। ৃগয়া, ' 


"_ রাৱ্ন্তবর্গের প্রধান ব্যসনরূপে - পরিগণিত ছিল মহারাজ চন্দ্র ও. , 


'তদীয় পুত্র বিন্দুসার ,পরিচারিকা-পরিবেষ্টিত হইয়া * হত্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, 
করিয়া যে সময়ে মৃগয়া-যাত্রা, করিতেন, সেসয়ক়ে তাহার গন্তব্য পথ রজ্জ.র 
ছারা, আবদ্ধ রাধা হইত ; স্ত্রী ও, শিশু কর্তৃক তাহার অতিক্রম একান্ত নিষিদ্ধ 
ছিল।. চন্দরৃপ্তের পৌত্র অশোক কর্তৃক এই রাজ-মগযনাবিধি (২৫৯ খৃঃ, পৃঃ). 
রহিত হইয়া যায়।, রথ'ও ষণ্ডের ক্রতগমনের প্রতিযোগিতায় রাব্াদিগের 





* অভিজান-শকুত্তল, ফকরুমোর্ীয় প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকপাঠেও সৃগয়াদি. কাৰ্য্যে স্বীশহরীর 
' সহযোগিত| অবগত হওয়া, বায়। ভারতের ইহা একটি প্রাচীন, প্রথা | ক্ামদেশে অধ্যাপি 
স্বীনেনার গৌরব পরিদৃ্ হয়। | 81. ০ 


খাছ, ১৪৯। .. চনত ভাঁহকালীন বিবরণ । ৫৭৩ 
অতিরিক্ত আসক্তি পরিদৃষ্ট হইত, এবং দবিতীয়ের জন্ত)সময়ে সময়ে: পর. 


- পণনির্ধারণের কথা অবগত , হওয়া যায়।1 অমর্দনে 'চন্ত্রগুপ্রের বিশেষ ' 


আনুরক্তি ছিল; এমন কি, বিচারকালেও নাকি চারি জন সেবক সুবৃহৎ ' 


বেলন ও অন্তান্ত উপকরণ ত্বারা তাহার, . অল্রপ্রসাধন ' করিত । রাজার ' 
জন্মতিথি-মহোৎসবে অধীনস্থ ও মিত্র রাজন্তবর্গ মুলাবান্‌ উপহার-প্রদানে 
তাহার সম্মান সংবর্ধন করিতেন। .কিন্তু স্থবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া 


- ও তছুচিত স্ুথ-সমৃদ্ধির, মধ্যে থাকিয়াও, মহারাজ চন্রগুপ্ত সর্বদা সন্িগ- 
চিত্তে কালাতিপাত্ত করিতেন ; এবং ফড়যন্ত্রাদি-ভয়ে সর্বত্র এরূপ সন্ত 


থাকিতেন যে, প্রত্যহ এক সময়ে বা এক স্থানে নিদ্রা যাইতে সাহসী হুইতেন 
না। সর্বদা আপনাকে শক্র-পরিবেষ্টিত মনে করিতেন, এবং মুদ্রারাক্ষস: 


নাটক হইতে এই জাততীয়-শক্রর উন্মুগনের, জন্য তাহার দৃঢ়চিত্ততা ও কৃটমন্ত্রপা- 
' জালবিস্তারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শোণ ও গল্গানদীর তৎকালীন সঙ্গম: 


স্থলে ও শোধ বা হিরণ্যবাহ নদের উত্তর উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন পাঁটলিপুত্র ' 


" নগরই মৌর্যরাজ্যের রাজধানী ছিল। সংস্কৃত, গ্রন্থাদিতে- যে কুস্থমপুর ব! 


পুষ্পপুর নামক নগরের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, তাহা গঙ্াপ্লাবনে বিধবস্ত'হইলে; - 
মগবরাজ অজাতশক্রর মন্ত্রী বর্ষকার যে চূর্ণ নিৰ্ম্মাণ করেন, ক্রমে তাহাই 
নগরাকারে পরিণত হইয়। পাটলিপুত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ইহার নাম- . 
করণ-সম্বহ্ধে নানা জনপ্রবাদ প্রচলিত-থাকিলেও, বুদ্ধের সময়ের পাটলী নামক 
মবৃদ্ধ গ্রামের নাম হইতেই এতাদৃশ আখ্যালাভ অধিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে 
হয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী 'দেবীর নামও পাটলী। আধুনিক 'ওঁতিহাসিক 


| নগর পাটনা ও বাকীপুর পাটলিপুত্রেরই সমাধির ' উপর নির্শিত, হইয়া বিস্তৃতি, 


লাভ করিরাছে। প্রাচীন পাটলিপুত্ৰ দৈর্ধ্যে প্রায় পাঁচ, ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় 
এক ক্রোশ পরিমিত সমচতুষ্ধোণ ক্ষেত্রাকার ছিল। অল্পব্যবধানে বাপ- 
নিক্ষেপপার্থ ছিন্রারলী-বিশিষ্ট সুদৃঢ় কাষ্টময প্রাকার, দ্বারা নগর পরিবেষ্টিত 
ছিল। তাহাতে ৬৪টি তোরণ ও €৭* গুদুজ সন্নিবিষ্ট থাকিয়া গতায়াতের 


_ সৌকর্য ও অশেষ শোভা সম্পাদন করিত। বহির্ভাগে একটি হবদ্থত ও : 





1 আধুনিক সতানুগের, সভ্য ইউরোপ যখন “যোড়দৌডের জঙ্ত এত উন্ত্ত যে, তাহাকে? 
‘জুয়া খেলার’ গণ্ডির বাহিরে রাধিবার অস্ত পৃথক আইন পযন্ত করিতে হইয়াছে, তখন আড়াই: ' 
হাজার বৎসর পূর্বে ভারতীয়গণ 'বাড়দৌকে' বে কিরূপ আঙোদ উহা করিতেন, সাহা 
লহমেই দ্নুসের । 


৫৭817 সাহিত্য । ২ সশৰ€.১ফাসখা। 


‘. সুগভীর পরিখা রাজধানীকে ধিষ্টুন ‘করিয়া ' থাকায়, নগরটি শঞ্কগণের পক্ষে 
| নিতান্ত দুষ্্য ও সাধারণের দৃষ্টিতে 'পরম রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান. হইত 1* 
গড় শোপের জলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার অন্ত প্রণালী ছিল। প্রশস্ত সিংহ- 


ঘবার-সমদ্ধিত রাজপ্রাসাদ ও হরম্যাবলী সাধারণতঃ কাষ্ঠ-নিশ্শিতি হইলেও, বছি- 


দ্েশস্থ প্রাচীরের নিয্নাংশ প্রস্তর ও উপরিতন অংশ ই্টক দ্বারা নির্মিত হইত। ৫০ 


কখন কখন গুণ্বক্র ও বারাপ্তায় পরিশোঁভিত হইয়া কয়েক তল র্যয উন্নত 
ছিল.) এবং স্বর্ণ বরের, স্তস্তোপরি কাঞ্চন-খচিত ভ্রাক্ষা ও রজভ-নির্সিভ 


পক্ষী প্রভৃতি কারুকার্যের : প্রকৃষ্ট নৈপুণ্যে : ভারত রাজধানী পাটলিপুত্ৰ টি 
তাৎকালিক পারস্ত-রামধানী অপেক্ষাও অধিকতর শোভাময় ও সমৃদ্ধ বিবেচিত, 


হইত । ,সৌধাবলী সুপরিসর ক্ষেত্রমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইতস্ততঃ বিরাজ- 
মান, মীনপূর্ণ সরসীবক্ষে. স্ব-স্ব প্রতিবিষপাতে- ও শিল্পনৈপুণ্য-পরিকর্নিত 
' নানা-আকৃতিবিশিষ্ট' লতিকাবিটপীর সাহায্যে অশেষ শোভার আকর. ছিল। 


মনে হইত, যেন. জড় প্রকৃতি ও নরগ্রতিভা উভয়ের শুভ সন্মিলনেই ভারত. ' 
রাজধানী এরূপ সমৃদ্ধ ও শোভায়মান হইয়াছে রাজসভা অশেষবিধ বিলা- 


মের ও আড়ম্বরের কেন্দ্রশ্বর্প ছিল, সন্দেহ নাই। উৎসব উপলক্ষে চারি 
হস্ত বিস্তৃত, প্রকাণ্ড সবণপাতর:মূলযবান্‌ কাককাধ্য-ম্ডিত মনোহর কাষ্ঠাধার ও 


চি এরিয়ন ( ইণ্ডিকা, ১০ ) এইরূপে 'পাষ্টলিপুত্রের বর্ণনা করিয়াছেন? “ভারতের সর্ব 
প্রধান নগরের নামপালিমূত্বোধা, এবং প্রচচারান্যে , ইরবোরাস ( হিরণ্যবাহ বা শোণ নদ) ও 





= গল্জাসলমে অধিষ্ঠিত ।...;.মেগাস্থিনিস্‌ বলেন, ‘এই নগর ৮০ ট্রেডিবা দীর্ঘ ও ১৫ ষ্টেডিয়া বিস্তৃত, . 
j এবং ৩০'হস্ত গভীর পরিধায় পরিবেষ্টিত। প্রকারে ৫4০টি গজ ও. ৪টি পুরদ্বার ছিল |” 


(১ ষ্টেডিয়া=২- ২২/০ পত্র ) 


, প্রসিদ্ধ হুপত্যধিজ্ঞানযিশারদ পচ FEE বলেন, পর ১৫২০ ফিট: 
দিয়ে চীন পাটদিপুর মগ প্রোধিত। প্রাকার উভয় পার্থ কাষ্টফল্‌কমণ্ডিত, এবং, মধ্যভাগ 


| এক ফুট বিস্তৃত স্বত্তিকা স্বার! পূর্ণ ও ত্রিশ ফিট উদ্ধত ছিল। তিনি নগরের যে পরঃপ্রশালী উৎখাত 


করিয়াছেন,- তাহা শালকান্ঠনির্ন্নিত ও সুদৃঢ় ইষ্টকগুলি হুন্দররূপে মির্ন্নিত ও সুৰৃহৎ ৷ ' | 


প্রাচীন শোণতীরবর্তাঁ যে ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও ইষ্টকমিপ্মিত। অনেক স্থলে ইষ্টকণ্ডলি 
চিন্রময়। ভাঙ্করের,স্থপতির,কুদ্তকারের, সুত্রধর ও ঝন্ম কারের শিল্প উন্নতির উচ্চশিখরে 
| অধিকিচ হইতে সমর্থ হইয়াছিল, বলির স্পষ্ট প্রতীতি' জঙ্গে 174১ Report on the Excava- 
tions of the ancient sites of- ই by ‘Pura Chandra 21207. 
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€ 


| 


মাঘ, ১৩১৩। টিকার বিবরণ" ৫৭৫ 


বাজাসন, বিবিধমণিখচিত ভারতজাত, ভানিক্িত গতরাবলী * এবং 
স্বর্ণ থচিত প্রচুর বদনরাজি. নগরের সকল অংশেই প্রায়: বহুলপরিমাণে 


- পরিদৃষ্ট হইত। মর, হস্তী, মেষ, গণ্ডার, ষও প্র্ৃতির ঘন্বযুদ্ধপরিদর্শনের 


জন্য রাজ! প্রজা সকলেই এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া. সমান আনন্দ উপভোগ 


, করিতেন । পাটলিপুত্রবাসিগণ সাধারণতঃ হিন্দু হইলেও, দৈনদিগের গ্রন্থপাঠে 


অবগত হওয়া যায়, চন্্রতপ্তের শাসনসময়ে পাটলিপুত্র নগরেই জৈনদিগের 

সংঘ সম্মিলিত হইয়া তাহাতে তাহাদিগের প্রধান শান্গরস্থ “একাদশ অঙ্গ’ 

সংগৃহীত হয়। পাটলিপুত্ৰের সুব্যবস্থিত নগর্শাসনপ্রণালীর, প্রতি দৃষ্টিপাত' 

করিলে, রাজধানীর স্ুশৃঙ্খলা-বিধানে রাজা কিরূপ বান ছিলেন, দয 

রূপে অবগত হওয়া ধায়। ' bl 
'রাজকীয় জেনা। 


মহাবীর আলেকজাওারের ভার্তাগমন_ সময়ে, মগধরাজের হুই ৰ লক্ষ পদাতি, 


, , বিংশ সহ্র অশ্বসেনাঃ দ্বি সইঅ রথ ও চারি সহস্র রণকুদ্ধর ছিল। 1. সে সময়ে 


মগধরাজ্য সিতুনদ পর্যন্ত ,পরিব্যাপ্ত ছিল? এবং অবস্তী রাজ্য পের মালব) 


. ও ইহার অস্তর্নিবিষ্ট ছিল। যে কারণেই হউক, আলেকজাও্যারের বাহিনীর 


মগধসেনার সন্মুখীন হইবার স্থঘোগ উপস্থিত হয় নাই। সিলিউকস্‌ নিকেটর 
শিকন্দরের পৌরব-প্রচ্ছাদনের আশায়.অভিযানোদ্দেন্তে ভারতে আগমন করিয়া 
অবশেষে পরাজয় স্বীকার করেন, এবং' জেড্রোসিয়। ও আরোকোসিয়া (বর্তমান ' 


আফগানিস্থান ) দণ্স্বরূপ দিয়া চন্তরগুপ্তকে জামাতৃরূপে বরণ করিয়া দুরপনেয় 


কলঙ্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন। 'সুতরাং বলিতে হয়, ' 

চন্দ্রগুণ্তের অপরিমিত, বুদ্ধিমত্তা ও, রণকুশলতাবশতই শেষ নন্দের অগণিত 
সৈনিকের সন্মুখীন হুইয়া ও যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বর্তমান. 
আঙগানিস্থান হইতে আসাম পৰ্য্যন্ত রাজ্য-রিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন ) এবং ' 
সেনাবিভাগের প্রতি তাহার অতিরিক্ত যত্ন ও মনোযোগ, থাকায়, সুব্যবস্থা". 


. সংস্থাপনে ক্রমে তাহার কার্ধাকারিতার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি 





ক আছ সেই তাত্রপিত্তলের অন্ত ভারত পরসুখাপেক্ষী! বরিটিপ-শাননে তাতরমু্তা বিনিময়ে 
,মিশ্রধাতু চলিল। ভারত লৌহের আকর, কিন্ত সুগঠন লৌহ্ত্রব্য ও ইন্পাত দিযে হইতে 
প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দি ও চতুৰ মৃলযেবিকীত হইতেছে 

+ Diodorus xvii. 93» Curtins ix. 2., Plutarch : Alexander 62. , 

f Pliny: Natural History iv. 22. 5. 


/ 


৫৭৬ 7 ॥ সাঁহিতা। সব ১ম সংখা) 
সৈনিকগণকে : উপযুক্ত বেতন, আহাৰ্য্য, অ্্রশক্্ ও পরিচ্ছদাদি-দানে স্বচ্ছন্দে . 


র্ধিতেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী ছুইটি করিয়া ভল্প ও চর্ম্ম, এবং পদ্বাতিকগণ 


বিস্তারবহূল অসি, , তান্যমিক কর্তরিকা ও তদ্বিনিয়মে ধনূর্াশ লইয়া! ' 
যুদ্ধ, করিত। * ধু তৃমিপৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্বক বামপদ-দাহায্যে নমিত ' 
করিয়া যখন ধাহুদ্ধ কর্তৃক শর নিক্ষিপ্ত হইত, তখন - শত্ৰু-পক্ষীয় বর্ম্ম-চর্ম্ম 

। কিছুই তাহার বেগ-প্রশমনে সমর্থ হইত না। প্রত্যেক হস্তীর উপর চালক. - 


বাতীত তিন জন বাণযোদ্ধা অধিষ্ঠিত থাকিত। বু, রেবল.অস্বের দারা বাহিত 


হইলে পদ স্বীত হইয়া রঙ্গ শরুতিহীন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় যুদ্ধরথ . 
বলীবর্দ হারা বাহিত হইত; তাহাছিগের সহিত অশ্ব সংযোজিত থাকিত মান্ধ। 


সারখির উভয় পার্শ্বে ছুই জুন যোদ্ধ পুরুষ সুসজ্জিত ও সশস্ত হইয়। অবস্থান Ee 


' করিত। এই গণনা দ্বারা অবগত হওয়া বার, শ্যে-নন্দের' সময়েও প্রায়, 
সপ্ত লক্ষ যোধ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ একত্রিত হইতে পারিত। . এতত্যতীত . 
সেবকের ও বাঁহকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবিভাগ . 


যে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহার নিপুণ অনুশীলনে ছ্বি-সহত বৎসর 
" পূর্বেও এই বৃহৎ সেনা কিক্পুপ স্কুনিয়স্িত ও সুব্যবস্থিত ছিল, তাহা! উপলব্ধি 
করিয়া বিন্রয়সাগরে মগ্ন হইতে 'হুয়। ইহার এক একটি শাখার বার্ধ্য 
. পাচ পাচটি সদস্তের ঘারা নির্বাহিত হইত। প্রথম নৌসেনা-বিভাগ ? দ্বিতীয় 
আহীধ্য, পরিচ্ছদ ও অনুচর-বিভাগ ; তৃতীয় পদাতি-বিভাগ  চতুর্থাঅস্বারোহী 


বিভাগ; পঞ্চম সাময়িক রথ-বিভাগ ; এবং যষ্ঠ যুদ্ধহস্তী বিভাগ্‌। যুদ্ধক্ষেত্রে 


: দ্রব্যাদি-বহুনোপযোগী গোষানাদি, অন্তাদ্ি-সৃস্কার, চাক ও ঘণ্টা-বাদন 


ও যক্্াদি-নির্ম্মাণের জন্ত শিল্পী ও তৎসহকারিগণের সংগ্রহের ভার দ্বিতীয়- | 


বিভাগের উপর স্তস্ত ছিল। সৈক্তের কার্য্যকুশলড়া ও উপোগিতা-পরিবর্ধনের 


- * In their left ‘hand they-carry bucklers made of undressed ox-bide, 


‘ which are not so broad as those.who carry them, but are about as Jong. 
‘Some are equipped with javelins instead of bows, but all wear a sword, 


‘which is broad in the blade but not larger than ‘three cubits; and this’ রঃ 


০. when they engage in close fight (which, they do with reluctance), they - 

+ Wield with both hands, to fetch down a lusties blow. The horsemen are . 

. equipped with two lances, like the lances Called saxnia, and with a,, 
shorter buckler than that carried:.by the foot- Soldiers.) s—Arrian’ s Indika, 7 
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দাং, ১৬১১। চন্দ্ৰগুপ্ত ও তীতকাঁলীন বিবর্ণ । ৫৭৭ 
মানসে মহারাজ চন্্রগুগ্ুই প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের নব-প্রবর্ত্তম করেন 
এ অংশে তিনি এক জন প্রাচীন সেনা-মংস্কারক। * ( প্রটার্কের মতে ) 
এই ছা বহতী সেনা চতুর্দিকে পারা হইয়া কেবল বে ভারতী 
রাজ্যগুলির বিজয়-সাধনে সমর্থ হইয়াছিল, এমন. নহে) মহাবল মাকিদনীয় 
যোধ সিলিউকস সেনার গতিরোধেও সম্যক্‌ সমর্থ ছিল। রণমাতঙ্গঃ- 
তুরঙ্গ ও যুদ্ধান্ত্ রক্ষার-অন্ত হ্তিশালা, মন্টুরা ও অস্ত্রীগার পৃথক্‌ পৃথকৃভার্বে 
সন্নিবিষ্ট ছিল। যুদ্ধাস্তে গঞ্জ, বাজী ও অর্জশর যথা নির্দিষ্ট স্থানে বুর্ঝাইয়া দিতে 
হইত। যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে চন্দ্রুণ্ের সামরিক নীতির উচ্চ আদর্শের পরিচন্ 
পাইয়া একাস্ত বিশ্বয়বিহ্বলচিত্তে মেগাস্থিনিস তাহার প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই। প্রতিদবন্দী সেনীঘয়ে যে সময়ে তীব্রবেগে যুদ্ধ চলিত, 
তখনও কৃষীবর্শের: শস্যোৎপাঁদনে কোনও বাধা-বিদ্ সংঘটিত হইত না। 
ইহাতেই সহজে অনুমেয়, ভারতীয়দির্গের সমর-নীতি তাৎকালিক সুসভ্য 
গ্রীকদিগের অপেক্ষাও অধিকতর উচ্চ ও উদ্ধার, আদর্শে গঠিত । সীমরিক- 
কাৰ্য্যে ক্ষত্রিয়ের স্কায় উচ্চবংশীয়গণই নিযুক্ত হইতেন, স্তরাং আভিজাভ্য- 
|. গৌরববশতঃ তাহারা লুঠন বা অযথা পীড়ন নিষভান্ত স্বণার চক্ষে 
 দেখিতেন। | 


ডে 


রাষ্ট্র শাসন। 

রাঁজোর প্রধান সচিবগণেরু মধ্যে কাহার ও উপর বার্ণিজ্যের, কাহারও 
উপর নাগরিক শাসন ব্রিভাগের, কাহারও উপর বাঁ সামরিক বিভাগের 
পর্য্যবেক্ষণভার প্তন্ত ছিল। সমর বিভাগের স্তাঁয় নগর বিভাগ পাঁচ পাঁচটি 
সভ্যবিশিষ্ট ছয়টি উপশাখায় বিভক্ত ছিল এবং তাহাতে কোনও বর্ণের . 
বা শ্রেণীবিশেধেব প্রবেশলাভ নিষিদ্ধ ছিল না। তন্মধ্যে, প্রথম শিল্পবিভাগ 
কর্তৃক এক্স্পভাবে শ্রসর্জীবীদিগের পারিশ্রমিক নির্বাচিত হইয়া দ্রব্যের মুল্য 
নির্ধারিত হইত যে অক্রর্তিম ও নির্দোষ পণ্য অক্লায়াসে বহুল পরিমাণেই 

* যাহারা ইউরোপীয় admiralty ও ০010015525815এর গ্রশংসাবাদে মুক্তক, 
তাহার] যদি চল্রাগুপ্তের নুতন naval ও supply and Transport Departmentaর 
বিস্তৃত গবেষণা পুববক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতীব সমরবিভাগের কিরূপ ব্যবস্থা ও সংস্কার 
ঈম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার তথাসগ্রেহে মলোলিষেশ করেন, তাহ! হইলে ভারতীয়গ্ণের 


সাদরিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি.জাগরিত হই জাতীয় গৌরবে আমাদিগের মুগ উচ্দটী ও হৃদ 
উচ্দীপিত হইতে পারে। 


খু 





1৫9৮ সি . ,লাহিত্য,। ৷ ৭শ বৰ্ষ, সত. সংখ্যা - 
4 
উতর হই পারি, এবং তাহার অন্ত রাজপুকষগণের অতিরিক্ত সতর্কতার. 
: প্রয়োজন হইত; না। শিরীকুল রাঘামুলীবীদিগের সভায় রাজপ্রসাদভাজন, 
শছিল। চক্ষু বা ইস্তের-ক্ষতিসাধন করিয়া শিল্পীগণের ‘জীবিকা সংসাৰে | 
(বাধা জন্মাইলে, দোষ সর্কপ্রধান রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত * দ্বিতীয় রিদেশীয় 
“বিভাগ, কর্তৃক রাজকর্ম্চারীদিগের দ্বারা. সর্বদা বিদেশীয়দিগের -তত্বাবধারণ 
করার বাবস্থা ছিল। (মেশ্বা্থিনিস্‌ বলেন ) তাহাদিগের বাসস্থান নির্বাচন; 
. “সেবক “সাহায্যে 'ভাহাদিগের বীতি নীতি পৰ্য্যবেক্ষণ, ভাব্বতত্যাগকালে 
, ীহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ অন্য লোক নিয়োগ, স্বীড়িতের শুশ্রযাদির ব্যবস্থা, 
মৃতের সৎকার, তাহাদিগের ত্যক্ত সম্পত্তির সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ 
"ইত্যাদি এই বিভাগের কার্য্যরূপে নির্ণীত.ছিল। বিদেশীয়-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের 
. বিচার অতিরিক্ত সাবধানতাসহকারে, সমাহিত হইন্ড, এবং দেশীয়গণ কর্তৃক" 
-তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার প্রমাণিত হইলে অপরাধীগণ 'কঠোর 
নগ্ডে দণ্ডিত হইত। ইহাতে অমিত হয়, মৌধ্যবংশের রারত্বকালে বহুসংখ্যক 
বিদেশ নানা কার্থ্যোপলক্ষে পাটলীপুত্ নগরে অবস্থান. করিত। তৃতীয়, ' 
'জন্মৃত্যু সংখ্যা গ্রহণ 'বিভাগ,__ ইহাতে, প্রন্থার “যথাৰ্থ সংখ্যা অবগতির ও. 
করনিরধাপাদি বযাপারের (বিশেষ আবিধা হইত। “ চর্বির বিভাগ, '! 
ইহা দ্বারা নিয়শ্রিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা. হইত।- রাজার অন্থমোদিত 
' পরিমাণ ও তুলা (দড়ি বাটধারা ) ব্যতীত কেহ ' পরিমাণ যোগ্য. কোন পণ্য 
বিক্ৰয়ে সমর্থ হইত ন!. বিজেয় জবর সূলাগাএই বিভাগ কর্তৃক নিয়তি 
হইত? একাধিক প্রকারের দ্রব্যবিক্রয়ী বণিকৃকে. প্রচলিত সাধারণ. 
প্তন্ধের ছিগুণ রাজকর দিতে' হইত। - পঞ্চম দ্রব্যনির্শ্বাণ বিভাগ,_ইহাতে . 
৬ দা বতা 
7 না হইলে দণ্ডিত হইবার বিধি প্রচলিত ছিল। - ষষ্ঠ বিক্রেয় দ্রব্যের গন্ধ 
গ্রহণ বিভাগ,--বস্তুর মুল্যের দশমাংশরূপ নির্দিষ্ট শুদ্ধ দানে কাহারও প্রতারণা 





*- কিন্তু ভারতের দুর্দশার দিনে “ই ইণ্ডিযা,কোম্পানি' কর্তৃক ভারতীয় শিল্প -ও শিল্পীকুল 

K 'কিরুপে উন্মলিত হইয়াছে, বঙ্গীয়, পাঠকের অবগতির অগ্ত।সখারাম গপেশ দেউক্ষর ‘দেশের- 
কথা নামক কষ পুস্তকে ভারতীরদিগের প্রাচীন শিল্প ও উপস্থিত অব্থ! সুন্দরকপে , সমালোচনা 
করিয়াছেন। কোম্পানির অত্যাচারের কথ! পাঠ করিতে করিতে' আতঙ্কে শরীর . রোমাঞ্চিত ---{ 

' হইয়া উঠে। পরবর্ত্তাকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া! অমিতাচারের দওক্রপে উক্ত বণিক্সম্প্রদায়কে . 


১৭ স্বাধিকার চু করিয়া স্কায়ের মধ্যাদা রক্ষা করিয়া যশব্দিনী হইয়া গিবাছেন। শাস্তিসংস্থাপক 


“সমা, এড ওয়ার্ডের নাত্রাজ্যে আমরা ভারতীয় শিল্পের পুনজীবন কামনা! করি। 


ot ৯৯ 


ৃঁ 


মাধ, ১৩১৩  চক্দ্রগ্ুণ্ড ও তাঁৎকালীন বিবরণ । ৫৭৯ 


প্রমাণিত হইলে; অপরাধীর প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত ; এমন কি, 
এরূপ দোষ গুরুতর রূপে প্রমাণিত হইলে প্রাণদণ্ড পর্যন্তও হইতে পাঁরিভ! 


+ এতদ্্যতীত নগর সদস্যদ্দিগের উপর রাজধানীর বাজার, মন্দির, বন্দর ও 


পূর্ততসম্বক্নীয়: সমস্ত ব্যবস্থার ভার" স্তম্ত' ছিল! রাজধানীর নগরশাসন: 
পৰ্য্যালোচনা দ্বারা, অনুমান করা যায়, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, প্রভৃতি প্রাদেশিক 
রাজধানী ও বৃহৎ নগর সমূহের" আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পাটলীপুত্রেরই অস্থরূপ 
ছিল। (মেগাস্থিনিস্‌ বলেন ), রাজপুরুষদিগের মধ্যে কাহার" উপর হাট, 
কাহারও উগর!?নগর, কাহার৪ উপর বা সেনা পর্যাবেক্ষপের ভার স্তম্ভ ছিল। 
কেহ জলসিঞ্চন প্রণালীগুলির অধ্যক্ষতা করিতেন। ভূমির পরিমাণ, গ্রহণ: 
ও বিবিধ প্রবাহযোগে'সমান ভাগে: জল নির্গমের পর্ধ্যবেক্ষণের ভারও তাহার 
উপর বিস্ততস্ত থাকিত। যাহাদিগের উপর মৃগয়ার তত্বাবধারণের 'ভার ছিল, 
মুগয়ীদিগেব যোগ্যতা অনুসারে দণ্ড পুরষ্কার করিতেন। ' বীহারা রাজস্ব 

সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তূমিসংক্রাস্ত কৃষিপ্রভৃতি যাবত বহ, এব 

ৃক্ষচ্ছেদক) সুত্রধর, খনিকার; কর্ম্মকারদিগের কাধ্য পধ্যবেক্ষণ করা 
তাহাদিগের কাঁধ্য ছিল। এতত্থযতীত রাজপথ, নিৰ্ম্মাণ ও প্রতি অর্দ্ধক্রোশে- 
শাখাপথ' ও দুরত্বপরিজ্ঞাপক ্তস্ত সংস্থাপন করাও- তাঠাদিগের” কর্তব্যরূপে 
নির্ণীত ছিশ। দূরবর্তী প্রদেশের কার্য্যকলাপ রাজাকে সর্বদা অবগন্ত. 
করাইবার জন্য স্থানে স্থানে, সম্মচারলেখক্‌ নিযুক্ত ছিল। - স্বাধিকার ভুক্ত 
ভ্বনপদের সমন্ত তথ্য গোপনে পরিজ্ঞাত, হইয়া" রাজসদনে- বিজ্ঞাপিত করাই 


তাহাদ্িগের প্রধান কর্তব্যদ্ধপে নির্দিষ্ট ছিল। ( এরিয়ন বলেন ), যে সমস্ত 


সংবাদ প্রেরিত হইত, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অধিক কি ভনদ্নীস্তন কোন 
ভা রতবর্ধীয়কেই মিথ্যাবাদিত্ব অপরাধে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইতে দেখা, 
যাইত- না.। চৌধ্যাদিও তাহাদিগের নিকট" একরূপ অজ্ঞাত ছিল বলিলে 
অতুরক্তি হয় না। গ্রীকদূত বলেন, চন্দরগুপ্তের বারলক্ষ মনুষ্য: পরিপূর্ণ 
শিবিরে অবস্থান, কালে, তিনি চোরিত দ্রব্যের মূল্য একদিনে কখনও- ১২০২ 
টাকার অধিক হইয়াছে. বলিয়া জানিতে পারেন নাই ।* ইহাতে'.তদারীস্তর 
দও বিধি ও' শাত্তিরক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় | 





# ‘It is certainly. the fact that the people of Ancient ‘Thdia enjoyed 
a widespread reputation 10) straightforwardness and honesty LV. এ. 
Smith’s Ancient History of India. 


Are ও সাহিত্য I ৯৭শ বর্ধ, ১০৭ সংগা! 


॥ কেহ দার কাৰ্য্য সম্পাদন করিলে, কঠোর দণ্ডে তাঁহার প্রতিবিধান করিয়! 
‘অপরকে তাদৃশ আচরণ প্রয়াস হইতে প্রতিনিন্বত্ত করাই রাজার প্রধান, 
উদেস্ত ছিল। কাহারও আপ্ত্যদ আঘাতদার! বিকুত করিলে, দোষীর 1. 
সেই অঙ্গ বিনষ্ট করিয়া হস্তচ্ছেদন ) মিগ্যা সাক্ষ্য দানাপরাধে অঙ্গুলিকর্তন ; 
বং অবাস্তর অপরাধের জন্ত মন্তক মুণ্ডন দওঁরূপে বিহিত ছিল। অশ্বখাদি 
পুণ্যবৃক্ষের বিনাশ সাধন, পগ্যের বিহিত শুক্কের অপ্রদান এবং রাজার 
' সসমারোহ যাত্রার সময়ে নিষিদ্ধ সণ্ডিয় মধ্যে অনধিকার প্রবেশও প্রাণদপ্তো- " 
, চিত অপরাধ বিবেচিত হইত। দগুবিধানের কঠোরতা! প্রযুক্তই . হউক, 
স্বরিচাত্ন পারিপাট্যবশতই 'হউক, জনসাধারণের ভ্তায়ানমত আচরণ প্রভৃতির 
প্রাবল্য নিমিত্তই হউক, চন্দ্রপ্তের সুবিশাল সাম্রাজ্য যে নিরতিশয় সুশাসনে 
ও স্থনিয়মে পরিচালিত হইত, তাহা স্রাবো, প্লিনি, কর্টিয়ন্‌্; এরিয়ন প্রভৃতি 
প্রাচীন বৈদেশিক ভারততত্বসংগ্রাহকেরা! অস্বীকার করিয়া রাইতে পারেন 
, দাই। আজ 
| ' রাজস্ব ও পুর্তবিভাগ | 
কর্ষণযোগ্য ভূমির উৎপন্ন শস্তের বা তাঁহার মূল্যের চতুর্থাংশ রাজকর রূপে 
নির্ধারিত ছিল, ভূমির করই রাজার অর্থাগমের প্রধান উপায়, এবং শল্ত 
সুন্দর রূপে ট্ৎপর না হইলে রাঁজশ্বের"বিশেষ ক্ষতি হয়? আভরাং ' 
শল্তোৎপা্নের ৌকর্য্য সম্পাদন ও শন্তের পরিমাণ বর্্ধনের প্রতি রাজার 
বিশেষ মনোযোগ পরিদৃষ্ট হইভ। গির্ণার পর্বতগান্রে উৎফীর্ণ শিলালিপি 





Max Miller's ‘India, what can it teach us (P. 54) প্ব্য | 

বিশেষ অনুসন্ধিৎস্ুদিগের Mc. Crindle’s Ancient India as described by 
Megasthenes and Arrian ঘাঠ করা কর্তব্য । এই গ্রন্থের প্রধমাংশ ভবানীগোবিন্ধ 
চৌধুরী কর্থৃক ইতিহাসিক চিত্রে ইণ্ডিকা নামক সন্দর্ভে সি হওয়ায়, বঙ্গীয় পাঠকগণের 
সহহুগকা সাধিত হুইয়াঁছে। 2 


- আধুনিক যুগে ভারভের কর্ণ্ববিপাকে “ভারতবাসী মাত্রই মিথ্যাবাদী এই নবতথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়া সত্যাহুসন্মিংসা ও ভূয়োদর্শনের বথে্ট পরিচয় প্রদর্গিত হইয়াছে। ধন্য পাশ্চাত্য নীতি 
মৰ্য্যাদা !' পাঠক হর ত লক্ষ্য করিয়াছেন, Municipal , Commission, Registration of 
Births and Deaths, Detective arrangement ইত্যাদি সুশাসনের উচ্চ অনগগুলি , 
আমরা কিন্নপে ইউরোপীয়দিঙ্গের পৈতৃক সম্পত্তির প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্ত হইযাছি! বে 
স্রাতির অতীতত ইতিবৃত্ত এরূপ উদ্দদ ও উন্নত দেখিতে পাই, তাহাকে সভ্যতালোকসম্পান্রে 
টি হিল ০, নি ষ্টার 

| 


| শা, ১৩১৩ । ' চন্দ্ৰগুপ্ত ও তাঁৎকাঁলীন বিবরণ | ৫৮১ 


পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ চন্দগুণের সময়ে ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের 
যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। ভূমির পরিমাণ গ্রহণের উল্লেখ পাঠে অমুমান কর! 
যায়, সম্ভবতঃ স্ব স্ব ক্ষেত্রে জলগ্রহণকারীঙ্িগের নিকট হইতে জলকর গৃহীত 
হইত এবং প্রজার সুবিধা সম্পাদনার্থ স্থানে স্থানে কৃত্রিম নদী খননের ব্যবস্থা, 
কৰা হইত। কাঠিয়া বাড়ের শিলালেখেই অবগত হওয়া যায়, কেন্রুস্থিত 
শাসনকর্তাগণও দূর সীমান্তস্থিত প্রদেশ সমূহে জলসিঞ্চনের সৌকর্ধ্য সম্পাদন 
প্রয়াসে কিরূপ যত ও আয়াস স্বীকার করিতেন। চন্দ্রগুপ্ডের ঘনিষ্ট আত্মীয় 
ও সৌবাষ্ট্রের প্রাদেশিক প্রতিনিধি পুষ্যগুপ্ত, মগধ হইতে অন্যুন ৫** ক্রোশ 
'দুরে অবস্থিত গির্ণার পর্বতের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র নদীল্লোত আবদ্ধ করিয়া 
সুদর্শন নামক হৃদ নির্মাণ করেন। তৎপৌন্স অশোকের শাসন সময়ে তুষাস্প 
নামক তদানীস্তন পারশিক শাসনকর্তীর তত্বাবধারণে প্রণালী প্রবাহ নিরগমাদি 
ছারা তাহার সিঞ্চনোপযোগিতার উৎকর্ষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তাম্ত 
কার্ধ্যকারিতা সাধিত হয়। আবার তাহারও চারি শত বৎসর পরে (১৫০ 
খৃঃ অঃ) প্রবর্ধিত বেগাগমে ম্রোতের রুদ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া হদটি একেবারে, 
ধবংসমুখে পতিত হয়। জনস্তর প্রাচীন কীর্ডি রক্ষণ প্রয়াসী শাকবংশীয় 
রাজপ্রতিনিধি রুত্তদামন পুনরায় দৃঢন্রপে তাহা নিৰ্ম্মিত করেন) কিন্ত 
পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ দৃঢ়তাত্বব্বেও বাধটি পরবর্তীকালে ভগ্ন হইয়া একেবারে 
' ধ্বংসপ্রাপ্ত হম্ম। সাধারণ হিতকর কার্য প্রাচীন রাজাদিগের এতাদৃশ 
ব্যগ্রতা ও চৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ।দর্শনে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে জলসিঞ্চনাদির্‌ দ্বারা. 
প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণ সাধনে, তাহারা আধুনিক জভ্যতাভিমানী নৃপতিবর্ 
অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যুন ছিলেন না। বরং ব্যক্তিবিশেষে তাহার আতি- 
শয্যই বিশেষ রূপে পরিদৃষ্ট হয়। রাজার ঈদৃশ আন্তরিক অবধানতা ও ” 
অনুগ্রহ বুদ্ধিবশতই/ বোধ হয়, আমাঁদিগের এখনকার প্রতিবর্ষের চিরসহচর 
দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তির সহিত প্রাচীন ভারতবাসীর সাক্ষাৎকার লাভের 
তাদৃশ সুযোগ বড় একট! ঘটিয়া উঠিত না, কদাচিৎ ঘটিলেও রাজানুগ্রহে ' 
তাহাতে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংশরিত জীবনে কালাতিপাত করিতে 
হইত না। কারণ জলাভাবে শস্যের অনুৎপত্তির মনুয্যদাধ্য প্রতিবিধান 
পূর্বক হইতেই রাজা যথেষ্ট পরিমাণে করিয়া রাখিতেন। অতিৰৃষ্টিজ্নিত 
ক্ষতি ও প্রপালী নির্গমেই প্রতিষিদ্ত হইত। যুদ্ধবিগ্রহাদিতেও শস্তচ্ছেদের 
সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে নিয়োজিত রাজপুরুষদিগের দ্বারা দূরবর্তী 


£ 


। 


' বাজগপেও শাস্তিরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা থাকায়, কাহারও দস্থ্য রব কর্তৃক 


উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ধনী; 
দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, ফাহারও'কোন অসস্তোষ,“অতাব, বা অভিযোগের কারণ 


বিদামান ছিল না বলিয়াই, প্রজাকুল' প্রসন্নচিত্তে "সর্বদা রাজরি : কল্যাণ, 


কামনা করিতে করিতে পরম সুখে স্ব' স্ব জীবনযাত্রা, নির্বাহিত করিত । 
. ফণুশিন প্রমুখ স্থপত্যবিজ্ঞানবিদ্‌ ও পাশ্চাত্য, পণ্ডিতদিগের, মতে; চন্দ্রপ্ডের 
পুর্বে, ভারতীয়গণ প্রন্তরাদির দ্বারা গৃহনিম্্বীণ কৌশল অবগত ছিলেন- 
না এরং গ্রীক স্থপতি ও তাস্করের .নিকট হইতে 'উহা শিক্ষা, করিয়া, উতয় 


শিল্পেরই অশোকের ,সময়ে উন্নতি সাধন করেন |* প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার. 
আধুনিক ইউরোপীয় ভক্তগণের , এই উদ্ধত: ও আক্মাভিযানমূলক বিচিত্র ' 
মতটি জেনারল কানিংহাম প্রভৃতি পক্ষপাতশূন্ত-পণ্ডিতগণের উদার গবেষণা-- 


লব্ধ রাজগৃঙ্গের প্রাচীর, জরাসন্ধের” বৈঠক; : ভৈবর ও শোণভাণ্ডারের" 
_. উল্লেখে সম্যক্‌ নিরাকৃত হইলেও 1 ' গ্রীকসভ্যতানিরপেক্ষ হইয়াই “ভারতবর্ষ 
স্বতন্ভাবে সভ্যতার উচ্চ অঙ্গুলি পরিস্ফুট করিলে “সমর্থ হইয়াছিলেন 
তাহারা বিজ্াতীয়ের,শিষ্য অথচ ভারত্বাসী পৈতৃক -সভ্যন্তার উত্তরাধিকারী-- 
এ কথা স্বীকার করিলে পাছে তাহাদিগরের সম্মানের লঘুতা হয়; এই.আশঙ্কার- 
বোধ হয় ভিন্সেণ্টস্মিথ প্রমুখ পক্ষপাতশূন্ত -পুরাতত্ববিদ্‌ -পঞ্ডিতগণও আজ" 


“পর্য্যন্ত ' ফগ্ুপনের “যুয়া” ছাড়িয়া দেওয়!- সঙ্গত বিবেচনা; করেন নাই।- 


St 
টি 





; * ‘It can not be too strongly insisted upon; or too often’ répeated, 
that stone architecture in, India commences with the age of. Asoka. 
(B.C. 350). —Fergusson’s Tree and Serpent Worship p- 77. 

‘NG stone architecture existed ‘in India till the Greeks taught them,’ 


0 the use of the more durable material.’— Architecture at Beejapoor p. 87. 


‘ ‘The Indians first learnt this art from the Bactrian Greeks. ” History 


: of Arghitecture. I. Dp. ITL " 
এই জাতীয় আরও অনেক দাস্তিক, উক্তি উড হইতে রে "সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্বি্- 
রাজেন্দ্রলান্‌ সিত্র অহোদষ+ স্বীয় Antiquities of Orissa ও Indo-Aryans_1. গহে এই- 


মতভলির সুন্দর আলোচন! করিয়াছেন । এ হলে উহার ছার সর অনুমিত, 


গাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন । 8২ 1.8 

1 ‘To the Aryans belong. the stonewills of  Rajagriha or Kosagara- 
pure, the capital of Bimbisara, as well as the Jarasandha-ka-Baithak- 
and the Bhaibar and Sonbbandar caves, all of which date certainly a 
arly. as B.c. 500.— General: .Cunningham'’s-Archealogical Survey Report. 
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প্রাচীন পাটলীপুত্র, ভঙ্ষশীলা ও বৈশীলীর গৃহনির্্ণপ্রণালীর পরীক্ষা সবার 
অবগত হওয়া যায়, সুবৃহৎ সৌধরাজির ভিত্তি ও মেজে সাধারণতঃ ইষ্টক ও 
প্রস্তর দ্বারা নির্মিত ও উপরিতন অংশ সুদৃঢ় কাষ্ঠোপকরণে নির্মিত হইত। 
" প্রকান্ত রাজপথে প্রতি অর্ধক্রোশ ব্যবধানে এক একটি স্তম্ভ বা কাষ্টফলক 
দদপ্ডাদ্নমান ধাকিয়| পথিকগণের গন্তব্য স্থানের দূরত্ব নির্দেশপূর্কাক তাহা- 
দিগের তাপিত প্রাণে আশার সঞ্চার করিত । ( ষ্টরাবো বলেন) রাজধানী 
পাটনীপুত্র হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত পাঁচশত ক্রোশ বিন 
সুন্দর মহাবর্ঘ বিস্তৃত ছিল। | 


, স্বব্যবস্থা ও সত্যতার উচ্চ আদর্শ । . | 


প্রত্যেক জনপদের শীসনকার্ধ্য তত্তদ্দেশীয় কর্মচারীর সাহাষ্যেই দৃঢ়তা ও 
সাবধানতা সহকারে নির্ধাহিত হুইত। লসিল্পীগণের মধ্যে পোত ও যুদ্ধানত 
নিৰ্ম্মাতাগণ রাজকার্য্য ব্যতীত অপর কাহারও নিয়োগ স্বীকার করিতে পারিত 
না। াঠচ্ছেদক, সুত্রধর; কর্মকার ও খনিকারগণও সর্বদা! রাজপুরুষগণের 
তত্বাবধারণে থাকিয়া রাজপ্রদাদ ভাজন হইত।' ষ্ট্রাবো বলেন, রাজা! ব্যতীত 
"অপর .কেহ অশ্ব বা হস্তী ব্যবহারের ক্ষমতা-লাভে সমর্থ ছিলেন না; কিন্ত 
' প্রাচীন ্রতিহাসিক এরিয়নের ' প্রতিবাদেই তাহার এ উক্তি ত্রাস্ত প্রমাণিত 
হইয়াছে। (তাহার মতে, ইণ্ডিকা ১৭), হস্তী, উত্ত, ও অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত 
রথে আরোহণ উচ্চপদবীর পরিচায়ক ছিল মাত্র, কিন্তু এক তুরঙ্গ ব্যবহারে 
সকলেরই সমান অধিকার বিবেচিত /হইত। গর্দতারোহণ সে সময়ে 
আজকালকার 'স্কায় নিন্দনীয় বিবেচিত হইত. না। মৌর্্যযুগের সেন! ও 
-শাঁসনসংক্রাস্ত বিধিব্যবস্থার নিপুণ পর্যালোচনায় ভারত বহু শতাবব্যাপিনী 
উন্নতির পরিণামে সভ্যতাসৌধের উদ্চুক্র শিখরে অধিরুড় হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন,_ইহাই স্ুপরিস্ফুটন্ূপে প্রমাণিত হয়। রোম সম্রাট অগষ্টদ্‌ 
সমীপে ভারতবর্ষ হইতে যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহা ' ভৃজ্জপত্রে লিখিত ছিল; 
ষ্টাবোর এই সাক্ষ্যেই তদানীস্তন তারতীয়গণ লিখনানভিজ্ঞ ছিলেন, এই 
জাতীয় উক্তিতে মেগাস্থিনিসের অসমাক্‌ দর্শিতা প্রতিপাদিত হয়। প্রাচীন 
শীল্রপুঞ্জ ও চাণক্য প্রণীত নীতিশান্ত্র প্রমুখ তৎকালপ্রচলিত গ্রস্থবা্জি 
লিপিজ্ঞানবিবর্জিত জাতিকর্তৃক কিরূপে ' রচিত ও দেশময় প্রচারিত হইতে 
পাবে, ভারতে সুদীর্ঘ প্রবাসসত্বেও, তাহ! বোধ হ্য় গ্রীকদূতের মস্তিষ্কে স্থান 


ChB সাহিতা। 5. ৮ 5%শ বর ১৪ সংখা । 


পায়. নাই । অধিক -কি, ধর্মাশোকের' শিলালিপির স্থায় জাঙ্জল্যমান প্রমাণ 


'অদ্যাপি দেদীপামান থাকিতে, তীহার পিতামহের 'রাজ্যাকালে ভারতীয়গণ 


যে ব্ণবিস্তাসজ্ঞান পরিশূন্ত ছিলেন, এ কথার প্রর্তিবাদাস্তরের আবশ্তকতা 


উপলব্ধি হয় না। বৃক্ষের ত্বকৃ'বা কার্পাস নির্দ্মিত বস্তু লিখিবার আঁধাররূপে”' 


. ব্যবহৃত হইত। অনেক বৈদেশিকের মতে, মহাবীর আলেক্জাগ্ীরের 


অভিযান, উনবিংশ মাস যাবৎ ভারতে অবস্থান ও স্থায়ীভাবে রাজ্যস্থাপন, ' 
সিলিউকস্‌ কর্তক ভারত আক্রমণ এবং তদনভ্তর প্রীকদিগের সহিত ঘনিষ্ট 
সংশ্রব ইত্যাদি কারণে গ্রীক সত্যতার উন্নত আদর্শ ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে 

প্রচারিত হওয়ায়, তাহারই ফলে চন্দ্রের রাজ্য শাসন, প্রণালী এরূপ : 


উন্নত আকার ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 
তাহা -বৈদেশিকগণের যুক্তিতর্কেই, সম্যক মীমাংসিত হইয়াছে। গ্রীক 
অধিকারের স্তায় ইউনান সত্যতাও য়ে ভারতে দৃঢ়তিদ্িলাতে সমর্থ হয় নাই, 


_. তাহা প্রমাণীস্তর উপন্তত্ত করিয়া' দেখাইবার প্রয়োজন উপলক্ধ: হয় না।' 


তাহার কোন নিদর্শনই অদ্যাপি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে -বা পুস্তকাদির- ছারা 
অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। পুনঃ পুনঃ সংশ্রব সক্কেও সেনা বিভাগের, '. 
'. উপরও গ্রীক প্রভাবের বিন্দুযাত্র প্রভাব পরিদৃষ্ঠ হয় নাই। 'চদ্মগুণ্রের- . 


সৈন্তবল ভারতের প্রাচীনকাল প্রচলিত আদর্শেই গঠিত হইয়া তাহার বুদ্ধি 


| মতা ও সমরকুপনতা ঘার! সংস্থায় প্রাপ্ত:-হইয়া অভিহিতপ্ যোগ্যতা ও 


উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়;--তাহাতে হৈ প্রভাবের গন্ধ পর্য্যস্তও ছিল না।- 
.. “পূর্ববর্তী নৃপতিবৃন্দের স্তায় কেবল হৃত্তী ও রথবলের উপর অধিক পরিমাণে" 
 নির্ভর-না করিয়া, ন্গপ্ত অশ্বারোহী সেনাতেই অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন, 


আ. 


শা 


২৫ 


করিতেন। সুতরাং তাহারই উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সহিত, ' J 


রণক্ষেত্রে স্বীয় নৈপুণ্য, সাহসিকতা ও বাহবলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া, এরূপ" 


1" কৃতকাৰ্য্যতা ও বিজয় সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়া গিয়াছেন। নৌসেনা গঠন 
তাহার অসাধারণ সামরিক: রাধ্যকুশলতা ও পরিগামদর্শিতার সুন্দর দৃষ্টান্ত ). : 
এরূপ ক্ষেত্রে চন্্রগুণ্ডের গ্রীক ,সম্ররীতির অনুকরণ দূরে, থাকুক, বরং , 


বিদেশীয়েরাই তাহার সৈনিক. সুব্যবস্থার অ্ুকুরূণ” করিয়া সমরকুশলতার. 


উৎকর্ষ সাধন করা গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। - এমন কি, সেই 


- ' সময়কার.. প্রতীচ্য খণ্ডের শিরোতূযণ াকটিয়ার গ্রীকরাজগণও তাহারই 


টি NS A EN OSM যোগ্যতা, 


চর 


প্রাথ, 5৩১৩। চন্দ্ৰগুপ্ত ও তাঁৎকালীন বিবরণ । ৫৮৫ 


বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বিধান করিষা গিযাছেন। অধিক কি, চন্দ্রগুপ্তের সহিত 
সন্ধি সংস্থাপনের পর, মৌধ্যগপের রণণৈপুপ্য ও পরাক্রমের বিষয় পুনঃ পুনঃ 
(& অবগত হইয়াই, অতঃপর কোন নরপতিই শিকন্দর ও সিলিউকসের 
প্থান্থসরণে ভারতজয়ে উদ্যত হইতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, কেবল 
ছুই তিন পুঁকষ পর্য্যন্ত শুদ্ধ বাণিজ্য, সংক্রান্ত সংশ্রব রক্ষা করাই পরম 
সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন। অতএব মহারাজ চন্দ্রগুণ্ত সর্ব বিষয়েই 
যে ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব ভিত্তির উপরই স্বকীয় আদর্শ শাসনপ্রণালী 
 সংস্থাপিত করিয়া, ভারতের পরম্পরাগত প্রাচীন স্বৃতি হইতেই অনেকানেক 
উপকরণ সংগ্রহপূর্বক ক্রমশঃ এতাদৃণী উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ইহা! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও নাকি বৈদেশিকতার গন্ধ তীব্র 
" প্বাণশক্তি সমালোচকের নাসিকারন্ধে প্রবেশ লাভ করে, সুতরাং 
অগত্যা নিতান্ত সান্নিধ্য হেতু পারশ্য রাজ্য হইতেই উড়িয়া আস! সম্ভব । 
যাহারা প্রাদেশিক শাসকের পধ্যায় শব্ধ সেট্রাপ (56৮৪০) পারশ্য 
ভাষা হইতে গৃহীত বলেন, দৃরান্ন্ধান পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের দৃষ্টি' 
সংস্কৃত ক্ষেত্রপ শব্দের দিকে আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করি 1% 
ভাঁরতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বৈদেশিক মন্তব্য । 
চন্্রগুপ্তের সময়ের বিবরণ সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রস্থের সহিত গ্রীকদিগের ভারত 
বৃদ্বান্তের বে যে অংশে কোন সামগ্রন্ত নাই, তাহাই ইতিহাসিক তথ্য রূপে 
গ্রহণ" কর! নিরাপদ্‌, কারণ উভয় শ্রেণীর গ্রস্থেই অল্প বিস্তর অসাধারণ বিষয়ের 
অবতারণা করা হইয়াছে। মোগল সৈনিকের শ্রেণী বিভাগ সঙ্কর ভাবাপর্ন। 
স্থলতঃ তাহার ছুইশ্রেণীর দার্শনিক এবং সচিব ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত, সৈনিক 
ক্ষতিয়, গোপাল, কৃষক, কাকু, ও চরগণ বৈশ্য বা শূত্র শ্রেণীর অস্তননিবিষ্ 
বলিয়া গ্রতীত হয়। তাহার বর্ণনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ সংক্রান্ত সামান্তমান্র 
উল্লেখ পরিরৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শ্রমণগণও দার্শনিক শ্রেণীর অন্তভূক্তি 
হইয়াছেন। তাহার মতে, প্রত্যেক ভারতবর্ধীয়ই স্বাধীন, এবং কেহই ক্রীতদাস 
মহে 51 থাকিলেও গ্রীকদিগের ন্যায় দাসদিগের উপর নৃশংস আচরণ ছিল 
__না বলিয়াই, তিনি বোধ হয় দাসত্বপ্রথার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন 


* এ রাজেজুলাল সিত্র প্রণীত 109০-4হ905. 11. মেন রাজগণের কর্খুচারীর তালিকা 


, জষ্টবা। 
+ 4১718110072 chap 19, 








৩ 


৫৮৬ লাহিত্য | '  ১শব্চ ১০ম সংখ্যা। 


নাই। লে সময়ে ভিন্ন জান্তিতে বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এবং কেহ জাতীয় 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলঘন করিতে পারিত না ।*%* 
আলেক্জাগারের অভিযানসময়ে ভারতবর্ষ পরস্পর বিদ্বেপরাপ্ীণ কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল? কিন্তু চন্্রগুপ্তের শাঁসনাধীনে সকলে 
এক মহারাজ্যাত্তর্গত হইয়া বাহা উপদ্রব ও আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে 
*্মধিকভর সমর্থ বিবেচনা করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন, করিতে থাকেন। 
“্িন বলেন, আলেক্র্লীগার একাধিক প্রাচীর-পরিবেষটিত নগর সনগর্শন 
ক্রেন প্রাচীর ইষ্টকনি্ম্মিত ও মধ্যে মধ্যে প্তঘুত্র দ্বারা দৃঢ় করা হইত। 
॥" ভিনি ভারতজাত তিন প্রকার “মলমলের”' কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি স্বানাস্তরে বলিয়াছেন, ভারতীয়েরা শ্বেতচর্ম্মনির্শ্মিত সুদৃপ্ত পাছকা 
ব্যবহার করিত। তাহার ভল! বিচিত্র ও এত উচ্চ ষে,পর্রিধানকারীকে 
"অনেক উচ্চ দ্খোইত। তিনি ভারতীয়দিগের কোলাণ্ডিফণ্টাস ( Kolandi 
Pontus ) বা কালান্তর পোতেব উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই সমস্ত 


A 


“বিদেশগামী অর্ণবপোত ত্রিবাস্থুরের উপকূল হইতে বঙ্গদৈশ ও মালাকার সহিত 


বাণিজা বিস্তার করিত। আলেক্জাগারেব সহিত যুদ্ধসময়ে, পুরুরাজের 
“দক্ষিণ হ্বন্ধ 'আহত হয় এই উপলক্ষে এরিয়ন বলেন, যুদ্ধসময়ে কেবল 
্বস্ধদৈশই অনাবৃত থাকিত। . পুকর লৌহকবচ দৃঢ়তায় ও নৈপুণ্যে উভরতই 
উৎকৃষ্ট থাকায় তাহার শরীরের অবশিষ্টাংশ সুরক্ষিত ছিল। নিয়ার্কস বলেন,, 
_ পুরুরাজ সুলাবান্‌ উপহার বোধে ।৫ সের (পনর সের) ইস্পাত সিকন্দরের 
সন্মুখে দানার উপস্থিত করেন। আরব্য প্রকাদবাক্যে ‘ভারতীয় উত্তর-দান” 
অর্থে ভারতবর্ষীয় অসির আঘাত বুঝাইত। ইহাতেই উপলব্ধি হয়, সে সময়ে 


ভারতে অস্ত্র শপত, বাধিজা পোতাদির 'কিন্পপ উন্নতি সাধি্ভ হইয়াছিল। : 


নারীগণ ভারতীয় রাদার খাদাপ্রস্ততকারিণী,__ক্ুইপ্টস্‌ ক্টিের এই 


স্উক্কিতে রশক্ষেত্রে পুরুষদিথের বীরত্বের ন্যায় রাজকীয় প্রাকশালায়-_ | 


প্রতিগৃহের অক্নদা__ললনারুলের প্রাক্তন প্রতিপত্তির পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইতে 
হুয়।, স্রাবো বলেন, সিকন্দরের অভিযানকালে একদা রণরঙ্গে পরিচালিত 
বহুসংখ্যক বানরকে বন হইতে বহির্গত হইয়া গ্রীকসৈন্তের সম্মুখীন হইতে 
- দেখিয়া মাকিদন-বাহির্নী শক্রসেনাবোধে অহাদিগকে আক্রমণ করিতে 


উগ্চত হয়। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে অবস্থানকালে আবাকোসিয়ার ডি 
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হাস, ১৩১৩1 চন্দ্রগুপ্ত-ও শাৎকালীন বিবরণ । ৫৮৭. 


কাবুণের) অধিপতি সিবারষ্টিয়সেব সহিত বাদ করিতেন, এবং প্রাঁয়ই' 
চন্ত্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন। তিনি তদানীন্তন ভার হবর্ষের' 
$ এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিপ্রাছেন ।--ভারতে যেমন পর্যাপ্ত ফল শস্য, সেইকপ 
অগণিত জীবন্ত, ভূচঘ. থেচর, সর্বপ্রকার আকৃতির ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বলশালী 
প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায । লিবিয়ার হস্তী অপেক্ষা ভারতেব হস্তী অধিকতর 
বলশালী ও যুন্ধকার্ষে। বিশেষ সহায়ক। ভারতবাসিগণ বৃহদায়তন; গর্ব্বোদ্দীপ্ত 
আকৃতিবিশি্ট, এবং কলাবিদ্যায় হুনিপুশ। ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামর/ ' 
লৌহ, সুবৃহৎ মুক্তা যথেষ্টপর্রিমাণে উৎপন্ন হয় । এবং রঙ্গ ও অন্তান্ত ধাতুও 
অল্পপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া বায়। শরীরধারণেব উপযোগী শস্যাদির 
অপ্রাচুর্য্যেব কথা শুনিতে পাওয়া বার না। গ্রীন্মকালে ধান্াদি ও শীতকালে 
গোধুমাদি উপ্ত হয়। গঙ্গারাট়ীর (রাটদেশীর') রাজার বহুসংখাক রপকুঞ্জব 
থাকার, কেহই তাহাকে পদানত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ বহুবিধ 
জাতির আবাসভূমি, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে কেহই ভিন্নদেশীর নহে.। 
প্রায় সকল নগরীন্ধে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল ; আলেক্জাওডাবের- 
- ভারত-মাক্রমণ পর্য্যস্ত কেবল ছুই এক স্থানে বাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। উদ্ভিদ 
হইতে উর্ণা (কার্পাস বা শিমুল তুলা), আবলুস কাষ্ঠ; পাট, ভুট্টা, কৃষ্ণতিল্‌; 
বসামোরদ্‌ (? ), যব, গম, মটর উৎপন্ন হয়। (বৃহদাকার বাত্র, নানা প্রকার 
বানব ও গণ্ডার পরিদৃষ্ট হয়। ,এতদ্বাতীত ছাগ, বলীবর্দ ও কুকুর বন্তভাবেও 
বিচরণ করে। এত বড় বড় সর্প আছ যে, হবিপের ভ্তার জত্বকেও গ্রাস 
করিতে পারে । এক গ্রাকাব মৎস্য ( বিদ্রান্মৎসা ? ) আছে মে, ভাহার 
স্পর্শে লোক অজ্ঞান হইয়া যায়! ভাবতবাদী দগেব নিশ্বাস, তাহারা ঘে 
সমন্ত সৎকার্ধ্য করে, তাহার সুযশঃই মৃত্যুর পর স্বৃতিরক্ষার পক্ষে বথেষ্ট। 
ভারতে এত অধিক নগর আছে যে, তাহাদিগের নিশ্চিত সংখ্যা নির্ণয় করা 
স্বকঠিন। যেগুলি নদীতীরে বা সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত, ভাহাদ্দিগের ভবদ- 
সমূহ কাষ্টনিশ্মিত, এবং যেগুলি অত্যুচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত, সেগুলি ইষ্টক ও 
কাষ্ট দ্বার! নির্শিত। ভারতবাদিগণ সাধারণত্তঃ মিতব্যয়ী, স্তবাং খ্রণ-গ্রহণ 
--বা কুষীদ-বাবহারের অবসর অল্পই উপস্থিত হয়। তাহাত্া বহু অশিক্ষিত 
লোকনমাগম একেবারেই ভালবাসে না। ভারতবাসিগণ বক্ত ব্যতীত সুর! 
স্পর্শ করে না। ইহাঁদিগের সাধারণ খাদ্য অন্ু' ও বাঞ্জন। ভারতীয়দিগের 
রাভ্রৰিধি এত সরল যে, কদাচিৎ তাহাদিগের বিচারালয়ের সাহাধ্য-প্রার্থনার 


৫৮৮ সাহিত্য | 5৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। 


প্রয্বোজন অনুভূত হয়! বন্ধক বা স্তম্ভ সম্পত্তি লইয়াও কোনও গোলযোগ 


' উপস্থিত হইত না । নামাঙ্কিত মুদ্ৰা, স্বাক্ষর বা সাক্ষীর প্ররোজন অনুভূত না & 


হইয়া কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত কাৰ্য নির্বাহিত হয়। [ই 
ইহারা গৃহ ও দ্রব্যাদি ,সাধারপতঃ$ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। ' 
ভারতবাসিগণ অতি সুক্ম বস্ত্র পরিধান ও মন্তকে টুপি, ব্যবহার করে; গাত্রে 
সুগন্ধিলেপন ও নানা উজ্জ্বল বর্ণের জামা ব্যবহার করে |” ইহাদিগের সৌন্দধ্য- 


‘ তৃষ্ণা ও অলঙ্কাবপ্রিয়তা অত্যন্ত অধিক। ইহারা সদ্গুণ ও সত্য উভয়েরই 


উপযুক্ত আদর করে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত । ইহারা, 
অশ্বপরিচ[লনার্থ লৌহকণ্ট কনিন্মিত খলীন ব্যবহার করে না, স্বতরাং অশ্বগণ 
জিহ্বার স্ষীতত্ব হেতু বা অন্ত প্রকার আঘাতে কষ্ট পায় না।* দুষ্ট 
ঘোটকগপকে তাহার! চক্রাকারে ঘুরাইয়া সুশাসিত ও সুশিক্ষিত করে। 
যাহার! এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, তাহার! তুরজসমন্বিত রথ চক্রাকারে 
ঘুরাইয়া তাহাদিগের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় । বচযান ( ব্রাহ্মণ ) গণ অধিক 
সম্মানার্থ, তাঁহাদিগের মত সকল সময়েই স্থির । গর্ভের সঞ্চার, সময় হইতেই .. 
ইহাদিগের শিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ আরব হয় । শিক্ষিত লোক মন্ত্র বারা সম্তানের / 
সাতার কল্যাণসাঁধনচ্ছলে প্রকৃত পক্ষে জননীকে সন্তানের হিতকর নানা 


, উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । | সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে সুশিক্ষিত 


অভিভাবকের তত্বাবধারণে রাখা. হয়। দীর্শনিকগণ নগরের সন্দুখে এক 


‘নিভৃত কুঞ্জে ৰাস ‘করে, এবং নলের দ্বারা নির্শিত শয্যায়-বা মৃগচর্ম্মে শয়ন 


করিয়া অতি. সামান্তর্ভীবে' জীবন অতিবাহিত করে। ' তাহারা মাংসাদি 


, আহার ও সর্বপ্রকার সুখভোগ হইতে বিরত থাকিয়া, কেবল গুরুতর 


বিষয়ের আলোচনা! করিয়া! ও শাস্রাদির অধ্যাপনার দ্বার! . কালযাপন করেন । 
দার্শনিকগণ (ত্রাহ্মণেরা ) সপ্তত্রিংশবর্ষ যাবৎ শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে 


প্রবেশ করিয়া মাংসাদি আহার -করিতে পারে। উহারা উষ্ণ বা অধিক 





* ‘When it is‘said that an Indian by springing forward in front of a 
horse can check his speed and ‘hold him back, this is not true of all 
Iidians, but only of such as have been trained from boyhood to manage 
horses ; for it is a practice with them .to control their horses with bit + 
and bridle, and to make. them move.at a measured pace and in a 
straight course. They neither, . however, gall their tongues by the use 


“ of spiked muzzles, nor torture the roof of their mouth,—Arrian’s Indica, 


Mc, Crindle’s Translation p. 89. 


ry 
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টি - চন্দ্ৰগুপ্ত ও তাঁৎকালীন বিবরণ। ৫৮৯, 


মশলা দ্বারা পক আহার, ভোজন করে না। দর্শনে যাহারা প্রগাঢ়রূপে ব্যুৎপন্ন, ' 
ইহজীবনের সুখ হুঃখকে,__এমন কি, জীবন মরণকে-তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান 
করে। - এর্তীদৃশ উন্নত জ্ঞান অর্জন করিয়া, তাহারা অন্তের অধীন হইয়া 
থাকিতে কদাচ ইচ্ছা করে নাঁ। মৃত্যুই তাহাদিগের বিশেষ আলোচনার 
বিষয়। দর্শনের প্রিয়শিষ্গণ বিশ্বাস করে, মন্য্যের পক্ষে মৃত্যুই সুথ, এবং 
প্রকৃত জন্মের আঁবরণ উন্মোচন করিয়৷ দেয়'। মৃত্যুর অন্ত প্রস্তুত হইতে 


" তাহারা সংযম শিক্ষা করে; কিন্ত তাই বলিয়া আত্মহত্যা দর্শনশান্ট্রের 


অনুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করে না। ভৌতিক পদার্থপুপ্ণ সন্ধে এই 
দরার্শনিকগণের মত অতি অপরিপক্ক ৷, গ্রীকদিগেয় স্তায় তাহাঁরাও বলে, 
আদি-অস্তযুক্ত পৃথিবীর আকার গোল )-এবং যে শক্তির দ্বারা ইহা সৃষ্ট ও 
শাসিত, সেই পরমা শক্তি ইহার সর্কাত্র ব্যাপ্ত । পদার্থসমূহের উৎপত্তির বিবরণ 
ও আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদিগের মত গ্রীকদিগের অনুরূপ । আত্মার 
অবিনশ্বরত্ব, পরজন্ম ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা প্লেটোর স্তায়, রূপক দ্বার! 
স্বমত “ব্যক্ত করিয়াছে শর্ম্মণ (বা বানপ্রস্থ ) গণ নিভৃত বনমধ্যে বাস, 


ক্ষেত্রের শস্য ও বন্ত ফলমৃজ ভোজন, করপুটে বারিপান ও বন্ধল পরিধান 


করিয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহিত করিত। তাহারা অবিবাহিত থাকে এবং রাজার 


,সহিত দূত দ্বারা কথোপকথন করে। রাজা! তাঙ্াদিগের দ্বারা দেবতার 


পুজা ও উপাসনাদি করাইয়া থাকেন। এক দল দার্শনিক চিকিৎসা-বিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শী, তাহারা আহারাদিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করাইয়া 


॥রোগোপশম করিয়া থাকে । সেব্য ওধধ প্রায়শঃ বাবহার না করিয়া, প্রলেপ 


ও মর্দনের ওঁষধই অনেক সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকৃতি সম্বন্ধে 
প্রাচীনকালে যাহা কিছু অভিহিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই গ্রীকদিগের 
ভারতবাসী ব্রচন ও সিরিয়াবাসী ইছদীগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।- প্রাচীন 
কালে মানবের বিশেষ হিতকর প্রক্ৃতিবিষয়ক দর্শনশান্ত্র বহুশতাব্দী পূর্বে 
সভাদিগের মধ্যে প্রথম উন্নতিলাভ করিয়া, ভারতবাসীদ্িগের মধ্যে আলোক 
বিস্তারপূর্ব্বক পরিশেষে গ্রীক দেশে প্রচারিত হয় * 

* এই জাতীয় প্রমাণ সত্বেও ইউরোগীর 'সভ্যতাতিমানী উর ভারতের 





| 'উপনিষদূ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়। লম্ন্ত কলা চারুশিলপ প্রভৃতি যাহা কিছু উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক, 


সমস্তই স্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত,-_এইরূপ উক্তির দার! প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আধুনিক 
গর ক ইউরোপ যখন প্রাচীন জীক সঙ্গত প্রনাদলাভেই কৃতকৃত্য হইয়াছে, তখন 


‘৫৯০ | এ সাহিত্য । | "১৭শ বর্ষ, ১০৯ সংখ্যা? 
বিম্দুসার ও মোর্্যরাজ্যের প্রভাঁব। 


মাকিদনীয় অধীনত! হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার; সিলিউকস-বাহিনীর পরাজয়, 
সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত একাধিকারে আময়ন, অপরিমেয় ও দুদ্ধর্ষ সেনার সংগঠন 
ইত্যাদি ছুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া! প্রাচীন ভারতের প্রবল নরপত্তি 
চন্দ্ৰগুপ্ত চতূর্ধিংশতিবর্ষব্যাপী, প্রজাপাঁলননিষ্ঠ রাজত্বের পর পরলোক গমন 
করেম। অনুস্তর তদীয় দুর্দারানায়ী মহিষীর গর্ভজাত পুত্র বিন্দুসার ও তদনস্তর 
সাহার পুত্র প্রিয়র্শী অশোক তীাহারই পদান্ক অনুসরণ পুরঃসর প্রবল 
প্রতাঁপসহকারে রাজ্যবিস্তারে ও অবিনশ্বর যশঃ ও নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে 
' সমর্থ হইয়া গিক্কাছেন। গ্রীকরাজ .ডিইমাকস্‌ কর্তৃক সন্ধিকামনায় প্রেরিত 
শ্রীক্দৃূত কিয়ৎকাল বিদ্দুসারের .সভার অবস্থান করেন। ডিইমাকস্‌ হঠাৎ. . 
ষড়ঞ্ত্ে নিহত হইলে, ' তদীয় পুত্র: আট্টিয়কল্‌ সোটরও পিতৃপ্রদর্নিত 
পথানুসারেই ভারতের সহিত সন্তাব রক্ষা করিয়া থ্রিয়াছেন।/.কধিত আছে, 
বিন্দুদাব আট্টিয়কসের নিকট, তদ্দেশজাত সুমিষ্ট উহ্ষরজাভীর় ফলবিশেষ, 
দ্রাক্ষাজাত মদিরা ও রন ভৰিত অধ্যাপক প্রেরণের প্রার্থনা জানাইয়া 
পাঠান। মিশর-রাজ।টলেমি ফিলাডেল কস্‌ (২৮৫-২৪৭ খৃঃ পৃঃ ) মৌর্যারাজ- 
সভায় ডিওনিসিক়স নামক দূতকে প্রেরণ করেন। ইহারা প্রথমাগতের স্তার 
- স্ব স্ব অভিজ্ঞতালক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম 
শতাব্দীতে রোমকতত্ববিব্‌ প্রিনি সেগুপি প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাদিগের বর্ণিত 
অনেক বিবরণ শ্বীয় গ্রন্থে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকদিগের বর্ণনায় 
বিন্দুসার অমিব্রকেটিন্‌ (21010500853) নামে অভিহিত হইয়াছেন, 
তাহা কেবল তাহার মিত্রপুপ্ত বা অমিন্খাত উপাধির গ্রীক উচ্চারণ বলিয়াই * 
স্পষ্ট প্রতীত হয়। পঞ্চবিংশতিবর্ষব্যাপী রাশ্বত্বকালের মধ্যে বিদ্দুসারের. 
রান্ত্যসীমা আধুনিক মাক্জাজ বিভাগ পর্য্যস্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল অশোক 
কেবলমাত্র কলিঙ্গ জয় করিয়াই বিজ্লয় ব্যাপাক্ধের ও সাম্নাজা বিস্তারের : 
পরিসমাপ্ত করেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, দাসীপুভ্রের ন্তায় নিয় অবস্থা 
হইতে চন্্রগুপ্রের সার্কতৌয নরপতির পদে অধিরোহণকাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া বিন্দুসার ও ধর্ম্মাশোকের সুখসম্পৎসম্পন্ন সমৃদ্ধ সুদীর্ঘ সময় পর্য্যত্ত, 





ত্দানীপ্তন বর্বর ভারতের পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে সভ্যতার উম্নতিঘিধান, অস্তই (ভাহাদিগের ) 
কল্পনাতীত ; কারণ তাহা হইলে উহাদিগকে ভারতবাসীর নিকট খনী হইতে হয! 


ad 


সরি _. বিগলিত তুঘার | তু 


মৌধ্যরাজ্য যে মাল্পাজ হইতে 'কাবুল এবং .বঙ্লোপসাগর হইতে আরব সাগর 
পর্য্যস্ত পরিব্যপ্ত হয়, মহারাজ চন্দ্রগ্তণ্তের শৌধ্য, প্রতাপ, সমবকুশলতা, 
রাহ্গনীতিজ্ঞতা, সুশাসন ও প্রজ্ারপ্রনপ্রবৃত্তিই তাহার মূল কারণ। নর্মদা 


নদী অতিক্রম করিয়া, তাহার দক্ষিণ অংশে শৌর্ধাবংশের বিজয়পতীকা 


উড্ভীয়মান- হইতে পারে! নাই সত্য, কিন্তু মৌর্যাগণের প্রভাহীনতা তাহার 
কারণ নহে । কলিঙ্গরাজ্য-বিজয়ের পর ধর্মপ্রাণ অশোকের অকাল বৈরাগ্য 
ও বৌদ্বধর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিই মৌধ্যরাজোর বিশ্ৃতিলাভের প্রধান 
অন্তরায় হইয়া উঠে। বলিতে কি, মহাবাজ চন্দুগুপ্ডের প্রতিঠিত সাম্রান্ম্য 
দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে যেরূপ সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত হইয়াছিল, বিংশ শতাব্বীর 
সভাজগতের শিরোমণি বিজ্ঞানজ্ঞানবিমণ্ডিত ুদ্ধবিজ্ঞানবিশারদ ভারতরাজ্ 
ইংরাজও এন অল্প সময়ের মধ্যে, এতাদৃশ বাধাবিস্থ অতিক্রম করিয়া, সেইরূপ 
উন্নতির উত্তক্গ শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ চইয়াছিলেন কি না সন্দেহ ।* 

, ভ্ীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 





হি “তুহিন” শৃঙ্গ: তুষায়ে মণ্ডিত হইল । পার্কতীয় বিহঙ্গকুল 
দক্ষিণে উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দারুণ শীত উভয় প্রদেশ 9৫ 
ফেলিল। 

পিতৃবিয়োগ-শোকাতুর মোহন, একমাত্র, পুত্র সন্তান বিক্রমের সরল 


. ও সুন্দর মুখখানি দেখিয়া পর্ণকুটারে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল । বিক্রয 


যুবা পুরুষ। নেপালের . রাজধানী খাটমাড়ো মামক, নগরীতে ডাক্তারী 
শিক্ষা করিত। মোহনের পিতা নেপালের অধীনস্থ একটি জেলায় “সুবা” 
ছিলেন, এবং অনেক ধনসঞ্চয় করিয়! রিস্তৃত জমিদারীর পত্তন করিয়াছিলেন । 
তাহার ছুই পুত্র। মোহন ও সমসের। মোহন সমসের অপেক্ষা হাই 
কনিষ্ঠ পুত্রের'উপরই পিতার ম্নেহ স্বভাবতঃ অধিক ছিল: . 

সমসের সৈনিকবিভাগে “কর্ণেল” পদ প্রাপ্ত হইয়া অৰধি পিতা সহিত 
দেখা সাক্ষাৎ করে নাই। রাজবংশেয় কোনও সুদ্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া 








* কান্ুস্থ বঙ্গমাহিত্য-সমাজজের সাধারণ অর্বিশনে আলোচিত । 


1 


৫৯২. সাহিত্য ] | ১৭শ বর্ধ, ১*ম সংখ্যা, 
_. সে পিতার বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে সযসেরের পত্রী 


একটি কন্ঠাসস্তান প্রসব করিস্থা সংসারধাম ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার 
পর সমসের আর বিবাহ করে নাই, এবং পিক্সালয়েও আসে নাই। এ 
প্রায় বার বৎসরের পূর্বের কথা। 

কাজেই মোহন, পিতার নূতন জবিদবারীর তত্বাবধান করিত। মৃত্যুর 
কিয়ৎকাল পুর্বে “সুবা” সাহেব অনেক অর্থব্যয় করিয়া “তুহিন” পর্কত- 
প্রান্তে একটি সুন্দর অট্রালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ত্াহারুই 
কিয়দুরে সমসেরের জন্য খানিকটা জমী-রাখিয়া দিয়াছিলেন। 

'বিক্রুম পিতার কোলে বসিয়া সেই অন্টালিকা'-নির্মীণ-কোঁশল লক্ষ্য করিত। 
এবং সময় পাইলে পার্কতীয় বারণ গিয়া হর্মাকর-প্রতিভাত ইত দেখিয়া 
আসিত। | 

" অট্টালিকা নির্মিত হইল। বিক্রম বড় হইল । সবার মতি 
সে নেপালে ডাক্তারী শিখিতে গেল। | 

পৌত্রের মুখ না দেখিরা বৃদ্ধ সুবার অট্টালিকা বাস ভাল লাগিব না। 
অস্ত-কাল সন্নিকট দেখিয়া তিনি রাজধানীর দিকে গিয়াছিলেন। 

সমসেরের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল কি না, তাহা কেহ জানে না! 
পৌজ্রের সহিত দেখা হইবার পূর্বে তিনি মৃত্যুকবলে পতিত হন।' | 

তাহার পর সকলে নূতন কথা শুনিল। “সুবার” উইল মোতাবিক 


। কষনিউ পুত 'মোহন বিবযের কিছুই পায় দাইি। সযসেরই অক্টালিক1 ও - 


সম্পূর্ণ জমিদারীর যালিক। 

মোহনের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে কোনও কথা কহিল না। সে অদুরে 
পর্বতপ্রান্তে মাতৃদত্ত এক কাঠা জমীতে কুটীয় বীধিল, এবং নূতন সুবার 
নিকট দশ বিঘা জমী লইয়া চাষ করিতে বসিল। তাই আজ. বিক্রমকে 
দেখিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। 

মোহন বুবিয়াছিল, উইল জাল। বিৎ ক সালের তালা 
ডুদদিমনীয়। অলক্ষ্যে মোহনের হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিতেছিল। 

পুজ বিক্রম তাহা বুঝিতে পাঁরিয়| ভয় পাইল । বিক্রম আসিয়া পিতাকে 
অনেক সান্বন৷ করিল। বিক্রম বলিল, "বাবা! আমাদের অট্টালিকা লইয়া 
কি হইবে?” \ 

মোহন। তবে কি করিবে? নন জু এ 


শ 
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বিক্রম । কেন? ডাক্তারী পু | 

মোহন। এখনও ছুই বৎসর । ০০০০০৯১০০০৮ এমন 
অবস্থাও আমার আর নাই'। ' 

বিক্রম। কেন? রাজার নিকট ভিক্ষা চাহিব। 

মোহন। না, তাহা হইতে পারে না) প্রধান মন্ত্রী সমসেরের বন্ধু।, 
যায তৰা করছি ৰ কালই হয হজ হয়া মরা ভাল। তুমি. 
তোমার পিতৃব্যকে দেখিয়াছ ?, 

বিক্ৰম । দেখিয়াছি । কিন্তু তিনি ০০ কযা দেখা 
করেন নাই। 

মোহন। অতি উত্তম কথা? উর তাহাকে মুখ দেরাইও- না। 


আমরা এখন দরিদ্র । ‘আমাদের সহিত রাজসরকারের কোনও সন্বন্ধ নাই। . | 


পিতামহ যে পথে গিয়াছিলেন, সেই ক্ষিষ্বীবনই আমাদের এখন সন্ধল। | 

তাহার পর মোহন বিক্রমকে কুটীরে রাধিয়! দুর্গম অরণ্যে চলিয়া গেল। 

হৃদয়ে অনল জ্বালিয়া, মাথায় তুষার লইয়া, এবং হাতে কুঠার লইয়া, 
8 মোহন কোথায় গেল, তাহা কাহাকেও বলিল না। বিক্রম লাঙল লইয়া 
পিতার জমী চাষ করিতে লাগিল । , 

 মোহন:কেবলমাত্র বলিয়া গিয়াছিল, “বিক্ৰম, তোমার পিতৃব্যকে মুখ: 
দেখাইও লা। বাবা পশুপতিনাথ ইহার বিচার করিবেন ।% 

শীষ ঘনীভূত হইয়া! আসিল। কাপর বিবে পদে করিন। জীবজন্ত 
অভিভূত হইয়! অদৃষ্ত হইল ৷ 

বিক্রমের ভাক্তারীর তৃষ্কা মিটে নাই। ' চাষ করিনা অবসর পাইলে সে 
বনে যাইত। 'সেখানে কয়ধানি . পুরাতন জীর্ণ আয়র্কেদের পূধি লইয়া 
গৃছ গাছ খুজিয়া বেড়াইত। চতুদ্দিক্‌ হইতে কাঠুরিয়া. আসিলে পিতার. . 
সন্ধান লইত। | 
" বিক্রম অনেক বনৌষধি সংগ্রহ করিয়া কুটারে একত্র করিল। কাঠুরিয়া- 
গণকে.ওঁষধি বিতরণ করিতে তাহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত!" + 
.. ১. স্মসেরের নূতন জমিদারীর প্রজাগণের নিকট বিক্রমই সিংহাসনচ্যুত 
" ব্রা্জকুমার। যখন তাহারা শুনিল, স্বয়ং সমসের (সিংহ আসিতেছে, তখন 


j তাহারা ভয় পাইল । 


* মাসের গা অতুল দর্পে সু মসের সিংহ পৰ্বতীয় পথ প্রদক্ষিণ 


€১৯৪ সাহিত্য { ১৭শ বর্ষ, ১৩৯ সংধ্যা 


করিয়া স্বীয় লমিদারী দেখিতে আঁসিল। ' সে মনে EE 

সঙ্গে একটা গোলযোগ বাধিবে, তাই কিছু সৈন্য সামন্ত সঙ্গে আনিয়াছিল। . 
কিন্তু ক বাহন হা নিতে দিম 

সন্যাসী । . 

| BE AEE OEE SIRE ভাসি বে 

শুনিয়া, হিসাবপত্র বুবিয়া, কর বৃদ্ধি করিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিল বে, 

বিষয়টা মন্দ নহে। সুতরাং সে টৈনিক-বিভাগের পদে ইস্তফা দিতে 


১. স্কৃতস্ষম্ন হইল | 


সমসেরের সহিত দুইটি বালিকা আসিরাছিল। একটি ' হার তা 
কণিকা, এবং অস্তটি রাজপুশ্রী "মীর.1” মীরা কণিকা অপেক্ষা তিন বৎসরের 
বড়। কণিকার বয়স ত্রয়োদশ । মীরা কণিকার সখী। বাজপুত্রের . 
সহিত কণিকার বিবাহ হইবার কথা । কণিকা বিবাহ কি, তিন 
তাই মীর! তাহাকে শিখাইতে আসিয়াঁছিল। 

. মীর স্বয়ং অনুঢা। রবী জিনাত 
সহিত ভালবাসিত। মীর.দূতী। কণিকা সরল1।, মীরা লেখাপড়া জানে, । 
অর্প স্বল্প নয়, অনেক। সে গান গাহিতে জানে। নেপালের রাজবংশে 
গানের বড় আদর। মীরা ওস্তাদ রাখিয়া গান শিখিয়াছিল। হি 
লক্জাবর্ভী। মীরাই তাহার ওস্তাদ । ' 

রাজধানীর মীরা ও কণিকা পার্বতী প্রদেশের মহিমা দেখিয়া বিশ্রিতা 
কুরঙ্গীর স্তায় চারিদিকে চুটিয়া বেড়াইল। /.-. 

কণিকা বলিল, “নই, তোমার শীত লাগে না? | 

মীর! উচ্চহাস্ত করিয়া বলিল, *ওলো, তুই প্রেমের যাছুষ পাইয়াছিস্‌, তাই 
শীত লাগে; আমার যে শীতই প্রেমের মানুষ, তাই দিত ভালবাসি ৷ 
শীরা চুটিয়া বরণার নিকট গেল। 

দৌড়িয়া মীরার -শোণিত উষ্ণ হইতেছিল। মীরা চতুর্দিকে চাহিয়া 
দেখিল, কেবল শিলাখণ্ড । ঝরণায় জল নাই, ০ নীরা. 
কণিকাকে ডাঁকিল। ds 

মীর! বলিল, : “তোর কোনও ছোট ভাই আছে?" 

কণিকা। না, কেন? | 

মীর!। থাকিলে তাহার সহিল খেলা করিতাম। ./ 


নিট .. বিগলিত তুষার । "১. ৫৯৫ 
কণিকা । , সই, আমার একটি বড় ভাই আছে । 
মীরা ।' সে কোথায় ? 

_ কণিকা বলিল, “চুপ, ! তারার নাম করিতে নাই। নাভীর নিত 
ছেন, সে আমাদের শক্রু। তাহার নাম বিক্রম। আমি তাহাকে কখনও 
দেখি নাই।” 

. মীরা শত্রুকে ভালবাসিতে হয়। কণি ! সে কোথায় থাকে? 
কণিকা। সে নাকি সন্যাসী'। এই অরণ্যে কোনও খানে থাকে । 
মীরা। কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসী কি কখনও শক্ত হয়! ১০! 
যেখানে উভয় বালিক! ঠাড়াইয়া কথা কহিতেছিল, তাহারই সয়িকটে, 

পাদপ প্রস্তরের অস্তরাণে, বিক্রম নুক্কায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিল।. 
বিক্রম তাহাদ্বিগকে দেখিল। তাহাদিগের কথা শুনিল । বিক্রম. 

অন্তরালেই বসিয়| রহিল। বডি কয! সুদূর আকাশে 
ঘন মেঘ সঞ্চারিত হইতেছিল। 
{ AE SETS CEE CT TEES 
সমসের সিংহ তাহা লক্ষ্য করিয়া মীরা ও কনিকাকে ডাকিলেন। | 
সকলে বলি, তাহারা অরণ্যের দিকে গিয়াছে। সমসের সিংহের জর 

কুঞ্চিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগে অহুসন্ধানে অরপ্যপথে . 

অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন। 

. অদূরে অশনিপাত হইন্ব। রতন 
দিল। সমসের সিংহ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। 
' . বদি বালিকাঘয় সোজা। পথ দিয়া যাইত, তবে এ দুৰ্ঘটনা ঘটিত না 

তাহারা অন্ত একটি পথ শবলন্বন করিয়া বাটীতে পৃহছিয়াছিল। ৰ 
শিলাবৃষ্টি আরস্ত হইল বড় উঠুল। 
অনেক ক্ষণ পরে সমসের সিংহ জান্তে পারিলেন যে, তিনি স্বীয় শখ 

শয়ান। নিকটে তির বড জব তং জা লতা 

লেপন করিতেছে। : 

/ বদর দি নিই দিলনা কে? 
7... অজ্ঞাত। এক জন কৃষক। মরা 
সমসের। আমাকে এখানে কে আনিয়াছে? এ রি 

অন্ঞাত। আপনিই আসিয়াছেন। সিসি ৮ 


৫৯৬ -  * সাহিত্য? উপর ১০দ সংগা | 


সমসের সিংহ অধিকতর বিস্মিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিতে গেলেন। . 
. পারলেন না।. দ্রীরুণ যাতনা হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 
দি আমি হাটিতে পারি না। 2০ 
পাগল |” ) 
অজ্ঞাত । আপনাকে অজ্ঞানাহস্থার লইয়া আসিয়া ছিলাম, তাহাই 
আসিতে পারিয়াছিলেন। আপনাকে যে ওষধি দিয়াছি, 1 
শীঘ্বই হাটিতে পারিবেন। . | ক 
অজ্ঞাত চলিয়া! গেল। টু | 
সমসের সিংহ সকলকে ডাঁকিলেন। কণিকা আসিল। সকলের 
নিকট শুনিলেন যে, অজ্ঞাত যুবাকে কেহই জানে না। তবে কেহ কেহ, 
বলিস্বাছিল যে, এ প্রদেশে তাহার টায় চিকিৎসাশান্্রবিশারদ আর কেহই 
নাই৷ % | 
কণিকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতার কোলে মস্তক, রাখিল। 
কণিকা বলিল, “বাবা, ভাল হইবে ত?” =~ 
. সমসের সিংহ বলিলেন, “সে কোথায় গেল ?” 
কমিক কে'বাবা? 8 ১8 
সমসের। সেই. যুবক ।. তাহার থে আমার যাতনা অনেক . 
-কমিয়াছে। 
অজ্ঞাত যুবক কোন্‌ দিক্‌ দিয়া অট্টালিকা হইতে নি নত হইয়াছিল, 
তাহ! কেহ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু মীরা তাহা দেখিয়াছিল। অট্টালিকা 
হইতে অরণ্যে যাইবার একটি গুপ্তদ্বার ছিল, তাহারই সোপান বাহিয়া. যুবক 
ধীরে ধীরে বাহির হইতেছিল। এমন সময় অতি কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল, 
“বিক্রম সিংহ |” 
মেঘ পরিফার করিয়া আকাশে টাদ উঠিয়াছে। নৈশ বায় শন কোনও 
. অবলম্বন ন! পাইয়া উভয়ের মধ্যে সবি-হইয়া দড়াইল।' El | 
'সৰ্ণুখে খীরা। মীরা ব্দন নত করিয়া আবাঁর বলিল, “আপনি বিক্ৰম . 
সিংহ ?”? ক 
বিক্রম। আপনি ব্মাধাকে জানেন না: ৬47 
মীর] । এই ওপ্তঘায় আপনাকে: জানে । বোধ হয়, , এ প্রদেশে আর 
. কেহই জানে না। : 


৫০০৯ 


রই, ' বিগলিত তুষার । ৫৯৭ 


“বিক্ৰম ।._' আপনি বুদ্ধিমতী-। তবে এষন সময় 'আমাকে ডাকিলেন কেন? 
মীরা।. আছে। আপনি আমার সখী কণিকার ভাই। 
বিক্রম। সে সন্বন্ধ অতি'দুর। 
“মীর! । - তবে কোন্‌ সম্বন্ধ নিকট ? - 8 
বিক্রম । আমি নেপালের ক্কষক। আপনি রাজপুক্রী। আমি 
_ আপনার প্র] নচেৎ আমি আপনার কু শুনিতাম না। 
মীরার মুখমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। মীরা ধীরে ধীরে 
টির সন 
বিজ্রম। চিকিৎসার বিনিময়ে ও বহুষূল্য উপঢৌকন ? yo 
মীরা। নচেৎ আপনার উচিত পিতৃব্যের নিকট গিয়া পরিচয়-্রদান। 
বিক্রম। কোনটাই উচিত নহে। রাজপুজী! আমি সল্ন্যাসী। 
আমার হীরকবলয় লইয় কি হইবে? পরিচন্প্রদান করাও অসম্ভব, কারণ 
আমি পিতৃস্ত্যপালনে অঙ্গীকারবন্ধ। 
, মীরা। “বদি আমি বলিয়া দিই ? ; 
বিক্রম । তবে কল্য হইতে আমাকে এখানে কেহ দেখিতে পাইবে না। . 
, মীর1॥ ম্বেহ'মমতা বর্জন করাই কি সন্ন্যাসীর ধর্ম ?. 
বিক্রম । আপনি বলয় ছুগাছি আবার বাহুতে পরিধান করুন। আমি 
আপনার ব্যবহারে নিতাস্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, 


, আপনি কণিকাকে আমার পরিচয় দিবেন না। 


মীর! কি ভাবিল। ভাবিয়া মুখ ভারী করিল। বলয় ছুগাছি অঞ্চলে 
১০০85 যাহা চাহিয়াছেন, তাহাই. 
হইবে ।” i j 

. মীরা চলিয়া গেল । ote CEE - | 

সফসের সিংহ আশ্চ্য্যরূপে আরোগ্য হইল." স়পদ জুড়িয়া যাইবে - 
এরূপ কেহই. ভাবে..নাই। নেপালের স্ুরিখ্যাত চিকিৎমকগণ সকলেই - 
একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, তাহারা ইতিপূর্বে এরূপ আরোগ্য হইতে. 
 কাহাকেও দেখেন নাই। ; 

সমসের সিংহের তীক্ষতব্টি তাহাকে প্রতারণা করে নাই। নি 
উদার, সুন্দর মুখে সমসের সিংহ মোহনের "বাহ ছবি দেখিতে পাইয়াছিল-। , 


৫৯৮ সাহিত্য | ৯: বা ১ গং) 


না লাতিরা দিল নে নৌ বিফ চিকিৎসায় অতিশয় 
পটু, তখন আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। | 
সেই বাড়ির পর পর্বত হইতে কঠিন বন্যা আসিল। উন্নত গিরিশৈলের ৰ 
হিমানী ভাঙ্গিয়া৷ বন্তার সহিত যিশিল। ' প্রস্তর পাদপ ছিয়' ভিন্ন করিয়া 
, এফটা অদম্য ভ্রোভ গিরিস্কট বাহিয়া আসিল !' : 
সকলে বিপদ দেখিয়া গিরিপ্রাস্তর হইতে পলাইতে লাগিল সমসের 
সিংহ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার উপায় কি?” রর 
সকলে বলিল, সুর নদীর জনগরপাত ক না করিলে জমিদারী তানিয়া: 


' যাইবে!” 


সমসের সিংহ জিজ্ঞাস! করিলেন, “সে কোথায় ?” 

সকলে বলিল, “মোহন সিংহের কুটীরের সন্সিকটে।” | 
ৃঁ সমসের সিংহ কাহাকেও কোনও কথা, না বলিয়া একাকী সেখানে 
গেলেন। 
| চর ‘পিতার দেহ, দক্ষিণ 
বাহুতে রক্ষা করিয়া বিক্রম অতি সাবধানে জলপ্রপাত অভিমুখে 
যাইতেছিল। 

- বিক্রম বলিল, “বাবা, কোথায় যাইবে ?” 
্ ক্লান্ত, রুগ্ন, পথশ্রান্ত মোহন বলিল, পরিজ চর, এলান ছাড়ি যাইব। 
আমি সেখানে নূতন ঘর বাধিয়াছি। সিমে বস নারে! বিক্রম, , 
আমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছি!” 

-আর কিছু দূরেই নেপালের শেষ সীমা । | 

মোহন তখন কাতরস্বরে বলিল, “বিক্রম, জন্মভূমি ETE HT 


' হয়। হা! অজ্ঞান! মায়া!” 


কিন্তু মোহন মায়াকে এড়াইতে পারিল না। সে সমসের সিংহের দৃঢ় 
আধিঙগনপাশে বন্ধ হইয়া রহিল । কে যেন তার কাণে কহিল; “তাই, ক্ষমা 
কর।” জগতের যে করুণ স্বরে বুদ্ধদেব সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই, 
আজ সেই করুণ স্বরে মোহন শ্বপ্লাভিভূত হইল। 
' তুষার বিগলিত হইল। ছুই ভ্রাতা শত শত প্রজার , সঙ্গে 
একগ্রাগে সদ্মিদিত হইয়া অলগরপাত রদ করিন। লতি আনন্দের 
প্রভাত 1. 
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অরণ্যমধ্যে. কণিকা বলিল, “তাই, তুমি ত সন্ন্যাসী । বাবা কাকার সহিত 
তীর্থমমণে যাইবেন, তবে আমাদের সঙ্গে রাজধানীতে কে থাকিবে 1?” 

' বিক্ৰম । “আমাদের” কে কণিকা ? তোর ত রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে। 

কণিকা লজ্জায় শ্লান. হইয়া গেল।- কণিকা মুখ নৃত করিয়া ধীরে ধীরে 
বলিল, “না ভাই, সে কথা ত আমি বলি নাই।. . | | 

বিক্রম। তবেকি কথা? , ' El 

কণিকা! সইকে তুমি অপমান করিয়াছিলে, সে বালা! ছি ফেলি 
দিয়াছিল, আমি কুড়াইয়া রাখিয়াছি'।" 
ৰ বিক্রম। কেন . | 
IE কণিকা । ' রান আর দেখ তাই বিক্রম! 
সখী মীরা তোষাকে ভালবাসে । . . . 

বিক্রম । তিনি সকলকেই ভালবাসেন ।; 

কণিকা । সে ভালবাসা হইতে আর একটু বেশী। 

বিক্রম। কতটুকু বেশী কণিকা 1. / 

কণিকা। সই অতি সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে। সে তোমাকে, এক 
দিন-মাত্র দেখিয়াছিল, কিন্ত এমন সুন্দর ছবি টানিয়াছে যে, বলিবার নয়। 
আমি জিজ্ঞাস করিয়াছিদায/ সই, কেমন করিয়া আীকিলে_ ' 

বিক্রমের হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল , 

“তা সই 'বলিয়াছিল, কণি! হয়ে আঁকিলে, চিরে আঁকা সহজ 
হইয়া পড়ে ৷? . ) 

বিক্রমের মুখ গভীর হইয়া গেল। বিক্রম বলিল, “কণিকা | হয় তুমি 
নিতান্ত সরলা, নয় আমার সহিত চাতুরী করিতেছ। . কণিকা! আমি 
সংসার ছাড়িয়া যাইব বলিয়া সঙ্কল্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি মিথ্যা কথা৷ 
বলিয়া) ' 

এর EE MEE ES ERE TE 

মীরা এক হস্তে হৃদয় ধারণ করিয়াছিল। অন্ত হস্তে একটি ভগ্নববক্ষ 
আশ্রয় করিয়াছিল। মীরার অঙ্গ আভরণশূন্য । মীরা বলিল, | 

“রিক্রম ! আমি নিলজ্জা, কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি, আমার এখনও আশা 
আছে, সে আশা পায়ে ঠেলিও না” 


ক্স * + * 


৬০০ সাহিতা । ১৭শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা। , 


কণিকা নয়ন বিক্ষারিত করিয়া হাসিল, বিরান হাতি বায়া 
ইগাছি দিয়া পাইয়া গেল 


1 ৯ 


: 3/ ভাষা ও ও আনিরস। 





ূ আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ভাষা প্রথমত: ধ্বন্যাত্মক, পরে বর্ণাত্মক ৷ জীবরাজো | 
' কামের উত্তেজনার সহিত ধ্বনির আবির্ভাব কিরূপ ঘনিষঠ-সমবন্ধ-যুক্ত, তাহা 


ইতিপূর্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে ধ্বনি প্রথমতঃ দৈহিক উত্তেজনার .. 
ফল, তাহাই ক্রমে ভাব-গত হুইয়া কিরূপে বর্ণাত্মক ভাষায় পরিণত হইতে 


পারে, তাছাও ইল্লিত করিয়াছি। কিন্তু মানবীয়. ভাষা মানব-মস্তিফের 
বিবর্তনের সহিত ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। ' মস্তিষ্কই ভাবের ভাগার ; আর 


 ভাবই মানবীয় ভাষার গৌবব। সুতরাং এক্ষণে মন্তিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত 


আলোচনা করা আবন্তটক। কিন্তু তদগ্রে শিশুগণ কিরূপে ক্রমে কথা 
কহিতে ও অর্থ বোধ করিতে শিক্ষা করে, তাহা অবগত হইবার চেষ্টা কর! 
সঙ্গত। কারণ শিশুর ব্যবহার দৃষ্টে মানব-জাতিরও প্রাথমিক অবস্থার 
অনেক আভাস পাওয়া যায়। 4 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনা হইতেই ক্রন্দন করে। ইহা শারীরিক 


“ক্রিয়ার ফল। মাতৃগর্তে মাতার রক্তে তাহার দেহের পোষণ হইত ; কিন্তু : 


ভূমিষ্ঠ হইবার পর ওঁ পোষণ-ক্রিয়ার -অভাববশতঃ দৈহিক পরিবর্তন উপস্থিত 
হয়, তাহাতেই ক্রন্দন করে। আবার সেই অভাব পূর্ণ হইলেই ক্রন্দনও ' 


মিটয়া যায় । এই ক্রন্দন কেবল অব্যক্ত ধ্বনি মাত্র। ইহা দৈহিক পরি- 


বর্তনের ফল। মানব শিশুর যদি (ভূমিষ্ঠ হইবার পরই কাম-ভাব থাকিত, 
তবে প্র ধবনিকে কামজ দৈহিক পরিবর্তনের ফল বলিভাম। কিন্তু তাহা না 


,থাকিলেও, এই দৃষ্টান্ত হইতে দৈহিক উত্তেমনার ফলে যে ধ্বনি উৎপন হয়, . 


"তাহা বুঝা যাইতে পারে। এই ক্রন্দনধবনি শুনিয়! মাতা আসিয়া স্তন্ত দান 


করেন; তাহাতে শিশুর অভাব পূর্ণ হয়। সেও পরিতৃত্থ হয়। ক্রমে এই 
ভাব তাঁহার মস্তিষ্কে এরূপ ভাবে জড়িত হয় যে, সে মাতার অবয়ব দেখিলেই 
আনন্দিত হয়। যাহা প্রথমে দৈহিক পরিবর্তনের ফলে আরম্ভ হইয়াছিল, 
তাঁহা এইনূপে ভাষ-গত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শিশু নানাবিধ মানবীয় 


মাধ, ১৩১০ । ভাষা ও ছাদিরম। “৬১১ 


শব্দ ' শুনিতে আর্স্ত কবে। তখন তাহার অর্থবোধ নাই ; কেবল এ শব্দ + 
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্কের স্থানবিশেষকে উত্তেজিত করে, এইমাত্র । 
. তথায় উহা যেন অস্কিত হইয়া যাঁয়। শিশু তখন উহা উচ্চারণ করিতে 
পারে না। উচ্চারণ করিবার পূর্বে সে কেবল শুনিতে থাকে। পরে 
এ শব্দ উচ্চারণ কবিতে মুখ-গহ্বর ও ওষ্ের যেরূপ ভঙ্গী হয়, তাহা অবলোকন 
করিতে থাকে । উচ্চারকের মুখভঙী দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে মস্তিষ্কের স্থান- 
বিশেষকে 1 উত্তেজিত করে, এবং তথায় অগ্কিত হইয়া যায়। প্রথমে কর্ণ 
শ্রবণ কবে, পবে চক্ষু দর্শন করে। এই ছুই উপায়ে শিশুর মন্তিফে শব্দের ও 
তাভার উচ্চারণ-কৌশলের একটা চিত্র পড়িয়া যায়। সে পুনঃ পুনঃ তাহার 
অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, এবং বহুবার অকৃতকার্ধ্য হইয়া পবে যথাযথ 
উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। মস্তিষ্কের যে দুইটি স্থানেব কথা বলিলাম, 
উহ্ছারা সুশ্- শিরাতস্তযোগে শীত্রই সংযুক্ত $ হয়; এবং পরস্পরের কার্ধ্যে 
সহায়তা করে। তখন কর্ণ ধ্বনি শুনিবামাত্রই, চক্ষু ও মুখভঙ্গী সকল 
মস্তিষ্কে লইয়া যায়! তাহাতেই শিশ্ত ও শব-উচ্চারণের চেষ্টা করিয়া ক্রমে 
কৃতকাৰ্য্য হয়। ট N 
পার্শ্বে যে চিত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা মস্তকের বাম ভাগের চিত্র । 
উহার মধ্যে মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ দেখা যাইতেছে। কারণ প্রায় $ সকল 
লোকেরই ভাষা-উচ্চারণেব মূল মস্তিষ্কের বামার্ধেই নিহিত আছে। সেই 
জন্য বাম ভাগই চিত্রিত হইয়াছে । উহার মধ্যে শ? চিহ্িত স্থানকে শব্দ-কেন্্র 
এবং ‘ভ’ চিহ্নিত স্থানকে ভঙ্গীককেন্্র বলা যাইবে । কর্ণেক্সিয়ের যোগে শব্দ 
মস্তিষ্কে নীত হইয়া শব্দ-কেন্ত্রকে উত্তেজিত করে; . চক্ষুরিন্ত্রিয়ের যোগে 
উচ্চারণের মুখ-ভঙ্গী সকল ভঙ্গী-কেন্দ্রে নীত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত 
করে।॥ এই ছুই উত্তেজনার সমবেত প্রতিক্রিয়াবশতঃ শিশু শ্রুত-শব্দ 


* Auditory word-centre. 

T Glosso-Kinzs thetic word centre. 

শু যাহার! মুক-বধির, তাহাদিগের মন্তিক্ষের এ দুই স্থান উত্তেজিত হইতে পারে না; তাহার! 
কেবল দরর্শনেন্রিয়ের যোগে মুখভঙ্গী দর্শন করে; তাহাতে তাহাদিগের মস্তিস্কের এক স্থান- 
মাত্র উত্তেজিত হয়। সুতরাং তাহার! মুখভজীর অন্ুকরণেই উচ্চারণ করিতে শিক্ষা! করে। 
ইহ।দিগের শুধু Glosso-Kinzes 0500 centre উত্তেক্রিত হয়। 

ও যাহাদিগের বাম হস্ত বেশী নবল (190-78709), তাহারা ব্যতীত অন্ত সকলেই । 

|| An auditory word-centre where the sounds of words are register- 
ed + + * A glosso kinesthetic word centre where ihe combined 





চু 


৬৯২ | ' সাহিত্য ৷ ' ১৭এ বর্ষ, ১*ম সংখা. 


উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং অবশেষে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। মস্তি 
পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার । চিত্রের “শ” ও ‘ভ’ স্থান 
উচ্চারিত শব্দের মূল।- আর ‘বু’ চিহ্নিত স্থান বুদ্ধিবৃত্তির মূল। “শ; ও 
বামকর্ণের উপরে একটু পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে সন্মুখের দিকে যে স্থান, তাহারই | 
নীচে মত্তিদ্ধমধ্যে নিহিত আছে। আর ‘বু’ উহাদিগের সন্মুখে ও উর্দ্ধে 
একটু কপালের দিকে অবস্থিত। ‘শ’ ও “ভি” 'বু'র সহিত হপ্ম্ম তন্ধ দ্বারা 
শীত্রই যুক্ত হইয়| যায়। বুদ্ধি-কেন্দ্রের উন্নতিবশতই মানব ভাষার এত 
উন্নতি করিয়াছে। এই কেন্দ্রের অনুন্নত অবস্থার ফলে ইতর ভীবগণ শব্দ ' 
উচ্চারণ করিতে পারিলেও, ভাষার উন্নতি করিতে পারে নাই ; এবং 


মানবীয় শব্দের অনুকরণ করিতে পাঁবিলেও ভালরূপ বুঝিতে সক্ষম হর না। 


শিশুর বুদ্ধি-কেন্দ্র যত দিন শবা-কেন্দ্রের ও ভঙ্গীকেন্ত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে 
যুক্ত না হয়, এবং বুদ্ধি-কেন্দ্র যত দিন অনুন্নত থাকে, তত দিন সে কেবল শব্দ 
উচ্চারণ করে মাত্র ; কিন্ত অর্থবোধ করিতে সমর্থ হয় না। দা-দা-দা:দা 
ব্লিতেছে'; কিন্তু কাহাকেও "লক্ষ্য করিতেছে না; অথবা সকলকেই দাদা .. 
রাঁঘতেছে। প্রকৃত দাদাকে,- ক্রমে এ শন্বের সহিত অবয়ব যোগ করিতে 1 
শিক্ষা করিলে পর, চিনিতে পারে; তৎপূর্বে পারেনা । ! 

‘যাহার শব্দ-কেন্্র ও বুদ্ধিকেন্দ্র পরিদ্ষ,ট, কিন্তু ভঙ্গী-কেন্ত্রু উত্তমরূপে 
উত্তে্ধিত হয় না, সে শব্দ শুনিতে ও বুঝিতে পারে, কিন্তু ভাল করিয়া ' 
উচ্চারণ করিতে পারে না। আর যাহার ভঙ্গী-কেন্ত্র ও বৃদ্ধি-কেন্্র কর্মক্ষম, 
কিন্ত শবকেত্তর ভালরূপ কর্মক্ষম নহে, সে বুঝিবার ও উচ্চারণ করিবার 
ক্ষমত| থাকা পত্বেও, শব্দ স্বরণ করিতে পারে না। কেহন্মরপ করাইয়া 
দিলে,-অর্থাৎ তাহার নিকট শব বলিলে, সে বুঝিতে ও উচ্চারণ করিতে 
পারে। এই সকল আলোচনা হইতে, বুঝা গেল যে, 'ভাষা একটা গোটা 


' জিনিস নহে; উহা পূর্ণ প্রস্তুত আকারে, মানব প্রাপ্ত হয় নাই। উৎা 


ক্রমে খওশঃ উদ্ভুত হুইয়াডে। ' মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান সকল ক্রমে 
আবশ্তকপািমাণে বিবর্তিত ও উন্নত হইয়া উত্তেজনা বহন করিবার ও 
আক্কত : করিয়া রাখিবার উপযোগী হইয়াছে; তাহাতেই  ভাষারও:_” 





impressions which pass to, the brain as a result of the movements’ of 
the lips, tongue; palate, larynx and other parts concerned with articulate 
speech ire 1981905080---2 system of nudicine, edited by T. C. Allbutt, 
vol 7 P. 395. 
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যাষ, ১৩১৩। ‘ ভাষা ও আদিরস। ০৯ উঠতি 


ভিন্ন ভিন্ন -উপাদান সকল ক্রমে মানবের আয়ত্ত, হইয়াছে। এবং 
তাহাদিগকে বুদ্ধিবলে পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া ূর্ণাবয়ক 
/ভাযা গঠিত করিয়াছে।. প্রথম হইতেই শ্রবণেন্দিয্ন একরূপ কার্ধয 
করিয়াছে ; দর্শনেঙ্রিয় -অন্তন্ধপ কাধ্য করিয়াছে । - তাহাতে মাস্ত-কর 
ভিন্ন ভিন্ন স্থাদের বিভিন্ন পরিবর্তন হইয়াছে। তখন ভাঁবাও খণ্ডশঃ 
উচ্চারিত হইয়াছে । ,বালকৈর প্তায় অর্দাপরস্কুটিত হইয়াছে পরে বুদ্ধি- 
কেন্দ্রের উন্নতি হেতু ধ্বনির সহিত বস্তুর সংযোগ, করিতে শিক্ষা করিয়াছে । 
. এইরূপে প্রাথমিক ভাবা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে বস্তনির্দেশক 
নামই (বিশেষ্য সংজ্ঞা) অধিক । . ক্রমে উচ্চারিত ভাষা ও ভাবের, 
উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন. করিয়াছে। যেমন ভাব-বশতঃ ভাষার 
উন্নতি, তেমনই ভাবকে উন্নত করিয়াছে । তখন ক্রমে ক্রিয়াপদ ইত্যাদিও 
ব্যবহৃত হইয়াছে । বিশেষণ, ক্রিরাপদ, সর্বনাম, বিজ্ঞক্ত,. প্রায় ' 
ইত্যা্দি-সকলই বন্তনির্েশিক বিশেষ্য পদ্দ হইতে- জাত, ইহা ভামাবিদ্গণ 
, এক্ষণে একরূপ প্রতিপন্নই করিয়াছেন। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,_(১) - ভাষা খণ্ডশঃ উচ্চারিত ও গঠিত: 
হইয়াছো। (২) তাহার মূল মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন, অংশে নিহিত। - প্রধানতঃ 
শব্দ-কেন্দ্র, ভজগী-কেন্ত ও বুদ্ধিকেন্দ্রের উত্তেজনার সমসটফলে, উচ্চারিত ভাষা 
গঠিত হইয়াছে । 
৷ কিন্তু এই উত্তেজনা বান্ধ জগতে উত্তেজনা, হইতে পারে না'। -অমেরু 
জআীবগণের মধ্যে পতঙ্গ-শ্রেণীতে এবং সরেরু .জীবগণের মধ্যে মৎসা-শ্রেণীতে , 
ধ্বন্তাত্মক ভাষার প্রথম আবির্ভীব।, ইহারা উভয়েই ক।মুগ্ধ ; তাহাতে ইহা- 
দিগের দৈহিক উত্তেজনা হইবেই। কিন্ত প্রাকৃতিক শব _লেমন বায়ুর শ্ব্সন্‌, 
মেঘের গর্জন, গিরিশৃ্ের পতন, বঙ্গে মৰ্্মর শব; ইত্যাদি ধ্বনি এ নিক 
জীবদ্ধয় শুনিতে -পাঁরিলেও, উহার অনুকরণ ধ্বনির উচ্চারণ করিতে সমর্থ 
হয় নাই । কারণ, শ্রবণেন্রিয়ের * যোগে উহাদিগের সম্তিক্ অথবা মস্তিক্ষবৎ 
শিরাবর্ত,ল (Ganghon) উত্তেজিত হইতে পারে) তাহাতে ক্রমে শব্ব-কেন্সর 
জাত হওয়াও অসম্ভব' ন্‌হে।. কিন্ত - সকল ধৰনি মুখ-নিঃল্তত না, 
হওয়ায়, উহাদিগের উচ্চারণ-ভঙ্গীর পর্যাবেক্ষণ ও তাহার অন্থরুরণ করা " 
্ কর্ণ বলিতেছ্ধি না'। কর্ণ ন! থাকিলেও আবণোন্র্রিয় থাকিতে পায়ে।+-নব্যভারত, জজ ৃ 
“তক” প্রবন্ধ সরষ্টব্য! . 


t 


৬০৪ , সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) 


~~ 


অসম্ভব । সুতরাং ভঙ্গী-কেন্ত্র উদৃত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত . 
উহাদিগের- উত্তেক্জনায় ধন্তাত্মক ভাষাও গঠিত হওয়া সম্ভব নহে। তবে 
কোন্‌ উত্তেজনায় এ কেন্তরন্বয্ন যুগপৎ উত্তেজিত হুইবে ? যদি বাহ জর্গতের 
ধ্বনির উত্তেঙ্গনায় না হইর্ল, তবে স্বীয়' দৈহিক উত্তেজনা ভিন্ন আর' অন্ত 
কোনও কারণ' অন্থমিত হইতে 'পারে না । নিজের দৈহিক + উত্তেজনার 
ফলে যে অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হইত, তাহাই এ অনুন্নত প্রাণিগণের মস্তি 
অঙ্কিত হইয়া, ক্রমে শব্দ-কেন্ত্র গঠিত করিয়াছিল। আর এ শব্দ অজ্ঞাত- । 
ভাবে উচ্চারিত হইলে পর, কালক্রমে উহ! ভাবগত হইলে, ততপ্রতি এ 
অঙুন্নত ভীবগণেরও মনোযোগ পড়িবে । কারণ, ওঁ ধ্বনি দ্বারা তাহাদিগের ' 
দৈহিক উপদ্ৰব নিবারিত' হইয়া, অথবা অপর ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার ' 
- কৌশলশ্বরূপে ব্যবহৃত হুইয়া, উহা ছাহাদিগেব উপকারে আসিয়াছে। 
যখন হইতে গর-ধ্বনির উপর উহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, তখন 
' হইতে উহার উচ্চারণের কৌশল, অর্থাৎ দ্রেহভৃঙ্গী অথবা মুখভঙ্গী পরিলক্ষিত 
হইবে ; আর তখন হইতেই ভঙ্গী-কেন্দ্র উদ্ভূত হইবারও সূত্রপাত হইবে। 
এইরূপে দৈহিক উত্তেদনা ও শ্বান্ুকরণ হইতেই ধ্বনির প্রথম আঁবির্ভাব 
হওয়া একান্ত সম্ভব। কিন্তু এ উত্তেজনা গর: সকল অনুন্নত জীবের পক্ষে '. 
দ্বিবিধ ; উহাদিগের প্রাথমিক অবস্থায় আর কোনও ভাবই নাই, কেবল ক্ষুধা ও ' 
কাম। ক্ষুধা তখন অপর ব্যক্তির অপেক্ষা করিত না। উহা! নিজের 
চেষ্টাতেই প্রশমিত করিতে হইত। - সুতরাং উহার জন্ত ভাববিনিময়ের 
আবশ্তক হয় নাই। স্ৃতরাং ভাষাও উহার নিকট খণী নহে। 'কাম 
 বৃত্তিই পরাপেক্ষী। এই বৃত্তির উত্তেদনাতেই ক্রমে অপরের সহিত,ভাব-বিনি- 
ময় আবশ্যক হইয়াছে । সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই বৃত্তির ফলেই 
দৈহিক উত্তেক্ষনা ; তাহার ফলে ধ্বন্তাত্মক ভাষা )' তাহার উপকারিতা অনুভব 
করাতেই ক্রমে উহা ভাব-গত হইয়াছে । এ ধ্বনি হইতেই শব্দ-কেব্রর,, এবং' 
উহার অন্ুকরণেই ভঙ্গী-কেন্ত্র গঠিত হইয়াছে"! তৎপরে বুদ্ধি-কেন্দ্রের বিকাশ ' 
হইলে, তিনের সাহায্যে ধ্বন্যাত্মক ভাষা ক্রমোরতির পথে অগ্রসর হইয়া 
অবশেষে এই অতীব গৌরবান্বিত বর্ণাত্মক ভাষা গঠিত হইয়াছে। 
ভাষার অগ্রে ধ্বনি, উহা. কামর দৈহিক উত্তেজনার ফল,--এ দনিদ্ধান্ত : 
'এইরূপে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই: সিদ্ধান্ত শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ 
1 কামন। 
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ভিউ ভাষার উৎপত্তির আলোচনা করিতে হইলে ভা সাহায্য 
গ্রহণ করাই একমাত্র পথ। এ পর্যযস্ত -এই পথ অধিক" অবলম্বিত হয় 
Ja কিন্তু এই- পথ ভিন্ন অন্ত কোনও প্রকৃষ্ট পথে এ বিষয়ের মীমাংসা 
হইতেই পারে না,' ইহা সহজেই বুঝা যায়। যাতা দেহ-যন্ত্রের সাহায্যে 
উচ্চারিত ও মনের, ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জীব্বিজ্ঞানেরই - অন্তর্গত । 
জীবের ক্রমোন্নতির সহিত তাহার উন্নতি এক 'শ্যত্রে দ্রড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ 

নি | 
প্ীশশধর রায়) 


চাক্ম। রাজগণের বৃত্তান্ত I 
[ “লোহিতিক* নামাত্তরে “তিব্বতী ব্ৰহ্মশ্রে এক শাখ! 'জ্িপুরার চম্পক 
নগরীতে বাসনিবন্ধন প্চাকৃমা? নামে অত্ভিভিত হইয়াছে । অনুমান ষ্টার 
মু চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে চম্পকনগরাধিপ উদয়গিরির জ্যোষ্ঠপুত্র বিজয়গিরি 
"বহুসংখ্যক সৈন্তাদি সমভিব্যাহারৈ দিখ্বিজয়-মানসে ব্ৰহ্মদেশ যাত্রা করেন। ' 
তদীয় হ্ুঘোগ্য সেনাপতি রাধামোহনের বাহুবলে ব্ৰহ্মদেশ অধিকৃত হয় বটে, ' 
কিন্ত সসৈন্তে যুবরাজের' আর দেশে প্রত্যাবর্তন ঘটে নাই। অনন্তর তাহারা , 
বিজিত অধিবাসীদের মধ্য হইতে. পত্নী গ্রহণ করিয়া তথায় বাদ করিতে 
লাঁগিলেন। কিছু কাল অব্যাহত ক্ষমতায় রাজত্ব. করিয়া ক্রমে চাকৃমারাজ 
কীনবল হইয়া পড়েন। পরাজিত হইতে হইতে ব্ৰহ্মদেশ ছাড়িয়া আরাকানে, 
অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাকান ছাড়িয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ 
নীমাস্ত প্রদেশে আশ্রশ্ন গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও চাক্‌মারাজকে 
আরাকানাধীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ] 
“দেদ্ধা ওয়াদি-আরেদফুং* (১) অর্থাৎ “আরাঁকান-কাহিনী” ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষ পর্যন্ত চাকমা .রাজগণের থোজথবর রাধিয়াছে। তাহার পর আরও. ৰ 
গ্রায়৬৫ বৎসর কাল ধরিয়া চট্টগ্রামে আরাক।নাধিপতির প্রভৃত্ব ছিল। কিন্ত 
০ “আরাকানের রাজামালা” ও তদানীস্তন কোনও বিবরণীতে চাক্মারাজ্য সম্বন্ধে 
(১) ইহাতে ও আরও 'করেকখানি পুস্তকে ও পত্রে, বিজরগিরির পরবতী ছিরীতমা , 
ছান, ইয়াজ, চুং মংছুই, সরেকাজ, চনুই (মগরাজ-প্রদত্-উপাধি হারা নি 
কতিপয় প্রাচীন চাকমা রাজার নাম শু কার্যাবিবরণী পাওয়া যার । 











৬০৬ সাহিত্য | - ১৭শ বর্ষ, ১০ সংখ্যা! 


কিছু উল্লেখ নাই (১)। অনস্তর চট্টগ্রামে মোগলদিগের শেষপ্রাধান্ত সংস্থাপিত ' 
হয়। তাহাদের কোনও কাগজপত্রেও. ইহাদের তত্ব পাওয়া যায় না। পরস্ত 
*রেভেনিউ বোর্ড” ১৮৬৬ : খুষ্টাব্বের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের 5 
কমিশনারের নিকট ১৪৯৯ নম্বর পত্রে লিখিয়াছেন,_-“The Rajahs of the 
বের্ডের পত্র; Chittagong hills were originally appointed by . 
কিয়দংশ } the suffrage of the joomeabhs, Kookees, and 
other inhabitants and not by the sovereign of the country 
as usual. They were all independent, paid no tribute or 
revenue to the Mogul Govt. until the Muggy year 1077 
(1715 A.'D.}” ইহার অর্থ :-"পূর্কে , পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ 
ভুমিয়া (২), কুকি ও অপরাপর অধিবাসীদিগের সন্মতিক্ৰমে নিযুক্ত. 
হইতেন.। সাধারণতঃ ফেরুপ “দেশের (৩) ভূপতি (৪) কর্তৃক হইয়া, 
থাকে, .এখানে সেরূপ নহে। তাহারা দকলেই। স্বাধীন ছিলেন। ১০৭৭ + 
চাক্ষা রাজার মগী ১৭১৫ খৃষ্টাক্ক) যাবৎ মোগল গবর্ষেন্টকে রাজন ও 
্বাধীনত। বা খাজানা দেন নাই।” সুতরাং মোগলাধিকারের 
এই করেক বৎসর €ফ চাকমা রাজা স্বাধীন ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 





(১) অগ্ত্র আছে, শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সু্া বৎকালে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বর কলা।শসাণিক্যের কনিষপুত্র নক্ষত্র রায় (রাজা লইয়া নাম ধবিয়া- 
ছিলেন ছত্রানিক্য ) সিংহালনারড জ্যেষ্টের বিরুদ্ধে, অস্রধারণ করেন -€ ১৬৫৯ খৃঃ অঃ) 
গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে, পরাজিত হুইয়া পার্বত্য চট্টগ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
অদাপি কাঠালগের মাইয়নী নদীতীরে এই ত্রিপুরা রাজার সরোবয়, কল-কৃক্ষ, অট্টালিকার ' 
ভগ্রাবশেষ চিহ্ন রহিয়াছে (The Hill [15968 of Chitagong and the Dwellers 
There in—p. 6.). অনেকে এ সকলকে চাক্মারাজর প্রাচীন কীর্তি বলির! মনে করিতে 
পারেন; তাই ইহা এখানে জানাইয়। রাখিলাম। 

(২) যে সকল পার্ব্তীয় জাতি, ‘জুম’ দ্বার! জীবিক! নির্বাহ করে, তাহানিগকে ভুমিয়া 
বলাহয়। সুতরাং চাক্‌মা, মগ, ্রিপুর। প্রভৃতি সকলেই জুসিয়া,. জুম কৃবিকার্ধোর প্রক্রিয়ী- 
বিশেষ যথ৷,_কান্তন:চৈত্ৰ সালে কোনও স্বানের জজ্জশ্ব কাটিয়া ত্বালাইফা দেওয!] হয়। অনস্তর ' 

' বৈশাখের প্রথম পষ্ল! বৃষ্টির পর ধান, কার্পাস, তিন, লাউ, কুসড় প্রভৃতির বীজ এক সঙ্গে স্ব 
কষ ক্ষুদ্র গর্ত করিয়া বপন করে । তাঁর পর যথাসময়ে উৎপন্ন কসল গ্রহণ করিয়া থাকে ) [ও 
(৩) এই প্রবন্ধে “দেশ” বলিতে সমল প্রদেশ বুঝিতে হইবে। 
৬. (৪) এখানে মন্তবতঃ কোনও উচ্চতম রানশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 


বাটি, চাক্ম। রাজগণের বৃ্া্ত ৷ ৬০৭ 


পাওয়া গেল। কিন্ত কোন্‌ সময়ে কি স্মযোগে যে তিনি ন লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। অনুসানে বোধ হয়, মগরাজার 
প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা যে মুকুট রার ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইস্লাম খা 


'মস্হাদীর আক্রমণে ভীত হইয়া মোগপের অধীনতা স্বীকার করেন, 


তাহারই হুর্বল শাসনে চাক্ষ! রাজা স্বাধীনতা হস্তগত করিয়াছিলেন । 
আরাকান রাজ পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন বটে, কিন্তু দুর্দধর্য মোগলের 
সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে এই পার্বতা রাক্ষোর প্রতি তাদৃশী দৃষ্টি রাখিতে 
পারেন নাই। কেন না দেখ! যায়, অতঃপর অন্ততম শক্ত ত্রিপুরারাঁজ 


সিপ্পবাভিতৃত হইলেও তিনি নীরব ছিলেন । 


যাহা হউক, এই স্বাধীন কালের কেবল এক জন চাক্মাধিপের 
কীর্তিকাহিনী এখনও জাগ্রত দেখিতে পাই। তিনি “পাগলা রাজা” আধ্যায় 
__ 'সাধারপের বিদিত। চট্টগ্রামের দক্ষিণ ভাগে "পাগ্লা বিল” 
“পাগল! মুড়া”' প্রভৃতি পাগ্লা রাজার যশংন্তন্ত সমুদয় 
তদীয় নাম অক্ষত রাধিয়াছে। বস্তুতঃ তথায় পাগ্লা রাজার “নাম্ডাক” ' 
খুবই অধিক। *বগা-গোছা” “্ুৰ্য্যা গোষ্ঠী*-সত্ভৃত শ্রীযুক্ত সুৰ্য্যচন্দ্ৰ তালুকদার 


পাগলা রাঙা. 


, বর্তমান গ্রবন্ধকারের নিকট এক পত্রে লিখিয়াহেন,--প* * দক্ষিণে শঙ্খ ও 


মাতামুড়ীর ( তীরবর্তী) মগেরা চাকমা রাঞ্জাকে “পাগল! রাজা” বলিয়া 
ডাকে এবং “পাগ্লা রাজার” লোক বলিলে ভয় করে। তৈনছরার মুখে 
পাগ্পা রাজ্জার ঘর ভিটা আছে বলিয়া তাহারা আমাকে দেখাইয়াছে। 
সেই মাঠটি আমিও দেখিয়াছি) তথায় .পাগ্লা রাজার অনেক: কীর্তি 


. আছে” এই মাঠে এক সময়ে মগরাগ্জার সেনাপতি ছেন্দুইজার সহিত 


চাক্মা রাঞ্জার যুদ্ধ ঘটয্লাছিল। অদ্যাপি তৎসন্বন্ধে একটি গান আছে,_ 
* * . ক ক ক্ৰ 

প্যুদ্ধ, হৈল তৈনছরী । 

মোড়ের মাথায় বে দিলাক, 

ছুন রাজার মিল হলাক ৷ 
অর্থাৎ, প্তৈনছরীর' কুলে যুদ্ধ থটে। ,€ যখন ) মোড়ের মাথা ভাসিয়া উঠে | 
(শীতকালে তখন )--উভ্ভয় রাজার মধ্যে সখ্য সংস্থাপিত হুইল ।» 

পাগ্লা রাদার প্রকৃত নাম কি, সে থবর কেহই রাখে নাই। পরস্থ 

“পাগ্লা রাজা; আখ্যা” হইবার কারণ ও তদাহ্বঙ্গিক অনেক কথা লইরা 


৯৬ 


৬০৮ ১ আহি ।] 0 সা সি 


' সুদীর্ঘ কিংবদন্তী প্রচণিত আছে। শুনা যায়, তিনি অতিশয় জ্ঞামী ছিলেন, 
এবং নিরন্তর কঠোব কৃচ্ছু-সাধনার নিরত থাকিতেন। এ সম্বন্ধেও একটি 
. গান আছে ; - ৬৯ বি 3 
“মুনি তপসী ধ্যান গরে (১) ভর 
পাগলা রাঞ্জা আপন চিৎকল্দা! ২) 
থৈ-নাই (৩) স্তাল (৪) গরে ॥” | 
, অর্থাৎ, “পাগলা রাজা! স্বীয় হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া স্থান এবং মুনি তনত 
(স্কায়) ধ্যান করিতেন 1” তাহার এই সাধনা অতি গোপনে হইত । আরাধনা- 
কালে তাহার দর্শন পর্যান্ত নিষিদ্ধ ছিল। একদা রাণী 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া স্বামীর -গুপ্তপাধনার' কারণান্ুসন্ধানে 
'অভিলাধিণী হইলেন । রাজা ধ্যান-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিবার অব্যবহিত 
“পরেই মহিষী পশ্চাদ্বর্তী জানালার ছিন্রপথে যাহা .দেখিলেন,_-বিশ্ময়্রনক 
ব্যাপার! রাঙ্গা অস্ত্রাদি বাহির করিয়া ধৌত করিতেছিলেন। 
, ভন্দৰ্শনে হতাশবিহ্বপা রাণী ভীতি-বিজড়িত-ক্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
তাহাতে রাজার চমক্‌ ভাঙ্গিল। তীয় মন সাধনপৎন্রষ্ট ' হইল; | 
তিনি অন্ত্রগুলিকে যথাস্থানে সম্নিরিষ্ট করিতে পারিলেন -না। ইহার 
ফলে তাহার মন্তিক্ববিকৃতি ঘটিল। - ক্রমে তিনি: সত্যই পাগল হইলেন, 
এবং লোক অনকে কাটিতে লাগিলেন। ' কেহই তাহাকে বাধা দিতে 
সাহস করিল না। প্রগ্নাগণ প্রাণভয়ে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া পলাইতে আর্ত 
,করিল। সমুদায় রাজ্য ব্যাপিয়া ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্রব সুচিত হইল। অবশেষে 
রাণী কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে হত্যা করেন, এবং 
নি কায দৈবজ্ঞানপ্রভাবে পুনজ্জীবনলাভের সম্ভাবনা, সন্দেহে সেই 
, আমল ।” শব বৰ্তমান পাগলা সুড়া, হইতে পার্বতী সমুদ্রে | 
বিক্ষিপ্ত করিয়াছিগেন। এই গঠিত কার্যের নিমিত্ত রাণীর বড় ছর্নাম * 
- রুটিয়াছিল। এখনও তাহার শাসনসময়কে ‘কাটুয়া কন্ঠার আমল’ অর্থাৎ, 
“হত্যাকারিণী কন্তার কাল বল! হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলে ‘পাগল! 
রাজা’র নামও শিশ্ুদিগ্রের কাছে ‘জুনু’ সদৃশ ;-বলিবামাত্রই তাহাদের 
' যাবতীয় আব্দার থামিয় যায় ॥ | 
পার্গলা রাজার কোনও ' সস্তানাঁদি ছিপ না। তাহার হত্যার পর কিছু 
(১) শরে-করে ; (২) চিৎ- কল জা ধাৎপিও , (৩) খে-নাই--খসাইয়! ; (৪) স্তান-- আন । 


কৃচ্ছ সাধনা | 








মাঘ, ১৩১৩। চাকৃমা রাঁজগণের কর্তব্য । , ৬০৯. 
দিন বিধবা মহিষী রাজত চালাইয়াছিলেন। তাঁছারও মৃত্যু হইলে, রাজ্যভার 
কাহার হস্তে সমর্পণ করা যাঁয়,_মহা সমস্তা উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্বববাদি- 
তিক্রমে 'স্থিরীরুত হয়, তৈনছরীরমুখে ( মোহনায়) একটি বংশ-সিংহাসন 
স্থাপন করা হউক ।- পরে কোনও নির্দিষ্ট দিনে- ধু্ধা, কর্ষণ, ধাবানা, পিড়া- 
ভাঙ্গ! প্রভৃতি চাক্মা' জাতির সর্কপ্রধান নেতৃ-চতু্টয়ৈর (১) 
,- মধ্যে ধিনি,দসর্ব প্রপমে আসিয়া তাহাতে অধিরোহণ করিতে ' 
পারিবেন, রান্জ-সিংহাসন তাহারই তস্তগত হুইবে । নির্দিষ্ট দিনে ধূর্ষা সর্বাগ্রে 
'আসিয়া প্রাপ্তকত: সিংহাসন অধিকার, করিয়াছিলেন। পরে ধাবানা ও. ক্রমে 
পিড়াভা্া ও ক্যা আসি উপনীত তইলেন ? কিন্ত ধরার এক বিষম বিভা 
১ ঘটয়াছিল। তিনি তাভাতাড়ি বান্রিভ্াগে পোষাক পরিধান করিতে ভুলিষা 
প্রণয়িনীব “থাঁদ্‌”. অর্থাৎ  বক্ষোবন্ধন বস্্ধানি দ্বারা. বং € পাগড়ী) 
বীধিয়াছিলেন,। (২) প্রভাতালোকে তাহ! দেখিতে পাইয়া সকলে অতিশয় 
কোপাঁবিষ্ট হইলেন। ইহার ফলে: -রাজতবলাভ ত দুরের কথা রা 
4. উচ্চপদৰী হইতেও বঞ্চিত হইলেন। - তাঁহার উপাধি তালুকদাব+ হইয়া 
7", গেল। আর ধাঁবানা রান্্সিংতাসন'লাঁভ,করিলেন। '. -তদবধি কালিন্দী রাণী 
পৰ্য্যন্ত এই বংশই পুকষাহুক্তমে রাজত্ব ভোগ করিয়াছেন। 
মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবার পূর্ক্েই যে পাগলা রাজা রাজত্ব 
কবিতেছিলেন, তাহ! নিঃসন্দেহে মানিষা লইতে পারি কারণ, স্বাধীনতা 
না থাকিলে কেহই তাদৃশ ভীষণ অবাধ. অত্যাচার করিতে সমর্থ হয়, না। 
যদি পাঁগ্লা রাজার উপর মোগল বা অপর. কোনও শক্তির প্রাধান্ত , 
থাকিত, তবে নিশ্চিত তাহাবা. ইহাতে বাধা প্রদান করিতেন, এবং 
“বেভেনিউ বোর্ডের পত্রেও অবস্ত তাহার কোনও উল্লেখ থাকিত। 
এ স্থলে. অত্যাচরিতগণই হস্তক্ষেপ, করিয়াছিলেন মাত্র। পরস্ব সেই. চিঠি 
দ্বার! জানা, যায় পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া প্রভৃতি প্রজ্াগপের 
সন্রতিক্রমেই নির্বাচিত হইতেন । পাগলা রাজার বিধবা পত্নীর উত্তরাধিকারি- 
নির্বাচনেও এইবীপ প্রথা অবলম্িত হটয়াছিল। ' বোর্ড যে তাহা জানিয়াই : 
¢ (এই নেত! চারিজ্রনের নামে উত্তরকালে ‘গোষ্ঠী'-চতুষ্টয গঠিত হইয়াছিল | | 
(২) পাগড়ী সেকালে ভারতবাসীর জাতীর পোষাক ছিল। সঙ্রাস্ত ব্যক্তিগণ তাহা বাবহার 
করিতেন। অধুনা কেবল বঙ্গদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এই ১৪০ নি রক্ত ও সানি 
হইতেছে । 


" রাজ্া-নির্বাচন 1” 





শা 


প্রৃতত্ব হইতে কি সাহাষ্য- লাভ হয়, দেখা যাউক।; কিন্তু ভারতে 


৬১০, ০ সাহিত্য । | ১৭শ ব্য, ১. সংখ্যা। 
. এই-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ 
, নাই। 


রাজবংশের তথ্য-নির্ণয়ে ইতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিধার 


. অনৃষ্টবগুণো, সে পথও তেমন সুগম'নকে । 'এই দির 


বিজি অমুকূলে রাজভবনে কয়েটি মুদ্রা (মোহর) ও খা (১) 


wu 


নামধেয় দুইটি, কামান ছিল। এক নিশাযোগে দৈববলে “কালু থা’ পাৰ্শ্ব- 


"প্রবাছিত| কর্ণফুলী : নদীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই রাত্রে 
তদানীস্তন রাজা স্বপ্নেও. ইহ! জানিতে পারিয়াছিলেন। “ফতে খা? (২) এখন 


“দ্বাজপুরীরংধিচারগৃহের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। তাহার প্রবল, হঙ্গারের সঙ্গে 
“সঙ্গে যেন 'সসুদায় প্রভাব গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।। অগ্নি নির্বাপিত. , 


"হইলে অঙ্গারের আর মূল্য কি? আজ “ফতে খাঁর” অবস্থা স্মরণ করিলে 
বোধ৷ হুর, যেন ইহা শত শত নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! অপর যে | 


ফয়েকটি মোহর আছে, তন্মধ্যে ছুইটি কেবল রাজকীয় চিহুক্চক পুরাকালীন - 
রাজগণ' হনুমানধ্বজ্, সূর্য্যবাণ, চন্ত্রবাণ প্রভৃতি নানাবিধ চিহ্ণস্কিত ছাপ 
ব্যবহার করিতেন।, আধুনিক নিয়মে তাহা কেতনপৃষ্ঠে শোভা. পাইয়া - 
খাকে। 'এই যোহর ছুইটির কারুকার্য্যগত কোনও পার্থক্য নাই ;--একই 


চিত্রের ছোট বড় সংস্করণ মাত্র। চিত্রটি 'খুব সম্ভব--“সিংহধ্বজা+ হইবে। 


অবশিষ্ট: মাটি মুনা পার্দীতে উৎকীর্ণ। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ছটটির পাঠোদ্ধার * 


করা যায় না। একটিতে পোদিত. আছে --“‘আল্লাহু রাব্বী” অর্থাৎ “পরমেশ্বর 
পালনকর্তা” । পার্সী-লিখিত- অপর UE যার মধ্যে, গ্রাচীনতমটিতে 
অঙ্কিত হইয়াছে 

0) দা হই 'সন্মনসচেক আধ্যা 'মুদলমান- প্রভাবে প্রাচীন নস দি 
- গৃহীত হইত। “সুকবি: 'মালাধর - বসু ও মস্ত্রিবর গোগ্ীনাখ, বহর শুলজতান-গ্রদত্ত উপাধি 





-যধাত্রমে ‘গুণরান্র খ। ও পুরন্দর ধা। গরঘর্তা চাকৃসা রাদ্্ণও “খী' এবং তাহাদের রিং 


নিহিত গ্রহণ করিয়াছিরোন। , ক্রমে তাহা আলোোচিত-হইতেছে। 


পর 
bl 


- (২) “রাঙ্গমাটা, নায়ী ক্ষুত্র উপনদী বেখানে আসিয়া -কর্ণকুলী নদীতে আসব করিয়াছে, 


তাহারই, অনতিথুরে প্রকাণ্ড জলাবর্ত আছে। উহার জল ধুব গভীর ;--তাই স্থানীয় কথায় ; 
কম? নামে . খাত । সাধারণ ইহাকেই কালু খা কামানের কুম' বলিয়া থাকে। 
ক্তনিয়াছি, কেহ কেহ. এই বিশে শতাশ্বীর প্রদীপ্ত, বৈজ্ঞানিক আমোকেও রাররিকালে উজ 
অলাবর্তে কালু খ কামানের খেলা দেখিয় ভয় পাইয্াছে | 


মাঘ, ১১০। -  চাক্ম! রাজ্গগণের বৃত্তান্ত । ৬৯১ 
“তে খাঁ | 
১১৩৩ হিং ।* 
সুতরাং ধৃষ্টাবের ১৭১৪-১৫ সনে ‘ফতে খাঁ’ নামক জনৈক চাকৃম! রাজার 
বাধ্য হইয়| স্বীকার করিতে হইতেছে। এসডি হোয়াার কিরছুর 
উপরে কর্ণছুলীর তীরভূমি অদ্যাপি - “তে খাঁর চর’ নানে 'এসিছধ । 
পূর্বে 'যে' কামান ‘ফতে খাঁর কথা বলিয়া আসিলাম, শুনিতে পাই; 
তাহা এই “চরে” পাওয়া যাওয়াতেই, “ফিতে খাস্র নামে তাহার: নামকরণ 
হুইয়াছে। সম্ভবতঃ এক সময়ে এই চরে চাঁকৃম! রাজ ফতে খা”র সহিত 
মোখলের সংঘর্ষণ হইয়াছিল. সেই” হইতে ইহা ‘ফতে খা চর 
আখ্যা পাইয়া, এবং ওর যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ যে কামান ফেলিয়া পলাঃন 
করে, তাহাই চাক্মা রাজের হস্তগত হইয়াছে ॥ - 
পক্ষান্তরে, প্রাপ্তক্ত রেভিনিউবোর্ডের পত্রে প্রকাঁশ)--০১*৭৭ মী - 


| (ইংরাজী ১৭১৫ খৃষ্টাবে ) রাজা জাবুল খাঁ(১) কিছু কার্পাসকর (২) দিবার 
₹ বন্দোবত্তে ফরক্‌ শাহ ও মধন্মদ শাগের হইতে জুমিয়াদিগের সহিত নিয়- 


যতে বা, বা - - প্রদেশের বেপারীদের বাণিহ্য চালাইবার অনুমতি লাভ 
জল্লাল ধা! করিয়াছিলেন» এখানে বলিয়া রাখি "যে, 'কাণ্ডেন লুইন- - 
লিখিয়াছেন,_ “জামৌল খাঁ প্রায় ১৭১৫ খৃষ্টাবে: মোগল উদীর হুমক (৩) 


7.0 কাত তইনের সতে “জাল (Jaman) বা (Te HH Tracts of 
Chittagong and the Dwellers there in—P. 64); কিন্তু সমুদয় চাক্‌ম| সমাজে 
তিনি লাল খা? নঙ্গে পরিচিত। জাতিগত বিকৃত চারের জে গা বিদেশীরগশের তুল 
ঘৃষটিবারই সন্ভাবনা | তাই আমরাও তাহাকে "লাল খ' নামে প্রকাশ করিলাম। 

(২) কার্ণাসকর' অর্থাৎ ক্রম্মরূপ যে কার্পাস দেওয়। বার পূর্ববকালে- ‘বিনিময়ন-ব্যবস্থা : 
এত অধিক ছিল বে, রাজন পর্যাত্ত উৎপন্ন শারদ স্থার! প্রদত্ত হইত এখনও, এ পাহাড়ে বিনিময়ত" 


- ব্যবসায় যথেষ্ট চলে ৷ এমন কি, কুকিরা-ইছার-এত-জধিক প্রি যে. তাহাদের, অচনকে অর্থের 


পরিবর্তে কোনও অ্বব্য বিক্রর করিতে চাহে না; সমান ওজনে প্রয়োজনীয়-জিনিস বদল করির] 
জাঘ। ৬2 "মণ কার্পাস- পর্যন্ত. লাভ 


-ক্ৰরিয়! খাকে। ৩ 3১48 


- (০)! সুন্দর শীযুক্ত EEE Of ERO Be EE কে 
তালিক! দিয়াছেন, তাহাতে” ফরক্‌ শাহ, সহস্মদ শাহ,; যা. উজির ছুমক কাহাযও-ন্মম নাহ? 


৪) 


নায়েব ১৭১৩--২৭ খৃঃ অঃ পর্য্যঘ শাসন করেন), - 


' তন্মধ্যে দেখিতে গাই, মীক্গ এওজি, এয়াছিন খা, অলিবেগ খা ও নী ৰাকর, এই চারি ছন 


১ 
st: 
চক 


কিং ১ | সাহিত্য । ‘7 ১৭শ বর্ষ, ১০ম মধশ্যা। ' 


+ শাঁহকে প্রথম কার্গাসকর প্রদান করেন'।* বা হউক, ফতে থাঁও জল্লাল 
'খার শানবিবরণী এত নস্ট যে, এই নামন্বয়ে কিছুতেই বিভিন্ন ব্যক্তির 
কল্পনা করিতে সাহস হয় না। কেন না, ফতে খাঁর মুদ্রায় যখন ১১৩৩ হিজরী | 
৷ ক্ষোদিত, তখন নিশ্চিতই ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় শানের আরম্ভ 
থাকিবে। আর এ দেগে তাহার যেরূপ নামভাক* আছে, তাহাতে কোনরূপ * 
মনে করা যাইতে পারে না যে, এক বৎসরেরও অল্প :সময়ের মধ্যে ফতে খাঁর 
রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। তাহা সৃস্তব হইলে, এত দীর্ঘকালস্থায়িনী কীর্তি 
কখনই তিনি লাভ করিতে পার্তেন না। আমাদের 'বিশ্বাস,' চাক্‌মারাজ ' 
অরাল, খা ১১৩৩ হিজরী অর্থাৎ 5০8৭ মগীতে মোগল-সমাটের বশ্ততা স্বীকার ' 
করিয়া “ফতে ধাঁ” আখ্যা পাইয়াছিলেন। (এই মুদ্রাও পর্ণ মোগ লাঁযুকরণে; 
' 'পারদী অক্ষরে ও হিজরী সনে ক্ষোদিত'। ) উত্তরকালে তিনি সেই মোগল-দত্ত 
আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইন্নাছেন। " যত দিন ' আমাদের এই অনুমানের ' 
- বিরুদ্ধে কোনও প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া না ধায়, তত' দিন এই Slot ঢু 
সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত রাখিতে আমরা বাধ্য। - 
অনস্তর' আমরা ‘পুনরায় মাননীয় বোর্ডের গরখানি অবলন টি 
কারণ, চাক্মারাজগণের: এই ' দ্বিতীয় স্তবকের - আলোচনায় ইহাই একমাত্র ' 
প্রাচীন লিখিতোপকরণ।' “(জল্লাল. খাঁর স্বীকৃত ) এই কর-কিছুকাল-ধরিয়া' ' 
নিয়মিত ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। 5০৯৯ মী অর্থাৎ 3 ১৭৩৭ খৃষ্টান ভুমবঙ্গের (১) 
শাসনকর্তা সেরমন্ত খা (২) গবর্মেণ্টের' কার্পাসকর প্রদান. 
করিয়া “ইহা ( অর্থাৎ পূর্ব বন্দোবস্ত ) পুনর্কার 'বাহাল.. 
করিয়াছিলেন) এবং. পৃথক্‌. খাজানা ' দিবা শ্বীকারে অতিরিক্ত কুলালা 
॥ - 0১) বঙ্গদেশের- যে অংশে “জুম? করণ হইত, তাহাকে ‘ভুমবঙ্গ দ' নানে উর হইয়াছ। 
পরে এইক্লপ: সন ওয়াবাদের, উল্লেখও পাওয়া যাইবে 
(২) পরস্ত, এই- সের, খখাকে লে এমন 
কে, মহীয়সী কাঁলিম্দী রালীও মহামুনি মন্দিরের কক্ষস্থিত প্রত্তরফলকে লিবিয়াছেন,--“অত্র 
চট্টগ্রাসস্থপর্কাতাধিপতি আদৌ রাজ সেরমত্ত খ1।' এ সম্বন্ধে একটি গানও আছে, 1537 
'আদি রাজা সের খা, 24 
' ছিল বাড়ী, ইত্যাদি । সেরমৎ খ1 আদি রাজা; তাহার বাড়ী আরাকানে ছিল! তিনি' 
সথঘেশৈ_-চন্পক নগরে ' ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। শুনিয়া মগ্রবান্ধ কিরৎপরিসাণ জায়গীর প্রদান 


করিলেন।' ইত্যাদি নানা কথ! প্রচলিত আছে। ১ ধিশ্িহীন কালা দুরে 
রাখিয়া বোর্ডের পত্রধানিকেই প্রহণ করিলাম । 


রাজা'লেরমন্ত খী। 








শি চাকুরী রাঁজগণের বৃতান্ত । LU ৬১৩৮ 


নর চারি হইয়াছিলেন। এই সমুদায় রাজস্ব ১১৩৭" 
| নগাৰ .(ইংরাসী ১৭৭৫ খুব) পর্যাপ্ত নিযমিতকপে পরিশোধিত হইয়াছিল। 
BS *_ কিন্তু ১১৩৮ মগীতে ( ইংরাজী ১৭৭৫ ধৃষ্ঠাবদে.). তদানীস্তন ৪ 
WE ' রাজ! সেরদৌলত, খাঁ উভয় খাঁজানাই বন্ধ করিয়া দেন; 
"এবং রাঙ্গুণিয়া প্রভৃতি স্থানের গোলা (দোকান) লু্ঠন 
আরস্ত করেন । এই কারণে তাহাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ১১৩৯টিঅ্গী রত 
(ইংরাজী ১৭৭৭ সনে ) এবং ১১৪২ (যগীতে ইংরাজী ১৭৮০ অব্দে ) এর, 
মিঃ লেন ও মিঃ ওটরমারের নেতৃত্বাধীনে দুইবার অভিযান পেরি হুর 
কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ১১৪৪ মগীতে ( ইংরাজী ১৭৮২ অবে ১. 
সেরদৌলত খাঁর পুত্র জানবন্ধ খাঁ রাজা হইলেন ; কিন্তু তিনি প্রাপ্য _থাজানার 
অতি অল্প অংশমাত্র পরিশোধ করিয়াঁছিলেন।* 
এ স্থলে পুনরায় ধঁতিছাসিক বিভ্রাট উপস্থিত হুইল । বোর্ডের ভাবি ূ 
' পঞ্জাংশের সহিত অপর ধ্রতিহাঁসিকের অনৈক্য ঘটতেছে? উহাতে উল্লিখিত ' 
হইয়াছে_-১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের শাসনকর্তা সেরমন্ত খাঁ গবর্মেণ্টের যাবতীয় 
৮... করশোধ ও নূতন অন্ত এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন 
লুইন- লিখিয়াছেন, — "Raja - - Sookdeb Roy’ A. D, 1737—Made 
settlement with Govetmment* অর্থাৎ, *্রাজা শুকদের- রায়" ১৭৩৭ 
টানে গর্মেন্টের সহিত বন্দোবস্ত করেন।” কিন্তু তিনি এই সংবাদ' 
কোঁথায় পাইলেন, তৎসম্বন্ধ কিছু বলিয়া যান নাই। আমরা এই 
বন্দোবস্ত বিষয়ে তাহার সাক্ষ্য অপেক্ষা; “রেতেনিউবোর্ডের পত্রকেই 
অধিকতর মুল্যবান্‌ মনে করি। , নুইন মহোদয় সম্ভবতঃ এই বন্দোবন্তের 
কথা| লিখিতে-সেরমন্ত খাঁর স্থলে শুকদেব রায়ের নামে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। 
কেন না, তিনি' এই বিবরণীর এক স্তস্তে রান্কাদের নাম ও অপর 
স্তন্তে. অনুঠিত কার্যের কথা তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং 
₹ ৰন্দোবস্তখানির কথা পূর্ববর্তী রাজা সেরমন্ড খাঁর নামের পার্্ে রাবিতে, 


৩) ১৭৬, : খৃষ্টায্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি দ্বার! ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর মীর 

সহন্মৰ কাসেম খ'ার হন্তে বাঙ্গাল! বেহার উড়িব্যাব নায়েব-নবাষী প্রদান করিয়া প্রতিদানবরপ 

রি বর্ধমান, চরম ও দেবিনীপুর প্রদেশ জাত; করেন। সুতরাং সেই বঙ্গে বু চাক্মা 

্াজ্যও. তাহাদের আবত্ত অধীন হয। ইহার অন্পদিন পরে, ১৭৬১ বদের ফেব্রুয়ারী নানে 
পাব স্বাধীন ত্রিপুরার জা বুটশের হস্তগত হইয়াছে । 





৬১৪ ' শাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্য!। 


পরবর্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামের পার্থ বসানও বিচিত্র নহে; 
+ অগ্ববা তাহার সংগৃহীত সুংবাদেও তুল থাকিতে পারে। এরূপ মপরীমাদের 

কথা পূর্বেও একবার দেখাইয়া আসিয়াছি। | ঃ < 

রেভিনিউবোর্ডের পত্রে শুকল্লেব রায়ের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ é 

হয়৷ আহাতে তাহার নামোল্লেখের প্ররোজনও হয় নাই। লেখা আছে; 
১৭৩৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পর্যন্ত রাজস্বাদি 
নিয়মিতক্ষপে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার শাসনকালে 
কোঁদিও উচ্ছৃঙ্খলতা বা পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়া বোর্ডের পত্রে তাহার ' 
কৌনও “উল্লেখ না থাকিবার কথা। কাণ্ডেন নুইনের .লেখা ছাড়িয়া 
দিলেও, শুকদেৰ রায়ের রাজত্ব কখনও অস্বীকার করা যায় না। শিলক 0G) - 
তীরে *গুকবিলাঁস* নামক তদীয় মনোরম পুরীর তপ্তাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান) 
ইহার নিকটবর্তী “তরফ গুকৃদেব রায়ও” তীহ্থার -অমর কীর্তি। আর এক 
প্রমাণ; রাজভাগ্ডার হইতে প্রাপ্ত ুদ্রাগুলির একতম ইহাতে 0০ 
অঙ্কিত আছে,-- j ৃ 

i *গুকদেব সহায় 
১২১৯”? 

" কিন্তু “সহায়” ও রা হইয়াছে মাত্রা * 
তাহাতে “সহায়” স্থলে, পরায়”. পাঠও গ্রহণ কর! -বায়। নতুবা! ০গুকদেক 
সহায়" নামের কোনও অর্থ হয না; কারণ চাক্মা জাতিতে “সহার়' নাষে 
কোনও উপাধি নাই। ১২2৯ ধরিলেও, কোনও হিসাবে সময় ঠিকু করা, 
বায়'না। অথচ ধদি ১১১৯ হস্ত, তবে তাহা মগাৰ (২) ধরিয়া সহজে 
সি্ধান্তপথে উপনীত. হওয়া বাঁয়। সেই হিসাবে রাজা শুকদেব . রায় 
১৭৫৭ ধৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইছাতেও যাহারা. শুকদেব রায়ের, 
রাজত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেম,- তাঁহাদের নিমিত্ত নিয়ে মহামুনি-মূন্দিরগু্ঠে 
স্থাপিত রস্তরফলকে পুণ্যবতী কালিন্দী রাণী বে আত্মপরিচয় প্রদান, 
করিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ৃ 

0) শিলক-_কর্ণকুলী নদীর উপনদী বিশেষ। ইহা ও ইচ্ছামতী গরম্পর নী 
২ দিক্‌ হইতে আসিরাকরণফুলীতে একই স্থানে সন্মিলিত হইয়াছে। রি মি 


(২) এ সময়ে চারি দিকে সঙগাবের প্রাধা হিল। বৃষ্টাব্দের তাড়নায় বৰ্তমান রানা 
হতে নৰ্ধাদিত হাউ ও বাদলের দর আমর কাছ 


রাজা গুকদেব রায়। 





২ 


চু 


ছা, ১০০২ | Gi রাজগণের বৃত্তাস্তু ০ ৬১৫. 


“আদৌ রাজ! সেরমন্ত খা তৎপর বাজ] শুকদেব রিল 


'লেরদৌলত, খ পরে রাজা জানবন্ব খা! অপরে রাজ! টববর খ'.অনস্তর' 


/১ বাছা জব্বর খা. আরধযপুত্র রাজা ধরমবকম্য খা ০ আমি 
. স্ত্ীমতী কালিন্দী রাণী ।* 


' বোর্ডের পত্রখানি পাঠে অনুমান হর, রত ১৭৭৬ অং. 
ভাসে আরোহণ করিয়াই পূর্বপুরুষনির্ষিষ্ট উভয়বিধ গবর্মেন্ট রাজস্ব: 
বন্ধ করিয়া দেন? নতুবা হঠাৎ'বিদ্রোহ, ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। 

তিনি যে কেবল রাঞ্জকর বন্ধ,করিলেন, তাস! নহে 3 পরুস্ত 
াজা-সের- | j ং SY 

দৌলত খা। রাক্কুণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়িগণের দোকানপাট 
| | লুঠনও আরস্ত করিয়াছিলেন। - এই কারণে, ১৭৭৭ 


ও ১৭৮০ ধৃঃ অঃ যথাক্রমে মিঃ লেন ও মিঃ ওটরমারের নেতৃত্বাধীনে ' 


তালয় বিরুদ্ধে, 'তুইবার সতিযান প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোনও 
ফল হয় নাই। কাণ্তেন লুঈনও এই রাক্প্রোছিতা স্বাকার' করিয়াছেন। 
তিনি আরও জানাইরছেন যে,' উক্ত. অভিযানঘ্বয়ে সেরদৌলত খ] ভিন্ন 


. তদীয়' অন্ততম আত্মীয় রগু খাও লক্ষীভৃত ছিলেন। (১) এই রণু খা 


. বর্তমান রা্জাবাহাহরের অতিবৃদ্প্রপিতামহ,_দাধারণের নিকট সেনাপতি 


রপু খা! নামে পরিচিত।. অনেকে কর্ণকুলীর তীরবর্তী 'নজরের টিলা” ‘রণু 


খার থেদা'র (২) ভগ্নাবশেষ নির্দেশ করির। থাকে ।' দৌলত খাঁর পুত্র 


রাজা জানবন্প ধার সময়েও তাহার প্রাধান্ত ছিল। রা 
পূর্ব যে ‘পাগল! রাজার” বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ' কেহ এই 
সেরদৌলেত ধণীকেই সেই ‘পাগ্‌লা রাজা” বলিয়া সন্দেহ করে। আমার বোধ 
১ হয়. এই সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, ব্রিটিশ .রাজশক্তর 
বিদ্রোহাচরণ ও -রাঙ্গুণিয়ার -ব্যবসারীদিগের দোকান 
লুঠন- প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ওদ্ধত্যের অভিযোগ আছে বটে, কিন্ত 
তাহাকে পাগ লা-পারদে নিক্ষেপ করিবায় কোনও কারণ নাই । তাহার পক্ষে 


ভিত্তিহীন সন্দেহ । 


বল৷ যায়, তখন তাহার অধীনতা অশ্বীকার করিবারও সামর্থ্য ছিল। 


আননীয় বোর্ড নিজেই - লিখিয়াছেন, ছুই হুই বার, অভিযানেও কোনও ফল 





(১) The Hill Tract of Ghittagorg and the Dwellers therein. p. 64. 


(২) খেঙ,--হাতী ধরিবার 'ধে'াযাড় বিশেব। জঙ্গল হইতে হাতীগুলিকে ' ‘খেদাইয়!' 


" জর্ধাৎ তাড়াইরা ইহাতে আবদ্ধ কর হয় বলিয়া ইহার ‘খেদা নাম হইয়াছে। 


Cl 


৬১৬ | 0 “সাহিত্য 1 ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। 
হয় নাই। অন্ত রাজ্যনুষ্ঠন পক্ষে রাজাদিগের সাধারণ ধর্ম, ইহা পূর্বাপর 
পরে চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ, সেরদৌলত থাঁ কখনও অপুত্রক পাগলা ২ 
রাজা হইতে পারেন না! । দ্বিতীয়তঃ, বোর্ডের পত্রে নিশ্চয়ই সেরদৌলত খাঁর 
লুষ্ঠনাঁদি অপরাধের সঙ্গে পাগলা রাজার কৃত ভীষণ অত্যাঁচারকাহিনীরও উল্লেখ 
থাকিত। আরও একটি কারণে আমরা এই সন্দেহ ভ্রাস্তিমূলক বলিয়া বিবেচন! 
. করি। পূর্বে আমবা চাক্মাদিগের ক্রমোত্তর গতি দেখাইয়াছি। সেই নিরষে 
'রাঁজা, গুকদেব রায় আসিয়া! রাঙ্গুণিয়ার অনতিদুরে শুকবিলাস পুবীর স্থাপন 
করেন। যদি পরবর্তী রাজা সেরদৌগত খাঁই কথিত পাগল! রাজা! 
হন, তবে বহুদৃব্বর্তী দক্ষিণে .“পাগ.লাবিল” ও “পাগ.লামুডা” তৈনছীর কুলে 
পাগলা রাজার বাড়ীভিঠা” কিরূপে সম্ভবপব হইতে পারে? ইত্যাদি নানা 
.কারণে আমর! এই সন্দেহকে ভিত্তিহীন স্থির করিয়াছি। পে 
৯৭৮২ খুষ্টান্সে রাজা সেরদৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবন্স খা সিংহাসনা- 
ধিরোহণ করেন; কিন্তু তাহার মোহরে “জান বক্‌দ্‌ খা জমিদার” 
মাত্র ক্ষোদিত আছে। তিনি আপনাকে "্জমীদারি” বলিয়া ' 
রর কেন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। 
সার হেন্রী কটন 'মহোদয়ও লিখিয়াছেন, প্প্রাচীন কাগজপত্র সমুদয় 
জানবক্স্‌ খা ও রপু খাঁর বিবরণীতে পরিপূর্ণ। যদিও জানবকৃস্‌ খ'। 
জমীদার বলিয়া কথিত ছিলেন, কিন্ত. বহুকাল ধরিয়া! স্বাধীনতা রক্ষী 
করিয়াছিলেন |” 
'”১৭৭২ ঘু্ঠাৰ হইতে ও (পূর্বোক্ত ) কাৰ্পাস মহাল খাজানার দফাবিশেষ্ষ 
ছিল।” (১) পকার্পাস , মহাল” বলিতে বুঝায়,_যাহাঁতে পাহাড়জাত 
“কার্পাসকর/_ইজারাদারের নিকট হইতে নগদ টাকায় আদায় হইত। এই 
ইজারাদার আবার চট্টগ্রামের প্রান্তদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণুখার সহিত ' 
| বার্ষিক ৫০১ মণ (২) কার্পাস চুক্তি, করিয়াছিলেন ।” (৩) সেই সময়ে 


| , | (>) Revenue History of Chittagong, p. 189 
(২) কিন্তু বোভের পত্রে আছে_“দেখ। যায, ৫*০ মণ কার্পার কর-রূপে নির্দিষ্ট ৃ 
হইয়াছিল। তাহ! ইজারাদারকে দ্ওযা! হইত ;, ভিনি তৎপরিবর্তে গ্রকমেন্টকে নগদ টাকা ' 


রাজ! দ্রানবক্স খা]। 





, , দিতেন ।১,, আবার কাণ্ডেন লুইন বলেন, "১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজন্বের কার্পাস-পরিম।ণ কমিয়া 


৫০০ মণ ধার্যা হইয়াছিল !”_ (The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers 
there in. PB, 64) কটন সহোদরের 'মস্তবা ও বোডের পত্রে এক .মপের ভাবতম্য পরিদৃষ্ট ' 
হয়। আসাদের বিশ্বাস, “শৃপ্ত সর্ব পবিত্যজা” সংস্কাবে_বাজন্বে ৫০* মণ কা্পাস নির্দিষ্ট 
থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ‘০১ মণ দেওয়া! হইত। গবমেন্ট যাহ! পাইয়াছেন, বোর্ড তাহাই 
স্বীকার করিয়াছেন, আর কাণ্রেন লুইন তাহাতেই লায় দিবা গিয়াছেন। 

(5) Revenue History of.Chittagong.—p. 20. 


EL - কমা রাজগণের বৃতস্ত। 0৬১৪ 


“চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা ১৭৭৭' খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল মাননীয়, গভর্ণর 
জেনারেল (লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংন ) বাহাছরের নিকট লিখেন,_-রণু খা 
A মামধের জনৈক পার্ধতীর কোম্পানীকে কার্পাম ব্যবসায়ের, নিমিত্ত: সামাস্ত 
কর দিয়া থাকেন; আমি এখানে আসিবার পর তিনি করদাতাদিগের 
মন্দ ব্যবহারে বা বিদ্রোহ্মানসে কয়েক মাস পূর্বে কোম্পানীর ভূম্যধিকারী- 
' দের উপর রাজকীয় দাবীর বহিভূত' নানাবিধ শুক্ধভার চাপাইয়া অতিশয় . 
অত্যাচার করিয়াছেন।', অনেকে তাহাকে (কথিত রণুর্থাকে) ধরিবার 
অন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় 
নাই। কেন না, রণুখী শ্বীয় বাসস্থান হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর 
তিনি দ্বিতীয় পত্রে আানাইয়াছিলেন,_“রণুর্খী বর্তধানে অধিকতর সৈন্ 
একত্র করিয়াছেন, এবং পর্বতের অধিত্যকাবাসী আর্্েয়ান্ে অনভিজ্ঞ 
উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক সংখ্যায় সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন ।”. ইহার . 
পর রণুর্খার তাদ্বশ অবাধ্যতায় যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া ' 
হইয়াছিল। পাহাড়ীগণকে ইংরাজাধিক্ত চট্টগ্রামের হাটে বাদারে আসিতে 
.- দেওয়া হইত না। ফুগ্মতঃ ইহাতেই, কৃতকাৰ্য্য হওয়া গিয়াছিল। অতঃপর ' 


তাহার ( রণুখীর ) সন্ধে আর, কোনও কথা শুনা যায় নাই (১) ।* “কিন্ত 


এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে ইজারাদার স্বীয় নির্ধারিত রাজস্ব রা কোষাগারে . 
খুব কচিৎ দিয়াছেন: (২), ।'” | 
এখানে প্রায় যাবতীয় ' ঘটনা রণু্খীর নামে দেখিতে পাওয়া ধায়। 
বস্তুতঃ রণুখা রাজপরকারের কর্ণ্মচারিমাত্র হইলেও, প্রায় - সমুদায় কাজ " 
তাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইত।' .কেন না, তিনি জানবন্ খাঁর : 
প্রধান দেওয়ান ও সেনাপতি ছিলেন। সুতরাং যাবতীয় 
দোষভারও তীয় স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ 
_ ব্যবস্থা বৰ্তমানে বিরল নহে। গভর্ণর জেনারেল বা লেপ্টেনাণ্ট' গভর্ণর যাহা ' 
আদেশ করেন, সাধারণতঃ তৎসমুদায় “চিফ, সেক্রেটারী*র নামে প্রচারিত 
. হইয়া থাকে ; কিন্তু অনেক স্থলে সেক্রেটারী মহাশয়েরাই দৌষভাগী হন। 
বোর্ডের পত্রে উপরি-উল্ত কথারই কিয়দংশ আলোচিত হুইরাছে।, তাহাতে 


মালা জানবস্ব হা ও 
রণ] 
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” (2) Revenue History of Chittagong—P. 189. 


a 


২৬১৮0 সাহিত্য. ১১,০ কোল বর চল সংখীদি 
ক টু পরগণারাপী জানবন্, বক্তা ও ভান 0) 
₹ খাজানা.“বাকী পড়িয়া যায় তঙ্লিমিত্ত ১৭৮৩) ১৭৮৪ 


এএবং- ১৭৮৫, A “তিন বৎসরের 'রাজন্ব ছাড়িয়া ‘দেওয়া হইয়াছিল; এবং 
“দেশের শাস্তিরক্ষার জন্য এ সময়ে এক দল, সৈন্য প্রেরিত হয়।” প্তখন 


কন 


“আানবন্প খা মহাক্ষং .ছর্গে পলায়ন করিতে 'বাধ্য হইয়াছিলেন ' কোম্পানীর ৪ 


'সৈম্ভগণ-য়দিও তাহাকে বন্দী করিতে, পারে নাই, কিন্তু অধীন করিয়াছিল ৷ 


" ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে" (২) “১৭৮৭ স্ব্টাব্রে জানবন্প খা প্রেসিডেন্সিতে 
গতর্ণর জেনারেলের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং . তদীয় পার্ধত্য- 
প্রদেশে শাত্তিরক্ষা রূরিবেন,ইহ! স্বীকার করিয়া পূর্বরাজ্যে পুনঃগ্রতিঠিত 
হইয়াছিলেন।* (৩) - কিন্তু ভখনও কোনও 'বন্দোবস্ত-স্থিরীক্কৃত হয় নাই ৷. 
“এমন কি, যাহার প্রতাপে- জানরক্ খে; ;-(ইংরাজের ).' ঘস্ততা স্বাকার 
করিয়াছিলেন, (চট্টগ্রামের ' তদানীস্তন 'পাসনকর্তা) সেই মিঃ ইকুইনও 
তাঁহার নিকট.হইতে.কোনও বন্দোবস্ত লইতে পারেন নাই (২) 1 ' 


“5১৭৮৪ খৃষ্টানদের ২৯লে মে বাণিল্যসশ্বন্ধীয় প্রধান কর্তা মিঃ হারিন, - 


CM. চ5 ) রেভিনিউ বোর্ডকে অস্থরোধ:করেন যে,' ‘চুক্তি ইজারা )- 
“বারের হস্তে পার্বত্য গ্রদেশীয় রার্পাসের- একচেটিয়! বাণিজ্্যপ্রথা . রহিত 
করা -হউক, এবং: এই. বন্নোবস্ত একবারে ভুয়া বা 
_ জজমীদারগণের সহিত হওয়া উচিত। কেন না, তাহাদের 
স্বভাব ভাল, এবং 'বাসস্থানও দির “যেখানে তাহারা 
খাদে থাকে, তাহাতে কিছু দাবীও ,আছে।” তিনি আরও বলেন,. 


i 
Ee উচ্ছেদ'। 


“প্রত্যেক প্রদেশ স্মরণাতীত কাল হইতে কার্পাস:ও' লোকাধিক্যাছ্নারে : . 


গঠিত হইত। জুমিয়া অর্থাৎ রায়তগণ কর্ষিত. ভূমির. - বিস্তৃতি হিসাবে 
, শান্কানা দিত না। -সেই কর পরিবার হিসাবে; প্রত্যেক. পরিবারে যত জন 


.' বিবাহিত থাকে; তাহাদেরই খাজানা নির্ধারিত হইবেড বিবাহের, পূর্বে" 
" ব্লাজস্থের দাওয়া চলিবে ন? এই প্রস্তাবমতে ১৫ই ছুন গতর্মন্ট আদেশ, 





১ স্কাপ্তেন লুইন লিবিয়াছেন, “জা! (জানবন্স থখ) প্রজার উপর 'অত্যাচার : 


' করিতেছিলেন। নেই হেতু অনেকে আজকাল পলাইয়া খায়! The Hill 1806৪ of 
‘Chittagong and 1626 Dwellers Therein—P. শঠ, কিন্তু ইহার অপর কোনও 
' প্রমাণ নাই। 


৫) Revenue History of REE 190. 
(৩) A Letter of the Board of Revenue. 


ক 


- / 
নি চাঁক্মা রাজগণের বৃত্তান্ত । . ৬১৯" 


করেন যে, পার্বত্য কার্পাসের ইন্জারাদার-প্রথা রহিত হইবে; এবং কলেক্টার 

= কার্পাসকর উঠাইয়া দিয়া জুমিয়া বা অশীদারদিগের- সহিত- পরিমিত (তস্কা) 

/৪২২জমা। ধার্য করিবেন। আর বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন" যে, যদি তাহারা। 
উক্ত রাজস্ব নিয়মিতরূপে চালায়, তবে তাহা! আর বৃদ্ধি করা যাইবে না| (১), 
অতঃপর এ দেশে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়।- কিন্তু *১৫ই, সেপ্টেম্বর” , 
কলেক্টর এই ইজারাদার-প্রথা রদ করিবার বিকষ্ষে প্রতিবাদ" করিয়া পাঠান, . 
এবং ৯ই ডিসেম্বর পুনরায় এ সম্বন্ধে গভর্মেগ্টে লেখালেখি করেন । অবশেষে, 
মীমাংসিত হইল' যে, পাহাড়ীদের নিকট হইতে করশ্বরূপ' কার্পাস আদায় 
করিবার নিমিত্ত গভর্মেন্ট পক্ষ হইতে; এক জন" কর্মচারী" নিযুক্ত হইবেন। 
তিনি পরে.সংগৃহীত কার্পাস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রপ্ন.করিবেন 1৮ (২). 

১৭৯০ শুষ্টাব্বের, ওরা নবেম্বর কলেক্টর: জানকল্পথীর অধিকারভুক্ত-পার্কত্য 

প্রজ্জাগণ্রে উপর ভূমির, রাজস্বের ন্যায় কর'প্রঘর্তিত করিবার জন্ত-অন্গুরোধ 

করেন'॥ বোর্ড ১৭৯১ থৃষ্টাব্ধের ৯ই ফেব্রুয়ারী" অহ্ুমতি 
55540 দেন- যে, জানবক্স খাঁ' এ যাবৎ যে" কার্পাসকর- প্রদান 
করিতেন, তৎপরিবর্তে তাহার উপর পরিমিত 'তঙ্কায় রাজস্ব; নির্ধারিত হউক) 
এবং অপরাপর সর্দীরগণ.কার্পাসের' বিনিময়; তঙ্কায় খাঁঅন।. দিতে স্বীকার 
নাঁকরেন, ততদিন-তীহাদের নিকট হইতে কার্পাসই গৃহীত: হইবে এবং তাহা 
প্রকাগ্ত নিলামে, বিক্রয়,কর] যাইবে 1” (৩) | 

“১৭৯২-) খৃষ্টানদের ২৭শে- জুলাই, কলেক্টর' জানাইয়াছিরেন; বাঙ্গাল! 
১১৯৭ ও ১১৯৯ সনের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এবং এই প্রথম দুই 
বংসব দশ-শাল্লা বন্দোবস্তীর অস্তনিবিষ্ট-গিয়াছিল। এ.সকল বন্দোবন্তেস্জানবন্স- 
খবর উপরূ.১৮১৫.টাকা কর নির্ধারিত হয়৷?” (8) - 

«১১৯৮ সনের: নিমিত্তজুমিয়ার! যে. কর-দিতে সম্মত হইয়াছিল, দশ-শালা, 
বন্দোবস্তীর অবশিষ্ট সময়ের জক্ত বোর্ড' ও: গভর্মেন্ট সেই খাজ্জানাই: স্থির 
রাধিরার আদেশ- করেন; এবং এই সঙ্গে ইহাও বলা ছিল যে, ভুমিয়াগণের 
আবাদ-বিস্তারে মোটজমা কোনকপে বৃদ্ধি করিরার. সম্ভাবনা ঘটিলে- যেন 

___ বোডকে জ্ঞাপন করা হয়।” (৩), 
(3) Revenue History of Chittagong=—P: 190. 
(২) A" Detter ofthe Board of, Revenue: 


(৩) A letter of the Board of Revenue. 
(8) Revenue History of Chittagong.—P. 1907 





\ 
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৬২০ A সাহিত্য... সিকি... 

ণ্বাঙ্গাল! "১১৯৯ হইতে ১২০৬ পর্য্যন্ত 'অর্থাৎ দশশাঁলা বন্দোবন্তীর অবশিষ্ট 

॥ আট বৎসর ) কেবল 'ভুমবঙ্গ মাত্র জানবক্স খাঁর নামে বার্ষিক ১৭৪৯ সিক্কা : 
টাকা (১) জমায় বন্দোবস্ত ছিল, এবং অপরাপর জুমমহাল ভিন্ন ভিন্ন, ব্যক্তির 


নামে বিভিন্ন জমায় নির্দিষ্ট ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত এই জুমবঙ্গের জমার 
কোনও পরিবর্ত্‌.হয় নাই। সেই'সুনে-'উত্তরাধিকারস্ত্রে রাজা ধরমবন্সের 
হন্তে উক্তাভুমবঙ্দ রাজ্যের ভার অর্পিত হয়» ইহাও বোডে'র সেই-পত্রাংশ। 
রাজ! জানবন্পু খাঁ ও রাজা ধরমবন্ খর মধ্যে আরও ছুই জন রাজা শাসনদণ্ 


পরিচালন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই পত্রে রাজ! গুকদেব রায়ের নামের 


A 


মত তীহাদেরও উল্লেখ নাই । তাহাদের সময়েও রাজস্ববটিত কোনও : : 


গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে বিশেষভাবে নামো- 
ল্লেখ না থাকিবার কথা। সম্পূর্ণ পত্রপাঠেও ইহা.সহজে প্রতীত হয়। 
ধুব সম্ভবতঃ রাজা জানবন্স খাই'শিলকতীরের *শুকবিলাস”” হইতে 


রাঞ্জুণিয়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন।' সার হেনরী কটনও ইহা 
স্বীকার . করিয়াছেন।, (২), অনস্তর তিনিই বোধ হয় রাজধানীস্থানীয়া ' 


' গ্রামের নাম “রান্দানগর’” রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি যদি অপর 
. কোনও সৎকার্ধ্য করিয়া থাকেন, ছ্রস্ত কাল 'সেই-গৌরব নষ্ট করিয়াছে। 


, দেখা যায়, ১২০৬' বাঙ্গালা (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ ) পৰ্য্যন্ত ুমবঙ্গের বন্দোবস্তী 
রাজা জানবক্ খাঁর নামেই চলিয়াছিল। সুতরাং এই ..সময়, পধ্যস্ত 
তদীয় শাসন, এবং এই বৎসরেই তাহার মৃত্যুকপ্পনা করা অঙ্গত 
নহে। আর কোনওরূপে ইহা অব্ধারিত করিবার উপায় নাই৷ জানব 


থার তিন পুত্র ছিলেন। তাহার পরলোকগমনাস্তে যুবরাজ টব্বর খা : 


সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।. - রাজানগরের রাজবাড়ীর 


রাজা টব্মর খা] ৃ 
সি সম্মুখীন সুবৃহৎ “্রাজ্জার। দীঘি” ইঁহারাই ক্ষোদিত বলিয়! 


প্রবাদ আছে; কিন্তু টববর খাঁর ভাগ্যে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই? 


4 ll 


“ইছয়োক- পরিত্যাগ পরেন 


পেপসি 


০): খ্্দশাহী আমলের রৌপাতক্া €সিক্কা টাকা? নামে প্রধিত; ওজনে ১৭ জামা, হা, 


মুল্যও অপেক্ষাকৃত জধিক। 
: (২) Revenue.History of Chittagang-—P. 189. 


গু A 


ডে, 


| অঞ্জলী পাপ. 


দত 
আনম গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল কথা বাধিত তাঁহাদের মধ্যে 
একটি কথা এই,--“বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান 
সহায়, অনেক সময় নয়।” এ কথা আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে উল্লিধিত হইয়াছে। ' এই কথা বুঝাইবার জন্য লেখক দুইটি 
চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রথম, শাস্তি ; দ্িতীয়,__কল্যাণী। . শাস্তি আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বামীকে মহিমান্বিত করিরাছেন ; কলানী আত্মবিনৰ্জ্জন 'দ্বারা 
স্বামীর গৌরব ও রমণীমমাজের গৌরব পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই ছুই. 
উৎকৃষ্ট চরিত্রে বন্ধিমবাবু তাহার প্রতিপাদ্য ' বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন 
যাহা হউক, শাস্তির আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে বিসৰ্জ্জন নাই, আমরা এ কথা 
বলিব না। পক্ষান্তরে, কল্যাণীর 'আত্মবিসর্জ্জনেও যে প্রতিষ্ঠা 'নাই; 
আমর! এ কথা বলিবারও স্পর্ধা রাখি না। উভয়েই স্বামীকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, একে প্রতিষ্ঠা দ্বারা ও অন্তে বিসর্জন দ্বারা ; ইহাই আমাদের 
বক্তব্য। স্বামিপ্রতিষ্ঠায় শান্তি প্রত্যক্ষভাবে, আপনাকে প্রতিচিত করিয়া- 


‘ছিলেন; কল্যাণী সেরূপ করেন নাই । 


কল্যানী পদচিহৃনিবাসী প্রভৃভধনশালী মহেন্তুনাথের রী তিনি 
উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত ধর্ম্মপত্রী, : তাহাতে সন্দেহ নাই। মহেন্দ্রনাথ 
প্রণয়শালী ব্যক্তি ; কল্যাণীও অল্প প্রণয়শালিনী নহেন।' তিনি প্রণয়শালিনী; 
অথচ' ভক্তিমতী। ভক্তিমিশ্রিত প্রণয়কেই প্রেম বলিতে পারা যাঁয়।. কল্যাণী 
সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমেরই অধিকারিনী। কল্যাণী ধর্মতঃ মহেম্নাথের পত্রী, ভাই 
তিনি ধৰ্ম্মপত্রী। তিনি স্বামীর ধর্ম্ম-বিস্র-কারিণী নহেন5তাই তিনি সহধর্ম্মিণী। ', 
প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। শাস্তির 
হৃদয় অন্ত, উপাদানে গঠিত। তাঁহার সহবর্্মিণীত্ব ভিন্নপ্রকার৷.. মহাপুরুষ 
সত্যানন্দ জীবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া শাত্তিকে কহিয়াছিলেন,_ণ্তুমি আমার 


“ডাণ হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ'?” তহুত্তরে প্রতিভাময়ী শাস্তি কহিয়া- 


ছিলেন--“আমি আপনার . দক্ষিণ / হাতে বল বাড়াইতে_ আসিয়াছি। 
আমি ধর্ম্মাচরণের জন্ত আসিয়াছি, স্বামী যে বীরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি , 
তাহার ভাগিনী কেন হইব না ?* .এ-কথা কল্যাণী কদাপি উচ্চারণ করিতে 


৬২২ ূ | ১ I সাহিত্য f | দিযে ১০ম মি | 


'পারিতেন না। এ বীর রমণীর কথা কল্যাণী কোথায় শিখিবেন? যে 
কল্যাণময় হন্তে কল্যানী তাহার প্রাসাদে পুরবাসিগণকে কল্যাণ বিতরণ »₹ 
করিতেন, কল্যাণীর সাধ্য কি, সেই হস্তে .তিনি “ইম্পাতের ধুকে লোহ-ক্-_ 


." নির্িত জ্যাপ্র আরোপ করেন। বীরধর্দও শিখিতে হয়; কল্যাণী এ 


শিক্ষা লাভ করেন নাই; এবং এ শিক্ষালাতের অন্ত -কল্যাণী কখনও প্রস্তুত 
ছিলেন না আরও একটি কথা, বীরধর্ম নারীর জন্ত নহে ১. গৃহধর্দেই 
রমণী সমধিক শোভন হইয়া থাকেন. কিন্তু বীরধর্ম্ম নারীধর্ম্ম না হইলেও», 
শারীরিক ও মানসিক. উতয়বিধ শক্তির সঞ্চয় .যে নারীধর্র অস্তর্গত,. 

এ কথা+মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইকে। রণক্ষেত্রেই যে দৈহিক ও, ; 
মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে হয়, এমন নহে; সংসারক্ষেত্রেওঃ 
এতছুভয় শক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে হয়। সাংসারিক জীবনের, 
সার্থকতা এতছুভয় শক্তির সমবায়েই সম্ভাবিত হইয়| থাকে ৷. ইহাদের 
অভাবে মনুয্যজীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। এতছভয়.:শক্তি কল্যাণী প্রচুর-- 
পরিমাণে ধারণ করিতেন বলিয়াই, কল্যাণীর 'জীবন: সার্থক । .. আনন্দমঠের ... 
প্রথম পরিচ্ছে্দে লেখক দুর্ভিক্ষের ফে ভীষণ চির অক্কিত. করিয়াছেন,.. 
‘সেই চিত্রের প্রাণ কল্যাণী ও মহেম্দ্রনাথ ৷ 'মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কল্যানী 
মুর্তিই সেই চিত্রে ষেন অধিকতর পরিশ্কুট হইয়াছে। পদচিহুগ্রাম শ্মশানে - 
পরিণত; সেই শ্সশান-ত্যাগে কল্যাণীই প্রধান, উদ্যোগী ৷, আত্মরক্ষার : 
"অন্য নহে; স্বামী ও কন্তার রক্ষাই তাহার . উদেশ্য । যানবাহকেরটি 
সকলেই মৃত; 'অথবা পলারিত। .কপ্যানী পদব্রজেই: স্বামীর, অন্ুগামিনী: - 
হইলেন।, পথের কক্করে ও কণ্টক ক্ণ্যাদীর অনভ্যস্ত চরণ-.কি ক্ষত' 
বিক্ষত হইবে, না? পথশ্রমে কল্যাণী কি: কাতর, হইবেন. না!:- যিনি: 
স্বামী কন্তার, জন্ত প্রাণবিসর্জ্জনে প্রস্তুত, তাহার, জন্ত, এ, সকল:' চিন্তায় 
সহ পুরুষমান্র ব্যথিত হইতে: পারেন, কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র ৷ মহেন্দ্র, 
নাথের পুরুষাহুক্রমিক মঞ্চিত অর্থরাশি ও তাহার প্রানাদতুল্য, বাসভবন 
অপেক্ষা তাহার জীবনই কল্যাণীর নিকট অধিকতর প্রিয়, এ জন্ত সহজে' 
পদচিহ্গ্রাম-ত্যাগই. স্থিরীকৃত হইলা'।। তদহুসারে সহেন্রনাধ অস্তে শক্ত. 
. সুসজ্জিত হইয়া, অগ্রসর হইলেন ;; কল্যানীও বিনা অস্ত্রে স্বামীর অন্থগামিনী, 
, হইলেন না, কল্যানী সঙ্গে বিষ লইন্ৌন। ছুঃসাহসিকা' শাস্তি এ ক্ষেত্লেও- হয় 
ত বিভিন্ন অস্ত্রে আপনাকে সজ্জিত: করিতেন; অথবা- বিনা অস্ত্রে তিনি৷ 


A. 
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স্বামীর অমুবস্তিনী হইহেন। কিন্তু সাধারণতঃ হিন্দুরমদীগণ আত্মবিসৰ্জ্জনই 
< ' বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারলাভের সহজ পথ 'বলিয়া মনে ক্রেন। যে হিন্দুরমণী- 
১ ‘গণের আত্মমর্ধ্যাদাই সর্বস্ব, তাহারা জীবনবিনিময়েও যে সেই শ্রেষ্ঠ 
সম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তাহীতে আর আশ্চর্য্য কি? , পথে বিপদের 
আশঙ্কায় কল্যানী বিষের রড়ী সঙ্গে লইয়! স্বামীর অনুবর্তিনী হইলেন। কি 
করুণ দৃশ্য ! জনশূন্ত পথে--শ্মশানে পরিণত গ্রামের মধ্য দিয়া কল্যাণী 
দ্য মাসের দারুণ রৌদ্রের দিনে স্বামীর সহিত পদব্র্জে পদচিহ্ন 
গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রৌদ্রতাপে গৃহাশ্রম-লতা স্নান হইলে 
মহেন্দ্রনাথ পন্থল হইতে জল আনিয়া সেচন করিতে লাগিলেন! 
কল্যাণীর শ্রযসহিষ্ণুত! দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। শুধুই কি 
ধ্বন্ময় ? এতটুকু গর্ধও কি তাহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই? 
এমন শ্রমসহিষ্ণ যাহার রমণী, তাহার হৃদয়ে -গর্ধান্থভৃতি নিতান্ত 
স্বাভীবিক? গৃহে .বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে গৃহস্বামীকে শুধু বে সেই 
বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, এমন নহে; অনেক সময়ে সেই 
বিপৎ্পাতে অন্তান্ত পরিজনের মধ্যে যে বিহ্বলতা উপস্থিত হয়, সেই 
বিহ্বলতার সহিতও তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ 
৮ কল্স্যাণীকে ধীরভাবে আপতিত বিপদের সহিত এরূপ ০০৮ দেখিয়া 
নিঃসন্দেহ আশ্বস্ত ও গর্বিত হইয়! থাকিবেন ।' 
. আনন্মমঠে অনেক অলৌকিক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । হে পরিচ্ছদে 
যে স্বপ্নবৃত্তান্ত কল্যাণী মহেন্দ্রনাথের নিকটে বিবৃত করিতেছেন, তাহা পড়িবার 
সময় আমাদিগকেও মহেন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্মিত, স্তস্তিত ও ভীত হইতে হয়। 
' এই স্বপববত্াস্ত কবিকল্পনাপ্রস্থত ও অপূর্ব । ইহা কবিকল্গনাপ্রস্থত হউক, 
কিন্ত ইহার মধ্যে যে অখণ্ড সত্য. নিহিত আছে, বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে 
সহজেই তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে পারা যায়, এবং তখন সেই .সত্য 
আকরোত্তব মণির ন্তায় উজ্জল হইয়া উঠে। কল্যাণী, স্বপ্নে জগত্প্রপবিনী 
চতূর্ভজ| জগদ্ধাত্রীর সমীপে জন্মভূমির জননীমূর্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন, 
জননী মর্শগীড়িতা ও দীর্ণা ; কেন না, সপ্তকোটী সন্তানের জননী হুইয়াও 
"তিন সেবা-বঞ্চিত1। এই জননীর সেবার্থ কল্যাণী স্বামিত্যাগ করিতে 
পারিষেন কি? সকল প্রহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পারলৌকিক অনস্ত 
খের প্রত্যাশামাত্রে তিনি বুক বাধিতে পারিবেন কি? কল্যাণী সংশয়ে 
মগ্ন হইলেন। একবার ভাবেন, আত্মবিনাশ-সাধন দ্বার! শ্বামীর ধর্মের 
পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আবার স্বামীর মুখ--তনয়ার মুখ নিরীক্ষণ 
- করিয়া তাহার বাচিতে সাধ হয়। মায়ার বন্ধন কি এতই হুশ্ছেদ্য বন্ধন? 
এীকেন না, সুখশাস্তিহীন পরম হতভাগ্য ব্যক্তিকেও অন্ত সকল বন্ধনের অভাবে 
কেবল মায়ার বন্ধন হেতু আত্মবিনাশসাধনে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিতে 
পাই। কিন্তু কখনও কখনও মনুষ্যের জীবনে এমন এক একটি ব্যাপার 
সংঘটিত হয়, যাহার ফলে মনুষ্য মৃহ্র্তে ইহলোকের সকল বন্ধন ছেদনপূর্ববক 
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' সহসা পরলোব-পথের পথিক হয়। কল্যামীর আবে, এই একটি 
বাপার- ঘটয়াছিল।' তিনি জীবনে অনেক দুঃখভোগ করিয়াছেন, তথাপি _ 
তাহার জীবন. সুখময়) কেন-না, মহেন্দ্রনাথ তাহার স্বামী; সুকুনারী তাহারা 
কন্তা। এই ‘কন্তাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়!, এবং এই দেবোপম স্বামীর প্রেমে 
সিগ্ধ হইয়া, তিনি জীবনের সকল দুঃখ ভুলিয়া গভীর সুখসাগরে নিমগ্ন _ 
থাকিতেন। জীবনের এমনই সুখময় মুহূর্তে কল্যানী দেবতা কর্তৃক স্বামি-. 
ত্যাগে আদিষ্টা হইলেন। ' কিন্তু কল্যাণী, শ্বামি-বিনিমরে বৈকুষ্ঠও আকা .. 
করেন না? সুতরাং তিনি দেবতার আদেশ্লজ্বনে উদ্যত হইলেন'। এমন 
সমরে কন্ত। কুমারী বিষের বড়ী মুখে পূরিল? বিষের ক্রিয়ায--সুকুমারীর 
সুকুমার অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল। . তখন কল্যাণীর হৃদয়ে দেবতার, 
আদেশবাণী. আবার যেন ধ্বনিত হইল; সংস্কার কল্যানীকে আচ্ছন্ন 'করিল্‌। 
কল্যাণী দেবতার আদেশ ও কুমারী বিষপানের মধ্যে একটি সুক্ষ 
সমন্ধ দেখিতে পাইলেন। তখন প্রাণধারণে আর সাহস হইল না, এবং 
জীবনে আর মমতা রহিল নাঁ। দেবতার বাক্য, লঙ্ঘন করিতে উদ্যত 
. হুইয়াছিলেন বলিয়!" মেয়ে গেল, আবার, কি স্বামী হ্থারাইবেন? স্বামীর 
অকল্যাণ-মাশশ্কায় পতিগতপ্রাণা রমনী অবশিষ্ট বিষ অমৃতবোধ পান করিলেন। 
" মহেন্দ্ৰ কাঁদিয়া কহিলেন,_“কল্যাণী, কেন এ. কার্জ করিলে? ,তোমান্ব---২_ 
কোথাও রাখিয়া আনিয়া দেবতার কাধে হস্তক্ষেপ করিতাম ।” কিন্ত 
তখন দংশর .অপগত, সূর্য্য সুপ্রকাশিত, কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্িত, কল্যাণী, 
মুহূর্তে ভূত, ভবিষ্যৎ ও. বর্তমান যেন প্রত্যক্ষ করিলেন) মরিতেই হুইবে, 
এই দৃঢ় বিশ্বাস-্নিত উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বামীকে কহিলেন, “কোথায় ' 
“ আমায় লইয়া যাইতে--স্থান কোথায় আছে? * * * * আমি তোমার 


'. গলগ্রহ। আমায় আশীর্বাদ কর, যেন আমি সেই-সেই আলোকময় লোকে 


গিয়া আবার তোমার দেখ! পাই।” কল্যাণীর এই উক্তিতে এক দ্বিকে 
তাহার চিত্তের দৃঢ়তা, এবং অপর দিকে তীহার হৃদয়ের আকাজ্ক| ব্যক্ত 
হইতেছে। ' মরিতেই হইবে,' এ বিশ্বাস কল্যাণীর হৃদয়ে বদ্ধমূর হইয়াছে, 

, কিন্ত মরিলে ত স্বামীকে আর তিনি পাইবেন না ॥ স্বাসি-সন্ররশন-সুখের যে 
আকাক্ষা, সে আকাঙ্ষা ত আজও পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই ! - আর 'সে 
আকাজ্ষ। কি কদাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তাই কল্যাণী স্বামীর নিকট . 
এই প্রার্থনা করিলেন, যেন জরামৃত্যু-বর্জিত লোকাস্তরে তিনি স্বামীর সহিত 

মিলিত হইয়া নস্তকাণ তাহার প্রেমানন নিরীক্ষণ করিতে পারেন। 
(ক্রমশঃ ) 


চা ~~ 
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/ অশোক । 
অশোকের ইতিরৃত্তের উপাদান ও তদীয় আত্মব্ণন'। 


- বৌদ্ধযুগের অন্তান্য ঘটনাপুঞ্জের ন্তায় অশোক-চরিতও অতিরুঞ্জন-কুহেলিকায় 
সমাচ্ছন্ন। অশোকবর্দ্ধনের চরিতাখ্যায়ক অশোক-অবদান ও দিব্য-অবদান 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ দুইথানিও বৌদ্ধযুগান্তর্গত।'* উল্লিখিত গ্র্ত্বয়ের বর্ণনীয় 
বিষয় এক হইলেও, প্রধান প্রধান বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ সামগ্রস্ত 
পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং কেবলমাত্র তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া 
বাজচক্রবর্ী অশোকের চরিত্র আলোচনা করিলে, কোনও স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার আশা নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়; অশোকের সময়ের 
কোনও প্রণালীবন্ধ ইতিহাস লিখিত .না থাকিলেও, কপুবদী গিরি হইতে 
ধোৌলি ও ব্রিুত হইতে গুজরাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের অশোকামুশাসনরূপী 

মণিনিচয়ের উজ্জ্বলালোকসম্পাতে ভারতেতিহাঁসের কুহেলিকাজাল কিয়ৎ- 
_. পরিমাণে অপগত হইয়া, নবালোকে উদ্বীপিত অশোকচরিত সাধারণের 
চক্ষে ক্রমশঃ রমণীয় হইতে রমণীয়তর্ব আকার ধারণ করিতেছে! 
কালের কঠোর শাসন, বিদেশীয়গণের ভারতের গৌরবলোপের এঁকাস্তিক 
স্পৃহা, ভারতবর্ধীয় সাধারণের পূর্বস্বতির উদ্বোধনে একাত্ত ওদাসীন্ত, 
আধাদিগের জাতীয় ইতিহাসে ও ইতিহাস-গৌরব-চরিত্রে অনাস্থা-প্রদর্শন 
প্রভৃতি অধঃপতনের চিরসহচরসমূহের সমবেত চেষ্টা ইহাদিগকে শেষ 


* ইউজিন বর্ণফ্‌ মহোদয় ভারতীয় .বৌদ্ধধর্শ্মের ইতিহাস-সংকলনকালে, অবদান-শতকনামক 
আর একখানি বৌদ্ধপ্রন্থ হইতে. অশোকচরিত সংকলনের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ রুরিয়াছেন 
বলিয়া উল্লেখ করিয়| গিরাছেন। কিন্তু রাছেন্্লাল মিত্র মহোদয় বলেন, বেঙ্গল এসিয়াটীক , 
[লরে যে পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ষে ৯০টি আধ্যাক্িকা আছে; 
5 পাওয়) যার ‘না|! সম্ভবতঃ অবশিষ্ট দশটির উদ্ধার সাধিত হইলে, 
1 যাইতে পারে । রীজ ডেভিড স্‌ ০০০ 
তা নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। 








৬২৬ J | ঃ 5, সাহিত্য । ১৭ ধর ১১শ সংখা । 
পর্য্যন্ত মানব চক্ষুর অস্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিতে সমর্থ হয় নাই । বর্ণফ্‌, প্রিন্সেপ্‌স্‌ 
প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণের বিস্বয়াবহ গবেষণার ফলে, আজ তাঁহারা 
একে একে মানবপ্রতিভার গোচরীভূত হইয়া নব নব তথ্য-আবিষ্কারে সমর্থ 
হইতেছে। কিন্তু তাহাতে স্বদ্জাতির গৌরব উপলব্ধি করিয়া আনন্দোৎফুল্ল- 
চিত্তে স্বদেশান্ুরাগে অনুপ্রাণিত ‘হওয়া দূরে থাকুক, বৈদেশিকগণ কপাপরবশ 
হুইয়া আমাদিগের জাতীয় সুখস্থতির স্বর্গ-সুথ উপভোগ করিবার জন্য বহু 
' আয়াস স্বীকার করিয়া ভারতের গৌরব-ভাগারের যে দ্বার উন্মুক্ত করিয়। - 
দিয়াছেন, আমরা এতই যোহান্ধ ও জাতীয় জীবন এমন অবসাদগ্রস্ত যে; 
" তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্ররতববিদূগণের 
নিপুণ সত্যান্ুষদ্ধিৎসায় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভারতেতিহাসের লুপ্তপ্রায় 
পত্রগুলি ভ্রাস্তিসাগরের অতল জল হইতে যেন একটির পর একটি /করিয়া 
ভাসিয়া ভারতের বিশ্বতিমেধাচ্ছনন আকাশপটে দুই একটি কিং নক্ষত্র 
ফুটাইয়া দ্রিতেছে। তাই আজ আমর| বছ দুরে স্থিত ধর্মপ্রাণ অশোককে 
ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেও, সুদুরবিসপ্পা অমিততেজ গ্রহের ন্যায় তাহার 
উজ্জবল্য অনুতব' করিয়া তাহাকে ক্রমে ভাল করিয়া চিনিবার ও জানিবার 
অবকাশ পাইতেছি+ শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ অশোকের শ্বচরিত 
জীবনচরিত, স্বরূপ ; সুতরাং তাহার নিজের কথায় নিজের পরিচয় যেরূপ 
প্রদত্ত“ হইয়াছে, পাঠকগণের কৌতৃহলনিবারণার্ধ তাহার কয়েকটিমা এ 
স্থলে অনুদিত-হইল। সম্বদয় পাঠকগণ অশোক-চরিত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি 
করিয়া তারতগৌরব ওঁতিহাসিক চরিত্রের অন্থশীলনে সম ধিক আগ্রহাস্থিত ও 
উৎসাহিত হইলেই, প্রাচীন ইতিহাস আলোকময় 'হইয়া জাতীয়, কলঙ্ক, 
, “পরিক্ষালনের ও ভাবতীয় জীবনগঠনের অনুকুল শিক্ষাদানে সমর্থ হইবে! bi 

(১) রাক্যশীসনের ' নবম বর্ষে মহারাজ কলিঙ্গ রাজ্য * জয় করেন? 
তথায়. দেড় লক্ষ মহুয্য বন্দীকৃত এক লক্ষ নিহত ও তাহা, অপেক্ষাও অধিক- | 
সংখ্যক মৃত্যুমুথে - পতিত হয়। কলিঙ্গ-জয় হইতে মহারাজ ধর্ম রক্ষা করিয়া 
, আসিতেছেন। ধর্শে শ্রন্ধাবান্‌ হইয়া উহার উপদেশাবলী প্রচার করিয়াছেন। 
'কণিজ-জয়ের জন্ত মহারাজ অন্তপ্ত। এবং যে হেতু j 
' দেশের বিজয়সাধনে মন্ধ্য-হনন, মরণ ও বদ্দিগ্রহণ 

+4, ৮ রাজেন্্রলাল মিত্র সহোদর আধুনিক, মান্রাজ 
করিয়া গিয়াছেল। ‘ 







ফাস্কুন, ১৩১৩] অশোক । | রি ue ‘৬২৭ 
তজ্জন্ত বিশেষ দুঃখ ও মনস্তাপ সহ করিতেছেন। , নে 
মহারাজ বিশেষ অন্গতগ্র-__-এই সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণবর্গ ভিক্ষুগণ ও নানা 

| সত্ায়ের মনুয্যসমূহ এবং গুরু ও পিতৃমাত্ভক্ত গৃহস্থ ও বান্ধব, পরিচিত, 
সহচর, কুটুম্ব, ক্রীতদাস ও সেবকগণের প্রতি অকপট শ্রীতিময় ব্যবহার- 
পরায়ণ জনসংঘ বাস করেন; সেই সমস্ত লোকরে অত্যাচার, নিধন ও 
প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্ছেদষন্্রণা সহ করিতে হয়। যাহারা আত্মরক্ষায় 
সমর্থ, তাহাদিগের গ্রীতিপ্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিলেও, ভাহাদ্বিগের বান্ধব, 

" পরিচিত, সহচর ও কুটুম্বগণের সর্বনাশে (নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও ) 
নির্য্যাতিত হয়। এই সমস্ত ব্যাপক ক্লেশরাশিই রাজার পরিতাপের কারণ । 
কারণ, এমন কোনও দেশই নাই, যাঁহাতে ব্ৰাহ্মণ-ভিক্ষু-সমত্বিত এইরূপ .. 
সমাজের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট না হয়, এবং কোনও দেশে এরূপ স্থানও নাই, 
যাহাতে জনগ্গণ- কোনও ন! কোনও সম্প্রদায়বিশেষে অনুরক্ত না থাকে । 

(২ কলিঙ্গে যে জনসংখ্যা নিহত, বন্দিরূপে গৃহীত ও মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়, তাহার শতাংশের বা সহত্রাংশের ' একাংশের কিনাশসাধন 
মহারাজের নিকট গভীর অন্থশোচনার বিষয় হইবে। মহাৱাজ মনে করেন, 
যদ্বিও কেহ 'তীহার 'কোনও ক্ষতি করে, ধৈর্য্যসহকারে তাহা বগাসম্ভব ' 
সহ 'করিতে হইবে। - ব্রাজ্যের বনবামী জাতিনিচয়ের প্রতিও মহারাজ " 
" সৃমবেদনাযুক্ত ৯ এবং মহারাজের ক্ষয়ভাও' অন্ুতাপ্রন্ূপ' সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত বলিয়াই, ভিনি তাহাদিগের মতপরিবর্তনে 'উদ্বযুক্ত; এবং 
তাহাদিগকে এই মৰ্ম্মে সাবধান করিতেছেন, “স্বীয় বিনাশনিবারণার্থ মন্দ 
কাৰ্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও’.;--কারণ, মহারাজ, সমস্ত প্রাণিমগলের 
নির্ধিদ্রতা, মানসিক বল, ও আনন্দ প্রার্থনা করেন। 

(৩). মহারাজের মতে ধর্ম্মবিধির দ্বার! বিজয়সাধনই সর্বপ্রধান জয় ' 

* ইহাই মহারাজ কর্তৃক স্বরান্ধ্যে ও নয় শত ক্রোশ পর্য্যস্ত পরিব্যাপ্ত, সন্গিহিত 

রাঞ্য-সমূহে অন্ুষ্টিত-হইয়াছে ; এবং. আরও, দুর পর্য্যম্ত, যেখানে :যবনরাক্ষ 

আট্টিয়ক '(সিরিয়াধিপতি আর্টিয়কস্‌. ঘিউস্‌). বাস. করেন, এবং তাহ) 
হইতেও দুরে, যেখানে চারি জন রাজা ( মিশরের )' তুরমায় টেলেমি'), 

_ (মাকিভনের ).আন্টিকন। .('আট্িগশাস,), মাকো বা মগ্া .(স্যাগস.)- ও 
( ইপিরসের ) অলিকাসুনারী ( আলেক্জাগার) কীঁস- করেন। যে প্রদেশে 
মহারাজের দূত প্রবেশলাভ করে নাই, তথায় জনসযূহ ধর্ম্মান্কুমত 


৬২৮ | সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


ব্যবহারের অন্ধুবর্তন করে; অথবা - পবিত্র রাজঘোষণা শুনিয়াই অনুবর্তন 
করিতে থাকিবে । এই উপায় দ্বার! সর্বত্র যে বিজয়কার্য্য সমাহিত 
হইয়াছে, তাহাতে সুখ অনুভূত হয়। ধৰ্ম্ম স্বারা জয়সাধনে সুখপ্রাপ্তি হুয়। 
এ সুখ তুচ্ছ পদার্থ নহে. মহারাজ পারত্রিক যঙ্গলকর ব্যতীত অপর. 
কোনও কার্ধ্যরে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন না।- এই জন্যই এই 
পবিত্র অনুশাসন লিখিত হইল। অর্থাৎ, আমার পুজ্র ও পৌন্রগণ ষে কেহ, 
হউন, নূতন বিজয়ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তাঁহাদিগের কর্তব্য মনে -না 
,. করেন। এবং যখন বাহুবলে দেশজয় কার্য্যে লিপ্ত হইবেন, ধৈর্য্য ও নত্রতা 
, প্রকাশ করিয়া তাহারা যেন আনন্দলাভে প্রয়াসী হন। প্রহিক ও পারত্রিক' 
': জগতের মঙ্গলবিধাতা' সিসির জয়কে যথার্থ নিন সধর্ধন 

, করেন। 
- (8) HOE IEEE প্রীতিভ্রষণে ' বহির্গীত এ সে সময় 
" মৃগয়া ও তদনুরূপ আমোদে অতিবাহিত হইত। কিন্ত দয়ালু মহারাজ, 
রাজত্বের একাদশ বর্ষে সত্যজ্ঞানে অগ্রনী 'হইয়া৷ ভ্রমণীর্ঘ বহির্গত ছন। - এবং 
তদবধি ধর্মকার্ষ্য ত্রমণ-প্রথা প্রবর্তিত হয়+_ইহাতে দানপুরঃসর শ্রমণ ১৯ 
ত্রাহ্মণগণের সাক্ষাৎকার, সুবর্ণোপহারসহ, গুরুজনসমাগম, দেশ ও 
পরিদর্শন ও ধর্ম্মবিধির, -ঘোয়ণা ও বিচার অনুঠিত হয়।- সুতরাং সেই, 
হইতে  পূর্বকালের আমোদের পরিবর্তে এইগুলি মহারাজের আমোদের ' 
বিষয় হইয়াছে। | 

(¢) জিবি 
"এখানে ( সম্ভবতঃ পাটলীপুত্রে ) যজ্ঞার্থ কোনও পণ্ড নিহত হইতে পারিবে 
না। উতৎসবসময়োচিত ভোজও নিষিদ্ধ হইল ;..কারণ, মহারাজ উৎসব- 
ভোজে বহুবিধ দোব পরিদর্শন করেন পূর্বে দয়াবান্‌ মহারাজের ' পাক- 


, _ শালায় স্পার্থ প্রতিদিন সহস্র সহজ প্রাণীর বধ সাধিত হইত। এক্ষণে যে 


সময়ে এই পবিত্র অমুশায়ন লিখিত হইতেছে, কেবল এই তিনটি প্রাণী__ 
ছুইটি ময়ূর ও একটি হরিপ- প্রতিদিন নিহত হয়, এবং হরিণ-হননও 
" ধারাবাহিকরুপে হয় না। অতঃপর এই তিনটি প্রাণীও বিনষ্ট হইবে না 

(৬) দয়াবান্‌ মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন, “বহুকাল হইতে কার্ধ্য- 
সম্পাদন ও সংবাদপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং আমি নিয়ম করিয়াছি 
যে, সব সময়ে ও- সকল, স্থানে--আমি; ভোজনাগারে, বর 
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মন্দিরে, গুপতগৃহেঞ, শকটে, প্রাসাদসন্সিহিত উপবনে, যেখানেই থাকি” 

রাজকীয় সংবাদসংগ্রাহকগ্রশ জনসাধারণের কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমাকে সর্বদা 
অভিজ্ঞ রাখিবেন, যাহাতে প্রকুতিসাধারণের ' কার্য্যাবদী আমি যথাৰ্থরূপে 
সম্পন্ন করিতে পারি। এবং ঘটনাক্রমে'য়দি দান, আজ্ঞাপ্রচার বা অত্যাবন্তক 
কাঁ্ধ্যসম্পাদনার্থ রাঁজপুরুষের প্রতি আমার কোনও মৌখিক আদেশ সম্বদ্ধে 
যাজক-সম্প্রদ্ায়ের মধ্যে কোনও বৈমত্য বা বঞ্চকতা উপস্থিত হয়, আমি 
আদেশ করিয়াছি, সময় বা স্থানের বিচার না করিষাই অবিলম্বে সে সংবাদ 
আমার নিকট অবশ্য প্রেরিতব্য। কারণ, আমার চেষ্টায় ও কার্য্যে আমি 
কখনই (পর্য্যাপ্তবোধে ) সন্ত নহি। আমি সাধারণের হিতের জন্ত কাৰ্য্য 


করিতে থাকিব। চেষ্টা ও কার্য্যসম্পাদন 'সর্বাবিষয়ের মূল_ তাহা অপেক্ষা 


সাধারণের অধিকতর হিতসাধক ও কার্যকারী বস্ত আর নাই। আমি কি 
জন্য পরিশ্রম করি? প্রাণিসমূহের খণ-মোচন ব্যতীত জার কোনও উদ্দেস্তে 
নহে। এবং যদি ইহজগতে আমি কতিপয়কে সুখী করিতে পারি, পরজগতে 
তাহারা স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে ৷” J 
' (৭) মহারাজ এইরূপ বলেন, দুই, উপায় দ্বারা লোকয়ধো এই ধর্ম 
সাধিত হইয়াছে, _-ধর্ম্মনিয়মপালনে ও ধ্যানসাহায্যে। এই দুয়ের মধ্যে 
ধর্দ-নিয়ম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, কিন্তু ধ্যান অধিকতর ফলোপধায়ক। যদিও 
এই এই জন্তর বধ নিষিদ্ধ ও এই জাতীয় অপর নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছি, 
তথাপি. মমুষ্যমধ্যে ধর্ম্মেরে অধিকতর প্রকর্ষ-সাধন ও প্রাণিসাধারণের 
অনিষ্ট ও জীবহত্যা হইতে বিরতির উৎকর্ষপ্রাপ্তিতে ধ্যানের কার্য্যকারিতা 
উপলব্ধ হয়। ইহা এই উদ্দেশ্যে ঘোষিত হইতেছে যে, যত দিন আমার ' 
বংশাবলীর ধারা ও চন্দ্র সূর্য্য বর্তমান থাকে, তদবধি ইহাও স্থির থাকে, এবং 


' জনগণ আমার নিদেশ অনুসারে কার্ধ্য করে। এই উপদেশের অমুবর্তনে 


খঁহিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের ইষ্টই সাধিত হয়।” 

উল্লিখিত শিলালিপি কয়েকটি পাঠে, অবগত হওয়! যায়, ‘মনকে পবিত্র 
কর ও হিংসা হইতে বিরত হও__ইহাই সত্যধর্ম্ম, বুদ্ধের এই উন্নত উপদেশটি 
মহারাজ অশোকের অস্থি মজ্জায় পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়া, প্রাচীন ভারত- 
সামাজ্যে তাড়িতের স্তায় সন্মোহিনী ক্রিয়া উৎপাদন করিয়াছিল অতঃপর ' 
আমরা অন্ন কথায়, অশৌক-চরিত্রে তাহারই আভাস দেখিবার চেষ্টা 
করিব। 


৬৩০ সাহিত্য | "১৭শ বধ, ১১শ মংখ্যা। 


শিক্ষা ও পূর্ববজীবন। . 
মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র বিন্দুসারের' 
_ শালনসময়েই বিদ্দসারের . ত্রাঙ্মনী রাজ্ঞী সুভদ্রাঙ্গীর গর্তজাত কুমার 
, অশোকবর্ধন পিঙ্গলবৎস নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ধিদের নিকট বিদ্যার্জ্জন- 
পূর্বক রাজকার্য্যে দীক্ষিত হন। প্রথমে উত্তর-পশ্চিষ প্রদেশের রাজ- 
প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্ষেয নৈণুণ্য-প্রদর্শনে ও তাহার পর বিদ্রোহপ্রবণ 
পশ্চিম-ভারতেও পিতার প্রতিতুস্বক্ূপ অতি দক্ষতার সহিত শাসনদণ্ড- 
পরিচালনে পিতার প্রশংসাভান্ধন হইয়া উঠেন। সুতরাং অনুমান করা), 
যায়, জ্যেষ্টপুত্র সুসীমের ব্যবহারে একান্ত বিরক্ি-প্রযুক্তই মহারাজ 
বিন্দুসার যোগ্যতাতিশয্য হেতু কুমার অশোকবর্ধনকেই যুবরাজোচিত 
পদে সম্মানিত করিয়া বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, 
পঞ্জাব ও সিদ্ধুনদের তীরস্থিত প্রদেশসমূহের শাসনকর্তৃত্বে বরুণ করিয়া 
পাঠান! সে সময়ে প্রাদেশিক রাজধানী. তক্ষশীলা নগরীর. বিদ্রোহ একূপ 
যোগ্যতাসহকারে দমিত হয় যে, তত্রত্য জনগণ তাহার একান্ত অন্ুরুক্ত. 
হইয়া উঠে, এবং তাহার শাসনসময়ে তাহার এত উন্নতি' হইয়াছিল যে, 
বিদ্যার্জন ও শিল্পশিক্ষামানসে নানাদিগেশ হইতে পদস্থ জনসমূহের সন্ততিবর্গ 
সর্বদা তথায় আগমন-পূর্বক দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন। অশোকবর্ধনের 
আবাল্য উন্নতি ও 'উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্তি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, 
" মহারাজ চন্্ুগত সনধিস্থল্রে যে সিলিউকস্‌ নিকেটরের কন্তাকে বিবাহ “করেন, 
বিন্দুসার সেই গ্রীকরমণীর গর্তোৎপন্ন ; স্থতরাং -ভারতীয় ও গ্রীক এই 
ছুইটি প্রাচীন উন্নত জাতির শোনিতসংমিশ্রণ হেতু ুদীক্ পুত্র অশোকে 
একাধারে উভয় জাতির সভ্যতার সমন্বয়ের সুমধুর ফলম্থক্ূপ সর্ব বিষয়েই 
উৎকর্ষসাধনলিপ্না পরিদুষ্ট হইত। কিন্তু অশোক-চরিত্রের পুঙ্ান্থপুত্খ 
অনুসন্ধানের পরও আমরা তাহাতে ভারতীয় আধ্য আদর্শের, পূর্ণ প্রভাক 
'ব্যতীত বৈদেশিক সভ্যতার অন্ুুমাত্র চিহও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই 
নাই+ অতএব, অশোকের নানাবিষয়িণী উন্নতিবিধানের জন্য ভারতীয়গণ" 
যে শ্রীকদিগের'নিকট বিশেষ খণী, এ কথা স্বীকার রুরিবার মত যথেষ্ট 
প্রমাণ উপস্থাপিত হইবার পূর্বে আমাদিগকে বলিতে হয়, অশোক মৌর্যা-, 
. সাম্রাজ্যের যে কিছু উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তাহ! সম্পূর্ণ ভারতীয় 
আদর্শেই নিশপন্নঃ তাহা প্রাচীন ভারতবাসীর নিজস্ব তাহাতে বৈদেশি- 


৮০০০ অশোক ৷ - ৬৩১ 
কতার গন্ধ লেশমাত্রও ছিল না।  তক্ষণীলা ও পার্শ্ববর্ততা জনপদসমূহের 
সমৃদ্ধিসাধনের পর আশোক পশ্চিম-ভারতের রাজপ্রতিনিধিরূপে পুরাণপ্রসিন্ধ 
1 শৈবতীৰ্ঘ উজ্জয়িনী নগরে প্রেরিত হইয়া, নানা. দেশ পরিভ্রমণপূর্বক 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এখানে অবস্থানকালে দেশেরও প্রজাপুঞ্জের 
অশেষবিধ কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ক্ষুত্র মহৎ সকলেরই সমান, 
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুসংবাদ 
শ্রবণ করিয়া উজ্জ়িনী হইতে রিচি 
করেন। 
সাআজ্য-লাভ ও বিস্তার-প্রয়াস। 
মহারাজ বিদ্দুসারের একাধিক পুত্র বিদ্যমান থাকিলেও, যোগ্যতাতিশয়- 
তাবশতঃ অশোক ক্তষে দুইটি বৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্তা নির্বাচিত হইয়া 
স্থশাসনগুণে মহারাজ বিদ্দুসারের সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হন। সুতরাং 
"পিতার লোকাস্তর-প্রাপ্তির পর- পাটলিপুল্তে আগমনপূর্ববক অশোকবর্ধন 
_. বিন্দুসারের প্রধান সচিব রাধাওপ্তের সাহায্যে ( ২৭২. খৃঃ পৃঃ) পিতৃসিংহাসন 
“  অধিকার-পূর্বক রাজদণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ত্রাতৃবর্গের মধ্যে 
" ছুলীম প্রভৃতির পিতৃপরিত্যক্ত সাত্রাজ্যাধিকারের চেষ্টাবশতঃ, * অথবা] 
অন্য কোনও কারণে তাহার রাজ্যাতিষেক নিশন্ন হইতে আরও তিন 
বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। সুতর্বাং (২৬৯ খৃঃ পৃঃ) মহারাজ 'অশোক 
সুবিস্তত মৌর্য্যরাজ্যের অপ্রতিদ্বন্বী সম্রাট্রূপে অভিষিক্ত হন। + 
"৯ কোন কোন ইতিহাস-নংকলবিত| বলেন, তদ্বীধ জোষ্ঠআ্রাতা সুসীম সে সময়ে তঙ্গপ্লাব 
রাজপাতিনিধি ছিলেন। অশোক তাহাকে পরাজিত ও রাজপরিবারের বিনাশসাধন করিষা _ 
রাজালাভ করেন। এক কিন্বদ্তী ব্যতীত এ সম্বন্ধে অপর কোনও, প্রকৃষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি 
সংগৃহীত হয় নাই। কাহারও মতে, একটি বৃক্ষের শাখা তগ্ন করা অপরাধে: রাজাবরোধের 
কয়েকটি কামিনীকে প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিবার জন্য চওগিরিক নামক এক জন নরহস্তাকে 
আদেশ করেন। এই জাতীয় আখ্যায়িক! দ্বার! তাহার, প্রথম জীবনের চওডাশোক নামের 
অন্র্থভা সম্পাদিত হয়। এরূপ কধিত আছে, পরে সমুক্র নামক বৌদ্ধমতির প্রশ্তাবে নৃশংম 
চওগ্লিরিকেরও কৌশলজাল বিচ্ছিন্ন হইতে দেখিযা, তিনি ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্দরের প্রতি আকৃষ্ট 
হন, এবং শেষ জীবনে খর্স্বাশোক’ নামে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ দাধনপূ্ববক অক্ষয় 
যশঃসক্চয়ে সমর্থ হইব! গিয়াছেন। 
+ বারাণসীর মমীপবর্তা সারনাথ (প্রাচীন সৃৃগদ্বাব বা দার নামক) গ্রামের বে 
“নিংহচতুষ্টয- শিরোভূষপ সুদীর্ঘ অশোকত্তস্ত . উৎখাত হইয়া মন্প্রতি নরচক্ষুর গোচবীভূত 





৬৩২ সাহিত্য । ১*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য! । 


অস্তবিগ্রহের কোনর্ূপে পরিসমাপ্তি করিয়া, রাজ্য-বিস্তার ও, বিজয়- 
বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, রাজ্যাভিষেকের অষ্ট বর্ষ পরে বঙ্গোপ- 
সাগরোপকুলস্থ কলিঙ্গরাজ্য 'আক্রমণপুরঃসর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন! উভয় ' 
রাজ্যের অমিত বলক্ষয়ের পর, “কলিঙ্গ মোর্য্যসাত্রাজ্যভুক্ত হয়। এই 
সংঘর্ষে অশোক-বাহিনী কর্তৃক দেড় লক্ষ মনু্য বন্দি-র্ূপে গৃহীত ও এক লক্ষ 
নিহত হয়। অশোক স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া, অসংখ্য নরশোণিতের , 
শ্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া, এবং সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য কেবল রাজকর্শ্মচারী- 
দিগের উপর নির্ভর করিয়া সুশাসিত হইবার পক্ষে নানা অন্তরায় 
উপলব্ধি করিয়া, নিতান্ত মৰ্ম্মাহত,'অমুতাপদ্ি্ধ ও উদ্বিগ্নচিত্তে রাজ্যবিস্তার- 
বাসনা চিরতরে বিসর্জন দেন। যাহাতে বিজিত ও অধিরুত প্রদেশ- 
সমূহে প্রক্ৃতিপুঞ্জের নানাবিষয়িণী উন্নতি সাধিত, ও সুশাসন সংস্থাপিত 
হয়, বাত্র-জীবনের প্রধান কর্তব্যবোধে, তাহাই তাহার প্রধান লক্ষ্য ও 
, একমাত্র ব্রত উঠিয়া উঠিল । এই সময়ে বৌদ্বধর্শ-প্রচারকদিগের অক্লান্ত 
' অধ্যবসায়ে নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্মের উন্নত 'তত্বগুলি তাহার হদয়ফলকে 
ক্রমশঃ প্রতিভাত হয়। অশোক বুঝিতে পারেন, _ধর্দনীতির উচ্চ আদর্শে ও 
' প্রচারকার্ষ্যে মমুখ্যসাধারণের হ্ৃদয়রাজ্যে যে বিজয়লাতে সমর্থ হওয়া যায়, 
* তাহাই সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ জয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ; লক্ষ লক্ষ অসিচালনার 
দ্বারা শত শত জনপদের 'বিজরসাধন তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না? 
অশেকবর্ধন-_পরিশেষে এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়া, অবশিষ্ট জীবনে 
তদহুরূপ অসংখ্য কার্ষ্যের দ্বারা ধর্ম্মাশোক নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া 
গিয়াছেন। - 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ; শিলালিপি ও তৃতীয় বৌদ্ধদঙ্গতি I 
+ কথিত আছে, প্রথম জীবনে মহারাজ অশ্নোকবর্দ্ধন হিন্দুধর্ম বিশেষ 
আস্থাবান্‌ ছিলেন। সে সময়ে তিনি বোদ্ধাদি .ভিন্রধর্স্মাবলখ্বিগপকে নিতান্ত ' 
স্বণার চক্ষে দেখিতেন। এমন ফি, তাহার ভাবী জীবনের কর্ণধার” 
বৌদ্ধাচার্ধ্য উপপুপ্তও তাঁহার অবহেলার, অনেকের মতে অত্যাচারের 
সীমা অতিক্ৰম করিতে পারেন নাই। কিন্তু অবশেষে, সেই আত্মত্যাগী যতির 





হইযাহে, কাসীর রাপ্রকীয় কলেজের অধাক্ষ আর্থার ভিনিন মহোদয়, তাহাতে উৎকীর্ণ লিপির - 
পাঠ-দ্ধার, উপলক্ষে অশোকের রাঞ্র্যাভিষেকের কাল ২৬৯ তৃষ্ট-পূর্ব্বেই নির্ণয়, করিয়াছেন। 
দ্বাপবংশ, সহাবংশ) চিনীয় ত্রিপেট ও অন্বঘোব-প্রগ্নুত সুদশনবিভাবা বিনয়ের aL 
রি বা প্রিয়দ শাঁ ২১৮ ুক্দংযতে রা রাজ্যলাগ করেন। 
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 শৈষ্ধগুণে ও -আগ্রহাতিশয্যে মুগ্ধ হইয়াই টি বাট 
- জানিবার প্রয়াসী হইয়া, তিনি ক্রমে সেই নবধর্ম্মমার্গে (২৫৯ খৃঃ অঃ ) 
পা বৌদ্ধধর্ম অমুরাগৰৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তীয় বিধবা 
কন্তা চারুমতী ও স্বীয় উপদেশক উপগুণ্ের ' সহিত আধুনিক চম্পারণ ও 
সুজ:ঃফরপুর অতিক্রম করিয়া নানা তীর্থ সন্দর্শন করিতে করিতে হিমালয়ের ' 
পাদদেশে উপনীত হন। এই তীর্ঘযাত্রার স্মারক স্বরূপ পাঁচটি এক- 
প্রস্তর-নির্দিতি স্তম্ভের সাহায্যে অদ্যাপি তাহাদিগের পথ নির্দেশ করিতে 
পারা বায়। ক্রমে ভগবান্‌ 'বোধিসব্বের জন্মস্থান লুদ্বিনী উদ্যান, শঁক্যলীলা- 
ক্ষেত্র কপিলবস্ত, কনকমুনির স্তপ পরিদর্শন করিয়া * সারনাথ ( বৌদ্ধকাণী ), 
শ্রবস্তি, বোধিক্রম ( বৌদ্ধগয়া ) ও কুণীনরস্থ বুদ্ধসমাধিক্ষেত্র পরিদর্শনাস্তে 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর মহারাজ অশোক পর্বত বা প্রস্তর ' 
গাঁত্রে স্বীয় আদেশ বা উপদেশবাকা ক্ষোদিত করিয়া! প্রন্কতিপুঞ্জের রাঁজাজ্ঞার 
অন্বর্তনের ও ধর্ম্মনীতিমূলক 'সদাচার অনুষ্ঠানের স্থগমতা সম্পাদন করিতে 
আরম্ত করেন। এই প্রস্তরানুশাদনগুলিতে ও বোদ্ধপ্রস্থনিচয়ে মহারাজ 
অশোক প্রিম্দর্শী ( পালি-_পিয়দসী ) নামেই-পরিচিত। সম্প্রতি এই জাতীয়, 
কতকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন এঁতিহাসিক উপকরণ 
।, সংগ্রহের আশাতীত সুযোগ উপস্থিত হুইয়নাছে। যে শিলালেখগুলি আজ 
- পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত অধিক না হইলেও, লিপির 
' বিষয়, আধার ও সময় প্রভৃতির নির্দেশ করিয়া নান! শাখায় বিভক্ত করা হইয়া 
থাকে । এই ক্ষুদ্র ওঁতিহাসিক নিবন্ধে প্রত্বতত্ববিদের চুর কার্যে হস্তক্ষেপ 
করা অসম্তব। সুতরাং আমর! প্রসঙ্গত; কয়েকটিমাত্রের 'সামান্ত পরিচয় 
প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব। (২৪২ খৃঃ পুঃ সপ্তম স্তম্ভলিপির দ্বারা )- 








* নেপাল তরাইবে লিগালী সাগর" নামক পুদ্ধবিণীর ও রুম্মিনদেই নামক স্থানের নিকট 
যে দুইটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইরাছে, তাহাতে লিখিত আছে, ‘দেবপ্রিয় ্রিরদশা রাজ্যে অভিষিক্ত. : 


. হইবার ১৪ বৎসর পরে কনকমুনির ত্ত.পের (বুদ্ধের তপ্রাবশেষের পাকাগ যে অংশ প্রাপ্ত হয়, 


তছপরি নির্শ্বিত স্তপেয ) দ্বিতীয়বার বৃদ্ধিনাধন ক্পেন, এবং 'দেবপ্রিষ প্রিরদরশাঁ রাজ্যাভিবেকের 

২* বৎসর পরে, স্ববং আসিয়া অর্চনা করেন, এবং বলেন, বুদ্ধ শাকামুনি এই স্থানে মন্মপ্রহণ 

করেন......... লৃদ্বিনী গ্রামে পূজ্যপাদ বুদ্ধের জন্ম হওয়ায়, এ স্থানকে রাজকর হইতে অব্যাহতি ' 

দিয়া অর্থভাজ্জন করা হইল’ । ৮ পূর্ণচন্ত্র যুখোপাধ্যায়, Antiquities of the ইঃ 

Nepal—The Region of Kapilvastu pp. 30—34. 
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পশুহনর-ও তাছাদিগের : ইন্্রিয়বিশেষ - বিক্লীকরণ বিষয়ে চিরস্তন-কাল- রা 
প্রচলিত নিষঠ্র, প্রথার সংস্কারসাধনপূর্বক অশোক তত্বিষয্ক রা্াদেশ 
" প্রচার করেন। তিক্ষু-সম্প্রদায়ে সন্নিবিষ্ট হওয়া ব্যতীত, নির্বাণপাভের' 
রি উুপায়াস্তর নাই,-_অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়া, (২৫৭ খৃঃ পুঃ) 
অশোক সন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া .কেবল তাহার অবশ্থ প্রতিপাল্য দশটি 
নিয়মের-* অনুবর্তন করিয়াই সন্ত থাকিতেন। সুতরাং বতিধর্ম্-গ্রহণ 


স্বারা তাহার রাজধন্্পাধনের কোনও বিদ্বই উপস্থিত, হয়, নাই | তিনি. ' 


প্রাসাদের অভ্যন্তরে ভিক্ষা করিয়াই ভিক্ষু-নামের উচ্চ অধিকার সংরক্ষণে - 
. কৃতপ্রযত্র হইলেন। (২৫৫ খৃঃ পুঃ অর্থনব-্রাপ্ডি-মানদে সন্বোধির উচ্চতর 
গ্রামে: আরোহণ করেন। 1. : ভিক্ষ-সম্পরদায়ের সংস্কার ও নিত্যাহুষ্ঠানের 
, উপযোগী, ক্তকগুলি  ধর্শ-নিয়ম-সংস্থাপনের মানসে, তিনি, পূর্ববর্তী; বৌদ্ধ- 
সঙ্গতিথ্য়ের ন্যায়, তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গতির অধিবেশনের, উদ্দেশে নানা দিগ দেশ 
হইতে - বৌদ্ধ, পণ্ডিত ও যতিবর্থকে, পাটলিপুত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান) 
পরম্পরাঁগত . বৌদ্ধ উপাখ্যানাদি পাঠে অবগত হওয়া যায, অশোকের 
রাজত্বের সধ্চবিংশতিম বর্ষে (সম্ভবতঃ ২৪৪--৩ খৃঃ পৃঃ) মোৰ্য্যরাধ্রধানী 
পাটলিপুল্র' নগরের সন্নিহিত. . কুকুটারামে. : নানাবর্ণ-খচিত। পটমণ্ডপতলে 
তিস্তের অধ্যক্ষতায়, এই নব.বোৌদ্ধদঙ্গতি-আহৃত হয়।. তাহাতে নবীন, ধর্ম. 
নিয়মাবলীর প্রবর্তন:-ও ডিক্ষুসমপ্রদায়ের সংস্কারসাধন৷ ও. সতত অমুষেয়” 
কতকগুলি নিশ্চিত নিয়ম, বিপ্লিব্ধ হয়।, ইহাতে যে সমন্ত ভিক্ষু 'সম্পূ্ণরূপে: 
ধর্ঘশান্ত্রজ্ঞানবিবর্জিত প্রতিপন্ন হন, পীতবদন উন্মোচনপূর্ববক, তাহাদিগকে . 
শ্বেতবন্ত্র।পরিধান করিতে দেওয়া হয়। এই সময়ে রাজভিক্ষুক অশোক. 
“ * ভাহার.অভিষেকের প্রায় বার.বৎদর.পরে রূপনাথ অনুশাসনে. অশোক বলেন, আড়াই 
বৎসর শধ্যন্ত তিনি-“উপাসক' ব। পৃহী শিব্য ছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহার জাহুরকতি বৃদ্ধি ন! 
হওয়ায়, এই অনুশাস্নকালের এক বৎসর পূর্বে তিনি “ভিস্ষু-স্পরদার-তৃক্র হল। এবং অষ্টম 
শিলামুশাসনে ঘোষিত হইয়াছে, হার অতিষেকের ' ত্রয়োদশবর্ষে তিনি অর্হত্বের আশায় 
সন্বোধিমা্গ জবলশ্বন করেম . 
+ (১) জীবহত্য! করিবে না। A) যাহা উপহত নহে, তাহা গ্রহণ করিবে না। (৩) 

মিথ্যা বলিবে ন!। (৪) মাদক সেবন করিবে না। (৫) পর্দার হইতে বিরত ধাকিবে। 0) 
রাবিকালে কোনও কঠিন বন্ধ ভক্ষণ করিবে না (3) পুপমালা বা সুগন্ধ বা ব্যবহার. করিবে 
না।' (৮) তৃতলে মাদুর বিছাইয়! শয়ন করিবে। (৯) বৃতাগিত ও নাটা(ভিনয় হইতে বিত 
খাকিবে। (১০) টাক যত 10% 
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কর্তৃক তদীয়-সম্প্রদার-ভুক্ত শ্রমণগণের উদ্দেশেই ভাবা শিলালিপি উৎকীর্ণ 
হয়। এই প্র্রস্তরানুশাসনে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গতিতে অনুষ্ঠিত কাধ্যবলীর কতকটা] 
. আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। নচেৎ তদ্বানীস্তন কোনও ব্যক্তিই ইহার , 
যথাতথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া! সঙ্গত বিবেচনা করেন ,নাই, অথবা 
তাহার বিবরণ কালগর্তে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। 
সায্রাজ্যের পরিমাণ ও পূর্তোন্নতি। 
মহারাজ অশোকের অধিকার আধুনিক হিন্দুকুশ পর্বত, বেনুচিস্থানি, নি, 
কাশ্মীর, নেপাল, তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বন্দর তাত্রলিপ্ডি ( তমলুক ) ও কলিঙ্গ' 
পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। কৃষ্ণ ও গোদাবরী নদীর অস্তরালস্থিত প্রসিদ্ধ 
অন্ধ,রাজ্যাও তাহার নিকট নতি শ্বীকার করিয়া মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত 
হয়। অশোকের স্ুবিস্তৃত সাআদ্যের মধ্যে পাটনিপুত্রের সন্নিহিত তুথণ্ড 
স্বয়ং ,সম্রাটের সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণাধীন থাকিত। . অপরাপর জনপদসমূহ 
"কয়েকটি প্রাদেশিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাস্ন- 
কর্তা তক্ষপীলা নগরীতে অবস্থান করিয়া পঞ্জাব, সিন্ধু, সিদ্ুনদের পরপারস্থিত, 
প্রদেশ ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। পশ্চিম প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি 
মালব, গুজরাথ ও কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন 
সুপ্রসিদ্ধ উজয়িনী তাহার শীসনকেন্জ ছিল। দক্ষিণ প্রদেশের শাসক নর্মমদার। 
দক্ষিণপারস্থিত অধিকারসমূহের তত্কাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
: এই পূর্ব প্দেশের'রাজপ্রতিভু তোসালি নগরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কলিঙ্গরাজ্য 
পর্য্যন্ত শাসন করিতেন।' পিতৃপদাক্কের অনুসরণ করিয়া, মহারা্ অশোকও 
রাজপুত্র ও রাজপরিবারের ঘযোগ্যব্যক্তিগপকেই প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধির 
পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন।, কোনও কোনও এ্ঁতিহাসিক বলেন, 
' অশোকের এক পুত্র পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন” প্রদ্াবর্গ তাহার, 
কোনও দুর্ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তীহাঁকে" বিনাশ: করে। 
পুত্রের নিধনবার্ত। দোর্দগুপ্রতাপাস্থিত মহারাজ অশোকের “গোচরীভূত 
হইলে, পুত্রশোকাতুর সম্রাট - প্রতিহিংসাবশবর্ভা-: হুইয়াঁ ' তাহা'দিগের: 
জীবন নাশ করিয়া প্রতিশোধ, গ্রহণে বহুকাল: উদাসীন থাকিবেন 
' না,_এই' আশঙ্কায় অনেকে তাহার অধিকার পরিত্যাগ: করিয়া 
_ মধ্য-এসিয়ায় পলায়ন করে। কাহারও কাহারও মতে, অশৌকপুত্র কুষ্ঠন 


৬৩৬ . ২... সাহিত্য ৷ ১৭শ বর্ষ ১১শ সখ্য! 


" খোটানে উপনিবেশস্থাপন করেন। এবং এই প্রাচীন ঘটনার নিদর্শন 


স্বরূপ, অনেকে খোটান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ভাষার সহিত ভায়তীয় ভাষার, 
সাদৃপ্ত উদ্ধৃত করিয়া, ভারতীয় ধর্ম্মের স্তায়, ভাষারও . দুরদেশ পর্য্যন্ত 
প্রচার ও দীর্ঘকালস্থারী প্রভার প্রতিপন্ন করিয়া, ভারতবাসীর্‌ কৃতজ্ঞতাভাজন 
, হুইয়াছেন। অন্ততম কুমার জলৌকা .বা জলোক সম্ভবতঃ কাশ্মীরের শাসন- .. 
বর্তৃত্বসময়ে তথায় শিব-উপাঁসনার বহুল প্রচার ও বহুসংখ্যক মন্দির নিৰ্ম্মাণ .. 
করেন। কাশ্টটীরর শ্রীনগর... আধুনিক তন্নামগ্রসিত্ব নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব 
ভাগে অবস্থিত ছিল ) আধুনিক নেপাল রাজধানী কাটমণ্জুর সন্নিহিত ললিত- 
পুর বা পাটন নগর (২৫০-২৪৯ খৃঃ পৃঃ) অশোকের রাজ্রত্বকাণেই- প্রতিষ্ঠিত | 


' হয়। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী পান্তুতন নামক স্থানে বুদ্ধদেবের দত্ত- : 


রহ্ষার্থ একটি মন্দির ও বিজবেহাড়া নামক জনপদে অপর একটি মন্দির 


টি অশোক কর্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া কথিত আছে এই মন্দিরদ্বয়ের প্রথমটি, 


কান্তকুজ্জাধিপতি অভিমন্থ্য কর্তৃক এই জনপদ-দাঁহের সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত, 
হয়, এবং শেষোক্তটি' সিকনার নামা যুদলমান, শাসনকর্তার- সময়ে 
মস্লিদে পরিণত হয়, * বুদ্ধগয়ার প্রথম মন্দির অশোক কর্তৃক নির্ষিত হয়।, 
তাঁহার পর অনেকবার পুননিৰ্ম্মাণের পরও সম্ভবতঃ তাহার সময়ের সিংহাসন 


জানি বর্তমান রহিয়াছে। 1. অশোকছুহিতা চারুমতী তীয় 


পতি দেবপালদেব ক্ষতিকর. স্বৃতিচিতুস্বরূপ তদীয় নামানুসারে, দেবপত্তন 
নামক নগর .সংস্থাপনপূর্কাক তগবান্‌ পশুপতিনাথের সগ়িধানে একটি বিহার, 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া, নেপালেই স্থারিক্বপে অবস্থান করিতে থাকেন।, আধুনিক , 
পাটনা ও বাকিপুরের মধ্যবর্তী যে স্থান দিয়া রেলপথ নির্মিত. হইয়াছে, 


মৌধ্যরাজধানী, পাটলিপুত্ৰ তাহারই উভয় পার্খে সমাধিস্থ ৬৪টি তোরণ ও 








[৫৭০টি নু সমন্বিত, -স্থশোভন ও সুদৃঢ় কাষ্টময় প্রাকারে যিমণ্ডিত: 


* . কাল্মীরকুস্থম, ১৭৯ ও ১৮২ পৃষ্ঠা) - 

' রর T. W. [২555108৮105 Buddhist India. 0. 290. 
টব অশোক শুত্রজাতীয় হইলেও, উচ্চৰংগীয় কষিয়ে কন্তাদান করায় অনুযান করা , 
যায়, তিনি ডিন্নধর্মাবলদ্বী হইলেও, আর্যাদিগের বর্ণবিভাগ প্রধার পক্ষপাতী ছিলেন।- 


বাঘ কেশবচন্্ সেনের ব্রাহ্ষনমাজ্ের প্রবেশের পূর্বের ব্রাহ্মগশও জাতিতেদের . বিরুদ্ধে 


হস্তক্ষেপে করা সঙ্গত মনে করেন নাই! বহু-যুগের বহ সনীযিগ্ণ অতিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা" 


অনুভব; করিয! আমিতেছিলেন .বলিয়াই বহু. শতাব্দীর" আবনেও, বাট এয জাহ : 
পছে। .: . -. ১. ৯৯ 
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তরিয়ে শোণনদের জলে পরিপূর্ণ রিভিউ, সুগভীর পরিধায় পরিবেষ্টিত, 
মৌঁধ্যরাজ্জনগরী সাত শত .বৎসর পরেও (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ) চিনীয় 
৮ পরিব্রাজক ফাহিয়ানের চক্ষে অশেষ শোভার আকর বলিয়া প্রতিভাত 
হইয়াছিল তিনি অশোকের তৎকালে ভগ্রপ্রায় প্রাসাদাবলী পরিদর্শন ' 
করিয়া তাহাদের নির্মীণনৈপুণ্যের প্রশংসা ও -দৈত্ানির্দশিত বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। ' পাটনায় প্রোথিত তুগ্রাবশেষের পরীক্ষায় ও সাঁচির 
অদ্যাপি বর্তমান ' স্তপসমূহের পর্য্যবেক্ষণে * তদানীন্তন গৃহনির্ম্মাণশির্ের 
, সৌন্দর্যোর সহিত দৃঢ়তার অদ্ভূত সামঞ্জস্ত দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহাষ্ো পূর্তশিল্পের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হইতেছে, . 
, ভাহাও স্থায়িত্বে ইহার সমকক্ষতা করিতে পারিবে না । এক একটি প্রায় 
৩৪ হস্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও ১৪* মণ ভারী একখপ্ড প্রস্তরে নির্মিত স্তস্ত পরিদর্শন 
করিলে, এবং কিরূপে যন্ত্রাদির সাহাধ্যনিরপেক্ষ হইয়া যথাস্থানে আনীত ও 
স্থাপিত হইয়াছে,_চিন্তা করিলে, ভারতবাসীর পূর্বরকীর্তিগাথা স্মরণ করিয়া 
বিস্মিত হইতে হয়। গয়ার সমীপবন্তা বরাবর পর্বতে জৈনমতাবলম্বী আজীবক- 
সম্প্রদায়ের যতিগণের ব্যবহারার্থ অশোকের আদেশে যে বিচিত্র গুহাভবন 
ক্ষোদিত হয়, কোনও, কোন্‌ও পুরাবৃত্তবেত্তার মতে, তাহার শিল্পনৈপুপ্য 
মিশরের সুপ্রসিন্ধ ভাহ্কর্য্য কারুর নির্মীপকৌশল অপেক্ষা কোনও অংশে. ' 
নুন নহে। কথিত হয়, চন্দ্রগপ্তের সময়ে প্রস্তর দ্বারা গৃহনির্শ্মাণপ্রণালী 
ভারতবর্ষীয়দিগের - সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল; কারণ, একটিও তদানীস্তন 
প্রস্তর-প্রস্তুত ভবন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই! এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী 
স্থাপত্যবিদযাবিদ্‌ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ| হয় যে, অনধিক 
৪০ কি উৰ্দ্ধ সংখ্যায় ৫* বৎসরের মধ্যে ভারতীয়গণ কোন্‌ দৈবীশক্তি বা " 
প্রতিভাবলে অশোকের সময়ে একেবারে গ্রীকশিল্পবিদ্যা ও ভাস্ব্য্যশিল্পের 
শিখরারোহণে সমর্থ হইয়াছিলেন ?. এই ক্ষুদ্র সমস্যাটি স্থাপত্যশিল্পামুমন্ধায়ীর 
তায় য় ইতিতৃতকার বা প্রত্বতত্ববিদেরও নিপুণ গবেষণার বিষয়রূপে পরিগৃহীত 











৯ সাচির সত পণ্ডলির মধো কোন কোনটি প্রায় বুদধনির্্াশের সমসাময়িক । কারণ, তাঁহার 
মৌদ্গলারন ও সারিপুত্র ‘নামক প্রিয়শিয্যধয়ের' দেহাবশেষ ইহাদের একতমে প্রাপ্ত হওর়! ' 
গিয়াছে, এবং তদামুযলিক' উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধারে এ তথ্য অঙ্গতের গোচরীভূত 
হইয়াছে। অশোকাহূত . যৌদ্ধ-ঙ্গতির সভাপতি -ও কথাবন্ত গ্রন্থের, চরনিত। সৌদ্‌গালিগুত্ 
তিস্তের শবীরাবশিষ্টও ইহার একটিতে রক্ষিত হইযাছিল। 


৬৩৮ 4 সাহিত্য । | ১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা. 
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হইতে পাবে। নতুবা পাশ্চাত্য ক্রমোৎকর্ষ বাঁ, বিবর্ততনরারের (Evolution. 


Theory) প্ৰ শৃঙ্খলার (5518 link) স্াসু স্থাপত্য শিল্পের এই ছিন্নগ্রন্থটি _ 


প্রতিহাপিক প্রহেলিকায় পরিণত হইয়া থাকিবে. । হিমালয় হইতে মহীশুর ও 
উড়িষ্যা হইতে, বাছলীকর মধ্যবর্তী স্থানসমূহের পর্বতগাত্রে, গুহা প্রাচীরে, 
ভক্ত বা. বৃহৎ লিলাবণ্ডে (২৫৭-৩১ খৃঃ পুঃ) মধ্যবর্কীকালে ক্ষোদ্বিত : যে 
ত্রিংশৎসংধ্যক অঁবিসংবাদ্বিত অশোকশিলানুশাসন জাজ পর্য্যন্ত ' আবিদ্ধত 
হুইয়াছে, যেগুলি সমস্তই ব্যবহারিক নীতি,ও আত্মতত্বের উপরেশেই পরিপূর্ণ, 
এবং সাম্প্রদায়িকতা! শৃন্ত । তাহার ভাষা. প্রদেশবিশেষে পাঁলি বা. প্রাক্ৃত- 


' রিশেষের শাখাবিশেষ,. এবং লিপিও ভিন্ন. ভিন্ন দেশ, বিভিন্ন প্রকার ; 


বোধ হয়, তৎকালে, যে প্রদেশে, যেরূপ, বর্ণমালা প্রচলিত.ছিল, সাধারণের . 
বোধসৌকর্য্যার্থ তাহাতেই লিখিত. হইয়াছে। * ভারতের -ভিন্ন ভিন 


' জংশে অশোক যে সমস্ত: আগ নিৰ্ম্মাগ কিয় ছিলেন, তাহার মধ্যে ৮৪টি 


. প্রজার নীতির উৎকর্সাধন VY ঠ 

পুন রায়ে আস্থাস্থাপন করিলে, কর্মের রাধার অনিবার্য ॥ / 
হুতেরাং ক্রয়োন্নত্ির সাধন পক্ষে স্ুনীতিমূলক ব্যবহারের আবশ্তাকতাও এই 
বিশ্বাসের; একটি প্রধান: অঙ্গরূপে-স্বীরার, করিতে .হয়া।- অতএব সেই, নীতির 
এক্টা উন্নত, দিয়ামক (59৭৪৮৭) থাক! চাই ।- . নীতি প্রধান। বৌত্বধর্টে 
‘পাপং হি পর্পীড়নম্‌’ এই, আর্য্যপ্রবাদটি, অক্ষরে অক্ষরে;অনুস্থত হইয়াছে।- 
__* অশোকের, অনুশাসনগুলিতে ছুই প্রকার অক্ষর জআতিতৃত, হইয়াছে। কপুরদী গিরি 7 
প্রভৃতির .অনুশাসনপ্ুলি দক্ষিণ হইতে বাম দিকে গতিবিশিইট ববনপিপিতেই নিখিত,। . এত- 


' দেশীয় অমুশাসনগুপি, প্রধানত; রাজসভার, অক্ষরে বা! ব্ৰাহ্মী, (মৌর্য) লিপিডে লিখিত। ' 


জেনারল কানিংহাম ইহ'র ‘ভারতীয় পালি: নাম দিয়াছেন। এই বর্ণমালা সম্বন্ধে আইজ্রাকি 
টেলর স্বীয় বর্ণমালা বিষষক পরস্থে ( The Alphabet Vol. II ) এইক্সপ লিখিয়াছেন £_ 
“The Maborate and beautiful alphabet employed in these records 
is unrivalled among the alphabets of the world for’ its; scientifit 
excollence-: bold, simple, grand, complete. The- characters-are-easy 
to remember, facile.to read and difficult. to mistake, representing, with 
absolute precision the graduated niceties of sound; which the phonetic 
analysis of Sanskrit grammarians had discovered in that marvellous 
idiom. None of the artificial alphabets which have been proposed by । 
modern phonologists exceliit in TEE ‘ingenuity, exactitude’ in com- 
prehensiveness, : ৫ নি 
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বৌদ্ধশান্ত্ে -পরগীড়াই গর্বশ্রে্ঠ পাতকের' কারণস্বরূপ' নির্দিষ্ট হছে) 
তাই ধর্মপ্রাণ অশোক শিলালিপি প্রভৃতির সাহাযো জনগাধারণ্যে এই 
১ আদেশই পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয্ীছেন,.. প্রত্যেক জন্তর, ভীবনের শেষ 
মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাহার জীবনরক্ষার চেষ্টা করা বিধেয় ; কারণ, কর্ম্মবশৈ নিকট 
ভস্ত্জ কালে জীবস্থষ্টির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। * এই বিশ্বাস 
অশোকের হৃদয়ে বন্ধমূল থাকায়, তিনি জীবহিংসার প্রতিষেধমানসে, তদীয় ' 
আল্তীলঙ্বনকারী জীবধাতক 'প্রধান দণ্ডে দণ্ডার্থ -এইরূপ বিধান প্রচার 
করিতে বাধ্য হন। কঠোর রাজকর্তব্য প্রত্িপালন করিতে গিয়া, তাহাকে 
প্রাণদণ্ডের আদেশ. প্রদান করিতে হইত সত্য, কিন্তু দণ্ডার্থ ব্যক্তিকে 
কত্তাপরাধের নিমিত্ত অনুতাপ ও ঈপ্বরদমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য 
তিন দিন সময় দিবার নুতন বাবস্থা মহারাঞ্জ ধর্ম্মাশোক কর্তৃক প্রবর্তিত 
হয়। সাধ্ান্ুসারে তিনি প্রাণদণ্ড হইতে বিরত থাকিতেন। প্রিন্সেপ কর্তৃক 
প্রকাশিত চতুর্থসংখ্যক দিল্লী:অমুশাসনে . অশোকের ঘোযণাবাক্য এইরূপ 
“অপরাধী আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইবে না। প্রাণদ্ডার্হ বান্তি নির্বাসন 
দণ্ড পাইবে । . রাজপথে মনুষা হত্যাকারী ধনী হউক নিধন হউক, তিন 
দিবসের মধ্যে আমা কর্তৃক দণ্ডিত হইবে না।* ইহা 'হইতে তাহার উন্নত 
ধর্ম্মবিশ্বাসের ও দরয়াপ্রণণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাম। জৈনেরা বলিয়া 
থাকেন, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে অশোক জৈনধর্ম্মাবলধী ছিলেন। 
কিন্ত সে সময়ে তাহার ভোজ্রনার্থ বহুসংখ্যক প্রাণিহত্যার বিবরণ অবগত 
হওয়া যায়। ইহা জৈনমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগের মত স্বীকার 
‘করিতে পারা ধায় না। ' শৈবমতাবলম্বী তিনি ছিলেন, এবং 1 জৈনবৌদ্ধাদি 
7 পত্তিতপ্রবর চার্লস ডাকইন ও তাহার মভাবলম্বী হাব্বাচ স্পেন্সার মঞ্চোদয় বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক ধুক্তিবলে এই" ক্রমোক্পতি বা বিবর্তনবাদ ( Evolution Theory ) প্রচার করিব 
পাশ্চাতা পণ্ডিতসমাদে এক নব যুগের অবতারণা করিয়] ধস্ত হইর! গিঘাছেন । কিন্তু ইউরোপীর 
সমাজে অধুনা যে ভারতীয়গণ' কখনও অর্চনা, কখনও সম্পূর্ণ বর্বর বলিয়া স্থিত হন, 
সেই অধম তারতবববঙ্গপের ূর্বপুরুষগণ খ.্ট জন্মের বহু শতাব্দী রবে বীর মা -পরথত চিন্তা 
বলেই সেই বিবর্তন স্কায় উন্তাবিত ও প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, এখং হিসহ্রাধিক বর্ষ পুবোও 
প্রতোক ভারতবাদীর দৈনন্দিন কার্যাবলী সেই বিশ্বালে মিযদিত হইত । সুতরাং হিন্দু, 
' বৌদ্ধ, জৈন, প্রত্যেকের দার্শনিক নিদ্ধান্তেই এই মতটি নিহিত দেখ। যাক । ্ 
' + সাধারণতঃ শিবোপাসকেরা ষতক্া-মাংস-৪ক্ষপে বিরত হইলেও, আধুনিক অঘোরপন্থীর 
উল্লেখ না করিলেও, কাপালিক সম্প্রদায় ও ভৈরবপু্কদিগের মধ্যে সদ্যমাংসাদির প্রচার 





৬৪০ সাহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ১১শ সং্যা। 


bd 


বিরুদ্ধমতাবলঘ্িগণকে 'সময়ে সময়ে উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত . করিতে 
ছাড়িতেন না। কিন্ত বৌদ্ধাচাৰ্য্য উপগুপ্ের * সহিষ্ণুতায় ও প্ররোচনায়, 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি ' অশোকের, আসক্তি ুরিত হইলে, এ জাতীয় সংকীৰ্ণতা ২. 
তাহার হৃদয় হুইন্তে ক্রমশঃ লুপ্ত হক্ব, এবং “অবশেষে তিনি (২৫৭ খৃঃ পুঃ) 
অন্থাচত বিবেচনায়, আমিব ভোজন পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ধর্ম্মাফ- 
রক্তির ক্রমিক বিকাশবশতঃ, প্রথমতঃ ছুঃস্থ .শ্বজাতীয়ের ছুঃখমোচনের ' 
জন্য উডিষ্ার অন্তর্গত প্রথম যৌলি-মনুশাসনে “যাহার! ক্রীতদাস ও.. 
নিষ্পীড়িত্ব, এই মুহূর্ত হইতে তাহার! রাদাদেশে মুক্তিলাভ করিল”, এইরূপ 
ঘোষণা প্রচার করিয়া, (২৫৯ -থৃঃ পৃঃ) উচ্ছেদ হইতে পণুকুলের 
রক্ষাকামনায় রাজকীয় মৃগয়া, রহিত করিয়া দেন। 'ধর্ম্মোপদেশ ও 
বিচার, ধার্মিক মহান্থভবগণের সহিত,সশ্মিলন, সাধুগণের অভাবমোচনেক় জন্ত 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ইত্যাদি কার্ধ্যে চিত্তবিনোদন করিতেন। পরিশেষে, 
(২৪৩ খৃঃ-পূঃ) প্রজাগণের হিংসাবৃত্তি রহিত করিবার জন্ত অশোক 
স্বীয় সাআাজ্যমধ্যে কোনও ধর্মাবলম্বী কর্তৃক কোনরূপে কোনও কারণে 
কোনও পণ্ড, নিহত না হয়, এইরূপ নিষেধবাক্য সর্বত্র বিধোধিত 
রুরিয়া দেন। এতত্যতীত প্রদ্ধাসাধারণকে আরও কয়েকটি মৌলিক নৈতিক. 
নিয়ম প্রতিপালনে বাধ্য কর! হয় ;-যথা, সাধুভক্তি ও গুরুভক্তি ; নিয়পদস্থের . 
প্রতি স্নেহ ও যত্ন ; সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি ! (দ্বিতীয় অবান্তর শিলালিপিতে.) 
এই. মৰ্ম্মে রাজাদেশ প্রচারিত হয়,_“পিত| মাত! অবশ্যপুজ্য, প্রত্যেক 
জীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শনে প্রত্যেক মনুষ্যই বাধ্য |” নৈতিক উপদেশ- 
মূলক এ জাতীয় অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (বৰ্ণন '" 
প্রকাশিত চতুর্থ শৈলারুশাসনে অভিহিত হইয়াছে ) ‘পিতামাতার প্রতি 
ভক্তি ও ভাহাদের আদেশ-প্রতিপালন এবং ধার্ন্সিকদ্রিগের প্রতি সম্মান- 


দর্শনে অনুমান করা যায়, পৈবমন্তাবলথীর সাত্বিক ব্যবহারে শ্েচ্ছাচার অশোকের সময়েও 
প্রচলিত ছিল। | 

৯ ERE TNO জি রাহা রত 
ইহাকে বোদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত করেন।, উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্শ্মতত্বে সাতিশর প্রবীণ ছিলেন। তিনি 
অশোককে নানা প্রকার ধর্শ্মোপদেশ দিয়া, ভাহার হাদয় প্রশস্ত, কর্তানিষ্ঠা বলবতী ও সাধন! 
মহীয়সী করিরা তুলেন। ' অশোক এইরূপে গুরু সহবাসে ও গুবুপদেশে ধর্দনিরত ও ধার্স্মি 
শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন ) রজনীকান্ত গুপ্ত, তারতকাইনী €১ পৃঃ। 


কান্ধল, ১৩১৩ অশোক । | ৬৪১ 


প্রদর্শন যেমন .সৎকার্ধ্য, ধর্ম্মপালন করাও তেমনই সৎকার্য্য ৷ (প্রিন্সদেপ 
প্রকাশিত সপ্তম দিল্লী-অহুশাসনে ) ‘যন্থারা পৃথিবীতে করুণা ও' উদারতা, 
সত্য ও পবিত্ৰতা, দয়া ও সাধুতা বর্ধিত হয়, তাহাই প্ররুত ধর্মভাব, 
তাহাই সকল ধর্মোপদেশের সার।* ( নবম দিল্লী-অমুশাসনে ) “ধর্মই পরম 
শ্রেষ্ঠ পদার্থ । সৎকার্ধোর অনুষ্ঠান ও অকার্ধ্যের অননুষ্ঠান করুণ! ও উদারতা, 
পবিভ্রতা ও সততাই ধৰ্ম্ম ; আমার নিকট পবিত্রতালাতের এইগুলিই' উপায়? 
অন্ত কোনও দান ব! দয়া ধর্মমদানের সহিত তুলিত হইতে পারে না।” 
অশোক, এই ধৰ্ম্মাদেশগুলি প্রঙ্গাসাধারণের অশেষমঙ্গলাকর, সুতরাং অবস্ত- 

প্রতিপাল্য বিবেচনা করিতেন। “খুরুতক্তি. ও আত্মীয়গর্ণের প্রতি 
সন্ধ্যবহার প্রত্যেকের পক্ষেই ধর্মের প্রাচীন আদর্শ, ইহার অনুবর্থনে 
দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, সুতরাং সকলেরই তদনুসারেই ব্যবহার করা 
উচিত ।” বৰ্ণক, প্রকাশিত (দ্বাদশ শিলালিপিতে ). প্রতিবেশীর ধর্দেব 
প্রতি বিরুদ্ধতাষণ একান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে; দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ভিক্ষু 
অথবা গণক ' সকলের ধর্ম্মকেই সন্মান করেন। সকলেরই নিজ ধর্ম্মকে 
সন্মান করা উচিত, কিন্তু অপরের ধর্ম্মমতের মিন্দাবাদ অনুচিত। ... 
ধদি.কেহ নিজধর্মের সম্মান ও' মহত, প্রকাশীর্থ অপর ধর্শের নিন্দা করে, 
আমার মতে সে ব্যক্তি নিজধর্পের ক্ষতি করে। এই অন্ত ধর্ম্মবিষয়ক 
বিদ্বেষশূত্ততাই, শ্রেয়ঃ।, এই উদ্দারতা-প্রদর্শনের সহিত আবার স্বাব্লধিত 
ধর্খে- বিশ্বাস ও আস্থা বর্ধিত করিবার জন্ত ছুই একটি প্ররোচনা-বাকাও 
ধ্যবনহ্ৃত হইত ;--( দিল্লী অন্থশীসনে ) ‘আমি ভিন্নধন্মাবলম্বীদিগের অস্ত 
বিবিধ প্রকারে প্রার্থনা ' করি; তাহারা যেন আমার দৃষ্টাস্তের অনুবর্তন 
করিয়া, চিরকালের অন্ত পরিত্রাণ লাভ করে।” শিলালেখসমূহের 
“ভাষাবিষয়ক কৌতুহল- নিবৃত্বির অন্ত নিয়ে তাহার একটি আদর্শ 
হইতেছে। এ পালি, লিপিটি ভাড়ষার . খণ্ডগিরিগাত্রে ক্ষোদিত,_ 

নাম্‌ পিয়ো পিয়দশি রাজা সতে ইচ্ছতি, সবে পাষগুবংসেযু সবেতে সরমঞ্চ 
ভাবসিদ্ধিম্‌ চ ইচ্ছতি।” ইহার সংস্কৃত প্রতিবাক্য এইকূপ'১-_দেবানাং 
প্রিয়ঃ শ্রিযদর্শা রাজা সর্বতঃ ইচ্ছতি, সর্কে পাষগুবংশজাঃ সর্বত্র সংযমং 
চ ভাবপিদ্ধিং চ  ইচ্ছতি। ইহার 'তাংপর্য্য এই, রাজা প্রিয়দর্শা ইচ্ছা 
করেন, অন্তধস্্মতাবলমীরাও যেন' সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। 
(তৃতীয় শিলালিপিতে ), উগ্র ও উদ্ধতালাপের একাস্ত প্রতিষেধ-দর্শনে 


তি 


৬৪২ ৷. সাহিত্য ।  ১৭শ বর্ণ ১১শ সংখা । 
. অশোকের ধর্শবুদ্ধি ও ধশ্মাস্তরাবলহ্বীর প্রতি উদারভীর পরিচয় পাইয়া . 
'আনন্নিত হইতে হয়। রাজাদেশে নানাবিধ দানের প্রশংসাবাদ থাকিলেও, 
: ধৰ্ম্মদানই সর্বপ্রধান বদান্তত। বলিয়া উর্ঘোষিত হইয়াছে। যাহাতে বৌদ- 
প্রচারক ও ' ভিক্ষুকগণ স্ব' স্ব পবিত্রতা রক্ষা করিয়া কর্তব্যপালন করিতে, 
"পারেন, সে পক্ষেও অশোকের, বিশেষ দৃষ্টি ছিল।' (সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
" সারনাথন্তস্তে লিখিত আছে )--চিক্ষুগণ শ্বধর্ম্মানুধাযী কার্যকলাপে শিথিলপ্রযত্ধ 
হইলে, শ্রমণোচিত পীতপরিচ্ছদ-বিচ্যুতির যোগ্য বিবেচিত হইবেন । (নবম. 
শিলালিপিতে ) দীনের প্রতি সদয় বাবহার, গুকভক্তি, জীবসাধারণের প্রতি 
| দয়া প্রদর্শন, সন্যাসী ও ব্রাঙ্গণে দান ইতাদি ধর্ম্মাচরণ সর্বোৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক, 
নধপে নির্ণীত হইযাছে। (সপ্তম শিলালিপিতে ) 'ধর্ম্োপদেশ, দান, সত্য, - 
| পবিত্রতা, নঅ্রতা, উদারাশরতা প্রভৃতি সন্গুধ-শিক্ষাদানের উপদেশ প্রদত্ত - 
হইয়াছে। বর্ষের কতিপয় নির্দিষ্ট দিবসে, বাজপুকষগণ রাজনিদেশক্রমে শ্ব শ্ব 
শাসনাধীন প্রদ্রাবর্গকে উপদেশপ্রদানে বাধ্য ছিলেন। এই ' রা্রাদেশ 
প্ৰতিপালিত হইভেছে কি না, তাহা দেখিবার, জন্ত বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত 
ছিল। . বাঁঞ্জকীর দানের ভারও এই রাজপুরুষের উপর স্তস্ত থাকিত। 
' ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে এক একটি উৎমব হইত। তাহাতেও প্রজার 
ধর্দমতের পরিপুষ্টিলাধনের বিশেষ সুযোগ প্রদত্ত হইত। কথিত আছে, 
মহারাজ প্রি্দর্শী এইরূপ ৮৪০০০ প্রজাহিতসাধক গ্রস্তরান্শীসন প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যেও কোনও .কোনটি--যে নীতিবলে পৃথ্বীরাজ- 
নির্শিত গুম ‘কুতুব -মিনার, আঞ্চা প্রাপ্ত হইয়াছে,' সেইরূপে--“ফিরোজ 
শাহের লাট’ এই নবাভিখাঁন লাভ, করিয়া বিজেতার গৌরব বর্ন 
করিতেছে! আবার প্রয়াগের সমীপস্থ স্তস্তটি অর্দভগ্ন হইয়া প্রবল-' 
._ প্রতাপাস্বিত রাজচক্রবর্তী প্রিয়দশীর সঙ্গে সঙ্গে ( ১৬০৫ খৃঃ অঃ হইতে ) 
জাহাঙ্গীর বাদশাহের মহিমান্ঞাপন: করিতে আরস্ত করিষাছে ! অবশিষ্টগুলি : 
কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, সর্কসাক্ষী কাল ব্যতীত কে ভাহার নির্দেশ 
'করিবে? মানবনৃষ্টির সীমা কতদূর? 
{ 'লোকহিতকর কাৰ্য্য ও দেশ-বিদেশে ধর্শপ্রচার |. 
. দেশের ও দশের কল্যাশসাধনই' অশোক কর্তৃক একমাত্র রাদকর্তব্যর্ূপে 
পরিগৃহীত হয়। সুতরাং শ্রজাগণের পার্িব হিতানুষ্ঠানেও তাহার 
অহুমাত্র ওনাসীন্ত ছিল না। কৃষির, উৎকর্ষসাধনকরে জলনেচন অন্ত 


কানুন, ই অশোক ! ৃ ৬৪৩ 


শ্রেতেঃ প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া কাঠিরাবাড়ে চন্দরগুপের সসয়ে যে হুদ প্রস্তুত হয়, 
অশোকের তদ্েশীয় শঁতিনিধি তুষাম্প তাহার সংস্কার-দাধন করিয়া প্রণালী- 
নির্শমাদির দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করেন । (দ্বিতীয় লিললিপি ও ্ত্ 
লেখপাঠে অবগত হও] যায ) মহাবাজ প্রিয়দর্শী পথিকদিগের জন্ভ . স্থানে 
স্থানে ছায়ার্থ বটবৃক্ষ-রোপণ, ভোজনার্থ আত্রকানন-নির্শ্মাণ, প্রতোক অর্দক্রোশ 
ব্যবধানে কৃপ-খনন, বিশ্রামাগার-নির্শ্মা, অণসত্র-প্রতিষ্ঠা ও পথপার্শ্বে দুরত্ব- 
নির্দেশক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতেন । এবং ( দ্বিতীয় শিলালিপি পাঠে প্রতিপন্ন 
হয় ) রোগীর চিকিৎসার ও পথ্য গ্রভৃতিরও সুব্যবস্থা ছিল 1 * 

- তৃতীয় বৌদ্ধ-দঙ্গতির অরাবহিত পরে, অশোক ধর্শ-মহামাত্র সন 
এক নূতন মধ্ত্িপদেব স্থষ্টি করিয়া, এই সমস্ত লোকহিতকর কার্ধোর তত্বাব- 
ধারণের ভার তাহার উপর স্বস্ত কয়েন। + সাধারণের হিতাহষ্ঠানযাত্েই 
অশোকের অমুরাগ ছিল, এবং তিনি অকুষ্টিতভাবে প্রকাশ করিতেন, ‘আমি 
সাধারণের হিতের জন্য কাধ্য করিব। আমি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, 
এবং কার্য্যসম্পাদনে প্রয়াসী হুইয়াছি, তাহাতে সন্তষ্ট হইতে পারি নাই৷” 
(শ্রিন্দেপ প্রকাশিত সপ্তম.অহুশাসনে ) ‘আমি পুণাক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছি, 

* অশোকের ছয় শত বৎসর পরেও ফাহিয়ান যে সময়ে যৌস্কতীর্ঘারি দর্শনার্থে ভারতে 
আগমন করেন, তাহার তাৎকালিক বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যার, শিক্ষিত ও বদন 
নগরবামিপণ কর্তৃক রাদ্ধানীতে একটি দাতখা চিকিৎসাভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাতে . 
চিকিৎসক, উধধ, পথ্য, সমস্ত প্রয়োজনীয় ভ্রবোরই সর্বদা আযোজন ধাকিত। রোনীদিখের 
উপযোগী সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা থাকাধ, অসহায় ও দ্বরিশ্ব রোগিগণ তাহাতে কিছুকাল অবস্থান- 
পূৰ্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাস্থালাভ' করিয়া গৃহে প্রতিগদন করিত। অশোকের ও তংগরবন্তা সময়ে 
যখন এইবাপ. লোকফিতৈষপা, ভারতবাদীর হ্ৃদরে জররাক ছিল, জগতের আর কোনও 
দেশের কোনও লাতিই নে সময়ে এক্সপ লোকহিতানুগাদ প্রবৃত্তি কোনও পরিচয় দিতে 

- পারেন নাই। সঙ্যভাতিমানী ইউরোপের সর্বপ্রথম ঘাতব্য চিকিৎসালয়; অশোকের বাব শত 
বংনর পরোর্ধাৎ খণ্টায়, দশম শতান্দীতে মংস্থাপিত। রে 

+ সপ্তম স্তস্ামুশীসনে ধর্দপ্রসারের উপায় এইয়পে নির্দিষ্ট হইয়াছে £ ৪7 প্রযেশে 
প্রদেশে ও জনপদে জোকশিক্ষার্থ যজপুরুহনিযোগ (২) ধ্দস্ত্ সংস্থাপন ও ধৰ্ম্ম প্রচারের 

গর্যযযেক্ষণ্ রাজসতান সচিৰ বিশেষের নিয়োগ। (৩) ছার বৃক্ষ রোপণ ও অল্প ব্যবধানে 
পৎগার্থে কুপ খনন। (৪) গৃহস্থ ও পরিত্রাজকগপের দানের গধাবেক্ষণ এবং সংঘের ও অশ্তাপ্ধ , 
অন্র্মক়ের কারধ্যাবজীর 'নিয়সার্ধ বিশেষ অমাত্য নির্ব্বাচয়। €৫) গাজী ও কুস(গগণের ২. 
. দানবিভাজনার্থ অভিহিতপুব্ব ও অপর কাধ্যকারকগরের দিয়োগ । | 


৬৪৪ | . | | সাহিত্য । রিং ১৭৭ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ৷ 


* মানবজাতি তাহার . অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মপথে নীত হুইবৈ, এবং ঈশ্বরের 
মহিমা প্রকাশ করিবে। এই উক্তিতে তাহার ধর্ম্মকার্য্যে নিফামতার কতকটা 


আভাস পাওয়া যায়।'. পক্ষান্তরে, (ত্রয়োদশ প্রন্তরাম্থশীসনে ) নৈতিক ১ 


, উপদেশের পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি কেহ অনিষ্টাচরণ করে, 
. যথাসম্ভব তীহা সহ করিবে ৮ ( উড়িষ্যার অন্তর্গত ধৌপি-অনুশাসনে অভিহিত 
"হইয়াছে ) ‘অপরাধ স্বীকার কর, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনিই মান্তের 
উপযুক্ত পাত্র।* মহারাজ প্রিকদর্শার এই সমস্ত নিদদেশবাক্যে তাহার 
কর্তব্যনিষ্ঠা কিরূপ মহীয়সী ও নৈতিক আদর্শ কিরূপ উন্নত ছিল, তাহার 
, যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মতে, প্রত্যেককেই নিল নি পথ 
'খুঁজিয়া লইয়া যুক্তিলাতের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এ দিকে অনুষ্টিত 
কর্মের ইঞ নিষ্ট ফলভোগ ও প্রত্যেক মহুষ্যের পক্ষে অস্তস্তাবী। সুতরাং 
(র্ূপনাধের প্রথম শিলামুশাসনে ) ক্ষুদ্র মহৎ, সকলেই সচেষ্ট হও” 1, 
'অশোকের বৌদ্ধ ধর্থের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয্যবশতঃ সেই নীতিমূলক ধর্ম্মকেই 


প্রকট পন্থা বিবেচনা করিয়া দেশ বিদেশে তাহারাই বহুল প্রচারে ,. 


' ‘বদ্ধপরিকর হন! এমন, কি, রাজাদেশে সুদূর সিরিয়া, মিশর মাকিদনিক় 


ও -ইপিরসের গ্রীক অধিকার পর্যাস্ত-বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রেরিত -হন। 
এই সুত্রে প্রতীচ্য এসিয়া আফিকা ও ইউরোপের 'তাৎকালিক স্ুদত্য 
* গ্ৰীক জাতির' মধ্যে বৌদ্ধধৰ্ম তত্বগুলি প্রবেশলাত - করিয়া শতাধিক 
‘বৎসর পরে, তদ্গেশে খুষ্ট ধর্ম সংগঠিত হইবার সময়ে, কিরূপ আত্ম প্রভাব 
বিস্তারে ও উচ্চ আদর্শ বিকাশের সমর্থ হইয়াছিল, খৃষ্ট, মতের মৌলিক 
বিষয় গুলি আলোচনা করিলে . তাহা. সমাক্‌ উপলব্ধ হয় । মহারাজ 
-অধিকারতুক্ত তিব্বতীয় কম্বোজ ও হিমালয়বাদী অপরাপর জাতি, কাবুল 
'উপত্যকাস্থিত. গান্ধারীয় ও যবনগণ ও বিন্ধ্যগিরি ও পশ্চিমঘাটবাসী ভোজ, 
পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি রাজ্জচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। শ্বরাজ্্য ও তৎসন্নিছিত 


প্রদেশ ব্যতীত দাক্ষিণাতোর . স্বাধীন প্রদেশ ও 'কুষ্ণা -ও গোৌদাবরীর ' 


| মধ্যবর্তী অন্ধ, দেশেও অনেকে স্ব স্ব ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ- 
পূর্বক নানা স্থানে বহুসংখ্যক বিহার সংস্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্ম এইরূপে 


, * ধীহা রা বৌদ্ধদিগকে নিরী্বরবাদী বলিয়া অভিযোগ উখথাপন করেন, - অশোকের এই 


1 


জাতীর নিবেশ পাঠে ভাহাদিগের ভ্রম দুরীতুত হইবে, সম্মেহ নাই । বৃদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে 


আনয়! দেখাহতে চেষ্টা করিয়াছি, বৌদ্ধ ধর্মে নাংখ্যদর্শনের স্তর ঈখর নিরাকৃত হন নাই। ' 


~ 


হাড়ি ৮5 অশোক । E ৬৪৫ 


সমগ্রীদেশময় সংক্রমিত হইলেও, অশোকের আস্তরিক চেষ্টা স্বত্বেও কৃতবিদ্য 
সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মমকে ' আলিঙ্গন করিতে সেরূপ প্রসারিতহস্ত হন নাই, 
/ এবং বাহার! নবধর্মগ্রহণে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাহাদিগের 
মধ্যে বর্তমান আর্ধ্যাবর্ত'বা হিন্ুস্থানবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, অনুগাদপ্রদ্েশবাসিগণ, কি জ্ঞানগরিমায়, কি 
শিক্ষাভিমানে, কি ধর্বিশ্বাসে, কি পূর্বগণ প্রদর্শিত মার্গাস্থুদরপে অভি 
প্রাচীনকাল হইতেই স্বীর বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কশোকের 
পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্শের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধাতিশয্যবশতঃ 
ঘতিধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন। তঙ্জা প্রদেশে (তাঞ্জোরে) মহেন্দ্র কর্তৃক যে 
বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার .শেষ নিদর্শন নয় শত .বৎসর' পরেও 
বিদ্যমান ছিল। দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে সফণকাম হইয়া, প্রবর্থিত- 
উৎসাছে চারি অন প্রচারক সমভিব্যাহারে মহেন্র অতঃপর সিংহলদ্বীপে ' 
গমন করিয়া ধর্শগ্রচার ব্যাপারে ও উপদিষ্ট মতের স্থায়িত্বদম্পাদনে 
অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। মহেক্রের স্তায় তাহার ভগিনী 
 সংঘমিত্রাও সন্যাদপ্রহণপূর্বক তথায়  বৌদ্ধ-সন্ল্যা সিনী- -সমপ্রদায়ের প্রবর্তন 
করেন। *, দ্বীপবংশ ও মহাবংশ নামক, পাঁলিগ্রন্থের বৌদ্ধ গ্রন্থকার 
বলেন, প্রিয়ন্শীর সমরে মোদ্‌গালি-পুত্র তিস্য কর্তৃক কাশ্মীর, গান্ধার, 
হিমালয়, দাক্ষিণাত্য, সিংহল' ও শোভন্ভূমি (বর্তমান পেও্ড) পর্য্যস্ত 
বৌদ্ধধরমপ্রচারকগণ প্রেরিত হন'। অশোকের সহোদর বীতাশোক বা 
বিগতাশোক ও সর্ধাগ্র্ধ সুসীম তনর-ন্তগ্রৌধ, (নিগ্রোধ ) ও. বৌদ্ধধর্ম 
পরিগ্রহ্পুরঃসর ষতিবেশে ০1555 tne 


~~ 


* ভিন্সেপ্ট স্মিথ -প্রভৃত্তি ইউরোপীয় গুরাতস্ববিদ্‌ মহেন্্রকে অশোকের ভ্রাতৃৰূপে নির্ণয় 
করিয়াছেন'। কিন্তু প্রচলিত প্রযাদ্ে অশোকের দানীপুল্ররূপে গাহ্াদিপের পারচয়. প্রদত্ত 
হইয়াছে । রীজ ডেণিডন্‌ নামক সুপ্রমিন্ধ বৌদ্ধ চত্ববিদ্‌ বলেন, উজ্জয্নিনীয় শাসনকর্তৃব-সমে, ' 
অশোক বিদিশানিবাসী কোনও বণিকের (দেবী নায়ী ? ) কস্তা বিবাহ করেন) তাহার গর্তে 

" মহেন্্র ও সংঘমিত্রার জন্ম হয় । কিন্ত" রাপ্লাগ্রহ্ণর্ঘ গমনকালে. তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লয় 
যান লাই 17089010155 India. PP. 280) এই জন্তই বোধ হয় সিংহলীয়ের! তাহাদিগকে 
দাসীগর্তোভূত সন্তান বলিয়! নির্দেশ করিয়াছে | “সংঘমিত্ৰা” এই নামেও অনুমিত হয়, 
বৌদ্ধপিতা কর্তৃক কম্তার এইরূপ সংঘতক্তিনির্দ্দেশক নামকরণ হইয়! থাকিবে । কবিত' অছে, 

: মহেন্দ্র বুদ্ধশনীরাবশেষ ও এক বৎসর পরে সংহমিত্রা বোধিবৃক্ষের একটি ‘কলম’ লইয়া সিংহলে 
“ উপনীত হইলে, পিংহলরাজ দেবানুত্রিয় তিস্ত কর্তৃক পরমসমাদরে পরিগৃহ্থীত হন। . - 
"+4 পৰুমমংধাযৰ শিলালিপিতে তাহার সেই সময়ে বর্তমান ন্রাতৃগণের উল্লেখ দেখ! যার়। 





৬৪৬ সাহিত্য । . : > ব্য ১১৭ সংখযা। 


অশোকের পরিবার ও পরবর্তী মৌর্ধ্যরাজগণ। , 
(২৩২-১ থৃঃ পৃঃ), ভারতের পূর্ব্বতন বাদধানী রাব্রগৃহংনগবে অশোক- 


বর্ধনের যৃত্যু হন। তাঁহার একাধিক মহিষী ছিলেন। তম্মধো দ্বিতীয়া উ: 


কারুবকী স্বীয় অতুদাব. বদান্ততার অন্ত ও কুমাব তিবরের জননী বলিয়া 
ইতিহাসে সুপরিচিত। মহারাজ অশোক শ্বী্ন প্রধান! ও প্রিয়তমা মহিষী 


অসন্ধিমিত্ৰারঘ্মৃত্যুর পর, অতি পরিণত বয়সেই তিয্যরক্ষিতা বা' তিষ্যমিত্রীকে . 
বিবাহ করেন। এই জন্যই বোধ হয়, রাজ্জী ও জ্যোষ্ঠকুমার কুপালঘটিত ' 


-মনোবাদ ও তাহার দণুশ্বরূপ কুপালের অন্ধত্ব-প্রাধিরূপ কিন্বদস্তী প্রচারিত 
হইয়া থাকিবে... কুণাল পবিব্রচরিজা, পত্নী কাঞ্চনমালার সহিত তক্ষশীলাঁর 
শাসনকর্তা হইয়া গমন. করেন। ধর্দনিষ্ঠার আতিশযাবশতঃ তিনি 


ধর্শবর্ধন নামেই পরিচিত হন। তিনিও অবশেষে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ' 


" পরিষ্যরক্ষিতা ও দেবী নামী অশোকের আরও ছুই মহিষীর নামোল্পেখ 
দেখা যায়।/ অশোকের ' অন্ততম পুত্র জলৌকা বা জলোক কাশ্মীরের 
শাসনকর্তৃত্বকালে 'কান্তকুজ পর্যান্ত জয় করিয়! নিজের অধিকারভুক্ত করেন । 
তিনি ও তদীয় পত্রী ঈশানদেবী শিবশক্তির উপাসক ছিলেন। সুতরাং 
ভাহাদিগের, ইষ্টমত-প্রচারার্থ বহুসংখ্যক মন্দির সংস্থাপন করিয়া উপাস্য 
দেবমিথুনের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।০ প্ীনগরের নিকটবর্তী 'শঙ্করাচার্যের 


টিব্যা’ নামক শৈলশিখরে তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্শ্মিত এক রম্য . 


মন্দির অদ্যাপি বর্তমান “থাকিয়া তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। * 
পিতার, অনুসৃত ধর্ম্মমতের বিরোধী থাকায়, সম্ভবতঃ 'সপ্রাটের সহিত কুমার 
জলৌকার তাদশ সন্তাব ছিল না। তিব্বতীয়, প্রবাদবাক্যে অবগত 
হওয়! যার, অশোকের -একাদশ পুত্র ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের নামাদির 
ও .ইতিহসংগঠনোপযোগী অন্তান্ত উপকরণের অপত্ভাবহেতু অশৌকের 
পরবর্তী ইতিবৃত্ত 'কতকটা অন্ধতমসাচ্ছন্ন। এ স্থলে বৌদ্ধ আখ্যারিক! 


অপেক্ষা হিন্দু গান্ত্রের ছুই একটি সাময়িক উল্লেখ ক্ষণপ্রভার ক্ষীণালো করেখা, 


সম্পাত্যের স্তার কদাচিৎ কোথাও অনুসন্থিৎন প্রতিহাসিকের পথনির্দেশে: 

সমর্থ হয়। বিষুপুরাপ পাঠে অবগত হওয়া 'যায়, অশোকের পৌন্র, 

_স্থযশঃ. বা সুপার্থের পুত্র,_দশরথ: অতঃপর মৌধধ্য-সিংহাসনে অধি- 

রোহণ করেন। তিনি পিতামহের ai dhe নাগাৰ্জুন ' পৰ্বতে 
+ কা শ্বীরফুহুস, পঃ ১৪৭ | | | 
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ফান্তুন, ১৩১৩ অশোক | ৬৪৭ 
আলীবক- সমপ্রদায়ের আবাসার্থ যে গুহাতৰন নিৰ্ম্মাণ রা দেন, তাহার 
)প্রাচীবের উল্লেখলিপির বর্ণবিস্তাস, ভাষা ও রচনাপ্রণালীর নিপুণ আলোচনা 
করিলে, তিনি প্রিযদর্শীর অতি নিকটবর্তী সময়েই মৌর্যয সাম্রাজ্যের . 
শাসনতার গ্রহণ করেন, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। অতএব, অন্ত রা্্যাধিকারীর 
- উল্লেখাভাবে অনুমিত হয়, দশরথই অশোকের .পরবর্তী মৌধ্য সম্রাট । 
ইহার পর চারি জন নামপর্বস্ব সম্রাট, 'মৌর্য-সিংহাসনে আর্বোহণ করেন।' 
শেষে মৌধ্য সম্রাট বৃহদ্রধ তদীয় বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি পুষ্পমিত্র কর্তৃক 
নিহত হইলে, মৌর্য সাত্মাদ্যের অবসান হু । * কোনও কোনও গ্রস্থকারের . 
মতে, মহারাঞঙ্জ যুধিঠিরের পর অশোকের স্তায় এক্সপ স্বারবান্‌ রাজচক্রবর্তী 
ভারতবর্ষে অপর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এই সার্বভৌম 
সমাটের পর, তাহার নুবিশাল ও সুশাসিত সাভ্রা্য এতাঘৃশ দুর্কল ও 
ছুরবস্থাগ্রস্ত হইয়! পড়ে যে মোর্ষ্যবংশীয়গণ ক্রমশঃ স্বতসর্কস্ব হইতে হইতে, 
অবশেষে কিয়ংকাল যাবৎ কেবলমাত্র মগধেই রাজ্রদণ্ড পরিচালিত করিয়া 
* “ততঃ পুগ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাগ্রাং করিবাতি। তন্তাক্মজোহপ্লিযিত্র: 1৮ 
বিকুপুরাণ, অংশ ৪, অধ্যায় ২৪। এই পু্পমিত্রের পুত্র অগ্নিনিত্র ১৮১ খৃঃ অঃ রাজা হণ বলিয়া 
নির্দিষ্ট হয়। ইনিই মালবিধ্প্রিমিত্র নাটকের নায়ক ও রঘুবংশে অগবর্ণ নামে বর্ণিত, 
হ্ইয়ছেন । 
গোল্ডষ্টকর ও তাওারকর বলেন, বাহ্ীক প্রদেশের গ্রীকরাজ মিনাওাঁর ও মৌর্ধারাজ্যের' 
উচ্ছেদকারী পুষ্পনিত্র পতপ্রলির সমসাঁঘবিক। পুম্পমিত্র বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়িত করিয়! 
ছিন্দুধর্েব পুনঃ প্রবর্তন করেন। 
সুপ্রদিদ্ধ স্থাপত্যবিজ্ঞানবিশারদ্‌ পূর্গচন্্র মুখোপাধ্যায় [00180 C॥০]০৪7 নামক সন্তে 
"দেখাইয়াছেন, কুণাল-পুত্র সম্প্রতি. অশোকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার 
মতে শ্রিধৃ্শাঁব নামাস্কিত অনুশাসনগুলি কেবল অশোকের সমবকার মহে। তাহার 
কতকগুলি সম্প্রতি কর্তৃক প্রচারিত | হিনি ব্লেন, শ্রীকিগের স্ত্রোকে।টস্‌ অশোক--চল্রগুপ্ত 
নহেন। এইরপে বৌদ্বধুগের আরও প্রাচীনত্ব সাধিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধপরিনির্বাপৈর ' 
সময় ৫৪৪-৪৩ খং পূঃ নির্ণয় করিষাছেন। ডাহায় মতে,_অশেক ছুই জম খৈশালীর দ্বিতীয় 
বোদ্ধসঙ্গতির প্রতিষ্ঠাতা ও উপগুপ্তের শিষ্য কালাশোক নন্দ । .(চীনীয়দিগের অবুঃ) ৪৪৩. খু পুঃ, 
গাউলিপুত্রের তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্রতির উদ্যোক্তা ও মোদ্গালিপুত্র তিস্তের শিষ্য অশো কবর্ঘনমৌর্যা 
(শ্রীকদিগের সন্ত্রোকোটস্‌ ) ৩১৮ খুঃ পৃঃ মৌর্ধান্দের প্রতিষ্ঠাতা, জৈনগিগের সম্প্রতি 
€ বরনরাজ সন্বস্থীয় শিলামুশাননের কর্তা) ২৭২ খই পুই। তাহার 'উত্ত প্রকার ব্যক্তি ও 
ক্ষালনির্শর পুরাতস্ববিদ্গণ কর্তৃক নি হওয়া পধান্ত; সে সম্বন্ধে কোমও মতামত প্রকাশ | 
শোপ্ধ' পায় না। ? ২ 


। 


৬৪৮ সাহিত্য ] | ১৭শ ব্য, ১১শ সংখা] । 
সন্তষ্ট থাকেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ হিউয়েন্‌ সাংয়ের ভারত 
ভ্রমণ কালে ) মৌর্য-বংশের শেষ নরপতি পূর্ণবর্ম্মা মগধে আধিপত্য করিতে- 
' ছিলেন। পরবর্থী শিলালিপির পর্য্যালোচনায় অবগত হওয়া যায়, খৃষ্টীয় 
ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে মৌর্যবংশীয়েরা কোঞ্চণ প্রদেশের অধিপতি 
* ছিলেন। কিন্তু প্রদেশবিশেষে মৌধ্যদিগের প্রাধান্ত অন্ধুধ থাকিলেও, 
: পৌরাণিক সিদ্ধীত্তানূসারে সৌর্য্যসাত্রাজ্যের সময় ১৩৭ বৎসরের অধিক নির্দেশ 
করা ধায় না সুতরাং এই গণনা-মনুসারে মৌর্য্যগণ কেবল ৩২১ হইতে 
১৮৪ খৃঃ পূঃ পরাস্ত সার্বভৌম মরপতিরূপে রাজদণ্ড পরিচালন করিতে 
পারিয়াছিলেন। অতঃপর হয় ত ক্ষুদ্র রাজার স্তায় 'আংশিক অধিকার : 
' আরও কিছু দিন পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সুতরাং অনুমিত হয়, 
' মৌর্যযসাতাজ্য মহারাজাধিরাজ অশোকের পরলোকগমনের পর হইতেই" 
বিদ্ধন্ত হইতে আরদ্ধ হইয়া অনধিক ৫* বৎসর কালের মধ্যেই কেবলমাত্র 
মগধ ও পার্শ্ববর্তী জনপদে পর্যবসিত হইয়া থাকিবে। সর্বাগ্রে রাজধানী 
হইতে দূরস্থিত গ্রদেশসমূহ ক্রমে হূর্বাল মৌর্্যগণের অধিকারব্চ্যুত ও 
পরাজ্রান্ত 'নরপতিবৃন্দের কবলিত হইয়া, নূতন নুতন বংশের প্রাধাস্ত-স্থাপনে 
সহায়তা করিতে লাগিল; এবং পরিশেষে কালবশে একান্ত ক্ষীণতা! প্রাপ্ত 
হইয়া মগধ ও ' মৌর্যবংশীয়গপের হস্তচ্যুত, হইয়া, পরিশেষে সুঙ্গ, অন্ধ, ও 
গুধবংশীয়গণের শালনকেম্দররূপে পুনরায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। শৌঁ্ধয- 
বংশের প্রতাপশালী সম্রাট্‌গণের মধ্যে চন্দ্ৰগুপ্ত (৩২১-২৯৭ ), বিন্থুমার . - 
(২৯৭-২৭২) ও অশোকের (২৬৯-২৩১) উজ্জ্বল আলেখ্য পরিদর্শনের - 
পর, ইতিহাসোচিত, উপাদানে অতাবেই পরবর্তী মৌর্যযদিগের ইতিবৃত্ত কুে- 
লিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়াই, মধ্যাহূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে ক্ষীণ্ল্যোতি 
খাদ্যোতের ভ্তাকস'তাহারা আাপাততঃ নগণ্য ব্লিয়াই প্রতীয়মান হইতেছেন। 
প্রতিহাসিকের তত্বানুসন্ধানের ফলে হয় ত হাযির -উজ্জনচছটাও ক্ৰমশঃ 
বিভাসিত হইয়! উঠিতে পারে। * 
জীননিতনোহ (মুখোপাধ্যায়) 
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* কাশীন্থ 'বন্গসাহিত্য-সমাজে'র অন্তর্গত 'সুহাৎসমিতি'তডে আলোচিত । 


ut ২/ দেহ ও কর্ম । 

> HE শাহি ও 2 টাটা 
অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে,' আমাদিগের ইচ্ছা এককপ, কাৰ্য্য 
জন্তর্প ; আমরা 1 আস্তরিক চেষ্টা করিতেছি এক ভাবে, কিন্তু কার্ধ্য করতেছি 
- বিপরীত্ত ভাৰে। অতি অসঙ্গত কাৰ্য্য করিতেছি, তন্নিমিত্ত শত অন্থতাপে 
দগ্ধ হইতেছি'। মনে হয়, অন্ত কেহ আমাকে বলপূৰ্বক নিবৃত্ত" করুক; 
আমি স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ । মানবের অনিচ্ছা সত্বেও কাৰ্য্য, , 
এবং ইচ্ছা, সত্বেও ' 'নিশ্চেষ্টতা অথবা' বিপরীত কার্ধা, নিত্যই দেখিতেছি। 
এই মহা রহস্যের সমাধান করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অনৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ, 
পূর্বম্ম-বাদ ' প্রভৃতি অঙ্গীকার করেন। পূর্ক-্ন্মার্জ্জিত কর্শ্মে আমাকে 
যে পথে লইয়া গেল, তাহা! নিবারণ করিবার আমার সাধ্য হইল না। পূর্ব 
জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার ভোগ অনিবার্ধ্য 
হুইল। এইক্সপ মত স্পষ্টতঃ এবং ভাবতঃ স্বীকৃত, হইয়া আসিতেছে। 
“ প্রক্বৃতপক্ষেও জগতের, বিশেষতঃ মানবের নানারূপ কর্ম্ম ও ফল, সুখ ও 
দুঃখ, ব্যবহার ও .নিশ্চেষ্টতা দেখিলে, এই প্রকার: সিদ্ধান্তের আবশ্তকত৷ 
অনুভূত হয়। প্রাচীন কাল হইতে এ. বিষয়ের বিস্তত আলোচনা হইয়া 
আসিতেছে। কিন্তু জীবতত্বের দিক্‌ হইতে এই. ছুর্নহ রিষয়ের আলোচন! 
হওয়া উচিত। মনোবিজ্ঞানের মতে এই বিষয়ে তই আলোচনা হউক, কিন্তু, 
শারীর-তত্বও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বধিবার অধিকারী । মন দেহ হইতে পৃথক্‌ 
সত্বা হউক, আর নাই হউক, মানবের কর্ম্ম বিবেচনা করিতে গেলে, দেহকে 
অগ্রা করা যায় না। আমরা এই প্রবন্ধে শারীর-তত্বের ls হইতে ই 

গুকৃতর বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

কোন ব্যক্তির কথা এককরূপ, কাৰ্য্য অন্তরূপ দেখিলে, আমরা অনেক 
সময় বলিয়া থাকি যে, “লোকটা ' দো-মুখো ।” এবং সেই নিমিত্ত তাহাকে 
'ম্বণীও করি। কিন্তু মে যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার আচরণে ও- বাক্যে 
সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হুইল না, ইহা একবারও বিবেচনা করি না; 
" করিলে তাহাকে দ্বণ| না করিয়া বরং দয়াই করিতাম। আর তাহার, নিক্ষল 
চেষ্টার জন্ত তাহাকে সাধুবাদ, দিতেও রর হইতাম না। কিন্ত এই 
নিক্ষলতার মূলে কারণ কি? 2৮৮ 


b=! 
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থে কোনও কর্মহি হউক, প্রথমে ইচ্ছা, তৎপর ক্রিযা-নিষ্পত্তি। গ্রে 
কার্ধযটি বিবার অথবা! না করিবর ইচ্ছা হয়, তৎপর তদমুরপ চেষ্টা, 
' ভাবণেষে কর্ম্মের উৎপত্তি, “কিংবা অন্থুৎপত্তি। সুতরাং ইচ্ছাই পূর্ববর্তী । 


সকলেই জানেন যে, সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির ন্যায় ইচ্ছাও মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন 


হয়। আর চেষ্টা বুদ্ধিসাপেক্ষ ; সুতরাং তাহারও উপায় মস্তিষ্ক হইতেই 
উদ্ভাবিত হয়। এই নিমিত্ত মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে মস্তি পদার্থের 
উপর লক্ষ্য করিতে হয়। ইচ্ছা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, কিংবা পরাধীন ও পর-ভন্্র ; 
. সে প্রশ্নের এখন আবশ্যক নাই। এক্ষণে কেবল মস্তিষ্কের ক্রমিক বিবর্তন 
ও ক্রিয়া-বিকাশসাত্রই বিবেচ্য। নিয় প্রাণিগণের মন্তিষ্ক ক্ষুদ্র; এমন কি, 


গবিলা অথবা সিম্পাঞ্জি, যাহারা মানবের সহিত দেহগঠনে প্রায় তুলারপ, | 


তাহাদিগেরও দেহেব আয়তনেব অনুপাতে মস্তি নিতাস্ত ছোট। মানবের 
মেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক অনেক বড়। মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে তাহার 
কোষগুলি বহু বিভক্ত হইয়াছে; এবং প্রত্যেক খণ্ড-কোষ আবার বর্ধিত 
হইয়া পূর্বারয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে ; 'উহ! পুনরায় বিভক্ত ও বর্ধিত হইয়াছে । 


এইরূপে নিয়ন গ্রাণিগণের মস্তিফ চিরাতীত কাল হইতে ক্রমে বহুবার বিভক্ত: 


ও বর্ধিত হইয়াছে। অবশেষে জন্তযুগের প্রায় শেষভাগে বৃদ্ধির পরিমাণ, 


একবারে অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, এবং সেই বদ্ধিত. মন্তিক লইয়াই মানবু 


ধনাঁতলে অবতীর্ণ হইল । নিয় প্রাণিগণের মস্তি পদার্থের উপর" আরও, . 


বপংখাক কোষ মুক্ত “হইয়া গিয়াছে। মানব এই বর্ধিত ও যুক্ত মাঁস্তফের 
অধিকারী । সুতরাং মানবের, মস্তিষ্কে অধস্তন প্রাণীদিগের. মস্তিষ্ষের 
কোবগুলি তো আছেই, তাহার উপর অতিরিক্ত কোষ বিদ্যমান আছে। 
এই 'নিমিত্তই মানবের ইচ্ছা নিম্বশ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের ন্যায় থাকিবেই, ,তাহাক 


" ». উপর অন্তান্য ভাব ও বৃত্তিই মানবকে চালিত করিবে । মানবের মস্তিষ্ক- 


“লগ্ন শিরাতন্ত সকলের ইতিহাসও এইরূপ । এঁই হেতুবশতঃই মানব 'অনেক 
অংশে পণ্ুদিগের সহিত সসভাবাপন্ন। আর ' সত্য মানবও এই কারণেই 


DD 


‘ আদিম অসভ্য মানবের স্তায় অনেক অংশে চালিত হয়। অসভ্য অবস্থা 


হইতে সত্যাবস্থা পথ্যন্ত মানব-মস্তিষ্কের আয়তন যদিও .বড় একটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
ভদু নাই, তথাপি উহার ক্রিয়াশ্‌ক্তির ক্রমবিকাশ হইয়াছে। যদিও এই 


বিকাশ অতীব অধিক, এবং বিস্ময়কর, কিন্তু অপভ্যাবস্থার মস্তিষ্ক এই বিকাশের 
সুনভূমি। তাহ! হইলেই দেখা বাইতেছে যে, সভ্য মানবের বৃত্তি অনেক ' 
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পরিমাণে পণ্ড ও অস্ভ্যে ্তায় হইবেই। তবে শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে 
মানব নীচ গ্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয়।, 'মানব-মত্তিফের শিক্ষার 
উপযোগিতাই. মানবকে ক্রমে উন্নতচরিত্র করিতেছে । কিন্তু তাহার শত 
চেষ্টা সত্বেও সে. মৌলিক প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া, ফেলিয়া 
দিতে পারে নাই। “তাহার সেই মৌলিক পঞু-প্রবৃত্তি একেবারে ধ্বংস 
করিতে পারে নাই। . সংযত করা প্রযত্রদাধ্য, এবং অভ্যাসের ফল। কিন্ত 
যেখানেই প্রযস্থের ‘অভাব, নি মানবের . পশুত্ব আসিয়া দেখা 
দেয়। ৷ 

তার পর, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশের মধ্য দা মানব উদ্ভূত 
হইয়াছে এ কথা প্রকৃত হইলে মানব সর্ব প্রাণীর উত্তরাধিকারী ও সকলের - 
বৃত্তি উত্তরাধিকারিস্ত্রে অল্লাধিক প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মানব যে 
ন্যনাধিক সকল প্রাণীরই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহা প্রতীয়মান হয়। তবে 
মানবের শিক্ষা ও সংযম তাহাকে নিয়তর প্রাণী অপেক্ষা শান্ত, ও সুধীর 
করিয়াছে। যেমন, মস্তিষ্কের - উদ্নতিবশত: মানবের _বিচারশক্তি উন্নত ' 


"হইয়াছে, এবং ' মানব বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে) তেমনই সত্বম ৫ 


, বশতঃই'তাহার চরিত্র নির্মল হইয়াছে। কিন্তু সে মূলতঃ নিয় প্রাণিগণের 


উততরারিকীরী, ইহা তাহার দেহে ও মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই হেতু 
সময় সময়, তাহার পত্তভাব প্রকাশ পার । যে মানব কিংবা মানবজাতি. 
0২৪০০) যত" অসংঘত ও অধীর, সে তত পশ্ুভাবাপন্ন। নিয় প্রাণিগ্ণণ' 


. পরস্পরকে আক্রমণ করে; অপরের খাদ্য ও বাসস্থান বলপূর্কাক অপহর্ণ 


করে" মানবও তাহাই করে। মানব যতই চেষ্টা করুক, পূর্বানুবৃত্তির প্রভাব 
হইতে অব্যাহতি লাভ তাহার পক্ষে সহঙ্জ হয় না। মানবীয় ভাব, তাহাব 
মন্তিষ্ষের উর্ধতন অংশ) ইহাই তাহাকে, সৎপথে- চালিত্‌, করে। এবং 
পশুভাব তাহার মস্তিষ্কের অধস্তন অংশ.) ইহা তাহাকে কু-পথে লইয়া. ধান 
আর মন্তিফ পদার্থের অধস্তন অংশ আদিম, সুতরাং তাহাতে যুগযুগাস্তরেস 
নিয় জীবগণের বৃত্তি সকল নিহিত থাকায়, মে সকলের উত্তেজনা অধংযত 


. মানবের পক্ষে রোধ করা কঠিন। . উদ্ধতন অংশের কোষ..সকল অগ্ার 


ব্যতীত ও উত্তেদ্রন! সম্যক্‌ নিবৃত্ত কব্রিতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ' 
মস্তিষ্কের বিভিন্ন ভাগ বিভিন্ন বৃত্তির আধার। সেই হেতু. উহার একাংশকে 
সংঘত করি য়] অপর অংশকে ক্ষতি প্রদান করা যাইতে পারে। এই কার্ধ্য 


৬৫২ রি সাহিত্য 1 ১৭ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


প্রধত্বদাধ্য। দীর্ঘকালব্যাপী * চেষ্টায় এ ফল লাভ করা অসম্ভব নহে, 
'বরং সম্পূর্ণ সম্ভব। এই চেষ্টা সফল হইবার ' পক্ষে শিক্ষা, সংযম ও ধীরতা 
'বিশেষ প্রয়োজনীয় । সংবমের অর্থ,_.এক মনোবৃত্তিকে অন্ত বৃত্তি দ্বারা রোধ 
'করা। এই কার্যাও অভ্যাসবশতঃ স্নায়ু ও স্বায়ুকেন্দ্র সকলের সহায়তায় 
“সিদ্ধ হইতে পারে। কথাটা. কিঞ্চিৎ বিস্তুত করা আবশ্তক। মস্তিষ্ক 
/ “পদাৰ্থই মনোবুত্তির (দৈহিক) আধার, তাহা বলিয়াছি। এই পদার্থের 
_.. আধ্যে স্থানে স্থানে স্বাযুকেঞ্জ { সকল নিহিত আছে। তৎপর মেরুদণ্ডের : 
'মধ্যে মেরুতত্বতে $ উৰ্দ্ধ হইতে অধোদেশে, ক্রমে কটির নিয়ভাগ পর্য্যন্ত কতিপয় * 
'্নাযুকেন্তর বর্তমান আছে। মনোবৃত্তি মন্তি দ্ধ হইতে দ্দাফুযোপে এই সকল ' 
কেন্দ্র দিয়া পেশীষগুলে তর্ররূপে উপস্থিত হয়, তাহাতেই ক্রিয়া নিষ্পত্তি 
'হয়। বিবিধ বৃত্তি এইকপে বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া স্নায়ু সকলকে 
উত্তেজিত করে। বৃত্তি সকল ক্রমিক অথবা যুগপৎ হইলে উত্তেজ্নাও 
... ক্রমিক ,অথবা যুগপৎ হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ-যন্ত্ের এমনই গঠন যে, 
উর্ধতন ক্াসুকেন্্র সকল নিয়তম স্নায়-কেন্দ্রের ক্রিয়া আংশিক অথবা সম্পূর্ণ 
"কূপে রোধ করিতে পারে। উর্দ্ধতন ( অর্থাৎ মস্তিফ-নিহিত ‘অথবা মেরুতন্তর 
উৰ্দ্ধভাগন্থ ) ীযুকেন্্র সকল যধন দুর্বল অথবা অক্ষম হয়, তখনই তাহারা 
“নিয়ন সনাঁযুকেন্দ্রের ক্রিয়া রোধ করিতে পারে না) নচেৎ উদ্ধতন কেন 
'অর্বদাই নিয়স্থ কেন্্রের ক্রিয়া _নিবুক্ত কিংবা রোধ করিয়া, থাকে । মন্তিফের 
অথবা মেরুদণ্ডের উর্ধতন অংশের কেন্দ্র সকল মানবীর উন্নত বৃত্তির আধার ; 
গর কেন্দ্র সকল যতই নিষ্রদৈশস্থিত, ততই তাহারা নীচ ও পাশ্তবৃত্তির আধার । 
সুত্রাং ইহা সহজেই প্রতীয়ঘান হইবে যে, উচ্চবৃত্তি সুকলের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নীচ'ভাঁবগুলিকে সংযত করিতে হইবে ) উদ্ধতন 
্াযুকেন্্র সকল যাহাতে অধস্তন কেন্দ্র সকলের উপর বিশেষ ক্রিয়াবান্‌ 
হয়, তদ্রুপ চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক । উর্ধতন কেন্দ্র সকলের যে 
শক্তির বলে উহারা নিম্নন্থ কেন্্রগুলর ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই 
শক্তির প্রবলতা সম্পাদন করিতে হইবে । স্বভাবতঃই প্রথমোক্ত কেন্ত্র সক্ল 
শেষোক্তের ক্রিয়ারোধ করিতে সমর্থ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার _ 





_ * বংশপরম্পরাগত হওয়া বাসনীয় ।। 
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" কাস্তুন, ১৩১৩ । * দেহ ও কৰ্ম্ম। ৬৫৩ 


'পরঞ্যদি দীর্ঘ কালের অন্যাস, দ্বারা -উহাদিগের ক্রিয়া আরও সবল করা 


যায়, তবে মানবীয় উচ্চভাব সকলের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে 


পারে, এবং নিম্নভাব সকল চিরতরে নিবৃত্ত হইয়! ধাইতে পারে। উদ্ধস্থ 


'স্বায়ুকেন্্র উন্নত ভাবের আধার, এবং তাহারা যখন, অধস্থ কেন্দ্রগুলির 
'রোধ করিতে স্বভাবতঃই. সমর্থ, তখন অবশ্তই অত্যাসবশতঃ আরও সমর্থ 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? * এই চেষ্টায় কৃতকাৰ্য্য হইলেই মানব 
ইচছারূপ মনোবৃত্তি সকলকে পরিচালিত অথবা নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হুইবে। 
অন্তান্ত বিরোধী বৃত্তি তাহাকে. উত্তে্িত করিয়া রি-পথে বাইয়া হইতে সমর্থ 
হইবে না। তাহাকেও অনিচ্ছা সন্ত ককার্ধা করিয়া অন্থতাপানলে দগ্ধ হইতে 
হইবে না। মানব-নাম়ের উপযুক্ত হইতে হইলে এই চেষ্টাই ' তাহার পক্ষে 
একমাত্র চেষ্টা, এই. শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা) এই অন্ুষ্ঠানই একমাত্র 
অনুষ্ঠান । অন্ত অনুষ্ঠান ' বাক্‌-চাকৃচিক্যসম্পন্ হইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের 
-, বিরোধী ; সুতরাং সর্বথা- পরিত্যাজ্য | স্ু-শিক্ষা, সংযম ও ধীরতা হইতেই 
মানব উত্তরোত্তর উন্নত হুইয়! দেবস্বে উপনীত হইবে; এবং অবশেষে, যে 


নিত্য শাস্ত একমাত্র বস্তু হইতে জীব জড় সকলই উদ্ভূত হইয়াছে, আরার. 
.তাহাতেই লীন হইয়া, সর্ব দুঃখের অবপানে নিত্যানন্দ উপভোগ করিবে। 


ইহাই তাহার মানব-জন্মের সফলতা । সে চেষ্টা কি? এঁ প্রশ্নের উত্তর, 
যোগশান্ত্ের অন্তর্গত ; সুতরাং এ স্থলে বিস্তৃতরূপে উল্লেখযোগ্য নছে। তবে, 
সৎসঙ্গ, ধৈর্য, ও 'একনিষ্ঠতা যে এই চেষ্টার প্রধান সাধন, সে বিষয়ে 


কোনও সন্দেহ নাই। } 


শীশশৃধর বায়। 





* (There are) different levels in the .nervous- system. *_* At the 
level of the lower end of the Spinal chord are certain centres which 
০85 act reflexly. » * Ata higher level in the' nervous system are 
other centres which can control these and prevent or inhibit these 
customery reflexes. * * * Ngw this power of inhibitation is the 
ultimate “expression of nearly all that’ ‘is most admirable in man. It 
is the germ of self control, of restraint, of the power to, day No. 

Saluby’s Evolution the master Key P. 195 to 198. এ 
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৫৫ সনের অবদান । রড. 
Co 


[অবদানকরলতার গ্রন্থকার ক্ষেমেন্্র, কাশ্মীরের অমাত্য ছিলেন। ইনি ' 
শাক্যমুনির সন্তরান্ত জাতির আদিম অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করেন। 
| গ্রন্থকারের পিতা প্রকাশেন্দ সুপণ্ডিত এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।' 
ক্ষেমেন্ত্ প্রথমে কোনও এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে, দ্বিতীয়তঃ তীয় শিক্ষিত 
বন্ধু ন্যক্কের অনুরোধে, এবং অবশেষে শ্বপ্নাবস্থায় ‘তথাগত, বা বু্ধদেবের 
.  উপদেশে, বোধিসত্বের অবদান রচনা :করেন। এই অবদানকললতায়' ১০৭ 
পরব আছে। পিতার মৃত্যু হইলে সোমেন্্র, জীমৃতবাহন-অবদান লিখিয়া 
“ধু গ্রন্থে সংযুক্ত করেন। তাহাতেই ১০৮ পল্পব হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪১০ 
অবদান, তৃতীয় পল্লব । 
“কিন্ত তিব্বতদেশীর লামাগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেন। ' 
০৪ {কেহ কেহ বলেন, ইহা এক জন সাঁান্ত' ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। 
ন্‌ ১২০২ খৃঃ কাশ্মীরদেশীয় শাক্য প্রীপণ্ডিত তিব্বতদেশ দর্শন করিতে গমন 
₹" করেন। সেই, সময়ে শাক্যমুনির ঘটনাপুর্ণ এই জগ্বিখ্যাঁত পুস্তক তিব্বতে 
উপনীত হইয়াছিল। তাহার পর ৭০ বৎসর পরে এই অবদান-কল্পলতা, 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুদ্িত হইয়াছিল। সোনটোন লোসাঁবা এই পুস্তক প্রথমে 
". তিব্বতীয় ভাষায় জঅমুবাদ করেন। ই 
সোমেন্্র জীমূতবাহুনের বিষয় লিখিতে গিয়া এক, স্থলে অবদান-. 
, কল্পলতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । ব্বথাঃ_:*নেত্রের অমৃতরসত্রাবী” এবং 
বিচিত্র কারুকার্ধাথচিত, বিখ্যাত বিহার ( বৌদ্ধমন্দির) সকল, রাল-, 
' ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার পিতা ক্ষেমেন্্র সরস্বতীর তুলিকা 
দ্বার! বিচিত্র পদ্যোজন! করিয়া যে এক অপুর্ব অবদানকল্পণতা . স্বরূপ 
. বিহার ( বৌদ্ধমন্নির ) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং যে অবদানকল্পলতা গ্রন্থের 
ভাবার্থ সকল অপুর্ব ও মনোহর, এবং যাহ! পুণ্যময়, ও আনন্দদায়ক ;, 
সেই অবদানকল্পলতারূপ বিহারের (বৌদ্ধমন্দিরের ) প্রলয় উপস্থিত হইলেও, - 
' কি অনলে, কি সলিলে, ক্ষয় পাইরে না।” বস্তুত; সোমেন্সের এই ওজিিনী 
ভাষা যথাৰ্থ 1] 


Ff: 


৬৫৪ 








কান, ১৯১০. * মণিচুড়ের অবদান। ৬৫৫ 


এই সৃষ্ট অপূর্ব । ইহাতে কত সমুদ্র". আছে, এবং এ-সকল রত্বাকর- 
সমুদ্র হইতে কত শত রত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে 
কোনও এক পুরুষমণি আপনার ' বত প্রকটিত করিয়া জন্মগ্রহণ 
৯ করিতেছেন । ১ 
অযোধ্যা নামে এক নগর আছে। এই নগরে যে সকল স্থধাধবপিত 
হশ্শ্যমালা বিরাদ্রমান আছে, তাহাদের প্রভাপটল কর্পুরের ন্যায় শুত্রবর্ণ। 
দেখিলেই বোধ হয়, যেন পৃথিবীর সৌভাগ্যচিত্ বিরাজ করিতেছে। ২ 
. এই নগরে গঙ্গাদি তীর্থরাশির মত পবিত্র, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠারভা মানব্গীণ 
অবস্থান করিতেন। এই মানধগণের আশ্রয় লইলে পাপ বিধ্বস্ত হয়। 
এ মকল- মানবের অস্তঃকরণ গঙ্গাজলের, মত নির্মল, এবং দেহের জ্যোতি . 
হার! সকলেই যেন আত্মভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন। ৩ 
এই নগরে নন্দনবনের মত এক স্ুক্কৃতি কানন বিদামান- আছে।. - 
এই বনে কীর্তিই পুষ্প, এবং পুণ্যই ইহার ুরসারী সৌরত। পুরবাসি- : 
গণ এই কাননে সর্বদাই বিহার করিত | 85 
. এই নগরে বিবিধ গুণরূপ রত্বের মহাসমুদ্বরপ, কার্তিরূপ চন্ত্মার } 
সম্পত্তিস্বরূপ, হেমচুড় নায়ে এক বিধ্যাত্ত নরপতি বার করিতেন । ৫ 
'ভূপতি সৰ্বদাই সজ্জনগণের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। সত্যযুগের আবি- 
ভাবে যেরূপ কলিকাল পলায়ন করে, সেইব্রূপ নরপতির নিকটে কলিকালের 
বলবিক্রম পরাস্ত হইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ রাজার আশ্রয়ে থাকিলে 
কেন লোকে ধার্মিক না হইবে ?৬ ' 
_ ক্ষিতীশ্বর ক্ষমাগুণে বিভৃষিত ছিলেন তাহার এখ্য্যের সীমা ছিল না। 
তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। রাজা এক 'জ্রন বিখ্যাত জিতেন্দিয় পুরুষ 
বলিয়া, প্রদাবর্গের প্রিয়নপাত্র ছিলেন। ৭ | 
ধিনি' অহিংসা-যন্ঞে দীক্ষিত হইয়া, সমস্ত - প্রামীদিগকে অমরগণের 
, সোমরয়পুর্ণ, পুণ্যজনক অভয়-দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, ৮ 
যিনি শক্তিসত্বেও. নিরহস্কৃত, এখবর্য্যসত্বেও মিষ্টভাষী, ক্ষমতাসত্বেও 
__ ক্ষমাশীল, এবং যৌবনকালেও জিতেন্দিয় ছিলেন । ৯ 
৮. এই কারণে গম্ভীর অধচ উন্নতিশীণ, বীর অথচ' চন্দ্রের মত দীধ্রিশালী, , 
. সহায়সম্পন্ন ভূপতি, বিন্রধ বিস্তার করিয়াছিলেন ।:১০ 
এই অদ্বিতীয় ভূষিপালের ছুইটিমাত্র আস্তরণ ছিল। প্রথম ত্যাগপূর্ণ ' 


) 


বর সাহিত্য । 
করুণ দ্বিতীয় পুাসম্প্তির যৌবন ; অর্থাৎ, 
করিতেন, এবং তাহার পুগ্যকার্য্য নিয়তই জাগরূক 
_  পদ্মাকর সরোবরের প্রভাতকালীন শোভা'' 
প্রভাতের আগমনে (নির্দোষ! ) রাত্রির অবসান হয় 
চিহ্ন প্রকাশ পায়; সেইব্প পদ্মাকর কমলাদেং 
এক প্রিয়তমা মহিষী ছিপেন। তিনি নিয়তই, 
গুণাভরণে বিভূষিত ছিলেন, এবং কিসে পতির 
নিমগ্ন থাকিতেন | ১২ | ০ 
তেজ ও প্রতাপাদি; অথবা কুল, শীল, দাগ 
রাদ্রনীতির মত, সংপাত্রে অর্থ বিতরণ দ্বারা সমুগ্জ 
দ্বারা, ষনোহারিতার মত, সর্ব গুণসম্পন্ন ভূপতি 
পাঁইয়াছিলেন। ১৩ ও 
" স্বর্ণলক্ষী নিয়তই নন্দনকাননে আপনার বিৎ 
থাকেন। এইরূপ স্বর্গলন্্মী দারা সুমেরু গিরি যে 
দেইরূপ সৎকার্য্যের অমুষ্ঠান, সদ্বিষয়ের আলে 
অনুভব করিয়া, তদীর মহিষীর বিখ্যাত 'কী 
হইয়াছিল; এবং নৃপাগ্রগণী হেমচুড়, এইরপ যশ 
শোভা পাইতেন। ১৪ | 
' অদ্দিতি 'ঘেব্প্ন ভুবনক্ূপ পল্লের িকবের বা প্র 
গর্তে ধরিয়াছিলেন, সেইরূপ বাজমহিষী ‘যথাসম্যে 
স্বক্নপ গর্ভধারণ করিলেন। ১৫ ৮ 
অনল দ্বারা মন্থনকান্ঠের - মত, স্থযাকর দ্বার 
কমপ দ্বারা ব্রহ্মাব মত, নাভিমধ্য দ্বারা নারায 
রাজমহিষী শোভ! পাইতে লাগিলেন । ১৬ 


নর্পতি মহিষীর গর্তচিহ্ব অনুভব করিয়া, গ 
প্রার্থিত বন্ত তাহাকে দান করিলেন। তৎকা। 
. নিকট প্রার্থনা, করিয়াছিল, রাজ! সকলকেই যে ২ 
' অধিক ধন দান করিয়াছিলেন। ১৭ « 

॥ ' মহীপতি শুভগর্ভধাব্রিণী মহিষীকে পুনর্বার 
বস্তুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিগেন। ' তখন রাজম 
সন্ধর্ধের উপদেশ দিতে আরম্ত-করিলেন। ১৮ ' 


~ 


ব্যান 


তু, ১৩৯৩ , . মণিচুড়ের অবদান। * ৬৫৭ 


- ধরণ নিধি পুপ্যীপ রত দ্বারা পরিপূর্ন। যথাবিধি: অনুষ্ঠিত এই ধর্শ- 
নিবিকে যদি বিপৎসন্কুল হুঃখরাশি হইতে রক্ষা কর! যায়, তাহা হইলে এ 
ধর্ম্মনিধি সৰ্ব্বদাই মানবদিগকে রক্ষা করিয়! থাকে | ১৯ 

বে সকল বাক্তি কান্তার ও দুর্গম স্থানে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং পর- 
লোকের পথে যাবার ' সময় যাহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিবৈবিক, এই তিন প্রকার তাপে দ্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সুণীতল, 
অত্যন্ত প্রাচীন, ফল দ্বারা দিস্মগুলব্যাপী ('অথচ ফল দ্বারা মনোরথপূর্্বক ), 
ধৰ্ম্মৰ সদৃশ ছায়াপ্রধান তক যেরূপ তাপনিবারক, এমন আর কিছুই নহে ।-২০ 

ধর্ম অন্ধকারে আলোকস্বরূপ ; ধৰ্ম্ম, বিপদ্‌-বিষের মণিশ্বরূপ ; পতন- 
কালে করালধনব্বরূপ ; প্রার্থনার কল্পতরু; ধর্ম্মই জ্রগদ্বিজয়ের রথ; 
অজ্ঞাত পণের পাথেযন্বরূণ ; ধর্ম্ম ছুঃখকপ ব্যাধির মহৌষধি ; ভবভয়ে . 


" উদ্ভ্ৰাস্তচিত্ত মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র আশ্বাসস্থল; তাপে চন্দনকানন ; 


ধর্ম স্থারী সুহৃং, এবং ধর্ম্মই সঙ্জনগণের বান্ধব । ২১ 

গ্রীমান্‌ নরনাথ মহিষীর ইত্যাদি নিৰ্ম্মল ধর্ম্মবাক্য শঁবণ করিয়া, ভুবনবাসী 
মানবগণের নিকটে. একমাত্র ধর্ম্মের আধার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।২২ . 

অনস্তর কিছু কাল গত হইলে, স্বর্গ যেরূপ জগতের তমোবিনাশী পূর্ণ. 
চন্্র উৎপাদন করে, সেইরূপ রাদমহিষী জগতের অপ্তান-অন্ধকার-নাশী পুত্র 
প্রসব করিলেন। ২৩ . 
"যেরূপ পূর্বরঞ্ন্মের সংস্কারবশতঃ নির্ম্মণ বিবেক আসিয়া' সহসা উৎপন্ন 
হয়, সেইৰপ এই বালকের চূড়ার আভরণস্বৰূপ স্বাভাবিক এক মণি উৎপন্ন 
হইয়াছিল। -২৪ 

সদ্যোঙ্গাত শিশুর মস্তকে পুণ্যজনক সেই সুন্দর মণি শোভা পাইতে 
লাগিল। ওঁ মণির প্রভা-প্রভাবে রঞ্জনী সকল দিবসের মত হইয়াছিল। ২৫. 

রালক যখন তৃমিষ্ঠ হয়, সেই সময় হইতেই বালকের মস্তকে এক উঞ্চীষ 
ছিল। ' ও উষ্ধীষের উপরে .মণি ,বিরার্জ করিতেছে । উষ্জীষস্থিভ মণির, 
অমৃতআাবী বিন্দু সকল লৌইকেও সুবর্ণ করিয়া থাকে, এবং পাপ ধ্বংস 
করিতেও সমর্থ । ২৬ 

এই বালক জাতিস্্র ছিল, অর্থাৎ পূর্ন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিভ। 


পরে ভূপতি, এ বালকের 'কথায় মণির অনুসৃত সমস্ত সুবর্ণ সর্বদ! 


প্রার্থাদিগকে দান করিতেন । ২৭ 


a El 


৬৫৮ ০. চি সাহিত্য | +, ১৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 


বালকের জন্মদ্িবসে দেবতাগণ আকাশ হইতে পুষ্প, রতন, ধবল; সুত্র, 
গতাকা,-ব্যজ্ন ও বসন বৃষ্টি করিয়া সেই'নগরী পরিপূর্ণ কব্সিলেন। ২৮, 

.. স্বপ্রকাশ অশেষবিধ বিদ্যার আবির্ভাবে বালকের অন্তঃকরণ আলোকিত রা 
হইয়াছিল। এই কারণে নরপতি বালকের “মণিচুদ্* এই বিখ্যাত নামকরণ 
করিয়াছিলেন । ২৯ ' 

পারিজাত বৃক্ষ যেরূপ সমুদ্রের অত্যত্তর অমৃত দ্বারা নিবাৰ করে, 
সেইরূপ. সেই নবজাত "শিশু বিদ্বান হইয়া পিতার অস্তঃকরণ আনন্দরূপ 

‘সুধা দ্বারা উচ্ছলিত করিয়াছিল। ৩০ 

পার্বতী যেরূপ কার্তিকেয়ের জন্ম হইলে শোভা হিরন, এবং 

'ইন্্রীণী যেরূপ অয়ন্তের উৎপত্তি হইলে দীপ্তি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ জননী 
পুজের এইরূপ প্রশংসনীয় জন্ম দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন । ৩১ 
অনন্তর নরপতি কালক্রমে পুণ্যরূপ সোপানশ্রেণী দ্বারা দিব্যধামে গমন ' 

' করিলে, মণিচুড় রাজা হইরাছিলেন। ৩২ : 
মণিচুড় যাচকদিগের চিন্তামণি ( সৰ্ক্বাভীষ্টদাতা ) রত্বস্বর্ূপ 'ছিলেন। 
পুণ্যের সুখকর আলোকে ব্যাপ্ত এই জগভীতল-তাহার দানে পরিপূর্ণ হইলে, 

কেহ পীড়িত ছিল না, এবং কেহ প্রার্থীও ছিল না। ৩৩ . ৭, 

তাহার অন্্রগিি' নামে একটি প্রকাণ্ড হস্তী ছিল । ধনদানকালে রাজার, 
কর সর্বদা জল দারা সিক্ত থাকিত। কারণ মন্ত্রপূত দানে জলের অভ্যুক্ষণ 
করিতে হয়? প্রভুর অশ্থকবণ করিয়া, এ গজরাজেরও যেন কিরপুক্কর” 

অর্থাৎ শুপ্তাগ্রভাগ দানার" অর্থাৎ মদ-বারি দ্বারা আর্ত হইয়াছিল | ৩৪ 

* একদা" ভগতীপতি আপনার পারিষদবেষ্টিত রাহ্দদভায় উপবেশন করিষা , 
আছেন, এমন সময় তৃগুবংশীয ভব্ভূতি নামক এক জন মুনি তাহার নিকটে 
আগিয়া উপস্থিত,হইলেন। ৩৫ ৃ ত 

ভবভুতি একটি পরমাস্ুন্দরী কন্তাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। কনার 

, আনে মনোহর লাবণ্য বিরাজ করিতেছে! কন্তাটিকে দেখিলেই বোৰ হয়, , 
যেন পুর্ণ শশধরের মূর্তিমতী প্রভাসম্পত্তি বিরাজমান বহিয়াছে। ৩৬ 

স্তনদ্বয়ের বিবেচনা ছিল না, পাদপদ্মের রক্তিম! ছিল, এবং নেত্রথয়ের 
চাঞ্চল্য থাকাতেই যেন সেই কন্তা জগতে অত্যন্ত লজ্জিত! ছিলেন। [ তাৎপর্য 
এই, রাজসমক্ষে স্তনদ্বয়ের উন্নতি নিন্দাজনক |, যি স্তনের বিবেচনা, থাঁকিত, 
কখনই কাজা নিকটে উন্নত হইত ন$। চরণযুগল, কোকিনদের, মত. 


HE 


_ গ্ান্থুন, ১৩১৩ 1. b X মণিচুড়ের অবদান. | .. 


রক্তবর্ণ, ইহাও. অস্বাভাবিক। চক্ষুর 'চাঞ্চল্যও অনিবার্ধয ছিল। এই 

কপ কারাকি নে ভাজা রা) 
৮ গ্রজাপালক নরনাঁথ দেখিলেন, সেই কন্ত। যেন' তপক্তার সম্পত্তিস্বকূপ । 
_.. মুনিবর অগ্রে, এবং কন্ঠাটি তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে। পরে মুনি আসনে 

উপবেশন করিলে, তিনি তাকে পূজা করিলেন । ৩৮ 

কন্তাও তৃপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বয়াপর হইলেন: এইরূপ ভূপ- 
তিকে দেখিলে সকলেরই' বিশ্ময়াপয়ন হইতে ইচ্ছা করে। দেখিলেন, ভূপতি 
অতি ধীর, গম্ভীর ও সুন্দর । পরের কষ্ট দেখিলে ভূপতির দয়াসঞ্চার 
হয়, এই কারণেই যেন কন্দর্প শরাঁদন ত্যাগ করিয়া বিরাজ্র করিতেছেন। 
দেখিলেন, নরপতি চূড়ামণির কুঙ্কুমের' তুল্য পাপধ্বংসকারী কিরণসমূহ 
দ্বারা “সকল দিকে তোমাদিগকে রক্ষা করিব’-_-এইরূপে রক্ষার অক্ষয় সকল 
যেন লিখিতেছেন। দৈথিলেন, ভূপতির পার্শে চামরব্জন হুইতেছে। এই 
চামর-ব্যজন দ্বারা পবনসঞ্চালন হইতেছে । দেখিলে বোধ, হয়, যেন' এক জন 
জীবের নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছে ; অথচ 'এই জীব দ্বারা জগৎ রক্ষা হইতে 
3 পারে. না। দেখিলেন, নরপতির বক্ষঃস্থলে রত্বখচিত হৃদয়াকর্ষক এক 
রত্বহার শোভা পাইতেছে। সেই হার এরূপ শুত্রবর্ণ যে, দেখিলেই বোধ হয়, 
ষেন পাতালের বিপৎসমূহ নাশ করিতে অন্ত সর্প আসিয়া মহারাজের সব 


করিতেছেন। দেখিলেন, মহারাক্জ দীর্ঘ বাছ দ্বারা পৃথিবী, এবং প্রশস্ত হৃদয়ে 
ক্ষমাগুণ ধারণ করিতেছেন । ৩৯-_৪৩ ' 


মুনিবর হরিণীর মৃত চঞ্চললোচনা ও অনঙ্গদেবের সঞ্জীবনী-শৃক্তির'মত দেই 
কন্তাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিষা ভূপতিকে বলিতে লীগিলেন,_ ৪৪ 

পদ্মবিকাশক স্বর্য্য/দেব উঁদত হইলে যেরূপ এই জগৎ শোভ৷ পায়, 
সেইরূপ জগন্নিবাসী মানবগণেব নেত্র-রূপ শতদলের প্রকাশক আপনার 
ভ্যুদয়েও এই জগতের শোভা হইয়া ধাকে। ৪৫ টু 

২. আহা! কি আশ্চর্যা! - যেক্দপ সাধুব্যক্তির গুণে - : দ্রোষা'রাপ ও 
মোহবৰ্দ্ধিত অহঙ্কার থাকে না ; সেইরূপ আপনি অতুল এশবর্য্যের অধিকারী ' 
\_ হইলেও, আপনারও দিব্যান গত অন ও মোহে বৰ্ধিত অহঙ্কাবের লেশ 

ছু পর্য্যস্ত দেখা যায় না। ৪৬ 
"'_. মহারাজ! আপনি নরনাথ, এবং মানবগণের উপরে করুণ| প্রকাশ 
দ্বারা আপনার চিত্ত পরিপৃণ। এক্ষণে' আপনার - ১০৮ টিটি 
কীর্তি চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে । ৪৭ 


৮ 


৬৬০ সাহিত্য । - 1" ১৭শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


I 
আপনি, খেদ প্রকাশ না কর্রিয় লোকদিগকে রক্ষা করিয়া- থাকে ।- 
আপনি দাতা, এবং অকপটে পুণোর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কারণে 
,রিচক্ষণ মানবগণ রিশেষরূপে আপনার সন্ধান করিয়া থাকেন। ৪৮. 
এই কমললোচনা কন্তার্ট কমলের মধা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আমি 
হোমাবশিষ্ট হগ্ধ দ্বার! আশ্রমের মধ্যে এই কন্তাকে, পালন ক্রিয়া “এত বড় 
করিয়া তুলিয়াছি। ৪ন - 
হে ন্রনাথ ! আপনি ইহাকে পত্ধীতাবে গ্রহণ বির, প্রধান! মহিৰী- 
পদে অভিষিক্ত করুন। হে পুকষোত্তম ! কমলাদেবী যেরূপ ধারণার ৫ যোগ্যা, 
সেইন্ধপ এই-কন্তাও আপনার উপযুক্ত । ৫* 
_ আপনি যথাসময়ে আমাকে যজ্ঞের পরি পুণ্যফল দন করিবেন, সুনিবর " 
এই কথা বলিয়া, যথাবিধি রাজাকে কন্যাদান করিয়া প্রস্থান করিলেন ৫১ 
রূতিকে পাইয়া কন্দর্প যেরূপ রিহার করিয়া থাকেন, এবং পুণ্যাত্মা মানব 
_ যেরূপ পুণ্যকার্য্যে রত থাকেন, সেইরূপ ভুপতি প্রিন্নতম! পল্মাবতীকে পাইয়া 
মনোহর উদ্যানে বিহার করিয়াছিলেন। ৫২০ 
' , অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, বেণুলতা যেরূপ মুক্তা প্রসব ২ করে, সেইরূপ 
পদ্মাবতী পিতার গুপরাশির আদব প্রচ নামক এক, পুত্র প্রসব 
।কত্রিলেন | ৫৩ ~ রর 
ইন্দাদি:দিক্পাল সকল বালকের বিশাল টি বিষয় লঙ্ঘন করিতে : 
পারিতেন না, এবং পল্পযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বালকের চরিত্রের প্রশংসা 
করিতেন। ৫৪ | | - 
পদ্চুড়ের কার্তিকের সৌরভরাশি দ্বার' দিক্মগুল পরিপূর্ণ হইয়াছিল? 
এবং সমস্ত, অর্থসমূহের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তিনি কল্পতরু ছিলেন ৫৫: 
I 'মহীপতি মুনির বাক্য শুনিয়া, যথাকালে অহিংস! .ও ধনরাশিপর্রিপূর্ণ এক 
প্রচুর, দক্ষিণা-মন্ঞের অনুষ্ঠান করিবার আয়োজন করিতে.লাগিলেন ।.৫$ 
এই'মহাবজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল; এই যজ্ঞে যাহার, যাহা, ইচ্ছা, সেই, তাহা 
পাইতে, লাগিল। কাহারও. কোনও,প্রকার, আশা ভঙ্গ, হয় 'নাই।...তখন 
ভার্গব প্রভৃতি মুনিগণ ও ইষসহ প্রভৃতি ভূপতিগণ সেই যল্তে, আগাদন . 
করিলেন। ৫৭ ঠা ; 
সেই' উপস্থিত যজ্ঞ অসংখ্য ধনবর্ষণ হইতে লাগিল। তখন দির 
' রাক্ষসের রূপ ধারণ করিয়া অনলের মধ্য হইতে. উখিত হইলেন। ৫৮ . 
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স্ফাস্থুন, ১৩১৩ পা মণিচুড়ের অবদান: | | é রন ৬৬৯. 


‘অস্থিচৰ্ম্মাবশিষ্ট বিকটমূর্তি সেই রাক্ষস নরপতির নিকটে গিয়া, “আসি ' 


অনন্ত ক্ষুধাৰ্ত ও তৃষ্ার্ত' এই বলিয়া”, ০০ ও পানী: বস্তু প্রার্থনা 
। করিয়াছিল, ৫৯ 


অনন্তর ভূপতির ' আদেশে পরিচিত পরিচরেকগণ , বিবিধ পানভোজন 
আনিধা তাহাকে প্রদান করিল। ৬০ .. 

তাহার পর, রাক্ষস অল্প হাসন্ত করিয়াই ক্ষিতিপন্থিকে বলিতে. লাগিল, 
মহারাক্ !. এই সকল খাদ্য আমাদের বাঞ্চনীয় নহে ; কারণ, আমরা মাংসাশী, 


আমরা মাংসভক্ষণ করিতে. 'তালবাপি। ৬১ 


সদ্যো-বিনাশিত জীবের প্রচুর রক্তমাংস দ্বারা ডর এ 
প্রক্ষণে যাহা জামার বাঞ্ছিত, তাহাই দান কর [৬২ | 

আর ভুমি - সর্ব্বাভীষ্ঠনাতা বলিয়াই আমি তোমার. নিকটে আসিয়াছি। 
“আমি দিব’ এইক্ুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া”: '“লা--দিব না, সি নিষেধবাক্য 
এক্ষণে তোমার উপযুক্ত নহে 1 ৬৩ 

রাক্ষসের এইকপ ' বাক্য শুনিয়া তৃপাল নিত EE ,কিন্ত 
অহিংসাই নিয়ম বলিরা প্রার্থী, বিমুখ বু রি ফিরিয়া যাইবে, এই কারণে 
ছুঃধিতও হইলেন। ৬৪ 

তৎকালে নরেশ্বর, চিন্তা. করিতে Hien বরাতে ধর্শের 

সংশর। উপস্থিত. হইয়াছে ।. আমি বিয়ম সঙ্কটে পড়িলাম। এক্ষণে কিরূপে 
এইক্বপ নিয়মবহির্গত. অসন্থ্‌ ছিতসাঁকার্ধ্য.সহ করিবে, এবং, যাচক বিমুখ, হইয়া 
চলিয়! যাইবে, ইহাও আমার অসহ্য ৷ ৬৫ । 

' হিংসাকার্ধা ব্যতীত শবীব হইতে মাংস, পাওয়া রা অঞচ আমি 


পিপীপিকার পর্য্যন্ত অগুনীতর কায়ক্লেশ সহ, করিতে পারিব না.। ৬৬. 


আসি সমস্ত জীবদিগকে পুণান্মনক মভষ-দক্ষিণ! দন করিয়া, কিরূপে 
ইহাকে প্রাণিহঃসাঙ্গনিত.মাংস প্রদান করি. ?.৬৭ - 
- ভূপতি এই প্রকার চিন্তা করিয়া, করুণার্জ চিত্তে রাক্গসকে, বলিতে, 


'লাগিলেন,-মামি, আমার. 'নিজের,শরীর কাটি তোমাকে রন্তু ও: মাংস 
কান করিব1 ৬৮ | 
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ক্ষিতীশ্র এই, কথা. নি জগত ব্যাকুল, উদ অগনাত্যগণ যাহাতে. 


বাজার দেহনাশ হর, এইরূপ-উৎ্মাহ সহ. করিতে” পারিষ্বেন্)না । ৬৯, 


সমাগত উুপতি, ও মুনিগণ. স্নেহবশীতঃ. তাহাকে, এইব্গ-কারঁধ্, করিতে 


৬৬২ সাহিত্য | j ১৭শ ব্য, ১১৭ সংখ্যা! 


নিষেধ" করিনেও, তিনি আপনার শরীর ছেদন করিয়া রাক্ষস্কে রক্ত, গ্লাস 
ওঁ মেদ দান করিয়াছিলেন ।.৭* এ 
রাক্ষস ক্ষিতিপতির রক্ত আঁক পান করিয়া যখন মাংস ফকল ভক্ষণ, রা 
করিতে লাগিল, তখন, ক্ণকালের মধো ভূমিকম্প হইল । ৭১, - ৃ 
অনস্তর রাজ্রযহিষী, পদ্মাবত্রী পতিকে প্রন্মপ অবস্থাঁপর দর্শন করিয়া 
বিলাপ করিতে করিতে ডি ও ুচ্ছিত হইয়া তান, নিপতিত 
হইলেন । ৭২ 
' দেবরাজ ইন্দ্র নরেংন্্র এই অপূর্ব ওজস্বী সাহস ও ধৈর্য্য দৰ্শন 
করিয়া, রাক্ষস-্ূপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃত্বাঞ্ল্রিভাব তাঁহাকে বিচিতে 
লাগিলেন, ৭৩ 
মহারাজ ! কি আশ্চর্য্য ! খানার এই হন কাবার কাহার 
শরীর না রোমাঞ্চিত হইস্কা থাকে । ৭৪. : 
হে রাজন্‌ { আপনি রজোগ্ণশূন্ত । ' আহা! এই কারণে আপনার পণ্য 
অসাধারণ, আহা 1? আপনার সাহস বা আত্মুভাব অত্াৎকৃষ্ট, এবং আহা! 
আপনার দৈর্ঘ্যের মরধ্যাদা কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে। ৭৫ | টা 
পুণ্যের সেতুম্বরূপ সজ্জনেরাই কেবল পরের দুঃখে দুঃখিত, ছুলতি বস্তুভেওঁ ' 
 লোভশুন্ত ; এবং বিপক্ষগণের প্রতিও ক্ষমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৭৬. 
দয়ার্চেতা মহাস্থিভব ব্যক্তিগণের ইহা কোনও 'এক অনির্বচনীয় ' সত্বগুণের . 
উৎসাহ স্কর্ভি পাইতেছে। এই সন্ধগুণের ব্রন জিভুবন অন্ুকম্পার | 
পাত্র হইয়া থাকে। ৭৭ | 
দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিয়! দিব্য ওঁষৰি ভিত: 
করিয়া, তাহাকে প্রসন্ন করিয়া, শেহয লঙ্জায় অধোষুখে নিজ্জ ভবনে গন 
করিলেন । ৭৮ | 
অনস্তর যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, "অম্রপূজিত নরপতি, bss নর্পতি | 
ও জুনিবরদিগের পুজা করিলেন। ৭৯ 
ভূপতি যল্ঞের অবসানে রত্বরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও '- 
কন্তা, কাহাকেও গ্রাম ও কাহাকেও বা নগর দান করিলেন। অবশেষে তাহার, টা 
দেবগণের উপযুক্ত, স্ুবৰ্ণমণ্ডিত এক অশ্ব ছিল। সেই অশ্বের সহিত রাহী 
ব্ৰহ্মরথ নামক পুরোহিতকে দান করিলেন তিনি যে হস্তী দান করিলেন, গর 
" হস্তী এক দ্বিবসে দ্রুতবেগে শত যোজন গমন করিতে পারিত। ৮০ * 
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7 
ফান, ১৩১৩ । মণিচুড়ের অবদান । ' ৬৬৩ 


খন ভূপতি ভদ্রগিরি হন্তাকে পুরোহিতকে সমর্পণ করেন, তাহা দেখিয়া 
স্নাঙ্গা দুষ্সহের মন তাহা পাইবার জন্ত লোভাকষ্ট হইয়াছিল । ৮২ 
উই: অনস্তর যে সকল. নরেন্দ্র যজ্ঞের পথ্য দেখিয়! বিশবয়াপন্ন হইয়াছিলেন, 
দেই সকল ভূপতি প্রস্থান করিলে পর, এবং মহারাজ পদমচূড় ভৃগুবংশীয় “ 
' মুনিবর ভবভূতিকে যজ্ঞের ফগ সমর্পন গ্রিলে পর, মরীচির শিষ্য বাহীক নানক ' 
এক জন মুনি রাজার নিকটে. আগমন' করেন'।' তিনি আসনে উপবেশন 
করিলে মহারাজ যথাবিধি তাহার পুজা করেন। তখন তিনি পুজিত হইয়া 
্স্তিবাচনপূর্ব্বক ভূপতিকে বলিতে লাগিলেন, ৮৩ | 
মহারাজ ! অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, আমার গুরু কোনও পরিচারিকা তাহার 
পরিচর্য্যা করিবে বলিয়া, গুরুদক্ষিণ! প্রার্থনা করেম। কিন্তু সেই গুরুদক্ষিণা - 
সাধারণ লোকে দিতে পারে না। ৮৫ | 
বিধাতা কেবল একমাত্র তোমাকেই দুলভ বস্তুর. দানকর্তা নির্মাণ 
করিয়াছেন। তুনি ভিন্ন ছল বস্তু দান করিতে আর কেহই সমর্থ নহে; 
, "কারণ, জগতে কখনও অনেক কল্পতরু জন্মে না. ৮৬ - | 
এক্ষণে আমার গুক তপন্য। করিয়া অত্যন্ত শীর্ণ, ও তিনি প্রাচীন | 
হইয়াছেন। . আপনি আমার খুককে আপনার রাজমহিষী পদ্মাবতী ও' 
ধুবরাজ্র রাজপুত্র প্রদান করুন রাজমহিষী তাহার. পরিচারিকা হইবেন। ৮৭ 
মুনিবর এই কথা, বলিলে, ধৈর্য্যগুণের পর্কততুল্য সেই” নর্পতি পত্ীবিরহূ- 
', জনিত মনঃক্লেশ মনে মনে নিবারণ করিয়া তাহাকে রলিতে লাগিলেন,_ ৮৮ 
হে মুনিবর ! আমি আপনাকে আপনার বাঞ্ছিত গুকদক্ষিণা দান করিব। 
আমি এখনই যুবরাঞ্জের সহিত প্রাণাধিক] প্রিপ্নতমাকে দান করিতেছি। ৮৯ 
এই কথা বলিয়া! নরেশ্বর, সুনিকে পুলের সহিত পল্পাকতী'সমর্পণ করিলেন । 
এইরূপ কাৰ্য্য নিতান্ত আশ্র্ধ্যজনক নহে। কারপ, সত্বগুণযুক্ত মানবগণ ' 
ভা এসির জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্নেহ প্রকাশ 
- করেন না।৯৭ - 
. তৃখন মুনি 'পতিবিয়োগকাতরা কাত পুজের সহিত রা 
করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন” এবং গুরুকে সমর্পন করিলেন। ৯১ 
এই সময়ে কুরান দুশুসহ অত্যান্ত গর্বিত হইয়া, রশ্বর্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত, 
দু দ্বারা নরপতির নিকটে ভদ্রগিরি হস্তী প্রার্থন! করিয়া পাঠান্‌। ৯২ 
পরে যখন দেখিলেন যে, ভূপতি পুরোহিতকে যে হস্তী সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
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৬৬৪ সাহিত্য । _ ১৭ৰ বর্ষ ১১শ নংখা। ॥ 


করিতে উপস্থিত হইলেন । ৯৩ 


কুরুরা সসৈন্তে নগরের প' পথ সকল রোধ করিলে, নরপতির পলৈন্ধগণ, 


রণরসে মত্ত হইয়া উঠিল। ৯৪' 
মহারাজের অশ্ব ও হস্তী অত্যন্ত বলবান্‌ ছিল। তিনি মনে করিলে 


অক্লেশেই শক্ররিনাশ- করিতে  পারিতেন। কিন্তু লোকবিনাশের ভয়ে 


উদ্বিগ্ন হুইয়া, করুণাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ৯৫ 


হায়! রালা ছুশ্রপহ আমার" অনুকূল বন্ধু ছিপেন।- এক্ষণে মাতঙ্গের' 


লোভে মোহিত হইয়া, সহসা বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্জনের সহিত 


প্রণয় হইলে, তাহা চিরকালই সমান থাকে, সেহ সেহেই পরিণত হয়। 


সেই হস্তী তাহাকে দিলেন না, তখন তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া স্বয়ং ‘যুদ্ধ ' 


মধ্যমের সহিত স্নেহ বা ভালবাসা হইলে, শেষে স্নেহের অভাব হয়'। কিন্ত. 


যি ছুর্জনের সহিত প্রণয় হয়, ভাহাব পরিণামে ঘোর শক্রতা, এবং সেই' 


শ্রতা দ্বারা শেষে গ্রাণ পরধস্তও বিনষ্ট হুইয়া থাকে । হায়! ধশ্বর্ষের 


লোভে অন্ধ হইয়া, ক্ষণভঙ্গুর জীবন ও অপরের প্রাণ সংহীর করিতে . . 
আমর উদ্যত হইয়াছি। হিংসাকার্ধা দ্বারা যাহাদের চিত্ত, হইতে: শাস্তি 


পলায়ন করিয়াছে, বিবাদকার্ধে ও কণিকালোঁচিত হিংসার্দি কার্য্যে যাহাবাঁ 


আসক্ত, এবং রণরক্ত দ্বারা যাহাঁদের শরীর অভিষিক্ত হইয়াছে, সেই সকল৷ 


অর্থলোলুপ মানবেরা? এইরূপ কার্য করিতে ভালরাসে। যাহারা পবের 
অনুবৃতি করিয়া জীবন বিক্রয় করিয়াছে যাহারা প্রচ বল প্রার্থী; এবং 


: যাহারা নৃশংসতার অনুষ্ঠান দ্বারা দুর্জন বলিয়া বিখ্যাত, কুকুরের মত সেই 


সকল ব্যক্তিগণের বিবাদ অসহ হইয়া উঠে। হায় ?' যাহারা অর্থলোলুপ, 
তাহাদের বুদ্ধি কেবল পরপীড়নে সন্ত্ট হইয়া থাকে । এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা 
কেবল নিষ্ঠুর কর্ম্মেরই সাধন হইবার কথা। সুতরাং অর্থলোভী মানবগণের' 
বুদ্ধি সর্বদাই নিজ সুখের নিমিত্ত ধাবমান । যাহারা যুদ্ধে কাধ্যসিদ্ধির 
কবচ ধারণ করিয়া, শেষে শোণিতারৃত রাল্রলক্মী ভোগ করে, তাহাদের 
অতি নিঠুর হৃদয়ে কিরূপে করুণার লেশমাত্র থাকিতে পারে? এই হুষ্পপহ 
রাজা, অর্থলোভী, এবং এরশ্র্য্যমদে মত্ত হইয়াছেন। ইনি অপরাধী হইলেও. 
আমি ইহাকে বধ করিতে পারিব না। কারণ, এই রাজা আমার দয়ার 
পাৱ | ৪৬-১০৩ 

মহারাজ যখন এইরূপ চিন্তা কিক এবং বখন- জীবগণের উপর 


i 


০০০ দের সা ৬৬৫ 
“দরী প্রকাশ ফরিয়! বনে যাইবার জন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে 
97127517545 গাঁতোকেই 
" “যেন মুর্তিযান'এক একটি বুদ্ধদেব । ১০৪ . ৃ 

এই চারি জন সর্বজ্ঞ তৃপতিদত্ত আসন পরিগ্রহ করিয়া, এবং ভূপতির 
অর্চনা লাভ করিয়া, তাহার প্রার্থিত বিষয় শ্রবণ . করিলেন ' অবশেষে 
তীহারা প্রসন্ন হইয়া শাস্তশীল মহারাজকে 'তত্বকথা বলিতে লাগিলেন, ১+৫ 

মহারাজ ! আপনি সত্বগুণাবলম্বী মানবের "মৃত রিবেকী।: এই কারণে 
' যেসকল সাংসারিক ব্যক্তি মোহল্লালে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপরে 
"আপনার করুণা প্রকাশ পাইতেছে। ১০৬ টা 2 

রাজন্‌ ! আপনার যাহা বাঞ্ছিত, তাহারই অনুষ্ঠান করুন; বুদ্ধদেবের 
উপরে বুদ্ধি সমর্পণ করুন ; এবং সম্প্রতি এই বিপক্ষ রাজার আক্রমণে অরণ্যে 
গমন করুন-। ১৭৭ 

দেখুন, নির্জন বনপ্রদেশ সকল শমগ্ণাবলী মানবগণেরই a 
কারণ, ও সকল বনপ্রদেশে '্বচ্ছন্দক্রমে নির্বর-বারির বিন্দু সকল বঙ্কার-রবে 
ব্যাপ্ত হইয়া শমাবলষ্বী ব্যক্তিদিগকে সস্তোষপ্রদান করিতে থাকে. ৷৷১০৮ 

তাহারা অন্গ্রহবুদ্ধিতে এই কথা বলিয়া “ মহারাজের আকাশগমন 

সম্পাদন করিয়া, তাঁহারই সহিত গমন করিলেন। গমনকালে তাহাদের 
দেহপ্রভা দ্বারা দিউঅওল অলঙ্কৃত হইল। ১০৯ 

"তাহার! শ্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, মহীপাল হিমালগ্নের কাননক্ষেত্র প্রাপ্ত 
হুইয়| সংযতচিত্ত ও শাস্তিপরায়ণ হইলেন । ১১০ 

* সত্বগুণশালী মানবগণের যেরূপ প্রিয় নি: ভি, 
' শোভা পায়, সেইন্্প তাহারও তখন ধীশক্তি, বিবেকসলিল দ্বারা -ক্ষালিত 
হইয়া নির্মলভাবে শোভা! পাইতে লাগিল । . মতৰ সকল - তাহার, মিন 
বিরাজ করিয়াছির ৷ ১৯৯ 

' সেই রাজকুর্য্য সহসা '.হিমালয়.'পর্কত দ্বারা "আচ্ছাদিত হইলে, 
 প্রজাবর্গ স্ব স্ব অপত্যগণের সহিত" মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া . নিতাস্ত 
শোকসস্তপ্তচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল। ১১২ '' 








+ মুলে এই স্থানের অক্ষর নষ্ট হইয়া যায়। হাজার লোকেরা স্থলে প্রিয়নিধু, এবং 
নিকলী পদ সম্নিবেশিত করেন। এই ছুটি পদ বৌদ্ধধর্মের কোনও তন্বেয পরিচায়ক কথা। 


৬ 


রা 


৬৬৬ : সাহিত্য 11 ১৭শ বর্ষ, ১১শ স্ংপ্যা। 


, অনস্তর তাঁহার: অমাত্যগণ: মরীচি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন, বং ' 
রাজ্যরক্ষ করিতে সমর্থ ভাবিয়া যাহপুল্র 'প্রার্থন! করিলেন। ১১৩ - 

মরীচি মুনি নিবিকার ছিলেন। এই কারণে পুনর্ধার বুবরাজরে ১ 
প্রত্যর্পণ করিলেন। 'মগ্তিগণ রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় নগরে দৈল্ত 
সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১১৪ 2 

. অনন্তর. বীরাপ্রগণ্য নৃপবরতনর, ৈন্তগগৈর উৎসাহের মত রণ প্রাঙ্গনে 
কুরুরা্জ হুল্রসহকে প্রা হইলেন ১১৫ নি { 

“কুবরাজ্র 'তাঁহার রথ' ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার হস্তীকে 
বিনাশ করিলেন। তখন ুরুরাজ : পলায়ন করিয়া। রা পাইয়া ৬ 
শামন করিলেন ।-১১৬-' 

4 রাজপুত্র যুদ্ধে সসৈ্তে হপ্রপহকে টি অমাতাগণ তাহার কয়ে 
বিশাল পৃথিবী সমর্পণ করিলেন । অবশেষে 0 তাহার করাশ্রয় প্রাপ্ত 
হইয়া 'সস্তোষ লাভ করিয়ান্ছিণ ॥-১১৭- 

-অনস্তর (কিছু কাল: অতীত হইলে, করুফিতচেতা ক হের ' নগরে 
অতিবৃত্টি, দুর্ভিক্ষ ও মরক, এইসকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল। ১৯৮ AE: 
. . এসেই রাজা সমস্ত জনপদের এই ভীষণ বিপৎ চিন্তা করিয়া অহুতাপে 
. কাতর -হুইলেন, এবং মাঙ্গলিক: ক্রিয়া সকল বিফল হওয়াতে, কিসে রক্ষা 
হইবে, তাহ! জানিতে পারিলেন- না । ১১৯. 

. যখন ব্রাক্জা  মন্ত্রীদিগকে- বিপদের প্রতিকারের, বিষ. ধ্িজ্ঞাসা করেন, 
তখন অমাত্যগণ তাহাকে নিবেদন করিল,--ষহারাজ ! প্রজাবর্গের এই যে 

বিপদ জন্নিয়াছে, ইহা অহা, এবং কিছুতেই ইহার'নিবারপ হইবে না । ১২* ' 

'_ শ্রভো!- তবে যদি আপনি কোনও রূপে মণিচুড় রাজ্জার অমৃত্ল্রাবী 
'সেই- চূড়ামণি লাভ ,করিতে পারেন, তবে তাঁহা দ্বারাই ১৪৪৮ 

| হতে পারিবেন। ১২১ 

, * আআমিরা চরের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে,'সেই রাজা সংসার-হথে নানি. KE 
. দিয়া, বিবেক দ্বার! নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, এক্ষণে' ০ কাননভূমিতে 
অবস্থান করিতেছেন । ১২২ '* 
-. ভুবনের একমাত্র চিন্তামণি” হারা জে হক 
করিলেই, তিনি সেই 'মণি দান- করিবেন। ডা তারাবির তিনি 
বন্তই তাঁহার অদেয় নাই। ১২৩ ' 


[| 


কাহন, ১৩/*। - - মণ্চুড়ের অবদ্ান। ৬৬৭ . 
গপতি মগ্ত্রগণের, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া; “তাহাই- কর্তব্য, এইরূপ 
মনে মনে স্থির করিয়া, মণি-প্রার্থনার' নিমিত্ত, তীহারু নিকটে, ভ্রাক্গণ দিগকে 


উ' প্রেরণ করিলেন | ১২৪. 


এই সময়ে মহারাক্র ষণিচূড় বনে, ভ্রমণ করিতে করিতে দহা দি 
বিস্তীর্ণ আশ্রমপ্রাস্তে আসিয়া উপস্থিত হন৷। ১২৫ : 

সেই স্থানে দেবী পদ্মাবতী ফলমূল লইয়া; মুনির” শানে নির্ঘন বনে 
বিচরণ করিয়া, ভীত হইয়াছিলেন। ১২৬ 
" ব্যাধগণ ' মুগয়া ‘করিতে বহির্ধ্ত হইয়া উরে 
হইয়াছিল। তাহারা দেখিল, এক 'জন/ রমণী" অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থা, 
প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া উহার, যখন রমণীকে- গ্রহণ' করিতে 
বামনা করিল, তখন তিনি কল্পিত হই বাভরস্করে রোদন, করে, 
লাগিলেন ১২৭ - 

‘হে মহারাজ ! মণিচুড় আমি বিপদে-পড়িয়াছি, তুমি আমাকে- রক্ষা 
কর।” যুথভ্রষ্টা হরিণীর রোদনধ্বনি'সদৃশ সেই-অসহৃ কাতর- রোদন-স্বর শুনিয়া, 
নরূপতি সহসা নিকটে, গিয়া- রাহুতীত. চন্দ্রমার- পরিত্রষ্: কান্তির মত; নিজ, 


"প্রিয়তমা পক্সাবতীকে দর্শন: করিলেন ।.১২৮ 


-দেখিলেন, তাহার শরীরে, ভি পরিধেয় বসনেক 
স্থলে বন্ধল উপস্থিত, রহিয়াছে ; হই চক্ষে কজ্জলের চিহ্মাক্ে বিদ্যন্নান, নাই). 
দেখিলেই, বোধ “হয়, --ফেন: সস্তেগন্থথ -ও-.মিলনস্থথের, অনিত্যত কলিয়া: 
দিতেছে । -দেখিলেন, রমণী: রাবহংসীর মতন মুদুমন্দ গমন কুরিতেছে,, , 
স্তনতটে হার নাই ; রোদন করিয়া নেত্রমুগল রক্তবর্গ হইয্মহে। ১২৯-৩০ i 

. এই কক্ষণীর, থাত্রী রমণীকে. অবলোকন. করিয়া, সাংসারিক চরিত্র 
আশ্চর্য্য বিচারে কঠোর হইরেও, ভূপতিয় মন ত্ৎরূলে. ক্ক্পারূপ কৃপা; 
দ্বারা-ষেন কর্তিত.হইল,। ১৩১. 

রালমহিষী বনমধ্যে লোকনাথ স্বীয় ননাঞ্চকে ছার ২ ও. তদবস্থায 
একাকী বিচরণ করিতে. দেখিয়াই, তাহার বিরহবিষে. জর্জরিত হইয়া, - 
7, জীয় দর্শনরসে ব্যাকুল হইলেন ৮ ,এবং শোক ও. আনন্দ; এই ০০৪ মধ্যে 
0 খাঁকিয়। অত্যন্ত বিহবল_হইয়া-উঠিলেন॥ ১৩২ রি TT 

- প্রাজা- বধন- রমণীকে গ্রহণ করিবেন, তখন ব্যাধগশ. অভিশাপের Se | 


হইয়া পলায়ন করিল। ভাহারা-ভীত হইয়া পলায়ন করবার, কারণ.এই যে, 


' ৬৬৮: সাহিত্য ৷. ১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য।। ৷ 


ইহা স্পষ্টই দেখা গিয়াছে, সূর্য্যোদর হইলে অন্ধকারের আধিপত্য ফিছুটেই 
. থাকিতে পারে না। ১৩৩ 
এই সময়ে যিনি শমপগুরের বিপক্ষ, এবং নি সকল. জীবের দা 
অবস্থান করেন; সেই কন্দর্প পুকষরূপে সমাগত হইয়া নরপতিকে- বণিতে 
“লাগিলেন, ১৩৬ 
হে কমললোচন ! হে. রাজন্‌ { কমললেচিনা- এই প্রিয়তমা পানী 
নির্জন বনে পরিত্যাগ:করা আপনার উচিত নহে । ১৩৭ | 
- এই পত্নী নিশ্চয়ই আপনার মনোবৃত্তির মত পরম অস্থুখী। হে রাজেন্দ ! 
রাজ্যসুখভোগে বঞ্চিত হইয়া ইনি এইরূপ মলিন হইয়াছেন। ১৩৮ 
._ নরপতি এই কথা-শুনিয়া, তাহাকে কামদেব বলিয়া জানিতে পারিলেন। 
-  পরে.সস্মিতবদনে বিবেকের বিদ্বস্বরূপ কামদেবকে বলিতে লাগিলেন, _ ১৩৯ 
আমি আপনাকে কামদেব বলিয়া জানি। শমণ্ডণ ও -চিত্তসংযমে* 
আপনার:অত্যন্ত ছ্বেষ'আছে। যে সকল ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত, তাহাদের ' মধ্যে 
কোন্ব্যক্তি'না আপন! কর্তৃক ব্যামোহিত হইয়াছে ? ১৪০ ' 
' মহীপতি এই কথা বলিপে, সহসা মদন অন্তর্দান করিলেন।- তথন''. 
০5 হইয়া৷কাতর হইলেন 1১৪১ ' / « 
ধবনন্ধৃকনদর্পবিজয়ী ' রাজা, দুঃখিতা, ছঃখকাতরা এবং শান 
ধক প্রিন্নতমাকে সাস্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ১৪২- 
“ বাজা বলিলেন, তুমি রাজমহিষী ও ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ,; তোমার .' 
" এখন শোক করা. উচিত নহে।' এই যে ট্রিকল ভোগবিলাস দেখিতেছ, , 
সকলেরই দুঃখে অবসান হুইয়! থাকে, এবং সকল ভোগ্যবস্তই পরিণামে বিরস 1: 
- দেখ, দেহিগপের পরমায়ু, তরজের মত চঞ্চল। ইহাদের: পত্ীসঙ্গ চঞ্চল 
পঁ্নপত্রের অগ্রভাগ নিপতিত 'বারিকপার মত ক্ষণস্থার়ী। দেখ, "এই 
সকল সম্পত্তি, মুহূর্তকালে নর্ভকীর তুল্য বৃত্য- করিয়া থাকে । উহার” 
কাল মেঘের বিছ্যান্পতার মত দেখা দরিয়া তখনই অদৃশ্য হইয়া ' যায়। 
উহারা সংনার-রূপ ভুজঙ্গের জিহ্বার তুল্য, এবং চপলার মত' উহাদের: 
ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ হইয়া থাকে”। ' দেখ, ভোগের উৎসবে, অথবা ভোগ- টা 
কালে কি বিরহ-্যথ ঘটে না? স্বীকার করিতে হইবে, অবস্তই' মটিয়া ' 
থাকে ।' 'উ্বধ্য সকল ্বপ্নে বিবাহের তুল্য অলীক ।' সুথসম্পত্তি বাতাহত ' 
“ দীগৃশিধার মত । সংসারের রি সমন্ত'' ঘটনা উন্মত্তের “নৃত্যতুল্য ' 


৪24 . 

কষ, ১৩১৩ । মণিচুড়ের অবদান । ৬৬৯ 

' জাজিবে। ককণাই সকলের একমাত্র উপজীব্য, বা অবলম্বনীয়, কিন্ত ' 

সম্পত্তি নহে; ধর্মই সতত প্রকাশমান, কিন্ত দীপ সকল নহে) 

১-কীর্তিকলাপষ্ট মনোহর, 'কিস্ত যৌবন নহে; এবং পুণ্যকর্মি চিরস্থায়ী, কিন্ত 

। জীবন নহ্েে। ১৪৩-৪৭. 

সত্যপরায়ণ মহীপতি ররর পর্ীকে সাঁস্বনা করিয়া, তীহাকে মহর্ধির ' 

আশে রাখিয়া, সংসারবিরক্ত মুনিগণের সস্তোষ ঘারা তি তপোবনের 
মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।.১৪৮ 

মহারাজ দুল্রসহ ত্বরা করিয়া যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, 

তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থিগণের অসময়ের, বন্ধু, একাকী সেই 


গুদ্ধতত্ব ভূপতিকে বনমধ্যে দর্শন করিলেন। ১৪৯, | 
সেই সকল ব্রাহ্মণ ক্ৰমে স্বস্তিবাচন করিলেন, ভয়প্রযুক্তই যেন তাহাদের, 

ধৈষ্যলোপ হুইল। অবশেষে দীর্ঘ ও উত্তপ্ত নিশ্বাসপবন দ্বারা প্রচণ্ড . 
সম্তাপের বিষয় সুচনা করিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, ১৫০ 

"মহারাজ ! মহারাজ হুশ্রসহের নগরে যে সকল লোক বাস করে, হ্ভিক্ষ, 
মহামারী প্রভৃতি ভীষণ উপদ্রব ছারা সেই সকল লোকের শাস্তিভঙ্গ হইয়াছে; 
তাহাদের সমস্ত অভিলাষ বিনষ্ট হইয়াছে; কেবলমাত্র বথেষ্টপরিমাণে আর্তনাদ- 
মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। ১৫১ 
' - নরনাথ! আপনার নিকটে, যে চূড়ামণি আছে, সেই চুড়ামণি যদি 
আপনি প্রদান করেন, তবেই তাহা দ্বারা সেই সকল পুরবাসী মানবগণের 
উৎপাত নিবারিত হইতে পারে । কারণ, এ চূড়ামণি-সকল দোষ নিবারণের 
, একমাত্র মুখ্য উপায়, হরির যতি মাহাত্ম্য, সর্বত্র 
বিখ্যাত হইয়াছে । ১৫২ | 
,* যখন মানবগণে র-সন্তাপ উপস্থিত হয়, তখন তবায়ৃশ মহোদয়গণই সংসারে 
তাহাদের রক্ষা করিতে পারেন । কারণ, আপনাদের হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ ; 

- চন্দনতরুর পল্পবের মত কোমল; আপনাদের হৃদয় অত্যন্ত নির্মল, এবং 

চক্দ্রকান্ত-মপির মত প্রকাশ. পাইতে থাকে । ১৫৩ 

: এইরূপে. ত্রাহ্মণগণ . যখন . তাহার- নিকটে, প্রার্থনা. কিরে তখন 
সত্বপগুণের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ সেই তূপতির নৃদয় করুণারসে পরিপূর্ণ হইল। 
তখন কর্ণপথ দিয়া 'মানবগণের সস্তাপ যেন তাহার. হৃদয়ে প্ররেশ-করিয়াঁ ' 
ছিল-। তিনি “লোকগপ্ের-- এইরূপ - সস্তাপবার্া চিন্তা, করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, ১৫৪ ] 2১ ৯ 
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1 
দেখিতেছি, অমরগণ অলক্ষ্যতাবে আঘাত করিতেছেন। তাহান্ডেই 


“তাহার গ্রঙ্গা সকল নিপীড়িত হইয়াছে। প্রজাগপের ইঞ্টনাশনিত দুঃখ 


হইতে যে আর্তনাদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শুনিলে অস্তঃকরণ বিদীর্ণ. হইয়| 


ধায়। আহা! সেই রাজা প্রজ্জাগণের এইরূপ আর্তনাদ বু অতি- ' 


কষ্টে সহ্‌ করিতেছেন। ১৫৫ 
এই মণি আমার মন্তকের চূড়ায় জশ্মিরাছিল। আপনারা ছেদন করি 
শী ইহাকে গ্রহণ করুন। যদি আমি ক্ষণকালের অন্ত মপিপ্রার্থী ভূপতির 
ছুঃখবিনাশের কারণ হইতে পারি, তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ হই। ১৫৬ 
ক্ষিতীশ্বর যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি শৈলসাগরপরিবেষ্টিতা 
এই বিশাল পৃথিবী ভূপতির মস্তকতটের উৎপাটনে অত্যস্ত হঃখের সহিত 
ভীত হুইয়াই যেন বহক্ষণ কম্পিত হইল। ১৫৭ 


অনস্তর নরপতির বাক্যে অত্যন্ত শাণিত অন্ত্রমূহেরও চিততৃতি রন 


করুণারসে আরজ হুইল। অথচ মহারাজের চিত্ত সুশাণিত অন্ত্র অপেক্ষাও 


তীক্ষ ছিল। তথন তিনি সুতীক্ু অস্ত্র দ্বারা শ্বয়ং মস্তক কাটিতে উদ্যত. 


হইলেন । ১৫৮ 
তখন আকাশে বিমানে আরোহণ করিয়া কমলযোনি ব্ৰহ্মাদি অমর্গণ, 


বিদ্যাঁধর, সিদ্ধ:ও সাধ্যগণের সহিত নান দেবগণ নরপত্তির সেই ছুক্ধর কার্য . 


অবলোকন করিতে, আগমন করিলেন ॥ দেবগণ দেখিলেন, এইরূপ কঠিন. 


কাৰ্য্য সাধনেও ভূপতির ধৈর্য্য ও,উৎসাহাদি গুণের লোপ হয় নাই। ১৫৯ .. 


এইরূপে তিনি-সহসা মস্তকের অংশ ছেদন করিলে. মন্তকবিনির্গত রক্ত-.. 


f প্রবাহ মণিপ্রভার সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। নরনাথ : মণিপ্রভাংমিশ্রিত 


রক্জপ্রবাহ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, যাকের সখ বিধানে প্রত বলয়, 


অনায়াসেই সেই যন্ত্রণা সহ করিতে পাঁরিলেন। ১৬ 


' তৎকালে সমাগত ব্রাঙ্মপগণ .দেখিলেন যে» নৃপতির ধৈৰ্য্য : সত্বগুণে. ' 
নিবন্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং.তিনি নিদারুণ নত্পার, আতিশয্য চাকু.নিমীলিত- 


করিয়! রহিয়াছেন। এইরূপ নৃশংন আচরণে ব্রাহ্থণগণ যেন৷ ক্ষণরাল রাক্ষসের 
স্বভাব-প্রাণ্ হইয়াছেন। ১৬১ 
রাজা আপনার৷শরীরের ক্লেশ বিচার, করিয়া, নিই সংসারী ৰকি 


. গণের দেহ এইরূপ সহশ্রলক্ষ দুঃখ ছারা আক্রান্ত ৷. এই কারণে তিনি, 


আরও অধিক ব্যধিত হইলেন। ১৬২ | 


নন, ১৩১৩ . মাঁণচুড়ের অবদান | "৬৭১ 
" "মহারাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, র্রেহস্থিত মণি দান করিয়া আনি - 
যে পুণ্যফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে ইচ্ছা করিতেছি, ও পুণ্যফল দ্বার! 


১". মানবকে যেন পাপপূর্ণ ঘোর , ৮৮৮৪৮ 


ও 


না হয় ১৬৩ - 
'র্ধরমে অভিষিক্ত সেই মণি ত্দীয় নিম্পন্দ তালুমূল হইতে উদ্ধত 'হইলে, 


মহারাজ মুচ্ছিত হইলেও, কেবগ প্রার্থীর মনোরথ a হইবে বলিয়া, সহর্ষে 


গমন করিয়াছিলেন | ১৬৪ 

তখন তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণদিগকে মণি প্রদনি করিলেন। মণি দান- 
কালে তাহার পল্পবতুলা অঙ্গুলি সকল কম্পিত হইতেছিল। অবশেষে 
তিনি এই" জগৎ গাড় তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া, দ্বিতীয় সুর্য্যের মত নিপতিত 
হইলেন। ১৬৫ 

ভূপতি তুতলে পতিত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সত্বুণের বিলোপ ঘটে 
নাই। সেই সময়ে অমরগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 
সেই সরল-ব্রাহ্ষপেরা মণি লইয়! নব ছুস্রদহ ভূপতির রাজধানীতে টি 
হইলেন। ১৬৬ 

- তখন সেই মণি দ্বারা তাহার সমস্ত উপত্রর নিবারিত হইল, এবং তাহ! 

হার! স্বর্গীয় সুখভোগ ও ওঁখর্য্য সকল প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজা বুদ্ধদেবের 
মত সত্বগুণসম্পন্ন মণিচুড় রাজার সন্বগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং 
বলিতে লাগিলেন, ইহার সন্বগুণে সমস্ত জীবের নিস্তার হইবে। ১৬ ্‌ 

এই সময়ে নরপতির কিঞ্চিৎ চৈতন্তসঞ্চার, ₹ইল। ভূপতির বিখ্যাত 
রত্রদানবার্তী শ্রবণ করিয়া, স্ব স্ব তবোবন হইতে গৌতম ও মরীচি প্রভৃতি 
মহর্ষিগণ রাজার নিকট সমাগম হইলেন । ৯৬৮: 

দেবী পদ্মাবতী মরীচি মুনির পশ্চাতে ছিলেন। তিনি স্বামীকে ক্ষতবিক্ষত 
দেখিয়া, মোহাবেগে আক্রান্ত হইয়া, অস্ত্রকর্তিত কোমল তার স্থায় তৎ" 
ক্ষণাৎ ভূতলে পতিত লইলেন। ১৬৯ ' | 

ভূপতির ' এইরূপ অসীম সাহসের কার্ধ্য দেখিয়া! আকাশসঞ্চারী চারণ 
( নটবিশেষ ).সকল রাজার প্রশংসাবাদ কীর্তন করিয়াছিল। সেই' সাধুবাদ- 
বার্তা দশ দিকে ব্যাপ্ত হইলে, তদীয় গ্রজাবর্গ, রাজপুত্র ও প্রধান প্রধান 
'অমাত্যগণের সহিত নরেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৭* 

সকলেই দেখিলেন যে, ক্ষিতিপতির দেহ রক্তপ্রবাহে ৮ হইয়াছে, 


\ 


. 
. 
. 


রি এ 


৬৭২". 5 ৃ " সাহিত্য । Ys ১৭শ বধ ৯৯ মা ' 


'অথচ সত্বগুণ্রে শ্ব হয় লহ এইরূপ অবস্থার, দুগতিকে ভূতলে পতিত 


১৩ -নিদাকুণ: যন্ত্রণায় অভিভূত দেখিয়া, মানবগণ অভুতপূর্ক্ বিষয়ের নানাবিধ 
'. কল্পনাপুর্বক তর্ক'বিতর্ক করিতে লাগিল 1১৭১ - 


. হায়! দেখিতেছি, কতিগরয় ছুবৃত্ত কুঠারী সামান্তমাত্র ধনলোভে রত 


হইয়া সকল প্রার্থীর উপসেব্য, অপকটচিত্ত, সৎস্বভাবসম্পন, ছাক্গাপ্রধান 
 বৃক্ষকে (রাজাকে ) এইরূপ কষ্ট দিয়া ছেদন করিয়াছে। ১৭২ ১... 
হায় ! পরের নিমিত্ত জীবন ত্যাগ করিয়া এই মহাত্মা পরম চমৎকার অবস্থা 


, প্রাপ্ত হইয়াছেন। জানিলাম, সহকারের বদি, দেহচ্ছেদন করা যায়, সহকার - 
বদি জীব্নশুন্ত হয়, তথাপি তাহার” সৌরভ চিরস্থায়ী, এবং সেই সহকারই 


ওঁদাৰ্য্যপ্তণে বিভূষিত । ১৭৩ 2 
লোভী মানবের আত্মায় জনও আত্মীয় নহে, কামার ব্যক্তির ধনেও 


ন 


"অনুরোধ, নাই, এবং সরধপ্রকারে! প্রাণিহিতে প্রবৃত্ত, দয়ালু মানবের নিজ ০ 


দেহও ন্নেহাম্পদ নহে । ১৭৪ 
যাহাদের নিমিত্ত এই, ভূপতি ন্কপ্রকারে এইরূপ দ্বৈন্তদশ| প্রাপ্ত হইতে 
ছেন, এখং যাহাদের নিমিত্ত প্রার্থী ব্যক্তিও এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে; 


দীনজনের ছুঃখমোচনে কৃতসন্ক্প মানবগণের সেই সকল প্রাণই পরিত্রাণ 


করিবার পণ করিলে, তৃণের মত তুচ্ছ হইয়া থাকে ) ১৭৫ 


এইরূপে নানা বিষয় অনুভব করিয়া সুনিমগলীর তর্কবিতর্ক. নি : 
হইলে, মরীচি, মুনি স্জলনয়নে ইতি নিকটে গিয়া ন্বেহভরে বলিতে 


।লাগিলেন,- ১৭৬ 


** হায়! মহারাজ! লোকের উপরে দয়া করিতে গিয়া অকারণ বন্ধুত্ব | 


অব্লঘন করিয়াছিলে। অবশেষে তুমি গ্রজাপুঞ্জের পরিত্রাণ করিবার আম্পদ- 
স্বরূপ তোমার এই শরীর তৃণের মত প্রদান করিয়াছ। ১৭৭ . 
মহারাজ ! তাম প্রার্থিগণের পরম মিল্র। এই কারণে তোমার নিজ 


জীবন রক্ষা করিতেও নিরপেক্ষ ভাব 'অবলম্বন করিয়াছ। তুমি জীবিত 


থাকিলে তোমার এই শরীরে প্রচুর এশবর্য্য ঘটতে পারিত। এই বাক্মীর . ' 


আাবাসস্বরূপ স্বীয় ক্ষণভঙ্ধুর দেহের বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। ১৭৮" 
মহারাজ! যাহাতে: প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছ, এই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে 


তোমার কি কোনও ফলকামন! আছে ?. এই প্রার্থীর নিনিত্ত তোমার হৃদয়, : 


কি তালু ভেদ করিবার খেদে বিকারপ্রাপ্ত হয় নাই? ১৭৯ 


i 


হান্ধন, ১৬১৩ । ২. এ ম্ণিচুড়ের অবদান | | '৬৭৩ 
এইরূগে মুনিমগলীর মধ্যে মহর্ষি..মরীচি বিস্বপূর্ণহৃদরে নরপতিকে 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অত্যন্ত-বন্ধের সহিত মনের কষ্ট মনে রাখিয়া, এবং 
সাজ ব্য মার্জন করিয়া, বলিতে লাগ্রিলেন,__ ১৮০ | 
"সুনিবর ! আমার অন্য .কোনও ফলকামনা নাই) কিন্তু এক বিষয়েই 
আমার যথেষ্ট. বাসনা আছে। সেই বাসনা এই)--আঁমি যেন-সংসারে ভীষণ 
_ ভবসাগরনিমগ্র মানবগিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই । ১৮১ 
আমার দেহ বিদারণ কর! প্রার্থিজনের প্রিয় বিষয় ছিল। সুতরাং এই 
বিষয়ে আমার কোন বিকারের লেশমাত্র হর নাই। তবে আমি যে দিদ্ধাস্ত 
করিয়াছি, তাহা! যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে আমার এই শরীর. সুস্থ 
হউক | ১৮২ 
সত্যপরায়ণ নরপতি সব্বগুণের উপযুক্ত স্বাভাবিক প্রভাবের কথা যেমন 
ঘলিলৈন, অমনই সন্বগুণের মহিমায় তদীয় বিক্ষত শরীরে তৎক্ষণাৎ 
". মণি উৎপন্ন হইল। ১৮৩ | 
অনস্তর বিধাতা, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ ও সমস্ত নহ্ষিগণ আনন্দ 
চিত্তে পৃথিবী-রক্ষার নিমিত্ত তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলেও, নর্পতি 
আর ভোগাভিশাষী হইলেন না। ১৮৪ 
মরীচি মুনি যখন পক্মাবতীকে ছাড়িয়া নি তখন তাহার টা 
" হুইয়াছিল। রাজমহিষী প্রার্থনা করিলেন বে, আপনি এক্ষণে রাজধানীতে 
গমন করিয়া সিংহাসন অধিকার ককন, তাহা হইলে প্রজাবর্গের বিরহকষ্ট 
দুর হইবে, এবং অস্তরে আনন্দ জন্মিবে ।-১৮৫ 
তৎপরে জগতের হিতপাধনে দীক্ষিত সেই সকল বুদ্ধ সদয় হইয়া পুনর্ক্মার 
মহীপালের নিকটে আগমন করিলেন। আগমনঞালে তাহাদের দেহপ্রভা 
দ্বারা দিজ্মগুল অলঙ্কৃত হইয়াছিল। যাহার! রাজার নিকটে আগমন 
করিতেন, তাহারা প্রত্যেকেই বুদ্ধা, অবশেষে তাহার! যেন আনন্দ উদগীরণ 
করিয়া মহারাজঢক বলিতে লাগিলেন,-- ১৮৬ 
বছকালের পর বিরহের অবদান হইয়াছে। এখন মিলনস্থর্থ লাভ 
করিয়া কি রাজপুত্র, কি রাঁজমহ্ষী, কেহই আর অসহ্থ পরিত্যাগ 
কষ্ট সহ করিতে পারিবেন না । কারণ, এইরূপ ছুঃখবন্ধন দ্বারা বারংবার 
কেবল অনিষ্টই ঘটয়া থাকে । ১৮৭ | 


বিপন্ন ব্যক্তির ছুঃখমোচনের একমাত্র কারণ হইয়া যিনি প্রার্থীকে নিজ 
ঝি | 
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ও দেহ, দান' করছে, তিনি কি. প্রকারে এখন আর জনকে; নে 
করিতে পারেন? -যে 'হেতু তাহার এর কার ও পুরীর, বা 
“পরহিতনাধনের জন্ত অমুষ্টিত হইয়াছে । ১৮৮ SN ERE ৮. co 

) বুদ্ধগণ এই কথা বলিলে, নরপতি তাহাঁদের কথা 'অ্রবণ করিয়া, ণ্তধান্ত 

রি বলিয়া, অতিকঃ্টেবুদ্ধি দ্বারা তাহাই স্থির করিলেন? অবশেষে' আকাশপথে - 
বিমানে. আরোহণ করিয়া! ্বকীর রি. বহি নিন ছি লাভ, 

ক্ষিরিলেন। ১৮৯ ৪ ২ 3 

2 এইন্ধপে সত্যপরার়ণ ও সত্বগুণসম্পন্ন নরপতি, বুকে 'মনঃপ্রাণ, 
সমর্পণ করিয়া” বহুকাল পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য শাসন করিলেন। অবশেষে 

। বুদ্ধধামে গমন করিয়া জিন- বুদ্ধ )পুরে মণি, জিন বিশ্ব, .জিনমন্দির, 

"জিনসভা, ছত্র'ও রতুপ্রদীপ! "ইত্যাদি বিবিধ বস্তু দ্বারা: বিবিধ ব্য প্রকটিত. - 

“ক্রেন । চি দার! তাহার বৌদ্ধ সমাধি অত্যান্ত ইইয়াছিল।.১৯* - | 

-:. ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে দানের উপদেশ দিয়া). ‘তাহাদের সম্যক্রূপে 

“বৌদ্ধধর্শের সমাধি বর্মদ্ধি হইবার, নিমিত্ত; আপনার বাতের মি 'দিরা, 

এই. কথা বলিয়াছিলেন ।.১৯১৪:- -' NE by ্ 


২৮০ 


: স কষেমেকরবিরচিতা বোধিমত্বাবদান-কল্পপতা এর মা অবদান . 





টা চি ৪ রনি দা 
5 নহে কল্যাণীর উক্তিতে কাঁদিতে লাগিল্নে। : এরূপ লা; ভার্য্যার 
=, আসন্ন মৃত্যুতে কাহার চিত্ত, স্থির থাকিতে পারে"? যাঁহাকে মহেন্্রনাথ 
৪, “বলব মনে করিতেন, মাহাকে আশ্রয় করিয়া; তিনি আপনাকে শক্তি- 
শী, বিবেচনা করিতেন, আজ তাহার [আসর মৃত্যুতে মহেন্্নাথের রোদন __ 
দঃ জি আর কি. উপায় থাকিতে পারে? .কল্যাধী দেখিলেন, মহেন্্নাথ 
: ব্রালকের তায় রোদন করিতেছেন। কৃল্যাণর "হৃদয় বিদীর্ণ হইল, কিন্ত 
জন স্বয়ং রোদন, করিলেন না। যে রানি ষেন বি শেষ কর্তব্য , 


=" রী 
ls 2 


£ স্পা 
সকল ১৩৯জ। শা" নি কল্যাণী 1 প্র ৬৭৫ 


পাল করিতে হইবে. তাই কল্যাণী কল্যাণনয়ী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, 
স্বামীর বিহ্বলতার অপনোদনে যত্বরতী হইলেন ।” কল্যাণী, শ্বামীকে আশ্বস্ত - 
কবিবার.জন্ত, মৃতু, মধুর, স্েহময়_ কে, আবার. কহিলেন, “দেখ; দেবতার: 
ইচ্ছা__কার, সাধ্য লঙ্ঘন-করে?- আমায় দেবতার, ফাইতে আল্তা করিয়াছেন, 
আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি?» * আমি. মরিয়! ভালই করিলাম ।. . 
তুসি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে-তাা সিদ্ধ কর»' পুণ্য হইইবে। 
"আমার তাহাতে ন্বর্গলান্ভ হইকে। ছুই-জনে একত্র অনস্ত স্র্গীভোগ করিব, 
মৃত্যুকালে ও. কল্যাণী সহধ হইলেন না, যিনি প্রীত গরহণপূর্ক 
শ্বাস, দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ, 
ও আশ্বস্ত করিতে যত্নের ক্র, 
কোনও তত্বকথ! অতি স্রল্ল্‌ 











৬৭৬ ৮... সাঁছিত্য । ১ ১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য।। 


ও-উদারহৃদয় ভবাননের প্রযুখাৎ কল্যাণী এক দিন গুনিলেন,_মহেন্দরমাথ 
“হ্গনির্ম্াণ ও অস্তরনিশ্মাণ কাৰ্য্যে লিপ্ত আছেন, এবং -পভীহারই ' নির্মিত 
অন্তে সহস্র সস্তান-সেনা- সজ্জিত" হইয়াছে। ' সস্তানমধ্যে তিনিই" tC 
. তিনিই সস্তানদিগের দক্ষিণ বাঁহ ৷” ' শ্রুতি মাত্রে, লেখক উল্লেখ না' "করিলেও, - 
আমরা দেখিতে পাই, কল্যাপ্রীর 'নয়ননপ্রাত্তে তাঁহার ভ্বদয়ের ' দ্রবীভূত 
আনন্দ ছুই বিন্দু তপ্ত অশ্রুর“ আকারে 'সঞ্চিত' হইয়াছিল” কল্যানী এই. ' 

বাদি শুনিয়া, শুধু আনন্দময়ী নহে, প্রতিভামযী কপ ই ধারণ করিয়া' প্রতিভা" 
ব্যঞ্ক স্বরে কহিলেন, “আমি প্ৰাণত্যাগ কি এত হইত যার 
বুকে কঁদাপোরা কলসী বাধা, সেহি 
পায়ে লোহাঁর শিকল, সে কি 
রাখিয়াচিলে?” * * এ 
















না" উপযুক্ত পুর, যেমন শিলা 
যার কাযা * “দেন; কল্যাণী যেইরূপ, জা 
বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন শুধু ইহাই নহে, তি 
পা টি পরিগ্রহাকরিষ্া. মহেজুনাগের, হৃদয়ে কর্তব্যুদ্ি-ভাগাা- দিলেন, Ls 
রিষের ক্রিয়ায়:-কুল্যরীর চৈতঙ্কু ক্রেম1$ বিলুপ্ত; হষইয়, এ দিকে মহেজুু - 
নাথও.আক্ম্মিক ঘটনাক্রমে কলাধী : হইতে, বি্/হইয়া পড়িয়েন,।” 
' তথন ভবাযৃন্দ, এআসিয়া। কল্যাণীকে ।দেখিলেন, এবং দেবি মুগ্ধ, কইলেন 
কল্যানী ভবানন্দ:কর্ভূক, ন্গরে, গৌবীদেরীর, গড়, আনীত হুন্দ এবং তথায় 
তাহার পগশায়াগুণে-পুনূর্বার চেতন্নালাভ করেন, হারার রাত হি 
- সত্যানন্দ- ও তবানন্দের, তত্বাবধানে কেল্যারী চারি, 'বৎসরেরও শা | 
কাল -»গোৌরীদেরীর- গৃহে. অবস্থিতি, করিয়াছিলেন তথায় “অবস্থানকালে, 
স্বামী: কন্তা/গ্টীবিত্‌, "এ: কর: কল্যাণী, স্থিত জানিতেন ৷; মহেজ্্নাথের ব্ৰত . 
উদযাপিত হইলে:আবার তিনি_প্রিগতমের সাক্ষাৎ: লাভ. কুরিবেন, এ কথাও 
তাহার -অব্দিত ছিলনা £ এক: কৃষ্ট:- বিরহ). ধূঃ ধূয্যবলুষ্িত! লতা যেমুন 
পল্লবুমাল। প্রসারিত, রিয়াঃপাদপের অমুসরণ_ করে, তেমনই, কল্যাধী' যখুন 
প্রাণরল্লভের- - জন্তু. . তাহার, ;মৃণাল্ভুজ্জ প্রদারিত: করিয়া, নিরাশ, হইতে El 
তখনইংতাহার হৃদ ব্যাকুল, হইয়া উঠিত.। কিন্ত যখন স্বামীর অনস্তকিতত 
কর্সক্ষেত্র :কণ্যানী :নয়নপ্রাক্ে প্রসারিত . দ্বেধিতেন, যখুন . ত A 
স্বামী অক্লান্ত পরি ক্ষেত্রে, স্বীয় কর্তৃব্যসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে, 
তখন.. কি ভব- করিতেন, না ? ,আথারী 


) 
> 











ম বিষকণ্টক দ্বারা স্বামীর অধর্মকণ্টক উদ্ধৃত 
পামর ব্রহ্মচারী; তুমি ' এ 'প্রীণ-ফিরাইস্আা” 






- আজ কল্যাণীর কত আনন্দ ! বিষ-প্রয়োগে সেই টি 3৪ 
ক: করিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা তিনি উপলদ্ধি করিলেন" 
ৃ “আত্মহারা কল্যারীয সম্যাসী যে জীবন দান করিয়াছিলৈন, ঘাত রঃ 
সহ তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কায়ের অর্থ এই, আবার কি জীবন ধারণ : 
করিয়া ‘আমি স্বামীর ধর্ম্মের পথে কণ্টকঙ্বরূপ হইব ? কল্যানী আত্মবিস্বত 
ভাবে, ভবানন্দকে এরূপ তিরস্কার করিলেন ।-- কিস্ত -ভবানন্দ - কল্যাণীর 
- সতভাঞচাজন, তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তিরস্কারের 
পাত্র নহেন ; তাহাকে পুনজ্জীবিত:'না করিলে আজ -তিনি' স্বামীর গৌরবে : 
- িরাণে গৌরবান্বিত' হইতৈন ? ভবিষ্যতে স্বামীর’ সহিত “তিনি কিরূপে 







--4. মিলিত হঁইতেন ? ব্রত-সমাপ্তি হইলে কল্যাণী ব্যতিরেকে মহেঙ্্রনা্থ কিরূপে. .. 


্ জীব করিতেন -ওবানন্দ কল্যানীর “গতি "আসজ, এ জন্ তিনি - 
“তিরস্কারের পান্ম । তিনি কল্যাযীকে জীবন দান করিয়াছিলেন, . এজন 
তিনি কৃতজ্ঞতা-ডাজন । কিন্ত কল্যাণীকে আমর! প্রত্যক্ষভাবে 'ভবানন্দৈর 
""গ্রেতি- ক্বতজ্ঞতী “প্রকাশ করিতে দেখি না। পক্ষাস্তরে ভবীনন্দের" প্রতি ' 
ভন কাছের মধ্যে আনা কঠোরতা বপন দেরিতে পাহ 'ন। 
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ভবানন্দ-পতঙ্গ 'মুগ্ধ ; Ale প্রায়শ্চিত্ত - আব্মবিসর্ন; তবানগ্দ: 
আগামী যুদ্ধে মরিবে। মৃত্যু ভিন্ন ভবানন্দের উপায় নাই, একমাত্র মৃত্যুই, 
ভবানন্দকে -শাস্তি দিতে পারে ; অতএব ভবানন্দের- -আসবৃত্ুস্তাবনায়-. 
কল্যাণীর হৃদয় নিিষ্ট হইল না, স্বীকার করি? কিন্তু সে হৃদয় কি বিগলিত | 
হয় নাই? "= -: ঠা ২১ = ie 

কল্যাণী ভবানন্দের জগ্ত a কি প্রকাশ করেন: '' 
নাই; লেখকও এ কথা স্পষ্ট ভায়ায় কোনও স্থলে উল্লেখ করেন -নাই। 
অতএব ইহা হইতে আমাদিগকে কি এই,সিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে হইবে যে 
কল্যাণীর হৃদয় .ভবানন্দের'জন্ক আদৌ ব্যথিত হয় নাই ? না, আমুরা এপ, 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না।. এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত, হইলে, কল্যানীর 
চরিত্র খর্ব হয়, এবং আমরা তাহা নিশ্রয়োজন-ও ন্তায়বিরুদ্ধ বিবেচনা করি। 
গৌরীদেবীর গৃহে অবস্থানকালে সত্যানন্দের -শিক্ষাগুণে- ও আপনার :চরিত্রের' 
ক্রমবিকাশের - ফলে কল্যাণী গাস্তীর্য্যসম্পন্না হইয়াছিলেন।: এই গান্তীর্্য 
দ্বারা কল্যাণী চিত্ত্য় করিলেন । ফলে, ভবানন্দের পতনে তাঁহার হৃদয় বাথিত 
হইলেও, সে বাথাঁতিনি কখনও প্রকাশ কবিলেন,না | বিশেষতঃ; ভবানন্দের , 
সমক্ষে তাহার এ ব্যথা প্রকাশ করিবার অধিকাৰ ছিল না) কেন: না; 
প্রণয়াস্পদের সহান্ুভূতিতে -ভবানন্দের -হৃদয় ক্ষত সমধিক জর্জরিত -হইত, 
এবং তীঁহার অন্তনিহিত মোহানল সমধিক প্রবল হইয়া উঠিত-। 

ভবানন্দের অধঃপতনে ও. তাঁহার দারুণ ভবিষ্যতে, দৃষ্টিপাত করিয়া 
কল্যাণীর হৃদয় যে-ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার: একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ।. ভবানন্দ বিদায় লইবামাত্র, আমরা দেখিতে 
পাঁই, কল্যাণী পু'থি- পড়িতে -বসিলেন।- সহসা বিষয় হইতে, বিষয়াত্তরে 
' মনঃসংষোগের চেষ্ট।কে -সকলেই -চিত্তচাঞ্চল্যের প্রমাণস্বর্ূপ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। অতএব কল্যাণীর হৃদয় যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার 
সিদ্ধ হইল! আঘাত ব্যতিরেকে চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না) অতএব, কল্যাণীর 
হৃদয় যে আহত. হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত হইল । 

ভবানন্দ -য়ে- যুদ্ধে প্রাণত্যাগ- করেন, সেই যুদ্ধের অবসানে, কলাম 
. মহেম্ত্রনাথের সহিত মিলিত হন। এই মিলনে. আমরা তাহার তেজস্থিতা 
-ও প্রণয়ের যে-গভীবতা দেখিতে পাই, তাহার উল্লেখ নিষ্রয়োদন। সমগ্র 
কল্যাণী-চরিত্র “আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই,- এই তেজস্থিভা, 


. 


এ 


wd 
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সৃষ্টি রমনী । তিনি -. ভবানন্ব-চর্িত্র সম্যক আরত্ত  করিয়াছিলেন। 
ভৱানন্দ তাহাতে আসক্ত, এ কথা তিনি স্বর্নপ জানিতেন ; তথাপি ‘তিনি 


নিঃসক্কোচে ত্বানন্দের সহিত - সাক্ষাৎ -ও "আলাপ করিতেন 'ক্ল্যাশী স্থির 
জানিতেন যে, ভৰানন্দ ইন্দ্িযপববশ হইলেও, তাঁহার 'চরিজ্রে -পশুত্বের 


লেশমান্র নাই। ক্ষমাশালিনী কল্যাণী দন মহত্ব পপর ভার 


রবী মার্জনাঁকরিতেন | 1০. ৮ 

তবানন্দ মুক্তকঠে টার সমীপৈব্যক্তী' করিতে. লাগিলেন। 
কল্যাণী 'পতনশীল' শিলার গতি প্রতিরোধ করিবার? চেষ্টা্ড : করিলেন না) 
কাঁরণ,'এ ত 'সামান্ত শিলাশ্নহে !' এ যে" বিশাল প্রস্তরথন্ত শেখরচ্যুত 
হইয়া সাহুদেশাঁভিমুখে প্রচণ্ড, বেগেনপ্রধাবিত হইযাছে | কপ্যাণীর সাধ্য 
কি, তাহার গতি প্রতিবোধ করেন।[ "কল্যাণী ধর্ম্মপতিত ভবানন্দের প্রতি ' 
কোনও উপদেশবাক্যি প্রয়োগ -করিলেনগনী ; কারণ্য উ্বানন্দ-ত: অশস্ত্রবিৎ 
নছেন '. তিনি৷ মহাপুক্ষ তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য।'-ত্রই মহাত্মাকে' কল্যাণী 
কি, 'শিক্ষা দিখেন! কল্যানী অনুত্তেজিতভাটবে' ভৰানন্দ-মুখ-নিঃনস্থত" পাপকথ। 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন! '' যে' পাঁপচিস্তা: কালসর্পের মত চারি বৎসর" কাল 
যাবৎ ভবানন্দের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও দারুণ কালকুট-বর্জারিত করিয়াছে, 
ভবানন্দ সেই পাপচিস্তা অনর্গল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।' কল্যাণী নিঃশব্দে 
সকলই শুনিলেন, অবশেষে ভবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অবিচর্লিতকঠে 
কহিলেন,--“তোমারই - নুখে শুনিয়াছি যে, সস্তানধর্ম্মের এই এক'নিয়ম যে, 
যে ইন্দিয়পরবশ হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু । এ কথা কি সতা.?” 
ভবানন্দ মতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, এবং তিনি'আঁগামী যুদ্ধে মরিবেন, 
এ কথা তাহারই মুখে প্রকাশিত" হইলে," কল্যাণী ভবানন্দকে বিদায়" হইতে 
বলিলেন। 'বিদায়কালে ভবানন্দ সাঞ্রলোচনে কহিলেন,--“আনি মরিয়া" গেলে, ' 
আমায় মনে রাখিবে কি?” স্বামীকে রোদন করিতে দেখিয়া -কলাানী 
কর্তব্যান্থরোধে এক দিন নেমন রোদনসংবরণ করিয়াছিলেন, আজ সেইরূপ 
রোদনসংবরণপূর্্ক তিনি কহিলেন,-_"রাখিব, ব্রতচ্যুত অধশ্ম্মী বলিয়া... মনে 
রাখিব।” কল্যাধীর' এই উক্তি ভবানন্দ তীব্র তিরস্কারস্চক-মনে করিয়া - 
থাকিবেন ; কেন না, তিনি তিরস্কৃত হইবার উপযুক্ত। কিন্ত আমরা. এই 
উক্তি কঠোর তিরস্কারস্থচক মনে করিতে পারি,না |. এই উক্তিতে আমর! 
কল্যাণীর পীড়িত হ্বদক্গেরই প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাই।. কল্যাণীর রূপ-বহ্ছিতে 


শা 


t 
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ই এই প্রণবীসতা তদীয়, চরিত্র মহিনীদ্বিত - করে নাই। স্তানবাৎমল্য 


অথবা দেবদ্বি্ভক্ৰিপ্ৰবণতাও কল্যানী-টরিত্তের শ্রেষ্ঠ ভূষণ নহে। তী্ুর 


L সংযষ-শিক্ষা অসাধারণ হইলেও,:কর্তব্যজ্ঞানই,- কল্যাণী-চরিত্রের যুকুটস্বরূপ ৷ 
“ক্ষ কর্তব্যবুদ্ধি কর্তৃক পরিচালিত হইযাই তিনি পদচিতুগ্রীম ত্যাগ ক্রিয়া” 


ছিলেন; দেবতার আদেশ ও সংস্কার. ব্যতীত কতকটা- কর্ভবাজ্ঞানেরই 


- বশীতৃত হইয়া তিনি আত্মবিপুর্জনসাধনে প্রবৃত্ত হুইস্থাছিলেন; এই কর্তব্য- ' 


জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই .তিনি চারি বৎসর কাল-লীরবে স্বামীর বিরহ 


সহ্য করিয়াছিলেন ; কর্তব্যের অনুরোধেই -তিনি ভবানন্দের সমক্ষে টব - 


জন্ত কখনও সহানুভূতি প্রকাশকরেননাইা +, 
কণ্যাণী কৈশোরে পুরাণ . অধ্যয়ন করিয়াছিলেন. যৌবনে সত্যাননের 
শিষ্যার্ূপে গীতাধ্যয়্ন করিরাছিলেন; গীতা কল্যাণীকে শ্রেঠঠজ্ঞানে ভূষিত 


করিয়াছিল। তাহারই ফলে তিনি কহিয়াছেন,--“স্ত্রী ছোট ছোট .ধর্ম্মে 


স্বামীর ধর্মের সহায়, বড় বড় ধর্ম্মে-স্ত্রী কণ্টরত্বন্বপ ।” কল্যাণী-চর়িত্র হইতে 
রমণীমাত্র এ কথা শিক্ষা“করিবেন বলিয়া বঞ্চিমচন্দ্র কল্যাদী-চরিত্র অস্বিত- 
করিয়াছিলেন। এই চরিত্র হইতে রমণীগণ ইহাও -শিখিতে পারেন যে, 


প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর. ধর্মের সহায় না হইয়াও, সংধর্ম্মিণীত্ব অক্ষুপ্ রাখিতে . 


পারা যায়, এবং যে রমণী .রোনও: প্রকারেই স্বামীর ধর্ম্মের. বিস্বকারিণী' নহেন, 
তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন ।* 


চর 


| হি”. ০ 


# 
পারাবত চহ “০১ 
প্রফুল্ল গোলাপ শাখে, মোদিত আকুল ফুলবাস, ; 


E নাথ দেন। : 


মনে পড়ে আকর্মবিল্ধী তব ভ্রমন লোচন, * এরা 


'. আনন্দ-বিভোর মরি! তোমার আনন-ুল দেব: এ সা 





* ভবানীপুর সাহিতা-দমিতির অধিবেশনে পঠিত । 
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৬৮৩. . , সাহিত্য । কু সক ১১শ সংখা। 


চে হে. বধু, যখনি ক সুকৃবির তপস্যার ধন; ob a 
- ৪ রর *জ্যোত্লার ম্লান আলো উল ঢল তরঙ্িণী পাশে, ২ 
- আটপৌরে শাড়ী ঢাকা তোমার-ও শ্রীঅঙ্গ:মোহন: = 


-০ 77, একখানি ছবি হয়ে আমার মানস-পরটে'ভায়ে! 7, =" 


এন ১ হে বৃধু, খখনি হেরি তপনৈর সোনার কিরণ, . 
০০: ১ লাবপ্যের জলধারা, বিটগীতে, বসস্তী-প্রভাতে) =" 
" /। মনে পড়ে তোমার-সে অপন্ধপ রূপ-ৃদ্ধীবন, + “০ 


i চেলি ঢাকা'নব-অন্দ; মেখব্িত-নব-যমুনাতে! / 7. , 
ফি বলিব? পান করি+ তব 'দ্বপ-ফুলবন-মধুত 7) রর 


ই ভরি? দহ এ 6 ওগো’ নয! 
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১. হেদেবী, বনি হি ধরাতলে গা 


« শারদী যামিনী শেষে একরাশি শেফালিকা ফুল; 
=. "মনে পড়ে-তব মূর্তি ! তুমি যেন সেবা-তরুতলে 
১৮১ এ চালিয়াছ আপনারে, সারা বঙ্গ সৌরভে আকুল ! 
২১. ম্লান শশধর আলো তুমি যেন; পবিত্র ছুকুল 
_. হয়ে, চাকিযাছ নিশীথের এ তিমিরে ; দলে দলে 
5773 তোমার কৌমুদ্ী-আলো, পরিজনে স্বজন সকলে, 
এ লি করিছে আনন্দনিঞ্ ! তুমি স্বর্ণপ্রতিম| অতুল! 
. 2 ধৰ্ম্ম-হিমাচল হ’তে, সেব|-গোমুখীর শৃঙ্গ দিয়া, - 
| -, আসিয়াছ তুমি বর্ছে, নবগৃর্ঘা সাগর-বাহিনী। ... 
ot উজ করে হয়িনাম তোমারি ও কমু চাহিয়া! - 
১:০৮ সুজলা সুফল! বঙ্গ গাহে তব পুণ্যের, কাহিনী! 
রর ‘মহিমা নাহি কি তীর্থে?, অবিশ্বাসী ! হের দেখ আসি? 
ES ডি বর শত শত-মোক্ষধাম ! নব হার, নব কাশী রি 





~ তে রি চি 


পা 


গন ১৮৭। . .. মণিচড়ের অবদান... * ৬৭৩ 
এইরপে মুনিমও্লীর মধ্যে মহর্ষি ম্রীচি I নর্পতিকে 
জিজ্ঞায় করিলে, তিনি অত্যস্ত যররের-সঁহিত মনের কষ্ট মনে রাখিয়া, এবং 


৯ বাক বদন মর্দন করি ধলিতে লাগিলেন, ২৮ 22 


+ মুনিবর ! আমার অন্ত কোনও ফলকার্মনা নাই ;- কিন্ত এক (বিষয়েই, 


রঃ যথেষ্ট বাসনা আছে। সেই বিনা এই,_-আমি যেস সংসারে ভীষণ 


ভবসাগরনিপ্প মানবদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই। ১৮১ .. 
. আমার দেহ বিদারণ করা প্রার্থিজনের প্রিয় বিষয় ছিল। সুতরাং এই 
বিষয়ে আমার কোন বিকারের লেশমাত্র হয় নাই.। তবে আমি।যে সিদ্ধান্ত" 
করিয়াছি, তাহা, যদি সভা হয়, তাহা হইলে আমার এই শরীর সস 
হউক । ১৮২ * | 
সত্যপরায়ণ নরপতি সত্বগুণের উপযুক্ত স্বাভাবিক প্রভার্ের কথা ঘেমন 
ধলিলৈন, অমনই সন্বগুণের_ মহিমায় তীয় . বিক্ষত শরীরে, তৎক্ষণাৎ 
মণি উৎপন্ন হইল। ১৮৩ re 
- অনস্তর' বিধাতা, ইজ্প্রভৃতি দেবতাগণ ও সমস্ত মহর্ষিগণ আনন্দ- 
চিত্তে পৃথিবী-রক্ষার নিমিত্ত তাহার, নিকটে - প্রার্থনা করিলেও, নরপতি 
আর ভোগাভিলাধী হইলেন না। ১৮৪ 
মরীচি মুনি যখন পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া দিবেন, তর্খন সাহার চৈতন্য 
হইয়াছিল। রাজমহিষী প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি এক্ষণে রাবধানীতে 
গমন করিয়! সিংহাদন অধিকার করুন, তাহা হইলে প্রজ্কাবর্ণের বিরইকষ্ট 
দূর হইবে, এবং অস্তরে আনন্দ জ্ন্মিবে। ১৮৫ $ 
তৎপরে জগতের হিতসাধনে দীক্ষিত সেই সকুল বুদ্ধ সদয় -হইয়! পুনর্কার 
মহীপালের নিকটে আগমন করিলেন। আগমনকালে তাহাদের দেহপ্রভা 
দ্বারা দিন্মওুল অলঙ্কৃত, হুইয়াছিল। যাহারা রাঞ্জার নিকটে” -আগমন 


করিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বুদ্ধ. অরশেষে তীহারা যেন আনন্দ উদদীরর, রা 


করিয়া! মহারাব্র্কে বলিতে লাগিলেন, ১৮৬: 
বহুকালের পর বিরহের অবসান - হইয়াছে । এখন - পি লাভ, 
করিয়া কি রাজপুজ্র, কি: রাহিষী, কেহই .আর অসহা পরিত্যাগ- 
কষ্ট সহ- করিতে পারিবেন ‘না ৷, কারণ) এইরূপ 28 বারংবার 

কেবল অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে । ১৮৭ ২, ৪ 


বিপন্ন ব্যক্তির ছি একস কারণ হই ষিনি আথাকে নিজ" ol 
ণ 


ই. 


৬৭৪ 2 | যা Ed সাহিত্য । A ব্য, ১১শ সংখা! । 

.  দেহ-দান করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে এখন আত্মীয় জনকে - উপে্ী” 
- ক্ষরিতে - পারেন? “যে হেতু -তাহার এই- প্রকারধর্ম্ম ও বা বা 
হিতে জন্তু অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮ 1 7. ১৮৮2 অনি 
এ) বুদ্ধগণ এই কথা বপিলে, নরপতি তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া, তাস” 
বলিয়া, অতিকষ্টে বৃদ্ধি বারা. তাহাই "স্থির করিলেন। অবশেষে আকাশপথে 
বিমানে আরোহণ করি! নর ৬৮ সহিত নিজ রাজত্ব লাভ 
ক্ষরিলেন (১৮৯ , ৮,০ is - 

"১: -এইরূপে সত্যপরারণ ও সত্বগুণসম্পন্ন নরপতি, কোধিসব বুদ্ধদেবে মনঃগ্রাণ 
আমরণ করিয়া: বহুকাল পর্যন্ত নিঞ্জ'. রাজ্য শাসন. রুরিলেন। অবশেষে 

বা বুদ্ধধামে গমন .করিয়! 'জিন-( বুদ্ধ )পুরে মণি, জিন বিশ্ব, জিনমনন্দর, 
) খর্জনসভাংত ‘ছত্ৰ ও বত্প্রদীপ »ইত্যা্দি বিবিধ বস্তু দ্বারা বিবিধ পশ্ব্যয প্রকটিত 
করেন এটি দ্বারা তাহার বৌদ্ধ সমাধি অত্যন্ত হইয়াছিল। ১৯০ . -. - 

ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে. দানের উপদেশ দিয়া, তাহাদের সম্যক্রূপে 

১ এ -বকৌনর্শর, সমাধি সিদ্ধি হইবার (নিবি, ₹ আপনার, বাতের দৃষ্টান্ত, ৩ 
oR খই কথা বলিয়াছিলেন' | ১৯১৩ - = ১ 

ইতি ক্ষেমেন্্ৰবিরচিতা বোধিমন্াবদান-কতা গ্রন্থে শা অব্দান 

পম তৃতীয় গযব ডি রক্ত UE 





5: =. EEE | 

ন : মিহৈন্ কল্যাণীর উক্তিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এক্সপ প্রি্নতম৷ রি 

আসন; মৃত্যুতে কাহার চিত্ত স্থির থাকিতে পারে? যাঁহাকে মহেজ্জনথ 

- ন্দ্রীবনশ্বৰ্বস্থ যূনে করিতেন, ধাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি আপনাকে শক্তি- 
শালী বিবেচনা করিতেন, আল, তাহার £আসন্ন মৃত্যুতে মহেন্ত্রনাথের রোদন 
ভিন্ন. আঁর কি--উপায় থাকিতে পারে? . কল্যানী দেখিলেন, মহেন্সনাথ 


... ২ বালকের ভ্তায়ঃ রোদন করিতেছেন।,. কল্যানীর হৃদয়. বিদীর্ণ হেইল, কিন্ত 


সিন স্বয়ং রোদন, করিলেন আব, কল্যাধীকে যেন জীবনের শেষ, কর্তব্য, 


Ld 


তি কল্যান, ৯ ভৰ 


পার্জীন করিতে, ই সবাই রল্যামী শী | রতি প্ররিগ্রহ করিয়া, . 
স্বামীর বিহব্লতার অপনোদনে : যত্ুৰতী হইলেন । “কল্যানী, স্বামীকে: আশস্ত, ...- 
চি করিবার জন্ত মৃতু. মধুর -'সেহময়: কণ্ঠে আবার কহিলেন, “দেখ: দেবতার 

ইচ্ছা--কার সাধ্য লঙ্ঘন করে-? :-আমায় দ্রেতায় যাইতে আলা করিয়াছেন. 

আমি,মতন করিলে কি থাঁকিতে পারি £.* * আমি. মরিয়া ভালই -করিআাম:: 
তুমি .যে.ব্রত গ্রহণ” করিয়াছ, 'কায়মনো বাক্যে-তাহা সিদ্ধ কর; পুণ্য হইবে.) 
" " আমার তাহাতে স্বর্থলাভ হইকে। ছুই লনে.একত্র অনস্ত স্বর্গভোগু করিব 1% 

7 যৃত্যুকালেও, কল্যাণী সূহ্ধর্শিণী-বিস্বৃত; হইবেন -না, যিনি পৃত্বীতব গ্রহ্ণ পূর্বক 
/ _ চিদিন- মহেজ্ুনাথকে সীস্ধণা ও আশ্রম দির]: আসিয়াছেন, তিনি. আজ: 
চিরব্দায়-গ্রহণের" পর্বে, তাহাকে. শান্ত. ও. জান রুরিতে-যত্বের ক্রটী 
ক্লকিলেন না । উপযুক্ত গুরু যেমন. শির্ক কোনও তত্বকথ! অতি সবল | 
ড়া, বুঝাইয়া. 'দেন)কল্যাপী-- সেইরূপ... তাহার মৃত্যুর অনিবাধাতা স্বামীকে 
বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি, অবনীূমির 
পরিগ্রহ-করিক্ অহেন্্রনাথের হৃদয়ে কর্তব্যবুদ্ধি জাগায়] 'দিলেনু তত ot 
RA বিষের ক্রিয়ায় কণ্যারীর,চৈতন্ল -ক্রমগঃ বিলুপ্ত হইল |. এ দিকে মহ | 
; নাও ইআাকস্্িক./ঘটনাক্রমে -রুল্যাণী 7 হইতে, বিচ্ছিন্ন হ্যা, পেড়িলেন।- - 
তখন ভবানন্দ - আসিয়া. কল্যাণীকে দেখিলেন, এবং দেখিয়া মুগ্ধ. হইলেন । 
কল্যাণী .বািন্দ. :কর্তৃক..নগরে- গৌরীদেবীর গৃহে: আনীত" হল্চু এবং তথায় 
ক্াহার-গু্রবাগুণে -পুনর্কবার চোতক্লালাভ কর্রেনু। - 252. ৯২৪ ১৭ | 
১, মৃত্যানন্দ ও ভবানন্দের. তত্বাবধানে 'কুল্যাধী কারি দবৎসবেরও. আক 3 
কাল -গ্ৌরীনদেবীর গৃহে অবস্থিতি .করিয়াছিকের। তথায় অবস্থান কাঁলে, 
শ্বামী:কন্া জীবিত, এ কথা কল্যানী; স্থির জানিতেন | - মহেন্দ্নাথের-. ব্রত 
ঁদ্যাপিত হইলে আবার তিনি প্রিয়তমের সাক্ষাৎ ল্রাভং করিবেন, $এ কথাত ০ 
তাহার অবিদিত ছিলনা: একক, রিরহ ১৩ ধূর্ত লতা. যেন ».” 
পল্পবধাল।.প্রসারিতি-কবিযাঃপারপের অসুর কুরে, তেমনই কখন. | 
প্রীপবরডেরু জন্তু: এ এতিহার্ণমৃণাজভু প্রসারিত: ক্রিয়া নিরাশ হইতেল, 
বুতধনই: তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত-। কিন্ত... যখন. স্বামীর-অন্স্ত বিস্ত ত 
i কর্মক্ষেত্র কল্যারী : -নয়নপ্রান্ডে - -প্রসারিত;- দ্রেখিতেন, চন -দেখিতেন, 
4." আযান অক্লান্ত পূরিশ্রসেসেই- করক্ষেে, ্বীক-কর্তবৃসধনে; যুক্ত -বহিয়াছেন, - 
তখন. কি তিনি হৃদয়ে, অপরিসীম খান: ডে কের়িতেন ন্‌? গুণুঠ্াষ্ী - 


২77 


চা 


১ পি সি & রা 
-হচ ত 


টা See RE : ৰাহিতয bh ১৭শ বৰ্ষ, ১১৭ সংখ্য!। 


ও রর 'ভবানলোর প্রমুখাৎ, কল্যানী এক দিন গ্ুনিলেন,--মহেন্দ্নীথ 
 ু্নিক্্াণ ও অস্্রনির্মাপ-কার্ধ্য লিপ্ত আছেন, এবং ..প্তাহারই নির্শিত 
আস্তে “সহশ্র : সস্তান-সেনা” সজ্জিত হইয়াছে । ৷ সম্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ 
তিনিই সম্তানদিগের দক্ষিণ বাহ |, শ্রুতি মাত্রে, লৈধক-উল্লেখ না, করিলেও) 


আমরা ' দেখিতে . পাই, কল্যাণীর নয়নপ্রান্তে তাহার 'হৃদয়ের দ্রধীতূত ' 


আনিনা ছুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু আকারে ' সঞ্চিত হইয়াছিল। “কল্যাণী এই 
সং বাদ শুনিয়া, শুধু আনন্দময়ী নহে, - প্রতিভামতী রূপ ধারণ করিয়া গ্রতিভা- 
বৃঞ্জক স্বরে কহিলেন,--“আমি প্রাণত্যাগ নাঁ করিলে কি এভ হইত? যার 


বুকে কাঁদাপোর! কলসী বাধা, সে কি ভবসমুজ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার : 


পা লোহার শিকল, সে ফি দৌড়ায ? কেন-সন্ন্যাসী ! তুমি”এ ছার জীবন 
রাখিয়াছিলে 1৮ ** =» আমি বিষকণ্টক দ্বারা স্বামীর অধর্ম্মকণ্টক উদ্ধৃত 
করিয়াছিল ছি. হাহ পানর বারী পক 
দিলে ক্রু?” রি 


রি :রিযাছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা তিনি “উপলব্ধি পকরিলেন। - আনন্দে 


মে 


আলে 


“আত্মহারা কল্যাধী, সন্ন্যাসী যে জীবন “দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে 
মৃদ তিরস্কার করিলেন সে তিরস্কারের অর্থ এই, আবার কি জীবন ধারণ 
"করিয়া 'আমি স্বামীর ধর্মের পথে কণ্টকম্বরূপ' হইব ? কল্যার্ী 'আত্মবিস্মৃত- 


' ভাবে, ভবানন্দকে এরূপ তিরস্কার করিলেন] কিন্তু "ভবানন্দ - কল্যাধীর , 


তানিন; তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তিরস্কারের 
. পাত্র নহেন; তাহাকে পুনর্জীবিত না “করিলে আজ তিনি স্বামীর গৌরবে 
কিন্ধপে গৌরবাম্বিত হইতেন ? ভবিষ্যতে স্বামীর সহিত তিনি কেরূপে 
_ মিলিত হইতে 'ৰত-দমাপি হইলে কণা 'ব্যতিরেকে মহেন্দ্রনাথ কিরে. 
"_ জীবনধায়ণ, করিতেন ?. ভবানম্ব' কল্যাধীর প্রতি আসক্ত,- এ জন্ত “তিনি 
রন পাত তিনি কল্যানীকে জীবন দান করিয়াছিলেন) ' এলস্ 


আজ”কল্যাধীর * কত আনন! বিনোদ ন যে আনা 


১ তিনি'স্কতক্ততী-তান। কিন্তু কল্যাণীকে আমরা: প্রত্যক্ষভাবে বাননের . 


tom রি 


প্রতি: ক্কতজ্ঞতী প্রকশি “করিতে দেখি "নাঃ: পক্ষান্তরে ভবাননের প্রতি 
" সাহার তিরস্কীরের “মধ্যে আমরা কঠোরতার' লেশমত্রি দেখিতে পাই. না। 


রি “এই তিরক্ষারের-ুছুতা কতক পরিয়াণে কল্যানীর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও কতক 


re 


“পরিমাণে, -তীহার ওণগ্াহিতার' ফল. আমাদের এইরূপ বিশ্বীস।' কল্যাণী 


ক 


ফান্ভুন, ১৩১৩ 1... 2 রি ূ কল্যাণী | টি এটা ৬৭৭ 


হৃস্মিদৃট্টি রমণী, তিনি 'ভৰানন্দ-চরিত্র সম্যক য়: করিয়াছিলেন 
ভবানন্দ তাহাতে “আসক্ত, এ কথা” তিনি -স্বরূপ জানিতেন $ তথাপি তিনি 
4 নিঃসঙ্কোচে ভবনিন্দৈর সহিত- সাক্ষাৎ” ও : “আলাপ করিতেন। কল্যানী স্থির ' 
জাঁনিতেন যে, 'ভবানন্দ ইন্জিয়পবরশ *হইলৈও;” "তাহার চরিত্রে 'পশ্তস্থের 
লেশমাত্র নাই। -ক্ষমাশালিনী কল্যাণী ভবানন্দের মহত্ব বরন 
০1585 = ভিত ্ 
' " ভবানন্দ মুক্তক্ঠে তিল সমীপে বাত" করিতে লাগিবেন। 
কল্যাণী পতনশীপ শিলার গতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টাও -করিলেন্স: না; 
কারণ, এ' ত সামান্তু--পিল|: নহে! এ ক কে বিশাল, প্্তরধণড শেখরচ্যুত 
হইয়া -সীহুদেশীভিমুধে প্রচণ্ড -বেগে”প্রধাকিত হইয়াছে]: কল্যা্ীরু: . সাধ্য 
- কি, তাহার গতি প্রতিরোধ করেন], কপ্যানী:- খধৰ্ম্মপতিত * 'ভ্রাননেরু প্রতি 
কোনও উপদেশবাক্য- প্রয়োগ "করিলেন না; কারণ; ভবাঁনন্‌ ত, জশান্্বিৎ 
নহৈন “তিনি মহাপুরুষ; সতিনি” লণ্ডিতাগ্রগণ্য। ই মহাত্মাকে"!কল্যাধী 
- কিন শিক্ষা দিবেন কল্যানীঃঅনত্েজিতভাবে: ভবানন্দ-মুঞ্চনিস্থত:পাপকদ। 
শ্রবণ করিতে-"লাঁগিলেন'। '= যে পাঁপচিন্তা" কালসর্পের মত চারি বংসর কাল 
*য়াবত্' তবাননের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও 'দারুণ 'কালকুট-জর্জ্জরিত করিয়াছে-. 
ভবাননদ-'সেই“পাপিচিন্তা অনর্গল-ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।।; একল্যাধী-নিংশবে 
সকলই শুনিলেন্ট অবশেষে: ভবানন্দকে লক্ষ্য - করিয়া অবিচলিতকণ্ে 
কহিলেন/--“তোমারই' মুখে শুনিয়বাছি.-যে, স্তানধর্ম্মের এই একপনিয়ম যে, 
বে" ইন্দিয়পরবশ হইবে, তাহার "প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু “এ কথা কি -সতা ? 
ভবানন্দ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে;"এবং ক্ষিনি আগামী যুদ্ধে মরি্রেন, 
এ কথা 'তাহারই সুখে পঁকাশিত হইলে, "কল্যাণী, ভবাননাকে বিদায় হইতে. 
বলিলেন:। 'বিদায়কালে ভবানন্দ-সাক্রলোচনে কহিলেন; “আনি মরিয়া গেলে, 
আমায় মনে রাধিবেজ কি?” স্বামীকে. রোদন করিতে “দেখিয়া কল্যার্ী 
কর্তব্যাহরোখে এক দিন যেমন . রোদ্নসংবরণ -করিয়াছিলৈন, আন সেইরূপ 
রোদনসংবরণপূর্কক তিনি কহিলেন, "রাধিবি, ব্রতচ্যুত 'অধর্থ্ী বলিয়া মনে ' 
, বাধিব 1৮ .কল্যাণীর "রই উক্তি 'ভবানন্দ “তীব্র তিরস্কারস্ুচক “মনে করিয়া 
থাকিবেন ; কেন না,*তিনি"তিরস্কৃত১হইবার উপযুক্ত কিন্তু :আমরা এই. - 
(উক্তি কঠোর: তিরস্কারহচক মনে কেরিতে-পীরি না; এই উক্তিতে’ সমর * 
“কল্যাণীর পীড়িত হৃদমেরই. প্রতিবিষ্ব দেখিতে । /কল্যাণীর, নূপবস্ছিতে 
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ক ৮০. ER) 
পভ হি NH কক সত 


| ৬৪৮ - | বি সাহিত্য । ১. শক ১৭ সটান? 


বানিনদ-পতল ক, -বপর্োিপাপের . প্রায়শ্চিত্ত টি ভবানকদ 

"আগামী. যুদ্ধে মরিবে।- ৃত্যুভি্ন ভবানন্দের উপায় নাই, "একমাত্র মৃত্যুই 

' ভরানন্দকে. শাস্তি "দিতে পারে; অতএব -ভরানন্দের, আসমমৃত্যুমস্তাবনায ' 
কল্যাণীর হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইল না, স্বীকার ক্রি; কিন্ত সে হ্রদয় কি ‘বিগলিত 

হয়'নাই £7 ০ লা ত রত ০০৯ SG IE ৩ 
কল্যাধী 'ভবানন্দের জন্য সভাৰ: হিরা প্রকাশ . করেন 

নাই ; লেখকও এ- কথা. স্পষ্ট ভাষায় কোনও- স্থলে উল্লেখ করেন নাই।' 

. অভএবইহী হইতে আমাদিগকেকি এই সিদ্ধান্তে. উপ্লনীত হইতে : হইবে যে, 

- কল্যাণী হৃদয় ভবানিন্দের জন্য আদৌ :ব্যধিত হয় নাই? না, আমরা এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিনা. এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত. হইলে রুল্যানীর 

চরিত্র হয়; এঁবং-আমরা তাহাসনিশ্রয়োজ্জন ও ষ্লায়বিরুদ্ধ বিবেচনা: করি। . 

| গৌরীদেবীর ই বস্থনকালে সতযাননোর শিক্ষা ও আপনার চরিত্রের ' 

| ক্রমবিকাশের ফলে - কল্যাণী: গাত্ীর্য্যসংপন্না, এইইয়াঁছিলেন ৷: এই গাম্তীর্খ্য ,. 

Lal কলানী;চিতদয় করিলেন । ফলে, ভবান্ন্দর-পতনে তাহার হৃদয় বাথির্ত 

=, হইলেও; সে-বাঁথা তিনি কখনও, প্রকাশ করিলেন না. বিশেষতঃ; "ভবাননোর 

- ৪ তাহার, এ.ব্যথা প্রকাশ ,করিবার.জধ্িকার “ছিল: না.)-..করেন: না. 

-. শপ্ণযম্পিদের : সহানুভূতিতে,.ভবাননোর “হয ক্ষত মৃম্ধিক: জর্জরিত: হইত. 

ডি = প্রবং-ীহার অস্তনিচিত মোহানল সমুধিক প্রবলাহইয়া উঠিত".. - 
- ২. উবানিন্দের :অধঃপতনে ও তীহার..দারুণ যাকে দুটা. 

১. কৃল্যাণীর হৃদয় যে:ব্যধিত হইয়াছিল, -তাহার: একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমরা 
প্রস্থ হইতেউচ্কৃতি'করিতেছ্ছি।. 'ভবানন্দ রিপায়- লইবামাত্র, আম্র! “দেখিতে 

পাই; কল্যাণী পুখি:.পড়িতে বসিলেন 1. সৃহসা বিষয়? হইতে" বিষয়াস্তরে . 


বনঃসংযোগের, 'চেষ্টকে,সকলেই চিত্রচাঞ্চল্যের :প্রসাণস্বরূ্া ্হ্পা-রুরিয্কা- -. 


পাকের); অতএব কল্যাণী হায় যে-চঞ্চত্র হইয়াছিল," তাহ1-এক প্রকার .. 
রি Se "আঘাতন্ব্যতিরেকে..চাঞ্চল্য জন্মিতে বি বহ কল্যাণীর . 

‘৬:ট,হৃদয় য়ে-আঁহত: হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণিভহইল-। -৩৯ 4 (১১২৮০ =" 
রঃ _. ভবানন্- যে-যুদ্ধে--প্রাণত্যাগ-রুরের, মেই যুদ্ধের, পৰমানে, , কয্যারী 
< বুহেজনাখের সহিত - মিলিত ‘হন-।-"এই_ মিলনে।.আমরা ভাহার 
ও. প্রণরের যৈ £গভীরতা দেখিতে পাই, তাহার উল্লেখ নিষ্রায়োলন। - রঃ 
; এ 2 ক্যা দি আলোচনা” কৃরিলে- আমরা দেখিতে পাই, এই জর, 









~ 


অবা এই প্রণরণীপতা তদীয় চরিত্র মহিমান্বিত * করে: নাই ৷ 'সন্তানবাৎসল্য 
অথবা দেবদিজকক্রিপ্রবণতাও -কল্যাণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ নহে। তাহার . " 
৯ সংযম-শিক্ষা অসাধারণ - হইলেও, কর্তব্যজ্ঞনই,. কল্যাণী-চরিত্রের যুকুটস্বরূপ 
'  তীক্ষ কর্তৃবাবুদ্ধ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই ব্তনি-পদচিহুগ্রাম ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন; দেবতার আদেশ ও সংস্কার- ব্যতীত কতকটা- কর্তবাজ্ঞানেরই 
বশীভূত হইয়া -তিনি:- আত্মবির্জনসাধনে প্রবৃত্ত ,হইয়াছিলেন ; . এই কর্তব্য- " 
জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত" হুইয়াই তিনি” চারি বৎসর কাল নীরবে স্বামীর বিরহ 
সহ্য করিয়াছিশৈন ; কর্তব্যের অমুরোধেই, তিনি ভবাননের সমক্ষে 'ভরানুন্দের 
জন্ত কখনও সহান্থতৃতি, প্রকাশ করেন নাই: এ. 
কল্যাণী কৈশোরে পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; 'সত্যানন্দের . 
 শিষ্যারপে সীতাধাযয়ন করিয়াছিলেন; গীতা; কল্যানীকে রানে ভূষিত 
- করিয়াছিল।  তাহারই ফলে তিনি কহিয়ার্টছন,-_সরী ছেটি ছোট ধৰ্ম্মে 
১; স্বামীর ধর্মের সহায়, বড় বড়ধর্ম্মে স্ত্রী কণ্টকম্ববূপ।” কল্যানী-রিতর হইতে 
=" রমূণীমাত্র এ কথা শিক্ষা, করিবেন, বলিরী বঙ্কিম কল্যাধীকরিত্র অঙ্কিত - 
. করিয়াঁছিলেন। এই. চরিত্র হইতে রমণীগণ ইহাও শিখিতে-: পারেন 'যে, 
- এপ্রতাক্ষভাবে স্বামীর. ধর্মের সৃহার না হইয়াও, সংধৰ্মিণীত্ব অন্ষুধ্ রাখিতে 
পারা ধায়, এবং যে রমণী কোন্‌ও প্রকারেই স্বামীর ধৰ্ম্মে বিদ্রকারিণী বড 
তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়. করেন।+ -- | টি NN 
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| শারদী যামিনী শেষে একরাশি শেফা 
মনে পড়ে তব মূর্তি ! তৃমি.ফেন.সেবা 


ঢালিয়াঁছ আপনারে, সারা বঙ্গ সৌর 


- ম্লান শশধর আলো তুমি যেন ) পবিত্র 
. হয়ে, ঢাকিয়াছ নিশীথের এ তিমিরে 


তোমার কৌমুদী-আলো, পর্িজনে হু 
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চন্দ্র দেবতা। রস : 4 


- বাঁবিলোনিয়া! ও আশিরিয়ায় চন্দ্র ছিলেন হৃর্ধ্্যের পত্ভী। দেবতীবর্থের মধ্যে" 


উপহার নাম ছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ রমণী বলিয়া কদাচ পূজা পাইতেন না। 
ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন দেবতাদিগের মধ্যে চন্দ্র দেবতা বলিয়া পরিগণিত 
নহেন। চন্দ্ৰে অনেক কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু যে কলন্কফলে বাবিলোনিয়ায় 
উহার পূঞ্জা হয় নাই, সে কলঙ্ক ভারতবর্ষে ছিল নাঁ। এ দেশে সুধাকর 


_ চিরদিনই পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত । পুরুষ হইলেও, রমণীর মুখশোভায় উহার 


তুলনা। 
বাবিলোনিয়ায় ষিনি রমণী, তিনি আবার বাবিলোনিযার ন 
প্রদেশে পুরুষ । এবং তৃতপ্রদেশের সর্কপ্রধান দেবতা। প্রাচীন আরব দেশের 
দেব-কল্পনায় চন্দ ছিলেন পুরুষ দেবতা, এবং সূর্য্য ছিলেন তাহার পত্নী । 
ধাহার তীব্রতেজে আরবের মরুক্ষেত্র দগ্ধ হইত, তাহাকে যে কি কারণে রমণী 


কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা বুবিয়া উঠা সুসাধ্য নহে। অপ্রিয়বাদী ছুক্ধ 


পুরুষেরা বলিতে পারেন যে, যাঁহাদের রূপ ও বাক্যের তীব্রতায় পৃথিবী দগ্ধ 
হয়, ঠাহাদের আদর্শ দেবতা পুরুষেতর হওয়াই স্বাভাবিক । | 
দ্বিবসের প্রথর রৌদ্রে জর্জরিত হুইয়! যাহারা আরবের মক্ু প্রদেশে 
রাত্রিকালে চন্দ্রের সুশীতল কর সম্ভোগ করিয়া! তৃষ্তিলাত করিতেন, তাহার! 
চন্্রকে প্রধান দেবতা করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেখানে 


, প্রতিদিন «প্রচণ্ড হৃর্য্য* উদিত, সেখানে "ম্পৃহণীয় চন্দ্রমা” নিত্য পুজিত। 


 হঙ্গরৎ মহদ্মদের প্রতিষ্ঠিত বিখবিজয়ী নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আরবের প্রাচীন, 


4 


ধৰ্ম্ম লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত এখনও চন্ত্রদেবের প্রাচীন গৌরব মন্লেন্‌ 
পতাকায় অক্ষর রহিয়াছে; এখনও একেশ্বরবাদীদিগের রিয়া দড়ি চন্জর- 
দর্শনাস্তে অনুষ্ঠিত হয়। 

কেবল আরববাসীরা নহেন, নারে রজার 
দেবতা বলিয়া পুজা করিতেন। একালের স্থবিচারিত: প্রত্নতত্ব-সংগ্রহে পাই 
যে, ইহুদী ও আরবীয়েরা একই জাতি৷ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অংশ- 


বিশেষের জন্ত এই কথাটির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহার উল্লেখ 


৬৮২. সাহিত্য [ ১৭শ বধ, ১২শ সংখা । 


বরিতেছি । এসকল কথার বিশেষ বিবরণ, [3319০ প্রমুখ প্রত্বতত্ববিদ- 
দিগের সংগৃহীত ‘Explorations in Bible Lands গ্রন্থে দ্রষ্টব্য | 


,ষে প্রাচীনকালে আশিরিয়া ও বাবিলোনিয়ায় মানব-সভ্যতা বিকাশ ' 


লাভ করিয়াছিল, আরবৃদ্েণীয়েরা তখন বর্কর ছিল না। আশিরিয়ার জীবন- 
নাট্যশালার উজ্জল দীপাবলির নিকটে আরবের রক্ষমঞ্চ হীনপ্রভ বলিয়া মনে 


হয় বটে, কিন্ত আশিরীয় অভিনয়ে আরবের অভিনেতার প্রভাব এ কালে 


আর অস্বীকৃত হইতে পারিতেছে না।. আরব দেশের অতি প্রাচীনকালের যে 


' সকল, ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার হইয়াছে, সেগুলি আরবর্দেশের তৎকালের : 


দুইটি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। এ ভাষা দুইটি অতি নিকট সম্পর্কে 
সম্পর্কিত, এবং উহাদের নাম Menean ও 98150 1 এই উভয় প্রাদেশিক 
ভাষাই আরবের পূর্বসীমাস্থ ভাষা হইতে উদ্ভৃত। আরবের এই পূর্ব বা 
পুর্বোত্তর প্রদেশ বাবিলন-সংলগ্র ; এবং বাবিলোনীয়েরা ইহাকে কল্ছ 


(088158) অর্থাৎ সমুদ্র-সংলগ্র রাজ্য বলিত। নেবুকদূনেজরের সময়ে এই 


প্রদেশ “বীৎ-ইয়াকীন্‌” নামে আশিরীয় ভাষায় কথিত হইয়াছে । 

আরবের উক্ত পুর্বোত্বর প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ হইতে ফিনিসীয়েরা 
পালেষ্টিনে গিয়াছিল ; এবং উহারই উত্তর প্রদেশের উরু নামক প্রধান 
নগরীতে চন্দ্রদেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবলের আব্রাহামের নিবাস 
. এই উর্‌ নগরে ছিল দেখিয়া, এবং অন্তান্ত কারণে হোমেল্‌ লিখিয়াছেন ঘে, 
সমগ্র পাশ্চাত্য সেমেটিক্‌ জাতির আদি নিবাস এই উত্তর-পূর্ব আরবে। 
তিনি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ষাহারা Children of [8186] নামে 


খ্যাত, তাহারা ও আরব-জাতীয়েরা ঠিক একই জাতি । (পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও ' 


Hommel কৃত Ancient Hebrew tradition দ্রষ্টব্য )। যে কথাগুলি 


" লিখিত হইতেছে, তাহাতে খীষ্টানেরা অসন্ত মং পারেন, এই ভয়ে,' 


নর দিতে হইল। 

. খ্ৰীঃ পৃঃ ১৪০০ হইতে ৩০* পৰ্য্যন্ত সময়ের আরবের ক্ষোদিত দিপি হইতে 
জানা যায় যে, আশিরিয় ও বাবিলনের রাজারা নিয়ত আরব অধিকারের 
চেষ্টা করিতেন, এবং উভয় জাতির মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। 
আশিরিয়ার প্রাচীনতম ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যার যে, খৃঃ পৃঃ ৩৯০০ 
- অন্ধের যে Meneo-Sabean পিপি পাওয়া যায়, ধ লিপি হইতেই যে 
প্রবর্তী 080881 অথবা ফিনিসিয়ান লিপির উদ্ভব, এবং সেই লিপি হইতেই 


ৰ 


bis Sch চন্দ্ৰ দেবতা । ৬৮৩ 


হবে সমন্ত পাশ্চাত্য জাতির এ কালের বর্ণমালার জনম, তাহাও বনহুপরিমাণে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ফিনিক্‌ জাতি বন্ধপ্রাচীন কালে ূর্ব-্মারব-প্রদেশ রি পেলেষ্টিনে 


. গিয়াছিল, এবং পেলেষ্টিন হইতে গিয়া ফিনিসিয়ায় বাসস্থাপন করিয্াছিল। 


কিন্তু পূর্ব-মারব প্রদেশে আসিবাতর পূর্কে উহারা কোথায় ছিল? ইতিহাসে 
পাই ঘে, উহারা চিরকালই বণিকৃজাতি ; এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পণ্য 
সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রান্রো বিক্রয় ‘করিয়া বেড়াইত। এদেশের কোনও 
কোনও স্থপত্ডিত ব্যক্তির অনুমান যে, খথেদে যে "পনিশ্দিগের কথা পাওয়া 


- যায়, তাহার! এই ফিনিক্‌ জাতি। পনি, পণিজ., বণিজ. ও ফিনিক্‌, 


শব্দের হিসাবে অতি নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধ । যদি পণ্ডিতদিগের অনুমান সতা 
হয়, আ্য্যেরা যে পনিগণের ধন হরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই যদি ফিনিক্‌ 
হয়, তবে খৃথেদ-রচনার কাল, ২1৩ হাজার খৃঃ ৪৪ বলিলে আর চলিবে না। 
সে কথা এখন থাকুক ৷ 
আরবের প্রাচীনকালের যে চারিটি, জাতির নাম বিশেষ ভাবে পাওয়া 
যায়, তাহারা, (১) মিনিয়ান্, (২) সাবিয়ান্‌, (৩) হ্যুমোতিয়ান্‌ ও (৪) 


_ কোয়াতবানিয়ান্‌। মিনিয়ানের! চন্দ্র দেবতাকে বলিত ওয়দ্‌ ( অর্থ প্রেমময় 


বা বন্ধু); হযুমোতেরা বলিত সিন্‌ (বাবিলোনের ভাষায়ও সিন্‌ অর্থ চন্দ্র ); 
কোয়াতবানেরা বলিত অম্‌ (অর্থ পিতা, বা পিতৃবৎ রক্ষক); এবং সাবিক্লানেরা . 
বলিত অল্মাকু-হু (নক্ষত্রগণের নেতা )। আঁশিরীয়দিগের ব-খল্‌, বা | 
শমশ,, বা সূর্য্য দেবতার পত্নীস্বরূপ যে অষ্টোরেৎ বা চন্দ্রদেবী পাওয়া যায়, 
তিনিও আরবদেশ হইতে বাবিলনে গিয়াছিলেন, অনেক পণ্ডিত এইরূপ 
অন্থমান করেন। এই চন্দ্র যে আরবদেশের সমগ্র জাতির মধ্যে ‘এল্‌ নামে 
পূজিত হইতেন, তাহাও পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত দেবতা বা ঈশ্বরের একটি 
নাম Z৪৮ বা পাহাড় । এই কয়েকটির প্রশ়ে:্নীয়তা 'দেখাইতেছি। 
প্রাচীন পারসীকেরা সমপ্র পৃথিবীব্যাপী একটি পৃজ্য- পর্বত মানিত, এবং 
সেই পর্বতের নাম ছিল.“ ক্র» 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু ও. এরা তাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে । আব্রাহামের কথা থাকুক, -অুরবের দ্বাদশ জাতির আদি পুরুষ 
ইস্মায়েল্‌ যে আইজাকের বৈমান্রের ভ্রাতা, এবং ঈশ্বরানুগৃহীত জাতির নেতা 
মোজেসের পত্নী জিপ্পোরা যে আরব-রমণী, তাহাও সুনির্দিষ্ট ।, আরবের ধর্দের 


৬৮৪ , সাহিত্য { ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা? 


ভাষার চন্দ্র হইলেন নক্ষত্রদলের প্রভু ও নেতা rd ০ heavenly hosts}; 
একেশ্বরবাদ চালাইবার পরেও য়িছুদী ধর্ম্মনেতাদের ভাষায় পরনেশ্বরকে 
সর্বদাই ০৭ ০£ ॥০৪৫৪ বলা হইয়াছে। আব্রাহামের পরিবারবর্গ যে চন্দ্র, 
দেবতার উপাসন। করিতেন, তাহা বাইবলেই সুচিত হয় ( জোস্ুয়, ২৪-২ )। 
এনু বা ইলু শব্দের সঙ্গে অই বা য়ৈ শব্দ ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু মূলতঃ উহার 
অর্থ ছিল চন্্রদেব। M০৪5 সর্ধপ্রকারে এ নামের পরিবর্নে 5৪5৫ নাম 
দিয়াছিলেন। 'আরবের ধর্মের ভাষায় চন্ত্রের একটি বিশেষণ ছিল y০u॥৪- 
১০1] বা যুবক যাঁড় ; উহার স্বর্ণবর্ণ মুক্তিও আরবে পূজিত হইত। মোপ্েস্‌ যখন 
নূতন ধর্টের কথা বলিতে গেলেন, তখন তাহার স্বজাতীয়েরা কিন্তু সোনার 
বাছুর গড়িয়া পূজা করিতেছিল। যে সিনাই পর্বতে মোজেস্‌ দেব-আল্ঞা 
পাইলেন, গর সিনাই পর্বত চন্দ্রের নামে চিরকাল পৃজ্য ছিল। সিন্‌ অর্থই 
চন্দ্র, এবং সিনাই অর্থ,_চজ্জদেবতার পর্বত। য়িহুদী ও খৃষ্টানের পবিত্র 
Haltelu-yah শব্দ, Hibal বা নবচন্্র হইতে উৎপর্ন। 

জগসবীস্বর নিজে জন্মগ্রহণ করিবার জন্ত, এবং পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার '. 


॥ অন্ত যে জাতির রক্ত ও মতের. পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ বাঁধিয়া আসিতেছিলেন . 


বলিয়া কথিত হয়, সে জাতির রক্ত ও মত একনিষ্ঠভায় বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া 
ইতিহাসে জানা যাক্স না। যে জাতির! নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চন্দ্র ও অন্থান্ত 
দেবতার পুজা করিয়। আসিতেছিল, আরব-রক্তে (এবং মিশর-রক্তেও ) 
যাহাদের স্বাতস্্য নষ্ট হয় নাই, পবিত্র ধর্ম ও পবিভ্র আত্মা সেই কুলেই 
। ধদি আবিভূ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে ক্ষতি কি? : 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 
রাঙ্গা মেয়ে । 
তোরে, হেরি? রাঙ্গা মেয়ে, আজি আমি নিদ্রায় মগন ; . 
| তুই.মম সুখের স্বপন !- 
হয়,_-পাঁছে আসে 'বুক-ভাঙ্গা চির-জাগরণ, 
তীত্র রোৌজ্রে ধাধি্না নয়ন; 


.কোথা ছিলি এত দিন দেবকন্তা আনন্দের খনি! 
নয়ন হারায়েছিস্ছ ; কোথা ছিলি নয়নের মণি ? 


bE 


১৭৫): রাঙা মেয়ে। 


' প্রতিভার তুলিকায়, লয়ে ম্লান বর্ণের এরশ্ব্য্য, , 


-২ 
তোরে হেরি’ রাঙ্গা মেয়ে, বুঝেছি, যা কু বুঝি নাই, 
... নারী,সব্ব সুষমার সার) 
চাদের কেবলি জাক, গোলাপের কেবলি বড়াই, 

ফিকে উন্্রধনূর বাহার! 
স্থঞজিয়া নারীর মূর্তি, হে শ্রীহরি, কোন্‌ উবাকালে, 
হইলে অবাক্‌ তুমি, নিজে মুগ্ধ নিজ ইন্দ্রজালে! 
৩ 
তোরে হেরি’ রাঙ্ষা মেয়ে, বুঝিয়াছি, আস সৌন্দর্য্য 
| চিত্র-মাঝে নাহি পড়ে ধরা; 

' স্থধু বৃথা অভিনয় করা! 
দ্রীপ-দরশনে হার, কোনও ক্রুদ্ধ গৃহকোণে বসি’, 
হয় না হয়. ন! তৃপ্তি, বিনা আকাশের পুর্ণশশী ! 

i . | 


তোরে হেরি’, রাঙ্গা মেরে, বুঝিয়াছি, কাব্যের নায়িকা 


মিছ! খ্যাতি পায় ধরাতলে ; 
তুই মা গো চির সত্য- তার! হায় মিথ্যা বিভীষিকা, 
বহু ভেদ আসলে নকলে! 
বনবাসে গেলে চলি’ সীতা সতী, লাবপ্যের রাণী, 
-কে চার “সোনার সীতা”? সোনা নয়, সে সুধু পাষাণ ! 


৫ 


' তোরে হেরি” রাঙ্গা মেয়ে, বুঝেছি মা! _বিলাস-লালসা 


সব ভম্ম, কেবলি তা ছাই ; 
একমান্র হোমানল পবিব্বতা, হরি-পদ-আশা,-_ 
হেন আলো 'ধরাতলে নাই! 
তুই যে মণির শিখা, রাঙ্গা মেয়ে, না জানি কেমন 
আমার সে নীলমণি, কৃষ্ণন, অতুল রতন ! 


শরীদেবেশ্রনাথ সেন। 


৮ 


৬৮৬ ) | ৰি এ 

(৯৮৮ হজরত শাহ মোছন আউলিয়া। " 
পুণ্যভুমি চট্টগ্রাম বহু ধার্শিক ও পুণ্যাত্থা মহাপুক্রষের লীলাক্ষেত্র/ ধু 
চট্টগ্রামের নানা স্থানে তাহাদের পূত লীলা-স্থান বিরাজিত। হিন্দু, সুসলমান 
ও বৌদ্ধ জাতি-ধন্ম-নির্ব্বিশেষে তরী সকল পুণাক্ষেত্রের সমাদর ক্রিয়া থাকেন। 
“তৃধর-সাগর-পরিবেষ্টিত প্রকৃতির লীলাঁকানন চট্টগ্রাম সাধকের যোগসাধনের 
উপযুক্ত ভূমি। প্রাচীন কাল হইতে এই জন্তই চট্টগ্রাম সাধু, সন্্যাসী ও . 
তাপসদিগের প্রিয় বাসস্থান৷ চট্টগ্রাম যুসলমান-প্রধান দেশ। এ জন্ত এখানে, 
মুসলমান-কীন্তির প্রীচূর্ধ্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্তিও যে বিরল, তাহা নহে। 
প্রথমতঃ ইহা মুসলমান কর্তৃকই আবাদ হয়, 'গইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত 
আছে। ইস্লাম-সম্তানেরা শাঁবাদ করেন বলিয়া, চট্টলের অন্ততর নাম 

. ইসলামাবাদ । প্রবাদ এই, প্র স্থান পরীগণের আবাস ছিল। ' হজ্জরত শাহ 
বদর নামধের শ্বনীমধ্যাত মহাপুরুষ দৈবপ্রভাবে চাটি’ বা প্রদীপের সাহায্যে 
পরীগুণকে বিতাড়িত করিয়া, এই স্থান লোকাবাসে পরিণত করেন এই 
জন্ত উহা “চাট-গা+ নামে প্রসিদ্ধিলাভ, করে। চট্টগ্রাম সদরে মহাপুরুষ শাহ 
বদর সাহেবের দরগাহ আছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অংশে তাহার সহযোগী ' 
অন্তান্ত অনেক মহাত্মীর সমাধি বা দরগাহ আবহমান কাল হইতে লোকের 
ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অর্জন করিতেছে । ৃ চর 

প্রবন্ধের শিরোনামে ষে মহাত্মার নাম উল্লিখিত, তিনিও শাহ্‌ বদর 
সাহেবের মত এক জন মহাপ্রভাবসম্পন্ন দরবেশ ছিলেন,। তাহার সমাধি 
অধুনা চট্টগ্রাম আনোয়ার! থানার অন্তর্গত 'বটগলী” নামক গ্রান্নে বিরাজ- 
মান। তিনিও চট্টগ্রামের এক জন অতি বিখ্যাত আউলিয়া । হিন্দু, মুসল- 
মান ও বৌদ্ধদ্িগের নিকট তিনি সমভাবে সমাদৃত । তাহার নাম চট্টগ্রাদের 
সর্ধন্ধ প্রখ্যাত থাকিলেও, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাধারণের অজ্জাত 
বলিলেও অত্যুক্ত হয় না, এই জন্ত আমরা তাহার বৃত্বাস্ত প্রচারিত 
করিতেছি। অন্তান্ত মহাপুরুষদের স্তায় তাঁহার কাহিনীও নানা অলৌকিক 
ঘটনাবলীতে পূর্ণ । | 
কথিত আছে, হজরত শাহ বদর, হজরত শাহ কাতাল ও হজরত শাহ ' 

মোছন-_-এই দরদেশত্রয় একত্র এক সময়ে পাণিপথ হইতে গৌড়ে আগমন 

' করেন। তথা হইতে শাহ বদর সাহেব সর্বাগ্রে চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। 


~ 


চৈৱ, ১১৬।  হুজরত শাহ মোছন আউলিয়া ।  . ৬৮৭ 


এখানে আসিয়া তিনি রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত “কুড়াল্যা মুড়া নামক 
পর্বতে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় থাকিয়া তিনি “হ্িয়াই নামক 
জনৈক নরহুন্দরকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। উক্ত ‘হিয়াই'র 
আত্মারাম ও মহ্শেচন্্র নামক ছুই পুজ্রও মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হুন। 
মুসলদান হইবার পর-আস্মারাম আতিকউল্লা ও মহেশচন্ত্র মোহাম্মদ সরিফ 
নাম প্রাপ্ত হন। এই হুই জনও নানা গুণে ও তপঃপ্রভাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
. লাভ করেন। কথিত আছে, সম্রাট শাহ আলমগীর বাদশাহ তাহাদের সাধন- 
প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে বিস্তর ভূসম্পত্তি ‘খয়রাত’ করিয়াছিলেন । 
সেই সমস্ত সম্পত্তি অন্তাপি জিন্মে আতিকউল্লা ও জিম্মে মোহম্মদ সরিফ 
নামে অভিহিত হইতেছে। রাঙ্গুনিয়া থানরি অন্তর্গত নয়াপাড়া, স্বূপভাটা! 
প্রভৃতি গ্রামে এ সকল ভূমি অবস্থিত ৷ 
মিজি 42 তিক 
আউলিয়া ও শাহ কাতাল পীর চট্টগ্রামে আগমন করেন। প্রবাদ এই, . 
তাহারা সমুদ্রপথে বাশের ‘ভেরুয়া’'য় (ভেলা) এখানে আগমন করেন। 
তাহাদের সঙ্গে একথানি বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড ছিল। তাহা কিরূপে আনীত 
হইয়াছিল, তাহা আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধির অগোচর । এই ্রস্তরধণ্ড আজও 
বটতলী গ্রামে শাহ মোছনের দরগাহ মন্দিরে রক্ষিত আছে। উহার কথা 
আমরা! পরে বিকৃত করির। 
শাহু মৌছনের সঙ্গে তদীয় কন্তা নিধন বিবি, নির্ধন বিবির পুজ্র কুতুব 
উদ্দীন ও শাহ্‌ সাহেবের ভ্রাতুষ্পত্র শাহ সেকেন্দরও আসিম্মাছিলেন। তাহারা ' 
প্রথমে আনোয়ারার অদূরবর্তী বিয়রি নামক গ্রামে অবস্থিতি করিতে ' 
থাকেন। কিছু দিন পরে সেই গ্রামেই শাহ মোছনের ইহলীলার অবসান 
হয়। যে তীবুৎ-এ (০০ছি। বিশেষ ) হজরত ইউস্থুফ্চ নবী সমাহিত হন, শাহ 
মোছন সাহেবকেও সেইরূপ তাবুৎ-এ বিয়রি গ্রামে সমাহিত করা হইয়াছিল। 
শঙ্খনদীর নিকটে তাহার কবর ছিল। হুই তিন বৎসরের মধ্যে শঙ্খনদী 
কবরের নিকটবর্তী হইয়া উহাকে আপন কুক্ষিগত করিবার উপক্রম করে। 
ফলে কবর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এমন কি, তাবুৎ দেখা যাইতে 
লাগিল । শুনা যায়, শাহ মোছন আউলিয়া স্লাহেব ইহাতে স্থানীয় (বেলচূড়ার) 
জমীদার জবরদস্ত খাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া উপদেশ দেন)-_-“নিকটবর্তী কোনও 
সমুদ্রচরে ( তীরভূমিতে ) উলুবনু-যুক্ত স্থানে শাখাত্রয়-সমন্থিত একটি ' 


৬৮৮ | সাহিত্য । ১২ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা? 


বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে ; উহার উপরে আপনা হইতেই প্রদীপ জলে'। সেই 
বটগাছের তলায় আমাকে পুনরায় সমাহিত কর।” খাঁ সাহেব এই স্বপ্নে বিশ্বাস 
করিতে ন! পারিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তাহা দেখিয়া শাহ সেকেন্দর স্থান' 4 
নির্দেশ করিয়া দিলেন, এবং উক্ত বেলচুড়। গ্রামের জ্রমীদার রহমৎ খাঁ ও 
হোসেন খাঁ সাহেবদ্বয়কে কর স্থানান্তর-করণের কথা বিদিত করিলেন । 


' তাহারা পূর্বেই হুপ্নে অভিজ্ঞাত হইয়াছিলেন ; সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না 


‘ করিয়া ঝিয়রি হইতে অনতিবিলম্বে তাবুৎ "আনিয়া বর্তমান বটতলী গ্রামে 
স্থাপিত করিলেন। | 

হোসেন খাঁর চেষ্টায় শাহ সেকেন্দর নির্ধন বিবির সহিত পরিণয়-স্থত্রে 
আবদ্ধ হন। তাহাদের মনস্থর, কুতুব ও ইব্রাহিম'নামক তিনটি সন্তান হয়। 
সম্রাট শাহ আলম ইহাদিগকে ১৪ 'দ্রোণ ( শাহী ) জমী খয়রাত দেন। সেই 
জরমী বিয়রি ও বটতলা, মৌজায় অবস্থিত,_আজ পর্যন্ত নি্ষর | বিয়রি 
, গ্রামে ৩ দ্রোণ ও বটতলী গ্রামে ৭%/০ কালি জমী আছে। অবশিষ্ট জমী 
রাজসরকারে বারেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে । ১২০৭ মধী সনের জরিপে এই 
সমস্ত জী জিম্মে মনসুর, কুতুব ও ইব্রাহিম বলিয়া পরিমিত হইয়াছে । 
বর্তমান দরগাহটি শাহ সাহেবের বংশধর মুদ্দী মুরুদ্দীন আহদদ কাজী সাহেব 
পাকা করিয়া দেন; কিন্তু চাল পুর্বববৎ 'বংশনির্মিতই আছে । তৎপূর্কে উহা 
বাশের ঘর ছিল। হজরত সাহেবের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। এই বংশ 
আজও সম্পন্ন আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত দেরাজত উল্লা দারোগ।, মুন্সী 
" আকিউদ্দীন ও মিঞা] অহিদউল্লা সাহেবগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহারা 
জাতিতে আরব শেখ; কিন্তু এ দেশে ইহারা খোন্দকার শ্রেণীতে পরিণত 
হইয়া গিয়াছেন। শাহ সাহেবের বংশধর বলিয়! এ দেশের সর্বত্র তাহাদের 
বিশেষ প্রতিপত্তি । 

এই 'দরগাছে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ, সকলেই 'কামনা করিয়া সিসি 
ইত্যাদি প্রদান করিয়া' থাকেন। ইহার মাহীস্তরা সম্বন্ধে নান! কিন্বদস্তী 
শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে । বাহুলাভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। 

বিয়রি গ্রামের সাত ঘর হিন্দু ভিন্ন অপর কেহ এই দরগাহ ছার না। 
অপর.কেহ ভয়ে সে কার্য্যে এ পর্য্যন্ত ব্রতী হয় নাই। তাহারা ঘর ছাইতে 
আনিয়! বটতলী গ্রামে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পায়। যে কোনও গৃহস্থের 
যে কোনও জিনিস তাঁহারা বিনা! বাধায় গ্রহণ করিতে পারে।. আশ্চর্য্যের 


চৈত্র, ১৩১৩। . হজরত শাহ মোছন আউলিয়া | ৬৮১৯ 


কথা এই যে, এই দরগাহ ছাওয়! হইবার পূৰ্বে বটতলী গ্রামে পর্জন্তদেব :. 
বারিবর্ষণ করেন না ! J 
উ-,  দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত বাতি দেওয়া হয়। কত লোকে কত 
তৈল-বাতি প্রদান করেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আধ পোয়া তৈলের 
কমে উহাতে বাতি দেওয়া চলে লা। তাহা হইলে বাতি জলে না। কেহ 
কোনও মন্দ ‘নিয়তে’ (বাসনায়) বাতি দিলে, তাহা দুই তিন দিন পর্যান্ত 
অনবরত জ্বলিতে থাকে ; অথচ তাহাতে তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না । 
বর্তমান দরগাহে' পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত তিনটি পাকা কবরে তিন 
| মহাযোগী অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন । পশ্চিম ভাগে হজরত শাহ মোছনের কবর, 
মধ্যভাগে তদীয় জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ সেকেন্দরের কবর ও পুর্বভাঁগে 
তাহার কন্তা নির্ঘন বিবির কবর । শাহ সাহেবের কবরটি বৃহৎ) অপর দুইটি . 
ক্ুদ্র। দক্ষিণমুখী দরজা । সম্মুখে ফটক ও তাহার সন্মুখে বিস্তৃত শম্পাবৃত 
প্রাঙ্গণ। স্থানটি যেমন মনোরম, তেমনই শাস্তিময়। "গৃহের দক্ষিণভাগে 
দরজার অংশ সহ একটি ক্ষুদ্র বাবাণ্ডা। শাহ সাহেব গৌড় হইতে আগমন- 
কালে যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এই বারাণ্ডার নিম়বর্তী 
প্রাচীরের উপর তাহা রক্ষিত হইয়াছে। গ্রস্তরথণ্ড প্রায় ২ হাত & হাত. 
হইবে । উহু! কৃষ্ণ মৰ্ম্মরপ্রন্তর বলিয়া বোধ হয়। উহাতে আরবী অক্ষরের 
মত এক প্রকার অক্ষরে কি লিখিত" আছে। এ অঞ্চলেব কেহ তাহার 
পাঠোদ্ধাব করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, জনৈক ইংরেজ রাঁজকন্মচারী 
উহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিরাছিলেন, কিন্তু কৃতকার্যা হইতে পারেন 
নাই। কথিত আছে, এই প্রস্তরথণ্ডে বসিয়া শাহ সাহেব ভগবদারাধনায় 
নিমগ্ন হইতেন। এই এ্রতিহাসিক তত্োদ্ধাবের যুগে এই প্রন্তর-লিপি 
অস্তাপি অপরিজ্ঞাত ও অপরিচিত রহিয়াছে, ইহ! পিতার ক্ষোভের 
কথা। 
| _. শ্রীআবছুল কবিম। 


৬৯০ , - মৌ 
রা নী ang % 
চারি যুগে শুনি, গাহে জ্ঞানী মুনি, গাহে কবি গুণী, বিরহের করুণকাহিনী । কা 
| কত হা হুতীশ,, কত দীর্ঘশ্বাস, তীব্র জালারাশ, তপ্তঅশ্র নিরাশা-বাহিনী ॥ 
. সদা চারিধারে, ঘিরে সারে সারে, আছে বিরহেরে, স্থৃতি জাগে অস্তরদাহিনী। 
"কঠোর বচনে, কবিতীরচনে, শাপে জনে জনে, নিঠুর সে পীরিতি-ডাহিনী ॥ 
বান্দীকীয় রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে, ভবভূতির উত্তররাষচরিতে, হনুমদ্বি- 
রচিত মহানাটকে, কালিদাসের মেঘদুতে ও বৈষ্ণবকবি বিস্তাপতি, চডীদাস, 
জ্ঞানদাস - প্রভৃতির মধুরকাস্তকোমল পদাবলীতে বিরহব্যথার ব্যাখ্যান 
শুনিতে পাই। বাস্তবিকই কি বিরহ অমহৃযন্্রণাময় 1 ইহাতে কি নাহি 
সুখলেশ, নাহি কি উল্লাস, নাহি কি আবেশ? আমি ত দেখি, বিরহেই 
_ প্রেমিকের গ্ররুত শাস্তিস্থখ, বিরহেই মাধুৰ্য্য ও পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে । . 
- মিলনে কেবল আকাঙ্ছা, ভোগলিগ্সা, কেবল অতৃপ্তি, উৎকণ্ঠা," ‘সদা মনে - 
হারাই হারাই’। বৈষ্ণবকবিরা ত প্রেমতত্বের বিশেষজ্ঞ, অথচ -তাহারাই 
. মিলনন্কুথের কথা বলিতে গিয়! কবুল করিয়া বসিয়াছেন, 'জনম অবধি . 
হাম রূপ নেহারম্গ, নয়ন না তিরপিত ভেল । এ ত দারুণ অতৃপ্তি, অনন্ত - 
পিয়াসের কথা। তবে আর মিলনে নথ .কোথায় ? কিন্তু প্রেমিক- যদি 
রূপকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিয়া, প্রিয় পদার্থকে দূরে রাখিয়া, _মানসচক্ষুতে' | 
সেই জপ ‘নেহারি নেহার্রি-লাখ লাখ যুগ ধরি’ ধ্যান করেন, তবে - আর এ : 
অতৃপ্তি আসে না) বিমল শাস্তি ও পরিপূর্ণ গ্রীতিতে হৃদয় মন ভরিয়া যায়। 
বিরহে আবেগ নাই, আকাজ্কা নাই, সম্ভোগ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, আশা ও 
নৈরাস্তের- ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয়পমুদ্রের বীচিযালার আলোড়ন বিলোড়ন - 
উান'পতন নাই ; ইহ! অচলপ্রতিষ্ঠ,- বিশালসমুদ্রের, স্তায়, নিবাতনিষ্কম্প . - 
প্রদীপের স্তায়, সর্বংসহা ভগবতী বিশ্বস্তরার ন্যায় স্থির ধীর গম্ভীর । অবশ 
ধেসেবিরহের কথ! বলিতেছি না, প্রিয়্রনের সহিত একবেলা আঁধবেল। 
‘দেখা না হইলে যে অধৈৰ্য্য হয়, সে ত কলহান্তরিতের তুল্য, সেই ক্ষণিক 
.অদর্শনকে, সেই ‘পলকে প্রলয়”কে বিরহ বলি না ।_ বিদেশী কবি ‘For 1 
"a minnte there are many day8’ বলিয়া বাড়াবাড়ি করিলেও তাহাকে 
বিরহ বলি না। কুবেরকিঙ্কর যক্ষের বর্ষভোগ্য বিচ্ছেদকেও বিরহ বলিয়া এই . 
বিরাট অনুভূতির অবমাননা, করিব না। , যে বিরহে মিলনের আশা নাই,থে 


চৈত্র, ৯৬১৩ বিরহ । | ৬৯১ 


শ্বিরহে অনস্তকাল ধরিয়া প্রিয়জনের অত্যন্তাভাব ঘটিবে, তাহাকেই বলি বিরহ। 


সে বিরহ যোগীর সমাধির ন্যায় শাস্তি প্রীতি পবিত্রতায় পূর্ণ। সমস্ত দৈহিক 


সম্বন্ধ কাটাইয়া সর্কেন্দ্িয়নিরোধ করিয়া প্রিয়ার রূপগুণ ধ্যান করিতে 
করিতে ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া উঠে, অন্তরে বাহিরে সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রেমময়ী 
দেশকাল ছাড়াইয়া অনস্তের সহিত মিলিত হুইয়া! ষায়। ইহার কাছে মিলনের 
সুখ কি ছার! সার্ধহস্তপরিমিত দেব প্রতিমার উপাসনায় নিক্স্তরের সাধকের 
উপকার দর্শিতে পারে, কিন্ত উচ্চ অঙ্গের সাধক বিশ্ব-রূপ দর্শন ব্যতিরেকে 
সুখ পান না। ব্ৰহ্মতত্বে যে কথা, প্রেমতত্বেও সেই কথা । তাই বিরহী 
আধুনিক কৰি প্রিয়াকে আবাহন করিয়া গাহিয়াছেন,_ "গৃহলক্্মী দেপা দাও ' 
বিশ্বলক্্মীৰপে? | 

আর এক কথা । মিলনে স্থূল সুন্ম, আলো আঁধার, ছুইই থাকে। তখন 
প্রিয়ায় রূপগুণে মুগ্ধ হই বটে; কিন্তু দানুষমাত্রই দোষে গুণে জড়িত) 
দোষটুকু গুণসন্নিপাতে ঢাকা পড়ে না, তা কবি যত ছড়াই কাটুন। তাই 
আলোয় ছায়া আসিয়া পড়ে, পূর্ণচন্দ্রে কালিমার রেখা দেখা দেয়, প্রেমপ্রতি- 
মার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে, তাহাতে প্রকৃত উপসনার অঙ্গহানি হয়। হয় ত 
ক্ষণিক মান অভিমান বিরাগ বিদ্বেষের কালো মেঘে হদয়-আঁকাশের বিমল 
সুলতা মলিন হইয়া যায়, চিত্তগুদ্ধির অভাবে আরাধ্য দেবতার সহিত অখণ্ড- 
যৌগ সংস্থাপিত হয় না। কিন্ত যখন প্রেমের আম্পদ দূরে, নেত্রগোচর নহে, - 
তথন আঁধারটুকু কাটিয়া বায়, স্থলটা উপিয়া যায়, আদর্শজ্যোতি: ও আদর্শ- 
গ্রীতিতে হৃৎপন্ন মুকুলিত হয়, জ্যোতির্শয়ীর জ্যোতিতে চিদাকাশ আলোকিত 
হয়, বিশ্ব মধুময় হইয়া উঠে। তথন কবির উক্তি সার্থক হয়, 

ব্যথা দিয়ে কবে কথা করেছিলে পড়ে না মনে। 
দুরে হ'তে রবে চলে গিয়েছিলে নাই স্মরণে ।” 
_ তখন “সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান'। তখন “একমনে 

এক প্রাণে বসে বসে ভাবি সেই ভ্বদয়ের ভাবনা” 

মিলনের কবি একটা আঁসর-জমান কথা বলিয়াছেন বটে,--“বহুদিন 
পরে, পাইন তোমারে, চাহিয়া রহিব স্তধু। পারিলে উত্তম | কিন্তু ফলে ঘটে 
কি? সুধু অস্তশ্চক্ষু ও বহিশ্চক্ষু ভরিয়া চাহিয়া চাহিয়াই কি পর্য্যবসান হয়? 
চাঁহিতে চাহিতে নয়নে বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, হ্বদক্নতটে ঢেউ উঠিতে থাকে, 
প্রেমসাগবে জোয়ায় দেখা দেয়। * বিমলপ্রণয়ের উৎস কামের কূপে পরিণত 


৬৯২ সাহিত্য ।' ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংপ্যা। 


“হয়, সম্ভোগের কর্দমে প্রীতির নির্ঝর আবিল হইয়া পড়ে, অনুরাগের মলগী-- 
মারুতে আবেশের বূর্ণবাত্যার সষ্টি হয়, অনস্ত সাস্ত হইয়া পড়ে, অনঙ্গ সাঙ্গ ৰস 
_ হইয়া যায়, প্রেম কামে ডুবিয়া যায়, ছিঃ! সেকি প্রেম, সে যে রূপতৃফা, জা 
ভোগলিগ্মা ; তাহার অধিষ্ঠাত্রী গয়া ও রড বা ভীনস্‌. দেহঘর়ার্ধাঘটিতরচনা 
| 'হয়গৌরী নহেন। -_ 
তাই বলি, মিলনে স্থখ নাই, শাস্তি নাই, মাধুৰ্য্য নাই, স্থর্য ধৈৰ্য্য - 
গাত্তীর্য্য খঁদাৰ্য্য কিছুই নাই বিরহই প্রেমিকের যথার্থ কাম্যবস্ত। আমরা '. 
দর প্রাচীন কবির কথায় সার দিয়! বলি, 
. সিঙ্গনবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো]ন সঙ্গমস্তস্তাঃ। 
২. সঙ্গে সৈব তণৈকা ত্ৰিভুবনমপি তম্ময়ং বিরহে, 
| শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


~ 


হারাণো চিঠি । 


টেবিলের উপব হুইখানি পত্র পড়িয়াছিল। 
" জমীদাঁর রুদ্রনারায়ণ' কম্পিতহন্তে -পত্র ছইথানি তুলিলেন। প্রথম- 
রর খানির হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার ধমনীতে দ্বিগুণবেগে রক্তল্রোত. প্রবাহিত 
হইল। তবে এত দিন পরে পুজ হরেন্দ্রনারাঁয়ণ পত্র লিধিয়াছে। সে আঁজ কত 
দিনের কথা ? প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল। রুদ্রনারায়ণ প্রত্যহই ভাবি- 
তেন, কাল তাহার পত্র আসিবে ! কিন্ত এক্ষণে বহুদিন পরে সেই চিরবাঞ্চিত 
পত্র আসিলে, পুত্রের প্রতি পিতার র্রোষবহ্থি ,অতিরিক্ততেজে প্রজলিত 
হইয়া উঠিল। সেদিন্কার প্রত্যেক কথা কুত্রনারায়ণের মনে উদ্দিত হইল | 
_ এই স্থানে এই কক্ষেই কথা হইয়াছিল। পুত্ৰ হরেক নারায়ণ ও স্থানে, 
বথায় পেশ্টিং করা.কক্ষ-প্রাচীরে শোভিত ছবির উপর প্রভাত-স্ুর্য্যের তরুপ 
“ক্সিগ্ক রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই নিয়ে, হরেন্্রনারায়ণ দীড়াইয়াছিল। 
এখন ফান্তুন মাস) বসন্তের নিশ্বাসসমীরস্পর্শে জগৎ সুপ্তোখিত, এবং 
 বিহক্ের পুনর্জীবিত; কলহান্কে মুখরিত! তখনও সেই অপুর্ব শ্রীসম্পন্ন 
" বসন্তের, রাজত্ব! দিনটি এমনই প্রশান্ত ও কোমল। তাহার মনে হইল, 
- তখন তিনি বারাপ্তার পশ্চিম পাশ্বের কানেনস্থ দেবদারু বৃক্ষের শাখা হইতে ' 
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চৈত্র, ১৪১৬ । হারাণো চিঠি ৷ ৬৯৩ 


কৌকিলের যে নূতন প্রভাতী তান শুনিয়াছিলেন, এখনও যেন সেই তান 
তাহার কর্ণে স্পষ্ট বঙ্কুত হইতেছে! এমনই সময়ে ব্যথিত পুত্র সাভিমানে ও 
কাতরম্বরে কহিরাছিল, “বাবা ! আমার কিছুমাত্র অন্তায় হয় নাই! ভদ্রবংশ- 
সম্ভৃতা দরিদ্র! বালিকাকে বিবাহ করিয়া আপনার বংশমর্ধ্যাদাীর তিলমাত্র 
হানি করি নাই।” তাহার, উত্তরে পিতা ব্রগন্ভীরস্ববে বলিয়াছিলেন, “হয় 
তাহাকে ত্যাগ কর, নচেৎ জীবনে আমার বাটাতে প্রবেশ করিও না।” 
এই কথায় সাশ্রুনয়নে তরুণবয়স্ক পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ চিবদিনের স্নেহ-খণ ভুলিয়া 
গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছিল। | 
রুদ্রনারায়ণ অনেকখানি আশা করিয়াছিলেন। রামনগরের জমীদারের , 
একমাত্র কন্তা, রামনগরের বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী 
পুণ্যপ্রভার সহিত পুজের বিবাহ দিবেন । - এবং এই বধুরত্রটর সাহায্যে 
আপনার শ্বশ্বর্যযসম্পদটিও সমধিক উজ্জল করিয়া তুলিবেন। হায়! স্নেহ- 
পরায়ণ পিতাব এই পরম শুভকর আশাস্থত্রটির মূলে নির্মম ও অবাধ্য পুত্র 
কি না সবলে কুঠারাঘাত করিল ! ইহাতে রুদ্রনারায়ণের চিত্তের রুদ্রভাব- 
ধারণ অসঙ্গত নহে। আবার তাহার উপর তাহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে 
পুল্রটা এক অপদার্থ দরিদ্র নাগরিকের রূপলাবণ্যময়ী কন্তা লীলাবতীকে 
বিরাহ করিল! দর্িদ্র-বংশের কন্যা কি অন্ত্রন্তকুলের বধূর রীতিনীতি 
বুঝিয়৷ চলিতে পারে? ইহা ঘে সম্পূর্ণ অসম্ভব ! . 7 
কত্রনারাগ্মণ পত্রের খামখানি শার একবার ভাল করিয়া দি পরে 
ভাবিলেন, পত্রে আর কি লেখা থাকিতে পারে? লেখা আছে,_ “আপনার 
.মতের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া বড়ই অন্তায় করিয়াছি। বাস্তবিক, এক্ষণে 
আমার ভ্রম আমি বুঝিতে পারিয়াছি। বিবাহ করিয়া এক্‌ দিনের জন্যও 
সী হইতে পারি নাই। লীলার মৃত্যু হইয়াছে । আমার দোষ মার্জনা 
করুন।” কিন্তু তিনি দ্বার কন্ধ করিয়া পত্র খুলিয়া কি দেখিলেন! একি! 
করদ্রনারায়ণে বোধ হইল, যেন তাহার চৈতন্ক লুপ্ত হইয়াছে । হরেন্দ্র 
লিখিরাছে, তাহারা স্থুথে আছে, খুব সুখে আছে! এ বিবাহে চির-ঈশ্সিত 
শান্তি লাভ করিয়! হরেন্দ্রের জীবন একটা সুমহান আনন্দে মগ্ন বহিয়াছে। 
অগ্নের এন্ত তাহাকে কোনও চিন্তা করিতে হয় নাই। সুদূর মফঃস্থলে প্রাইভেট 
স্থলে মাষ্টারী করিয়া ছাত্রগপের সম্মানে ও সহযোগিবর্গের শ্লেহবাৎসল্যে 
বেশ সচ্ছন্দভাবেই সে কালষাপন কর্মিতিছে। তাহার জীবনে কিছুরই অভাব 


৬৯৪ - : সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য।। 


₹ নাই। আবার অবসাদহীন নির্মল জীবনে নবীন অতিথি তাহার “পুত্র - 
‘খোকা’ খের পুরকোচ্ছনের সায় তাহাদের চিতে গুরোদ্দল আলোকের ৰ 
প্রভা বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। EN f * 
'_ হরেন্্র লিখিয়াছে, _ আশা করি, এত দিনে আপনি আমাকে ক্ষমা 
_ করিয়াছেন পুত্র দোব করিলেও পিতার গ্রেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন. 
হয় না। আপনি কি বিনা দোষেই আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন ? আপনি : 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন-_-আমরা নির্দোষ; 
কথাটা "আপনাকে ভাল . করিয়া বুঝান উচিত। প্রেসিডেন্সা কলেজে 
ধতীশ আমার সহপাঠী ছিল) থার্ড ইয়ারে পড়িবার - সময় বতীশের 
পিতার: মৃত্যু হয়।' তাহার. মৃত্যুতে তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় . 
হইয়া পড়ে আমি প্রাই বতীশমের বাড়ী বেড়াইতে বাইতাম। বন্তীশের 
. পিতা মাতা প্রভৃতি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। . 

- খণদায়ে বাধ্য হইয়া যতীশকে লেখাপড়া ছাড়িতে হ্য়। অবশেষে - 
নানারূপ হুর্ভাবনায় পড়িয়া দুই বৎসরের মধ্যেই যতীশের স্বাস্থাভঙ্গ হয়, এবং 
যতীশের মৃত্যু হয়। তখন আমিই যতীশদের সমস্ত ভার- গ্রহণ করিলাম1 
আপনি আমাকে ষে অর্থ পাঠাইতেন, তাহাতে নিজের ব্যয় কোনও রূপে 


'_..সন্ধুলান করিয়া আমি. যতীশদের সাহায্য করিতাম। ষতীশদের সংসারে 


তখন যতীশের হতভাগিনী মাতা ও- যতীশের. কুমারী ভগিনী লীলা” 
"যতীশের মাতার শরীরও এই সকল দুর্ঘটনায় একেবারে জর্জরিত. হুইয়ী 
পড়িয়াছিল। . অবশেষে একদিন বর্ষারাত্রে অভাগিনী বিধবা তাহার একমাত্র 
কন্তা লীলাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন অজ্ঞাতলোকে যাত্রা 
করিলেন! এরূপ অবস্থায় লীলার্কে বিবাহ করায় কিছু দোষ হইয়/ছে.কি.? 
- যাহা হউক, যদিই দোষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে এখন অনুগ্রহ ' 
চিনির বিনে আপনার পত্র পাইগে আমরা খোকাকে লইয়া 
যাইয়া”. 

টি চি ET তাহার বোধ হইল, 'ষেন ধরণী 
কক্ষচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে, তাহাদের তিন , 
জনকেই, _ অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাহার পুত্র, সুবিস্তৃত স্ুন্দরগড়ের :. 


- ভাবী জমীদার, আজ কি ন! সামান্ত উদরান্নের জন্য মাষ্টারী করিতেছে।, 


অসহ ! কুদ্রনারায়ণ শিরায় শিরায় বৃস্চিক.দংশনের সুতীব্র আলা অনুভব 


"চৈত্র, ১৩১৩ ৷, ৮. হাৱাণো চিঠি] ৬৯৫ 
করিলেন. তিনি বলিয়া উঠিলেন, “না, না, কাহাকেও মার্জনা নহে। 
এ ‘জীবনে তাহারা আমার গৃহে পদার্পণ করিবে না। তাহার মন্্রন্তবংশের 
ক্ষ মৰ্য্যাদা একটা কাগুজ্ঞানহীন অবাধ্য পরের রূপলালদার অন্ত ত তিনি 
বিসর্জন দিতে পারেননা] 7 

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত- রুদ্রনারায়ণ আবার চেয়ারে উপবেশন 
করিলেন। তাহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্ধপক 
কেশরাশির ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তিনি দ্বিতীয় পত্রধানির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। একখানি বড় খামে সে পত্রথানি তখনও টেবিলের উপর 
পড়িয়া ছিল। খামথানা খুলিতেই 'এক টুক্রা কাগজ ও আর একখানা থামে 
_ মোড়া চিঠি রুদ্রনারায়ণের দৃষ্টিগোচর হইল। কাগজের টুর্রাটাতে লেখা - 
আছে_-“শারীরিক কুশল জানিবেন। আপনার নিকট হইতে যে শ্রীমন্ডাগবত .. 
-গ্রন্থথানি আনয়ন করিয়াছি, তাঁহার মধ্যে অত্রসংলগ্ন পত্রথানি ছিল। পত্রের 
খামধানি কখনো! খোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ হস্তাক্ষর দৃষ্টে' 
এখানি স্ত্রীলোকের পত্র বলিয়া মনে হয়। ' যাহা হউক পত্রখানি  আপনান্র- 
নিকট পাঠাইলাস- গ্রস্থধানি ভাল করিয়া পাঠ করিতে কিঞ্চিৎ সময় 
লাগিবে--অপরের পত্র ষদি হারাইয়া যায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া 
প্রয্নোজন বলিয়া মনে করি) সুতরাং - পত্রথানি আপনার নিকট পাঠাইতে 
বাধ্য হইলাম । আশা করি, শারীরিক ও মানসিক উভয়তঃই ভাল আছেন । 
আমার শুভাইীর্বাদ জানিবেন। ই্রটভগবানের.নিকট নিত্য আপনার মঙ্গল 
প্রার্থনা করিয়া থাকি। পি | 
0 ইতি নিত্যপ্তভাকাজ্ফিণঃ 

-", শ্রীচন্্রনাথ দেবশৰ্ম্মণঃ | 
" -..  স্তাক়ালক্ষারন্ত 1” 
দ্বিতীয় পত্রধানি চিন টি একটা হারাণে! স্থৃতির তরঙ্গ 
তাহার.বুকের ভিতর উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিল “যৌবনের উদ্দাম - বাসনার 
একটা তীব্র হিরোল তাহার প্রৌঢ় প্রাণ ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিল; 


১ এ যে তাহারই একটা পাপ কার্যের সাক্ষ্য । সেও অনেক. দিনের কথা। ' 


- প্রায় বার তের বৎসব্রের কথা। তখন হরেন্্রনারায়ণের জননী জীবিতা 
ছিলেন। যখন হরেন্দ্র-জসনী অনেক সাধ্য সাধনায়, অনেক ক্রন্দন অভিমানে 
পতির দর্শন পাইত্‌ না, যখন উচ্ছ্‌ অল. পতি পাপিনী-সংসর্গে আপনার জীবনে 


৬৯৬ | iC ' সাহিত্য । | ১৭ বর্ষ, ১২শ র " 


পঙ্কিল প্রবাহ ছুটাইতৈ বিশু ক্ষু্ধ হইতেন না,_-এ তখনকার কণী। 
তাহার.পর হরেন্দ্ের জননীর মৃত্যু হইয়াছে ।- ক“ | 
_. অস্তিম শয্যায় পত্নীর আকুল প্রার্থনা ও সনির্কান্ধ অন্তুরোধে রুদ্রনারায়ণের 
চরিত্র-গতির -পরিবর্ত্ন হইয়াছিল। তৎপূর্কে রুদ্রনারায়ণের প্রবৃত্তি কত 
কুৎসিত, ছিল। গৌরী রুদ্রনারায়ণের 'নুতনায়েবের আশ্রস্বিহীন! রূপবতী 
+ প্থী) কুত্রনারাকণের প্রতারণায় জিয়া হতভা [গিনী পাপের- পথে তাহার ' 
_ সঙ্গিনী হইয়াছিল। সেই গৌরীর পত্র । লিখিয়াছে, = _ পপ্রিয়তম | এত সাধিয়া’ 
কাদিয়াও তোমার দর্শন মিলিতেছে না। এখন. জানিলাম, তুমিও আমাকে. 
" স্বণা করা। কেন করিবে ন! বল ?_ আমার স্তায় পাপিনীকে দ্বণা না করা ঘে-' 
" অসম্ভব। কিন্ত প্ৰিয়তম, আমার এ দশা কাহার জন্য ? আমি শুধু তোমাকেই : 
নিতাম । শুধু তোমার. ভালবাসার জন্ত কুলমান সব.ত্যাগ করিয়াছি. 
আমার কিছুই ত আমি-তোমার নিকট গোপন করি নাই। তোমার নিকট 


ns আমার হৃদ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম ত তবু তুমি আমাকে “ভালবাসিয়া- 


ছিলে, এবং তোমার চরপ্রান্তে আশ্রয় দিয়াছিলে! আজ তবে একটিবারও ' 
দেখা পাই না কেন? আর আজ যদি সত্যই আমাকে দ্বণা কর, তাহা 
হইলে, তাহা হইলে আর আসিও না প্রভূ, আর দেখা দিওনা; আমি ' 


টার আর তোমায় পথে কণ্টক হইয়! দ্বীড়াইব না। 


“আজ ছুই মাস তোমার দেখা পাই নাই, সে জন্ত কি কষ্ট সহ করিয়াছি, 


, - তাহা আমিই জ্ঞানি! তুমি বলিবে, আমীর অ্নবন্তর দাস দাসীর ত অভাব 


নাই। অর্থেরও ত অভাব নাই। তাহা সত্য' প্রিয়তম, - কিন্তু আমি-কি 
তুচ্ছ অর্থ ও ত্বন্নবস্ত্ের জন্য তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছি! কিন্তু, আর : 
পারিলাম. না,- =-এত বল আমার প্রাণে নাই ! 
. ২ প্রিয়তম, এত দিনে আমার মোহ চুটিয়াছে, সমন্ধ ধান দিনা কথন 
. কলঙ্ক কিনিয়াছি ! যাই: (হোক, ০ রিতা 
' আমার শ্রেষ্ট সাত্বনা! . | - 
' আজ সব শেষ; আপনাকে কখনও আমি বুঝাইতে পারি নাই,' তৰু 


ji , মিটার আনিকা না) পাদ জানার রব 


_ সব দোষ মার্জনা করিয়া হেআসার জীবনদেবতা ! প্রসম্নচিত্তে আমাকে বিদায় 
দাও ! তোমার চরণে ইহাই.আমার একমাত্র প্রার্থনা! আজ আমি জন্মের 
মত চলিলাম। আর আমার দেখা দা এ পৃথিবীতে ক্যকিমী 


চৈত, ৯৯১০।- জগাই মাধাই উদ্ধার । ৬৯৭ 


পৌরীর নাম আর কখনও শুনিবে না! আজ বিদ র দিতে যদি তোমার 
চোখে এক ফৌঁটা জন আসে ত সেটুকু জোর করে মুছে ফেলো না। 
বিদায়ের দিনে শুধু এক ফে'টা চোখের জল কি তোমার কাছে চাহিতে ' 
" পারিনা? ৃ অভাগিনী গৌরী 1” 
আহা! অভাগিনী আর তাহার হৃদয়দেবতার দর্শন পাইল না! 
হায় ! যে তাহার সর্্মস্ব জলাঞ্জলি দিয়া, একমাত্র রুদ্রনারায়ণকে আশ্রয় 
করিয়াছিল,- যাহার : হাসি, অশ্রু, গান,. কথা, বেশভৃষা --সমন্তই রুদ্র- 
নারায়ণের সেবার জন্ত নিয়োজিত ছিল, আজ কোথায় সে, কোথায় সে? 
কুদ্রনারায়ণের চিত্তসমুদ্রে পবনবিক্ষুক্ধ তরঙ্গের স্তায় এই আকুল প্রশ্ন বারংবার 
উত্থিত হইতে লাগিল । | 
প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পয়ে কদ্রনারায়ণের চিত্ত সংজ্ঞালাভ করিল। তাঁহার ' 
বোধ হইল, এত ক্ষণ স্বপ্নে যেন কাহার আকুল বিলাপসঙ্গীত শুনিতেছিলেন। 
রুদ্রনারায়ণ আপনার চক্ষের জ্রলবিন্দু মুছিরা পত্র লিখিতে বলিলেন, 
“স্েহাম্পদেযু,--হরেন, বাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত মনে আর ক্ষোভ 
রাখিও না। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, এবং হৃদয়ের সহিত আশী- 
ব্বাদ কবিতেছি। বৃদ্ধ পিতার উপর কি এতটা অভিমান করিতে হয়? 
"পত্রপাঠমাত্র এখানে আপিবে। বধুমাতা ও খোকাকে দেখিবার অন্ত 
বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি।+ আমার শরীরের অবস্থা ভাল নম্ব। ইতি 
2৫ শুভকাজ্ক্লী এরুদ্রনারায়ণ রায়।” 
বাহিরে রান্তায় থঞ্জনী বাজাইস্কা একটা ভিখারী গান গাহিতে ছিল, 4. 
“মুছে ফেল্‌ মা! নয়নের জল, হাঁস্‌ মা! মুখে মধুর হাসি, 
বরন TERE ধর বুঝি তার বাজে বাশী!” 
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় । 


১/জগ্রাই মাধাই উদ্ধার । 


চৈতন্তদেবের সময়, জগন্নাথ মিশ্র ও মাধব মিশ্র নামক ছুই ভাই নবদ্বীপে 

বাদ করিত। লোকে দ্বণা করিয়া উহাঁদিগকে জগাই মাধাই বলিত। তাহারা 

সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । তখন চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্যো- 

পাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি হয় নাই। মিশ্র, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য্য পদবী 

অতি সন্ত্রমস্চক ছিল। জগন্নাথ ও মাধবের পিতা সন্তরান্ত অধ্যাপক 
চি 


৬৯৮ | ০ সাহিত্য 4 ৫ ১৭শ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্য।- 


-ছিপেন।"” পুক্র-দুইটি সঙ্গদোষে মগ্তপান করিতে শিখিয়াছিল। তখন তাস্ত্রিক 
পুজ্াপন্ধতি এখনকার অপেক্ষা ভদ্রসমাজে অধিক প্রচলিত থাকিলেও, 
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বিশুদ্ধ আচারবান্‌ ছিলেন। বিশেষতঃ, নব্বীপের ্রা্মণ-: 
সমাজ বিগুদ্ধাচারের অদির্শ ছিলেন। দর্শনশাস্ত্ে আলোচন। করিয়া কেহ - 
কেহ মনে মনে নাস্তিকতা পোষণ করিলেও, আচারলজ্নে সাহসী হইতেন 
 না। শাসনকর্তা ববন 'রাজপুরুষেরা, মন্রপাঁনের প্রশ্রয় দিতেন না।. 
মুমলমানদের ধর্মমশান্তরে মস্তপানের কঠিন দণ্ডের বিধান আঁছে। এই আন্ত, 
প্রকান্তে কেহ মন্তপানের সাহস করিত ন|। জ্রগাই সাঁধাই এত.দুর বহিয়। 
.. গিফ্াছিল ষে, তাহারা সমাজের ভয় করিত" না। সমাজও তাহাদিগকে 
বিসর্জন করিয়াছিল। তাহারা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া পথে পথে 
ভ্রমণ করিত। মস্তপান করিয়া পথে পথে দুই ভ্রাতায় মারামারি করিয়া. - 
ফিরিত, এবং অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিয়া পথগামী ফকিরের কণ: জ্বালা - 
উৎপাদন কর্িত। - | 
এই সময়ে বিশ্বস্তর মিশ্র নবদ্বীপে প্রচার করিতেছিলেন। বিশ্বস্তর 
মিশ্র নবদ্বীপে লোকের নিকট নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত .ছিলেন। 
‘সম্যাস গ্রহণের সময়, নিমাই পণ্ডিতের শীকৃষ্ণ-চৈতন্ত নাম হয়। তিনি এখন 
চৈতন্তদের নামেই জগন্বিখ্যাত। “দুটি একটি করিয়! ভক্ত চৈতন্তদেবের, 
_ পার্শ্বে আসিতেছিলেন। রাঢ়ের একচক্রা গ্রামবাসী ঠাকুরে নায়ক -ব্রাহ্মণ- 
যুকে নিত্যানন্দ নামে পরিচিত. হইয়া চৈতন্তদেবের সঙ্গে মিশিয়াছেন। 
ববন-হরিদাস দৌরভাকষট মধুপের স্তায় চৈতস্তদেবেঁর “চরণকমলের নিকট . 
-খুরিয়া বেড়াইতেছেন। চৈতন্তদেব ইহাদিগকে হরিনাম-প্রচারার্থ আজ্ঞা 
দিয়াছেন। হারা সমস্ত দিবস নবদ্ধীপে বেড়াইয়া সকলকে হরনাম” 
" করিতে উপদেশ দিতেন। কেহ শ্রদ্ধাপূর্কাক উপদেশ শুনে, কেহ শুনে না, 
কেহ উপহাস করে; কিন্তু নিত্যানন্দ, ও হরিদাীসের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই । 
তাহারা আপনাদের কার্যে আপনারা বিমল আনন্দভোগ রুরিতে লাগিলেন। 
_- এক দিবস নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে জগাই মাধাইয়ের, 
. নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা ভ্রাতৃত্বয়কে কুদাচার পরিত্যাগ করিয়া 
২ হরিনাম লইতে উপদেশ দিলেন্‌। জগাই মাধাই বিভোর ছিল।- উদ্থারা 
“উদ্দাসীনন্বয়কে প্রহার করিতে ধাবিত হইল। উদ্দাসীনের! পলায়ন করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সরিয়া যাইতে পারিলেন না। মাতালের তাহাদিগকে 


চি জগাই মাধাই উদ্ধার ৷ ৬৯৯ 


ধরিল। এই পলায়ন ব্যাপার বৈষ্ণবকৰিগণ কর্তৃক যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, - 
তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালীরা সে সময়ে অত্যাচারভয়ে 
যেরূপে পলাইত, কবি তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন! ধর্মপ্রচারকেরা তেমন 
করিয়া পলান না।. মাতালও মত্ততাবস্থায় বেণী দূর দৌড়িতে পারে না । 
যাহা হউক, ্লার্ণাই নিত্যানন্দের মাথায় ভাঙ্গা কলসীর কান] দ্েলিয়া মারিল | ' 
আহত স্থান দিয়! রক্ত পড়িতে লাগিল । ল্রগাই তখন কিছু সচেতন হইয়া - 
ছিল। সে ইহাতে মর্মাহত হইয়া মাধাইকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই 
ঘটনা চৈতন্তদেবের ব'ড়ীর বেশী দুরে হয় নাই। চৈভন্যদেবের নিকট এই 
সংবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি দলবলসহ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন ৷ 
তখন কতকগুলি ভক্ত চৈতন্যদেবের পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। উদাসীন- 
দ্বয়ের প্রতি বিনা কারণে অত্যাচার হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের শোণিত 
উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। জগাই মাধাই ভীত -হইল। লোকের তিরস্কারে 
অত্যন্ত লজ্জিত হইল ৷ চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শান্তি দিতে 
উদ্যত হইলে, টিম্ত্ান্দ- তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন) 
জগাই মাঁধাই দেখিতে পাইল, আমরা ধাঁহাকে প্রহার ,করিয়াছি, তিনি 
পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল; তাহাদের দারুণ আত্ম-নির্কেদ উপস্থিত হইল । 
তাহার! আত্মদুস্ধতির জন্য ক্ষ! প্রীর্ঘনা করিয়া ভক্রমণ্ডলীর শরণ গ্রহণ 
করিল। ভক্তগণ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আপনাদের মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ 
করিলেন। পাঁপীকে কিৰপে উদ্ধার করিতে হয়, জগৎ তাহা দেখিল । 
আমাদের দেশে ইতিহান নাই, এইকূপ একট! কণা শুন! গিয়া পাকে। 
কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য । থে দেশে তন্ত্র, মন্ত্র ও যোগবলে দৃঢ় বিশ্বাস, 
সে দেশে প্রকৃত ইতিহাস ও প্রকৃত বিজ্ঞান শান্ত্রের উদয় হইতে পারে না। 
অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত না থাকিলে গ্রন্থের আদর হয় না। কথোপকথন- 
কালে ছুটি একটি অস্বাভাবিক ন! বলিলে শ্রোতার! বেশী ক্ষণ থাকে না। 
ব্যাসদেব অশ্বমেধ পর্ব লিথিয়াছেন, জৈমিনিও লিখিয়াছেন। জৈমিনি 
মহাভারত আরব্য-উপন্যাসের নিকট নিতান্ত পরাস্ত হয় না। এই জনা 
ব্যাসের অশ্বমেধ পর্বের অপেক্ষা জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ধের আদর অধিক । 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বিস্তর অশ্বমেধ পর্বের পুথি দেখিতে পাওয়া যায়| - 
সেগুলি জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব হইতে অনুদিত। বৈষ্ণবকবিগণও অতুযুক্তির 
হস্ত হইতে পবিস্রাণ পান নাই । আারাধ্য-দেবতাব মহিমা বর্ণনা করিতে 


i রঃ এ সাহিত্য ৷ | ১৭শ ৰৰ্য, ১২শ সংখ্যা। : 
করিতে বধন তাঁহারা ভাবোচ্ছাসে উচ্ছ. সিত হইয়াছেন, তখন সত্যের 'গণ্ভী, 
॥ অতিক্ৰম করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের - চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের ' 


চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ মিশ্রের . চৈতন্তমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্ত- 
চরিতামৃত, কবিকর্ণপুরের -চৈতন্তচরিত কাব্য, চৈতন্তচন্দোদয় নাটক ও 


', গোবিন্দ দাসের কড়চা পাঠ করিলে চৈতন্ক সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত-বৃত্তাস্ত জানিতে 


পারা ঘার। এই সকলের মধ্যে যে গ্রস্ত যত পূর্ববর্তী, তাহাতে অসন্তব 
বর্ণনার ভাগ তত অল্প। যাহাতে অসম্ভব বর্ণনা যত কম, তাহা সেই পরিমাণে , 
, অনাদরনীয়। এই কারণে জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল ও গোবিন্দ দাসের কড়চা 
___ এত দিন নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল। উক্ত গ্ৰন্থ সকলের ‘বর্ণনা সকল স্থানে ; . 
, একরূপ নয় । একটি ঘটনা চারি জনে চারি প্রকার বর্ণনা করিলে মনে বিষম ' 
_ খট্‌কা- উপস্থিত হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। 
কবি চৈতন্যদেবের যেরূপে মৃত্যু হয় লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবেরা সেরূপ: শুনিতে 
চান না। বোধ হয়, এক্সাত্র এই অপরাধে জয়ানন্দের চৈতন্যমকল এত 


কাল অচল ছিল।' এ রঃ 


বাইর উদ্ধার দল পুস্তকে একরপ হর রা 
২ লিবিয়াছেন, চৈতন্যদেব “সুদর্শন ! সুদর্শন !* বলিয়া ডাকিলে সুদর্শন আসিয়া 
উপস্থিত হুয়। তাহা দেখিয়া অপরাধীদের মুখ শুকাইয়া যাঁয়। তাহার! 
ভীত হইয়া চৈতন্যদেবের শরণাগত,হর। স্দর্শন আনিয়া ভয়গ্রদর্শনপুর্বাক 
অপরাধীদিগকে বশীভূত করা অপেক্ষা তাহাদের হৃদয়কে ধর্শভাবে আকর্ষণ - 
করা যে কত দূর মহত্ববাপ্জক, বৈষ্ণবকবিগণ তাহ! বুঝিতে প্রারেন-নাই। 
প্রীরুষ্ণ বাল্যকালে অতি দুরস্ত ছিলেন। চৈতন্যও দুরন্ত ছিলেন। শরীর a 
. - চৈতন্য হইরাছেন স্বীকার করিয়া, বৈষ্ণর কবিগণ,-প্ীকুকের বালালীলার ue 
. কোনও কোনও ঘটনা চৈতন্যদেবে ও ঘটিয়াছিল, লিখিয়াছেন। আমরা এমন | 
বলিতেছি না যে, সাদৃশ্ত এককালেই ঘটিতে পারে না। রাস্থদেব ঘোষ, 
শুদ্ধিতত্ব ত্রাহ্মণকুমারকে নটবরবেশে নদীয়!' নগরীর- সুরধুনীতীরে ভ্রমণ 
করাইয়া নদীয়া-নাগরীগণকে পাগল করিয়'ছেন। আজ যদি চৈতন্যদেক | 


বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি বাস ঘোষের পদ শুনিয়া কানে আঙ্গুল “ 


১ দিবেন। তিনি নিশ্চয়ই শপণ করিয়া বলিবেন, আমি কখনও অমন Ds 
গঙ্গাতীরে বেড়াই নাই। 7 7৮ - 
চৈতন্যদেৰ আজন্মবিশুদ্ধ। সে বিশুদ্ধ টিন 


তি জগাই মাধাই উদ্ধার | ৭০১ 


গড়ে নাই। বাল্যচাঞ্চল্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অপবিত্রতা ছিল না। 
চঞ্চল বালক উচ্ছিষ্ট হাড়ী-কুঁড়ির উপর বিয়া সেহমুগ্ধ মাতাকে বেদাস্ত, 
মতের কয়েকটি' কথা শুনাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর অলৌকিকত্ব নাই। 
বালক ‘সেগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া বলেন নাই। নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ । 
তখন হাটে বাটে সর্বত্রই শাস্্রচ্চা ৷ - পণ্ডিতদের মুখে বেদান্তের মতবাদ 
শুনিয়া হাড়ীর উপর বসিহা তাহীরই গোটা কতক কথা বলিয়াছিলেন। 
মাতাকে কাতর দেখিয়া স্বভাবের সরল শিশু হাসিতে হাসিতে আসিয়া 
মাতার ক্রোড়ে লুকাউলেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই ঘটনা ভিন্ন চক্ষে দেখিয়াছেন। 

জগাই মাধাই এই তেজস্ী অপাপবিদ্ধ ব্রক্ষণযুব্‌কের প্রদীপ্ত দিব্য তেজে _ 
অভিভূত হইয়া তাহার শরণাগত হৃইয়াছিল। ভক্তমণ্ডলী তাহাদের উপর 
কুপাবিতরণে পরামুখ হন নাউ। অত্যাচরিতের নিকট ক্ষমা পাইলেও 
মনের পাঁপভার সহজে লঘু হয় না। মনে হয়, তুমি ত আমাকে ক্ষমা করিলে, 
কিন্তু যিনি সর্বোপরি বিচারক, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কেন? 
নগাই মাধাই বহুদিন যাবৎ অন্থুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইয়াছিল। 

 অগাই মাধাই কুসঙ্গে পড়িয়া অসচ্চরিত্র হইয়াছিল; কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ 
আপনাদের দেবতার মহিমা বাড়াইবার জন্ত তাহাদের চরিত্রে যে সকল 
কলঙ্ককালিম! অর্পণ কবিয়াছেন, তৎসমুদায্ন সত্য বলিরা বোধ হয় না। 
তাহারা চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, পরধন লুণ্ঠন, পরনারীহরণ, পরগৃহে অগ্নিদান 
করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্যে কেহ রাত্রিকালে ঘুমাইতে পারিত না। 
আমরা জিজ্ঞাসা করি, তৎকালে কি দেশে রাজা ছিল না? নবদ্বীপই ত 
একটি কান্িয়তের সদর ছিল। রাজা অত্যাচারী হইলেও শাসনপ্রণালী 
বিলক্ষণ সতেজ ছিল । গৌড়পতি নবন্বীপকে সম্মানও করিতেন, নবদ্বীপকে 
ভয়ও করিতেন। নবদ্বীপের প্রতি রাজা ও রাজপুরুষদের তীক্ষৃষ্টি ছিল। 
ছুটা মাতাল নবদ্বীপে রাজপথের শাস্তিভঙ্গ করে, চুরি ডাকাতি করে, নরহত্যা 
করে, রাঞ্পুকযেরা ইহার কিছুই জানিতেন না, কিংবা! জানিয়াও কোনও 
প্রতিবিধান কবিতেন না, ইহা কি সম্ভব হয়? অতিরঞ্জন না হইলে আমরা - 
বৈষ্ণব কবিগণের গ্রস্থাবলী হইতে অনেক ভ্রমশূন্ত ্রতিহাসিক ঘটনা জানিতে, 
পারিতাম। 

জগাই নাধাইয়ের শেষ জীবন পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হর। মাঁধাই, 
গঙ্গাতীরে একটি ঘাট নির্ম্মাণ করেনশ দক্ষিপাপথ-প্রমণকালে গোবিন্দ দাস 


৭০২ সাহিত্য । | ০ ১২শ সংশ্যা। 


রিড IT সেই গ্ৰন্থ পাঠ করিলে নি পারা, | 


যায়, চৈতন্যদেৰ যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার লোক তাঁহার পবিত্র 
তেজে সুষ্ঠ হুইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃ দানব নয়। অন্থকুল কারণ উপস্থিত 
, হইলে তাহার ধর্ম্মভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। চৈতন্যদেবকে কোপাও - 
অলোঁকিকত্ব আশ্রয় করিতে হয় নাই । বাসুদেব সার্কভৌসিক ও প্রকাশা- 
“নন্দ সরস্বতী চৈতনাদেবেধ সরল ধর্ম্মভাবেব নিকট অবনত হইরাছিলেন। . 
পাপী জগাই মাধাই চৈতন্যদেবের বাড়ীর চারি পার্শ্বে পূর্ব হইতেই ঘুরিয়া 


| “বেড়াইত ৷ কীর্তন শুনিয়া তালে তালে নাচিত। লক্কীর্ভন যে তাহাদের 


ট “ ভাল লাগিত, তাহা চৈতন্যদেবকেও ছুই একবার বলিয়াছিল। তাহাবা+ 
-. মনে করিত, চৈতন্যের দলের লোকে অতি সুন্দর বিষহরি ও. মঙ্গলচণ্তীব - 
গান কৰিতে পারে। তাহারা চৈতন্য ও নি্াানন্দের ক্ষমাগুণে বশীভূত 
হইরাই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এইরূপে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল। . 
| দীৱত্মীকান চক্রবর্তী। j 


একটি রক্ত ক্র-করবীর প্রতি। 
নিঃশব্দ মধ্যান্নে আজি বৈশাখের প্রচণ্ড তপন 


ডু পিত্তর-গলিত ক্রোধে হানিতেছে জ্বলন্ত ফূৎকার. 
১০. দৃহিয়া নিখিল বিশ্ব। প্রালনে করিয়া দরশন 
কোমল শাখার শিরে উর্দস্ফুট লাবপা তোমার - 
হে করবী ! ভাবিতেছি স্বর্ণপ মু কহে আর কারে? 
এ মৃদু ক্ষুদ্র দেহে-.তব ঝরিতেছে স্তবকে স্তবকে 
- 'রঙ্গিম বর্ণের ছটা | বিশ্ব দগ্ধ যেই দাহ-ভারে,-- 
অম্লানে সহিয়া তাহা বিতরিছ সৌরভ-পুলকে।  . 
₹_,_ অমনি মমতাভরা লারীপন্স গৃহের মাঝারে " 
সংযত লাবপ্যে রাজে-_সংসারের খর রৌদ্র তাপ ' 
__ সহিয়া অক্নিষ্টকাত্তি । ভক্তিনেত্ৰে বে হেরেছে তা'রে» 
“সেই জানে পুণ্যগন্ধ প্রসারিয়া আধিব্যাধি পাপ 
কেমনে হরিয়া নিত্য, শত দুঃখে মহাস্থখ গণি, 


এত সম হিমায়বিরাজিছে জগতে রমণী । - 
° শীনরেন্দ্নাথ তরী? 


$ 


7 রর নে | রি ৭০৩ 
৮ সহযোগী সাঁহিত্য। - 

| পারস্ত-কবিতা। ৃঁ 
Tf he. Rose-Garden ef Persia নামক গ্রন্থে বহুসংখ্যক পারস্তকবির 
রচনা! সংগৃহীত আছে। ভাহার ভূমিকায় সংগ্রহ-কাঁব পারন্ত করিতার 
আলোচনা করিয়াছেন । ' আমরা নিয়ে তাহার সারসন্কলন করিয়া দিলাম । 
__ ইউরোপের বহুসংখ্যক ভাষাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত পারস্ত কবিতার আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,--সমস্ত ভাষার মধো পারস্ত চাষা কোমল ও সম্পদ শ্রীবিভূ- 
ষিত৷ ভাষাটি যেন প্রকৃতই কবিতার ভাষা। পারস্তদেশে অনেক কবি জন্ম. 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্ত তন্মধ্যে সাদী, হাফেজ, ফরছুর্ী ঞভৃতি যেরূপ 
সমগ্র জগতের “মধো প্রতিষ্টালাভ, করিয়াণেন, তেমন আর কেহ নহে। 
- ইছরা তিন জনেই অপূর্ব কবি প্রতিভা লইয়া পারস্তের নাতিপ্রসিদ্ধ জনপদে 
আসিয়া অবতীর্ণ হন এবং'বীণার সুমোহুন বঙ্কারে- সমস্ত নী হৃদয় 
'অধিকার-করেন। রি - 

পারস্ত কবিতার একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহার ভাব ও ছন্দের মধ্যে 
তেমন কোন ,বিশেষ বৈচিত্র্য নাই।- অধিকাংশ 4০ কেমন 
“একদেয়েশ। | | 

প্রাচ্য কাব্যের প্রতি বিলাতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্তার উইলিয়ম জোন্সের 


- বড় শ্রদ্ধা । তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, “The verse of the East is rich 
‘in forcible expressions, in bold metaphors, in Sentiments full - 


~ 


, Of fire And in descriptions animated 93 the most lively - 
- colouring.” বাস্তবিক, পারস্ত করিতা পাঠকালে আমরা কেমন যেন 
আবেশবিল্বল হইয়া পড়ি) বাহ্দৃশ্ত আমাদের নয়নসমক্ষে মিলাইয়া বায়; 

এবং শুধু রেশমী ওড়নার বিলানকম্পন, কুঞ্পথগামিনী অভিসারিকার চরণ- 
নুপুরের ঈষৎ বস্ধার, উল্লাসের সঙ্গীত, যুদ্ধাশ্বের হেষা__ এই সমস্ত মিলিয়া 
একটা মদ্দিরময় তন্ত্রালন্ত, আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে।. আমাদের মনে হয়” 
- জগতে কোনও বিষাদ নাই, ভাবনা নাই, রোগ নাই, শোক-নাই ; আছে 
কেবল প্রেমের অনাবিল স্বপ্ন চাদের আব, কুলের গন্ধ ও বিভোর নয়নের 
মধুকরশ্রেণীদীর্ঘ বিলোল কটাক্ষ। গীতিকাব্যের একটি: প্রধান গুণ," 
চিত্গন। পারন্ত কবিতায় এ শুরের ৪৪55 নচেৎ এই বিষাদমন়্ 
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স্বার্থবিপুল ক্ষান্ত বিশ্বটাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে হৃদয়ে 
মধ্যে অবদাদহীন বিলাসোজ্জল একটা দায়।লোকের ৪ কোন-দীনবেশা | 
ক্ষমতাহীনা কবিতাদেবীর সাধ্যায়ত্তব নহে। - 

-বস্ততঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে কবিতার-ধেরূপ সমধিক প্রদারতা দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর 
অপর কোনও স্থলে সেরূপই দৃষ্ট হয় না । ( অবশ্য এ স্থলে বঙ্ষদেশের আধুনিক 
অঙ্গাতশ্মশ্র বালক কবির্‌ কণা উল্লিখিত হইতেছে না)। প্রাচ্যদেশের কবি. 
প্রকৃতই ভ ভক্তের ন্তায় হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত কবিতাদেবীর উপাসনা 
_.করেন। ,আসাদিগের ভারতবর্ষে যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নশাস্তর, দর্শন 

বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি কাব্যে রচিত, পারন্ত দেশেও কতকটা সেইরূপ । ' 
সংস্কতকবিতার আদিকালের নিরূপণ কঠিন, কিন্ত বিজ্ঞ পারস্ত পণ্ডিতগণ 
বিস্তর গবেষণার পর পারন্ত কবিতার আদিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। তাহারা . 
বলেন, দশম শতাব্দীর পূর্বে পারস্তদেশে কোনও কবি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
£ ছিলেন এমন কোনও বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ? 
শৈশবে পারস্ত কবিতাকে কুসংস্কার ও মূর্খতার হস্তে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। একবার একটি পারশ্ত কবিতার পাওুলিপি জনৈর 
পারস্ত ভুপতির হস্তগত হয়। কবিতার বর্ণনীয় বিষয় ছিহা, ওয়ামিক ও 
আসবার প্রেমকাহিনী । ভূপতি তৎক্ষণাৎ কবিতাটি দগ্ধ, করিয়া ফেলিতে 
আদেশ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, “কোরাণ এ জগতের একমাত্র পাঠ্য 
' পুস্তক ; বে প্রজা কোরাণ ভিন্ন অন্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিবে, সে আইনানসারে 
দণ্ডনীয় হইবে৷” 
নর পারের রাজসভার পূর্বে আরব ভাষা প্রচলিত ছিল। গ্রস্ত ভাষা 
- তখন সাধারণ ও ইতর ব্যক্তির ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। ফ্লরহুসী এই 
সমস্ত কুসংস্কারের মেঘ ও অন্ধকার ছুই হাতে সরাইয়া পারস্তের, কাব্যগগনে | 
প্রভাতস্থর্য্যের স্তায় উদ্দিত হইলেন। সমগ্র পারস্তদেশ তাঁহার প্রতিভার 
উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং ফরদুশীও অদৃষ্টগুণে গজনীর সম্রাট 
মাহমুদের সভায় সসন্মানে আহত হইলেন। জ সমালোচকেরা ফর- 
'ছুসীকে পারন্তের চদার বলিয়া থাকেন। Eb oo 
পারস্ত কবিতার মধ্যে অনেকগুলি. শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে ষে- 
গুলি প্রধান, আমরা সেগুলির কথা কিছু বলিব। প্রথম ‘সুজা ;' সজার 
মৌলিক অর্থ কগৌভরুজন। -এ' শ্রেণীর কবির, মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র 


চি 


৯৯ 
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আঁছে। এই শ্রেণীর কবিতার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কবিকে চ০7010£এর 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় রঃ - 
_ দ্বিতীয়, গঞজজ্ল্‌, ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ০৫৩.। বিলাসিনী বা সুন্দরীর 
সাহচর্য গায়কের হৃদয়ে যে উল্লাস মুঞ্জরিত হয়, তাহার উচ্ছাস বর্ণনাই 
গজলের প্রধান উদ্দেন্ত। .মদিরার স্ততিবাদও গজলের পক্ষে গৌরবজনক । 
ইহার বর্ণনীয় বিষয় সৌন্দর্য্য, প্রেদও সধ্য। গজলের প্রধান বিশেষত্ব 
এই যে, ইহার শেষ ছত্রে কবি আত্মনাম ব্যক্ত করেন। 

তৃতীয়,_কাসিদে। ইহার, ইংরাজী প্রতিশব্দ 1051. ছন্দে কাসির্দে 
অনেকটা গঞ্ধনেরই অন্থরূপ। ইহার বর্ণনীয় বিষয়, প্রশংসা, ব্যঙ্গ, নীতি 
প্রভৃতি । | 

চতুর্থ,_-তসবীব”। যৌবন ও সৌন্দর্যের সম্পদপ্রীর বর্ণনাই তসবীবের 
প্রধান উদ্দেস্ত । প্রেমবর্ণনা, স্ততিগান প্রভৃতিও ইহার অঙ্গীভূত । 
পঞ্চম,_-মেসনাত+ | ' 'এই শ্রেণীর কবিতার বিশেষ বরণনীয় “বিষয় কিছুই ' 
নাই। 
চারা নক বলিয়! বর্ণিত হইয়া থাকেন। তাহার 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘শাহনাম!’ একখানি মহাকাব্য । ফরছুপীর- প্রকৃত নাম আনুল- 
কাসেম মন্ু'র। কবিতার অপূর্ব মধুরতা ও সৌন্দর্যের জন্ত ,ইনি ফরছুসী 
উপাধি লাভ করেন। ফরছুপীর অর্থ,_স্বর্গ। “শাহনামা শ্রস্থ 
মাহমুদের অনুরোধক্রমে লিখিত হয়। সমস্ত পারস্ত-নৃপতির বংশাহুক্রমিক 
ইতিহাস-বর্ণনাই “শাহেনামার, উদ্দেশ্য। এই কাব্য সমাপ্ত হইলে 
মাহমুদের সহিত কবির যে বিবাদ হয়, তাহা. ইতিহাঁস-পাঠকমাত্রই অবগত 
আছেন। ১০২০ খ্রীঃ অন্দে ৮৯ বৎসর বয়সে ফরছুসীর মৃত্যু হয়। 

নিকট ইংরাজ কবি মিণ্টনের যেরূপ সন্মান, মুসলমানদিগের নিকট 

সাদীরও সেইরূপ সম্মান। ভাবের মহত্বে ও পবিত্রতায় সাদী পারস্ত কবিগণের 
শীর্ষস্থানীয় ১১৯৪ খৃঃ অন্দে সিরাজ নগরে সাদী জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ্ কবি 
মিপ্টনের স্যাঁয় রমণীজাতির প্রতি সাদীর হৃদয়ভাঁব কলুধিত। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে 
তাহার ছইটি মৃত উদ্ধত করিলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে! সাদী 
রলেন, “তোমার স্ত্রীর মত গ্রহণ করিও, এবং সে মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিও ; 
তাহা হইলে কখনও তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না” আবার বলেন, 
“প্রতি বমস্তে ও নববর্ষের প্রথম দিবে নূতন গ্রহণ করিও ; তাহা হইলে 
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গৃহে কিঞ্চিৎ শাস্তি পাইবে। নতুবা সুখ ও শাস্তির আশা করিও নাশ 
ও পারস্ত কবিগণের মধ্যে সাদী ধর্মপ্রাণ ও নিষ্কলঙ্ক বলির খ্যাত। “বোস্ত? 
ও «গুলেম্ত? তাহার ছুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 

গীতিকাব্যের কবি “হাফেজ” | মুসলমান তে তাহার কেহই 
সমকক্ষ নাই। ্ণলীর কবিতার স্তায় হাফেজের কবিতাও Mysticismএর 
জন্ত প্রসিদ্ধ। হাফেজ ইংরাজ পাঠকেরও প্রিয়কবি। তাহার প্রকৃত নাম 
সমস্থদ্দিন। কোরাণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা হেতু তিনি পহাফেন্জ” 
(Keeper ০: Possessor) উপাধি প্রাপ্ত হন। হাফেজ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। 
তিনি বলিতেন, “যাহারা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, পৃথিবীর ধনসম্পত্তিতে 
তাহারা দরিদ্র হইলেও বরণীয় |” হাফেজের কবিতার সমালোচনাকালে শ্তার 
উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন, - “The poems uf Hafiz are so charming 
that it is difficult to select specimens, so replete with surpassing 
‘beauty, thought, feeling and expression are they. 

ইংরাজ কবি সুরের কবিতায় যেমন কননীয়তা ও বৈচিত্রা আছে, হাফেজের 
কবিতাতেও তেমন এই দুই গুণই দৃষ্ট হর। হাফেজের কবিতা যেন আনন্দের 
প্রত্রবণ! j 

পারস্ত-রমণী-সমাজেরও প্রিয়কবি ! “কেতাবী কুলসম নানে” 

নামক পারস্তের একথানি 'সামাজ্রিক গ্রন্থে লিখিত আছে,--“সিরাজের 
 ব্মণীরা নৃত্য গীত প্রভৃতি ললিত কলায় বিশেষ অনুরাগিণী। এই অন্ু- 
রাগের উদ্রেক করেন-সমরকবি হাফেজ ! 'আজ্র 'তাই গৃহে গৃহে পারস্তরমনী 
তাম্বুরীন যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী। তাবুরীন যন্ত্রের সহিত, হাফেজ-রচিত 
দ্বাক্ষাবনের গান গায়িতে না পারিলে যে স্রীলোকের লজ্জার অবধি নাঁই। 
যে সকল রমণী দারিদ্র হেতু তাঘুরীন যন্ত্র সংগ্রহে অসনর্থা, তাহারাও 
পিত্তলের রেকাবীতে যষ্টির আঘাত করিয়া সেই বাদ্ের সহিত হাফেজের গজল 
গাহিয়া থাকেন * হ্টকেজের গন্গলের খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীমধ্যে বিস্তার 
লাভ করিয়াছে । 

আর একটি কথা, পারস্ত কবিতার মধ্যে মদিরাঁর বহুল স্ততিও পরিনাণে 
দৃষ্ট হয়। এই জন্ত অনেক রুচিবাগীশ পারম্ত কবিতার পক্ষপাতী নহেন। 
পারস্তের কয়েকটা কাব্যপ্রিয্ন পণ্ডিত এই “মদের পিয়ালা”র আধ্যাস্মিক 
অর্থ বাহির করিয়াছেন,_-“ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস”। যে পারস্ত কবিতায় 
স্তরার স্তবের উচ্চাসে পাঠক বিরক্ত হন, তাহাদিগের মতে এই অর্থ গ্রহণ 


করিলে, সেই সকল কবিতাই হৃদয়ে অপূর্বভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া পাঠকের : 
. চিন্তুকে পবিত্র ও মহান আনন্দে বিভোর করিবে । 1 





El 


/ 


_: জাপানী গণ্প। 
ওফুমীর আত্মকাহিনী । 
প্রথম সর্গ। 


পার-ত কল্পনা কর নি 

প্রথম শ্রেণীর দুষ্ট, দুরস্ত, অস্থির, 

ছুটিতে তীরের মত, কি সোজা কি বাঁকা, 
গাছে গাছে চব্বিশটি ঘণ্টা, হেন ধীর 
জাপানী ষোড়শী ( ষষ্ঠী নহে )--হে পাঠক ! 
তা“হ”লে ওফুমী-চিত্র বুঝিবে সার্থক! 


সেন্দায়ে তাঁকিদা-বংশ করিয়] উজ্জল 
ধরায় আমার অবতরণ ; জননী 
অকালকুস্মাও কন্তারত্ব সুবিমল 
আশৈশব লয়ে 'ত্রস্তা কারণ, ধমনী 
কত গাঢ় রক্ত বহে আমার সর্বথা__ 
এই তার ছিল মহা ভাবনার কথা। 


এক দিন পড়িতে বসিয়া, কালি ঢেলে, 
সৰ্ব্বাঙ্গে মুছিনু তায় পাছে তা” গড়ায়'ঃ 

তা দেখি’ মা, মা-সুলভ সহিষ্ণুতা ফেলে, - 
উঠিলেন জলি” ;-_সফুমি ! তোমার জ্বালায় 
বিষ খাব আমি ।” দেখ গড়ন কথার! 
জগতে মা'দ্ের ভয়ানক অত্যাচার ! 


“তুমি মোর গর্ভের কলঙ্ক ;” (শোন শোন--) ৷ 
“মেয়েলি যা কিছু তার অভাব তোমাতে, 
বাড়ী বাড়ী ঘোরা,--সব আঙ্গিনা ঝৌঁটোনো,__ 
' বিধাতার লিপি-__পাপ তোমার বরাতে। 


৭০৭ 


রর সাহিত্য | ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা । 


মিচি ত কনিষ্ঠা, তার পদধূলি লয়! রী 
জন্মাস্তরে পার ত তাহার মত হয়ো! |” 


“হা ধিক্‌!” পুনশ্চ মাতা,__"মিচি তোর চেয়ে”-- 
(আর তুমি নয় ) “আহ! ! কতভাল মোর ! 
শিল্পে কিংবা ‘চা”র.প্রকরণে কচি মেয়ে 
“কটো”তে * সর্কেতে সিদ্ধা--কাঁলামুখী তোর ! 


* তারে দেখে লাজ কি বাজে না মনে মনে ?” 


লঙ্জা-কষ্ট স্রোত মোর স্যক্জসিল নয়নে । 


“এ দিকে যে বিয়ের বয়েস হয়ে এল_ : 
থুবড়ী ! সে কথা বুঝি ব'লে দিতে হবে ? 

কে নেবে অমন কনে হাতে ধরে কে লো! 
জলে ফেলে দেবে ছেলে ? আগুনে পুড়োবে ?* 
বন্ধ কথা শোনে,_কভু পড়িনি পুস্তকে, 
নহে কহিতাম,_-পড় আমার মস্তকে । 


ফুলে ফুলে কার্দিলাম ;_মাঝে একবার , 
মনে হ’ল দিই মারে হু" কথা শুনায়ে 

উত্তম মধ্যম মাত্র ঠোঁট কীপা সার, 

কথ! না ফুটিল মুখে 3 অমনি ঘনায়ে 

আসিল মায়ের মায়! ;_“কাঁদিম্‌ না থাম 1৮. 
চলিয়া গেল মা, আমি পাইন আরাম। 


জলিতে লাগিল মুখ চোখ,-:বসে ব’সে ; 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শিষ্ট শাস্তমতি 

করিনু প্রতিজ্ঞা হ’ব, হাতে হাতে ঘসে 
কতকটা ধূলা কাদা কলঙ্ক কালির. 


. তুলিয়া ক্ষেলিছথ যন হ’ল যেন স্থির। 4 





* তারের বাদ্যযন্ত্র । জাপানী রমণীর অবশ্য শিক্ষণীয়।, 


চৈ, ১৩১৩ 


' টোকিওর চিত্র-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ; 


জাপানী গল্প। ৭০৯ 
সহসা পশিল কাণে শিরোর * চীৎকার; 
চমকি’ উঠিয়া দেখি পশ্চাতে বাগানে 
মৃত্তিকা-ধননে ক্লান্ত শিরো ; শক্তি তার 
আর না কুলায় দেখি’ আমারে আহ্বানে। 
কভু নাহি ভঙ্গ দিবে সম্মুখসমরে, 
আমার সাহাধ্য বাছা মাগে উচ্চৈঃস্বরে । 


“্যাই_ষাই 1” ব’লে আমি আশ্বাসি’ তাহায় 
ছুই লক্ষে আসিলাম যথা! মোর নিধি, 
(হা স্থবোধ-সাধন-প্রতিজ্ঞে ! তুমি হায় 
না জন্মিতে মরিলে ! হা নিদারুণ বিধি 1) 
শিরোরে তুলিয়া বুকে ধুলায় ধূসর 
ছুটিলাম বিদ্যুতগতিতে অত্যন্ত । 

মনে পড়ে গেল গৃহে ফিরিবার কালে - 
এইমাত্র কি বলেছি মারে, আত্মগ্লানি 
আবার আনিল চক্ষে বারি, পাশে চালে. . 
শিরোরে ফেলিয়া দিয়া--তাহার না জানি . 
কত না লাগিল ব্যথা,_অতি ভয়ে ভয়ে 
কে যেন দেখেছে, ধীরে ফিরিস্থ আলয়ে | 
আসিতে আসিতে আড়ে বাহিরের ঘরে 
দেখিলাম জামাজাকী-গৃহিলী বসিয়া 
নিযুক্তা কথায় মার সনে) ঠারে ঠোরে. 
বুঝিলাম, 'কথা যত কিস্তারো লইয়া । 
কিস্তারো৷ তাদের পুত্র, প্রসিদ্ধি-প্রয়াসী, 


চিত্রকলাভাগে, করে বহুদিন হ'তে 
+ ওফুমীর পালিত কুকুরের নাম। 


‘৭১০, 


সাহিত্য [ন ১৭শ বধ, ১২শ নংখা17 


মাতার ধারণা,-তার পুত্র এ জগতে 7 অজি 
শাপত্রষ্ট ; রূপে গুণে বৎস অতুলন ।' | 

মনে হ’ল, হে ঠাকুর ! জ্রামাজ্জাকী সতী 

এ বারে, এ কদর্য মুক্তিতে, মোরে যদি 


নাহি দেখে থাকে,-আমি সত্য সত্য হ’ব - 
ভবিষ্যতে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্থির ;_ 

যত তায় কষ্ট হ’ক--ঘরে ব’সে রব।- 

মনে হ’ল পুন--কিস্তারোর জননীর 
সম্ধানে কত না শ্লাথা, তা শুনিয়া হায়! 
মোর মার মন কত কাদে যাতনায়। 


দ্বিতীয় সর্গ। 


পর দ্দিন মাতা মোরে কহিলেন ডাকি’, | 
করি” রাজপুত্র পাশে পিতা! উনেদারী 

বড়ই গৌরব লাভ করেছেন না কি-_ 

যত যত মান্ত গণ্য ঘরের কুমারী, 

মার রাজপুর-জাত দৃপ্ত পারিজাত, _ 
যে.বিদ্যামন্দিরে টোকিওর--দিন রাত 


রি 


নিবি’ সমাপে শিক্ষা ; তথায় আমার-- 

(কত হীন আমরা তাদের তুলনায় ) 

পেয়েছেন আজ্ঞা পিতা থাকিয়া শিক্ষার, 

সেসন্্াস্ত সহবাসে; সকলে সেথায় ' ) 
গম্ভীর-স্বভাব শাস্ত রমণী-উচিত, 

তাদের দৃষ্টান্তে, সঙ্গে, আমিও নিশ্চিত 

হইব তাদের মত ; রবির কিরণে 

কুয়াসার লয় যথা, মোর চঞ্চলতা 

হু” দিনে হইবে নষ্ট, তাহাদের সনে - 


রাজধানী মাঝে রহি” বিদ্যালয়ে তথা। 


চৈত্র, ১৩১৩। 


. 
« 


জাপানী গল্প । : ৭১১ 
অন্তায় সন্দেহ-নাই,--কিস্ত হ’ল ভারী 
এ কথা শুনিয়া চক্ষু মম ;--তায় বারি 


উথলিল পুনঃ) ছোট ভাইভগ্নীগুলি 
ছাড়িয়া, শিরোরে ছাড়ি” আমাগত প্রাণ, 


, ছাড়িয়া পিতামাতায় কেমনে পা! তুলি’ 


প্রবাসে যাইতে ? হ’ল আখি বহমান ; 
বুঝিয়। কহেন মাতা, “পাগণী !.ক’ দিন? 
গোটাকয় মাসমাত্র--কি ভাবি’ মলিন ?*_ 


তৃতীয় সর্গ। -.' 


তাই আমি টোকিওতে আজ | বিদ্যালয়ে 


‘কোন কষ্ট কোন দিন করি নাই বোধ ; 


আমোদে আহ্লাদ. যত সহপাঠী লয়ে 
সময় কাটিয়া যায় ; নহে অবরোধ ; 
সন্ধ্যায় ভ্রমণে যাই মিলি’ বন্ধুগণ ; 
ফিরি” পাঠচচ্চা, অবকাশ ও ভোজন। 


বেশ আছি ; পাঠের যা নির্দিষ্ট সময়, 


ফুরাইলে, খেলিবার বন্দোবস্ত বেশ) 


আর এক মহাসুথ, রাজধানীময় . -. 
একটি নিয়ম বড় নির্দিষ্ট সরেশ ,_ 

মেয়েরা ছেলের মত ছুটে খেলে খাসা. 

তা দেখি” কুঞ্চিত কেহ করে ন! ক নাসা! 


ছুটে বা লাফায়ে খেল, শ্বাস্থো সদা স্থখ ; 


- সম্ৰান্তী--সমাজ্ঞী নিজে--কখনও কখনও, 


আসিতেন'নিরথিতে ব্যায়াম-কৌতুক 
আমাদের বিদ্যালয়ে ; দেখেছি এমনও, 
জনক জননী দল আসির়ান্ে,-কিই . . 
কেহ কিছু বলে নি ত--'ভাল ভাল” বহ । 


be bd 


- ৭১২ | সাঁহিত্য। ক ১৭শ বর্ধ, ১২শ সংধ্য!। 


আশ্বিনে এসেছি, এটা চোত ; মাঝে মাঝে ° 
মনে হয়, একবার ছুটে দেখে আসি’ 
বাড়ীতে তাহারা সব কে কেমন আছে; 
আবার ভুলিয়া যাই-_অন্ত চিন্তা ভাসি” 
মনে, ভুলাইয়া দেয় মন, বলেছি ত 
মন হেথা সুখে সদ! ডুবিয়া থাকিত। 
কাল সিনাগীওয়া গ্রামে যাব নিমন্ত্রণ 
রি সকলে, সেখানে আছে বড় চমৎকার 
রাব্তপুত্রী গোজোর প্রাসাদ উপবনে ) 
তাঁহাই দেখিতে 5 বন্ধু তনয়া তাহার 
সব বালিকার হেথা; দেখিয়া শুনিয়া 
সীঝে টোকিওয় পুনঃ আসিব ফিরিয়!। 


বলেছেন মাতা,_মাত্র গোটা, কত মাস | 
বসতি এখানে মম, হায় তার পর! 
(তার পর পূর্বেকার জল আর ঘাস!) 
-.. ব্ুও--সেই ভাল--কাল হতে নিরস্তর 
লিখিয়া রাখিব রোজ ঘটনা দিনের 
তবিষ্যতে পড়িলে তা,_তবু তৃপ্তি ঢের ! 


পা 


১৩ই চৈত্র। . কি হয়েছে কি বলে বুঝাই ; ছটি দিনে 
| ছুটি ঈর্ণ দিনে--হয় এ পরিবর্তন 
মান্থষে ? কি বেচে আমি অথবা কি কিনে 
এতটা লোক্সানী আজ ? চিরদিন মন 
দুঃখে সুখে প্রফুল্ল আমার ; ছুটি দিনে: 
কি হ'ল, কে আজ মোরে আমি বলে চিনে? 


এগার তারিখ, সে ত পরস্ত, গেলাম 

গ্রামে নিমন্ত্রণে ; হায়! কে জানে তখন ? - 
থাক,-_গেনু নিমন্ত্রণে, নয়নাভিরাম 
রাঙ্জপুত্রীগৃহ-_চতুষ্পার্খ্ে উপবন । 


চৈত্র ১৩১৩ 


জাপানী গল্প । ৭১৩. 


পিয়া অপরাহ্ে শিক কাননে 
সখী সব) ্ণছবি ভাতিল নয়নে ।, 


হয়িৎ লে বনগীর্রাজি, শেষ দাই? 
উপরে আকাশ, নাঁনাবর্ণ, মেঘাবিল ; 
আশে পাশে পাহাড়, সে মেঘেতে মিলাই’ 
অতি দূরে অঙ্গ, দ'ড়াইয়! ; বনে ঝিল 
নীল-কলেবর গৃহ, বেড়ি’; সুশীতল 
সমীরণ তোলে তায় লহর চঞ্চল. 


প্রাণ জুড়াইয়া গেল সে দৃস্তে, সে স্থানে : 
নব বল এল যেন সে হিম-সমীর - 


পরশি’ ; সে মনোরম গৃহ-সম়িধানে 


যে মুক্ত ভূখণ্ড ছিল, তৎক্ষণাৎ স্থির 
হইল ‘টেনিস্‌’ তথা; সুরু হ’ল খেলা, 
দেড় ঘণ্টা চলিল তা, তবু ঢের বেলা। 


শেষ, ছুটিবার বাজী /-_আমি ত তা’ চাই ;- 
তাও হ’ল; হু’য়েতেই প্রথম নম্বর - 
আমারি, বাহুল্য বলা। সন্ধ্যা হয় নাই; 
রাজপুত্রী কহিলেন, বাড়ীর ভিতর 

এবার প্রবেশ বিধি, সেথা দেখা শোনা, 
খাওয়া দাওয়া, শ্রান্তিনাশ ১ ভোব্দ-পরায়ণা 


সে স্থখপ্রস্তাবে।- পশি’ গ্রাসাদ-ভিভরে - 

ভোজ্য পেয় সমাপিয়া সকলে সম্প্রতি 

গৃহসজ্জা দেখিতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে : 

ভ্ৰমিতে লাগিনু ; মনে হয় নি তখন, ' 

কাল হবে মোর সেই গৃহ-পর্য্যটন। | 4 


_ ৭১৪ 


দাহিত্য। ১৭শ বধ, ১২শ সংখা; 


' বাজপুভ্রীকুআগে ;--উটা, প্রিয়সহচরী, 


কর মম বাঁধি’ স্বীয় কর-আলিঙ্গনে 
আমারে লইয়া চলে পশ্চাতে; প্রহরী 
প্রতি দ্বারে, দ্বার ছাড়ে কর্ত্রী-দরশনে , 
সন্রয়ে ; কুমারী আরও আশেপাশে কত, 
সানন্দা সকলে, তথা ভ্রমে ইতভ্ততঃ।. 


গরীবের মেয়ে, কভু দৃষ্টিপথৈ মোর 
পড়েনি সৃম্পতসোভা-সুধমা- আলয় 


‘সমুচচ-প্রামাদ.হেন ; সজ্জা সে বিস্তর. ০ 


বহুমূল্য ; মখমল-কর্পেট বয় oY 
কক্ষরাজি ; দীপদান স্বচ্ছ বেলোয়ারী, — 
স্কটিকেরকি বিচিত্র কারু,-বলিহারি 


এই ভা ভাবে, ভ্ৰমি’ ব বতঙ্গণ--যক্ষে কোন 
সহসা পড়িয়া চক্ষে করিল স্তস্তিত 


সুন্দর উজ্জ্বল এক দিব্য কাকিমোনো? ; 


দৃষ্টিমাত্রে দেহ মম হ’ল কণ্টকিত। 
রহিমু চাহিয়া, নেত্রে না পড়ে পলক, 
ঘন ঘন উঠো প্রাণে।প্রবল.চমক্‌। - 


চিত্র যুবতীর ;_সভী অতুল সুন্দরী? 
বিষাদের ছায়া কিন্ত মুখ চোখ ময় ; 
(মেঘে ম্লান জ্যোৎন্বাময়ী শারদা শর্করী, ) 
ভূমিতে লুটায় বাস, মাধুরী-নিলয় 

কম অঙ্গ আবরিয়! নিশ্চয় কখনও 


কোথাও 'দেখিছি পূর্বে মেই,কাকিমোনো। 


কোথায় দেখেছি ?-তাই ভাবি) আর! দেখি 


'বালপুল্রী কহিলেন,_"ওফুমী ! তোদার 


ক 


চৈত্র, ১৩১৩ | 


জাপানী গল্প। 
চিত্রটি লেগেছে ভাল ? কিন্তু ও ত মেকি; 


. সামান্ত নকলয়ান্র-আ ফল উহার. 
' বিখ্যাত আলেখ্য এক. চীনের প্রাচীন 


অতুল্য.অমুল্য--হায়! কারগর্ডে লীন. 


“অস্তিত্ব তাহার আজ ; শখান! জাপানী 


আঁকিয়াছে চিত্রকর.কোনচ তাই দেখে? 
নকল হিসাবে চিত্র মন্দ নহে মাঁনি।” 
গুনিলাম কথা সব )--তবে মন.থেকে 
অন্ত কথা উড়ে গেল! --মন চিতরগত_ 


০০৯১৯ 


কোথায় দেখেছি! পুর্বে দেখেছি যে, তাঁ’তে 


বিন্দুমাত্র না আছে সংশয় ঢ_সে কোথায় ?— 
হেন কালে মানসে মানচিত্রপাঁতে 

অভিনব দৃশ্ত এক প্রকাশি-_আমায় .. 
করিল বিহ্বল ! দৃশ্য, বিচিত্র বাগান, 

যুবা. চিত্রকর এক- চিত্র-গত প্রাণ, 
আঁকিভেছে চিত্র চাক-ট--সে চিত্ত আমার ; 
আমারি মৃরতি চিত্রে-করে প্রকটিত:; 


সে আমি কে? ওফুমী ত নয়; তাঁকিদার 


ংশ-জাতা ;-দে আমি কে তবে? সে আমি ত-- 
মাথ! ঘুরে এল--সব ধোয়ার মতন 
দেখিলাম; তার পর প্রবল পতন _ 


ভুষিতলে।- জীন হে দেখি”, [উটা আর 
অন্তান্ত বালিকা বসি’ আমারে বেরিয়া 9. 
কাণে গেল রাজপুতী-কথা বার বার 3 ১ 
কহিছেন'ছুঃখ করি,_“অত্যস্ত ছুটিয়া 
বাছার এ দশা ;” আমি.সুস্থহ*লে পর 


আপনার যানে তুলি” আনিলেন ঘর।-- 


- ৭১৬ | সাঁহিত্য । ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। 
" ঘর অর্থে বিদ্যালয়ে । মনে চিস্তাত্রোত i 
বহমান ;_'সে আমি কে? ফুমী যদি নয়? 

গুধু তাই ভাবিয়া কাতর সে যাবত। 
ফিরে আসি” অবশ্তাই শয্যার আশ্রয় 
ততক্ষণাঁৎ,- নিদ্রা নহে চিন্তার দোসর 
কড়িকাঠ গণি, আর ভাবি নিরস্তর ৷ 


হেথাও মেয়ের! মোরে করিয়া বেষ্টন 

- যথেচ্ছ বকিতেছিল ; একে একে ক্রমে 
নিদ্রায়াম্‌ পদ্মনাভঞ্চ হইল ? তখন 

স্থির, শব্ব-হীন কক্ষে জাগি”, শবপ্রত্রমে 

কেমনে, তা বলি শুন, নে বড় সুন্দর ! 


বোধ হ’ল দুরে, বহু দূরে; অন্ত দেশে, : 
বারান্দার পূর্বমুখী আমি-_সম্মুথে সে 
বাটার বাগান মনোহর) তথা ধীর ' 
শ্বর্ণকাস্তিমান্‌ এক যুবক আসীন; 
ককুণ কটাক্ষ তার আমা পরে লীন ! 


সে বাড়ী এমন ধার! নয়, পুন নয় 
এ কালের মত মোর অঙ্গের’বসন,_ 
. দূরভূমিষ্পর্শী পরিচ্ছদ ;-- যুবা কয 
. আমারে উদ্দেশি’--“সোযরী ! সুদ্দরী-তৃষণ ! 
 চিত্রিব তোমারে চিত্র "পরে ? রূপ তব 
রঙ্গে ফলাইব বস্তরে--হবে অভিনব : 
অমূল্য সাঁমগ্রীশ্তাহা, দিব ডালি পায় 
সম্রাটের ১ প্রতিদানে তিনিও আমারে 


চৈত্র, ১৩১৩। 


জাপানী গন্প। 

ওমরাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মান্ত-সম্প্রদায়, ' 
তন্মধ্যে দিবেন স্থান ; এশর্য্য-সস্তারে 
কোন না ভুবিয়-যাব $ বিবাহ আমার, 
তা হ’লে, তোমার সনে রোধে সাধ্য কা 
অসহায়া ছঃখিনী সে আমি, অনুক্ষণ: 
অতি অবসর-চিত্বা কম্পিতা তরাসে 
কি ভ্রানি কাহার,--শুধু দুইটি বচন , 
কহিলাম যুধারে একাস্ত মৃছ্ভাঁষে-_ 
শফিরিও রায় }” কথা.না ফুরাতে মে? 
মোটা বিভীষণ! মূর্তি, কৃষ্ণব্ণা ঘোর - 


ততরঙ্করী নারী আসি” কহে রূম্বরে,-- 


E “সত্ব এস !--সমাগত বহু বড়লোক : 
গৃহে মম আজ ;_ তুমি এমন আসরে 


নাচিবে ভাগ্যের বলে; হেন গন্ধালোক 
চীনের মুন্ুকে নাই, জেলেছি যা আজ ) 
কু দেখ নাই, তোমা দিব হেন সাজ 


এই বলি” সবন্ধ মন করি’ আক্রমণ 
ভিতরে লইয়া গেল জোরে ;এত জো 
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল তায়; ;সচেতন ' 

হইয়া, ধারণ] করি’ দেখি, শষ্য! “পরে 
চতুর্দশ পোয়া আমিভাকাইয়া নাক 


 উা নিত যায় পার্শ্বে; আমি ত অবাকু 
- একটু একটু করি” ক্রমে সে-ব্যাপার 
: সমস্তট! পড়িতেছে মনে )-বাল্যকাল» 


অন্ত পিতা-মাতা, জাত্মজন আর আর, 
বসতি বিভিন্ন দেশে, মড়ক ভয়াল 


: মৰ্বস্তরে, দস্তা ও গৃহদাহ, গিরি- 


০০ একে একে ফিরি 
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সাহিত্য । 


মনে আসিতেছে সব কথা ; অবশেষ 
মহাযুদ্ধে সব মম আত্মীয়-নিপাত ; . 
নগরে বিক্রীতা আমি ; ভয় লজ্জা ক্লেশ, 
কিছুর অবধি নাই ;-_-হায় রে বরাত! - 


' তখন কি স্বণ্য বৃত্তি পালিতাম আমি 1__ 


অস্তরের ব্যথা জাঁনিতেন অস্তর্ধামী। 


পুকষের মণ্ডলীতে মম নৃত্য ; ছি ছি! 
মাতালের কটুক্তি, বিন্ধপ, পরিহাস 
অভদ্র-উচিত, , মু মুড়িয়া দ’হিছি। 
ক্ষ্ণাঙ্গী কর্ত্ীর মম কি-পরুষ ভাষ ! 
বিদ্ধ.করিয়াছে মম-বঙ্ষ দিবানিশি-_. . 
সে আতর আজও বেন রক্তে মম দিশি. 


রয়েছে আামাতে। মনে গড়ে এক বিন 
কোণে এক পড়েছিল অতি খরধার _. রঃ 
-তরবার,-_হুইলে তাহার সন্মুখীন, _ 
তৃষিতে আক্রমে যথা সলিল-আধার 


‘পীতল--সে অস্ত্র আমি বিছ্যাৎগতিতে 


তুলিয়াছি যেই, হায়! আপনা বধিতে, 


স্তেনী যথা তীরবেগে শীকারে পড়িয়া! 
লুফি” লয়ে যায় তাহা, তেমতি কর্তার 
কর, ক্ষিপ্র মোর করে পড়ি” ছিনাহয়া 
লইল সে অসি) আর চক্ষের বাহির . 


১৭৭ বর্ষ, ১২শ নংখ্যা। 


ক 


সে অবধি কোন মতে করিত. না মোরে ১. 


দৃষ্টি-বন্দী রাখিত, তা কি বাহিরে ঘরে। 
এমন, সঁময় এক দিন.আসিল দেও. 
কাল-মহা-অমুধির দূর দুরাত্তরে। 


এশা পে 


চৈ ১০১৩ জাপানী গস । . 


রর ভেদি’ মেঘ-বাম্পরাশি, তাহারে পরশে 
আজও মনশ্চক্ষু মম.; কটাক্ষে অধরে, 
করুণার নিকেতন ; আয়ত লোচন " 
সজল ; কোমল অঙ্গ তায় বিমোহম'। 


নয়নে নয়ন মম পড়িল তাহার; 
দয়া ও সহামুভূতি পাইন বিপুল - 
" দৃষ্টিতে দ্বেখিতে.তার ১শুভর ভদ্রতার -. 
, খনি তা’ ; লালমা-কটু:পূৰ্ণতায় স্থূল , = 
, কদর্ধ্য শ্রেষের,বিন্দুসমাবেশ-নাই 4 . 
সভাভঙ্গে বাহবার উঠিলে লড়াঁই--, - . 
পড়িতে লাগিল যবে পরিহাস-বাণ. - 
বিষাক্ত 'আমার-গার,_তার সেকরুণ 
' নয়ন উঠিল জলি’; মোর শ্রান্ত প্রাণ, - 
দ্বণায় লজ্জায় (পাপকর্থে অনিপুপ ) 
বিশ্ব-্রননীর পদে আছাড়ি' পড়িয়া 
বিলয়ন মাগিতেছিল যখন কাঁদিয়া, 


'তখন (আসিল কাণে মম) যুবা অতি 
“নর্তকী তোমার সামন্ত রূপবতী? 
উহারে আমায় দাও ; আমি ও নারীরে 
বিবাহ করিয়া করি’ 2 | 
রর অমুচিত কাৰ্ষ্ ওর বীভৎস এমন ।* 

“হা হা হা!” রাক্ষসী হামি’ কহে" ‘হেব 
হৃতজ্ঞান তুনি, নয় অতুল সাহসী ! ৬ 
কি রত কুড়াতে আজ পেতেছ দুকুল ? 
জান, প্রতি নিশি মম গৃহে ও ষোড়শী 
কত মুদ্রা আনে ?' ত্বিন সহন মোহর 
ন্যুনকল্ে দিবে যে, সে হবে প্রভু ওর ।*' 


চে ণি 


৭২০ 


সাহিত্য । ১৭প বর্ষ, ১২শ নংখ্য|।, 


“নহি ধনবান্‌; তবে প্রতিজ্ঞা আমার, ' ৬ 
মাসান্তে অর্পিব আমি মূল্য যুবতীর ।” 

নিঃশব্দে চলিয়া গেল যুবা ; পরে তা’র 
প্রতিদিন সপ্তাহ ধরিয়া, চিত্ত/স্থির 

নিবিষ্ট করিয়া চিত্রে, কর্ম সমাধান 

করি’, অবশেষ যুবা করিল প্রস্থান। 


মাস কেটে যায়) তার কোন বার্থা-নাই ; 

বিরল পাইলে ভাবি, কাঁদি তার তরে; 

কে দিবে সংবাদ হঃখিনীরে-_কোথা যাই? . 
অকন্মাৎ এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে রং 

বাগানে শুনি ভগ্ন কঠম্বর তার ্ 
ডাকিছে আমায়, "সোরী!”-__বাস্পে রুদ্ধ কথা-_ 
ছুটে গেনু বারান্দার়,--হৃদয়ের ব্যথা 


মুখে ভার নীল মেড়ে দেছে,__আহা !'আহা ! 
দীড়াইয়া, শুভ্র পরিচ্ছদ, হন্তে অসি 7. . 
কহিল আমারে, _”সোরী ! ভেবেছিন্ু যাহা, 
বিপরীত ঘটেছে তাহার ; পূৰ্ণশশী . 
চিদাকাশ-আলো-করা নিধি ও আমার! 
আশা ও তরসা ভেঙ্গে গেছে, নাহি আর । 


দৈবীশত্তি এসেছিল মম ভূলিকায় ; 

যে চিত্র স্যজিস্ু তব, অতুল্য জগতে ; 
পাঠাইয়! সস্াটে তা” ছিন্ন অপেক্ষায় 
আহ্বানের মম শীঘ্র বাদশাহ-মস্নদে |. 
দগ্ধ ভাগ্য ! আজ পাইলাম সমাচার 
যারে দে পাঠান চিত্র, বন্ধু যে আমার 


ব+লে পরিচিতপ্ছিল,- বিশ্বাসঘাতক, . . : 


তাঁহার চিত্রিত-চিত্র করিয়া ঘোষণা). 


/ 
ঞ 


চৈত্র ১৩১৩। 


জাপানী গল্প । 
রাজাবু প্রসাদলাভ করেছে; নরক 


. এই লোকালয়, দ্রান্ত অলীক ধারণা 
“লোকাস্তরে অবস্থিত তাহ] !” খুলি' তত 


“নরকে রব না আমি, চলিঙ্গ প্রেক্সী 


চমকি’ উঠিম আমি কাদি! উচ্চৈঃস্ব। 
“যেথা যাও, সঙ্গে লও মোরে ১ হেথা 
পারিব না থাকিতে”--আবেগে কহি 
“বরণ করেছি তোমা” মনে, তুমি স্বা 
কর্তার চরণশব, ভূমি পানে চাই 
লাফাইস্থ_তার পর--কিছু মনে না 
চতুর্থ সর্গ। 
স্থৃতির এখানে পূর্ণচ্ছেদ ; কথা এই. 
সোরী-জন্মে কোন্‌ দেশে ছিল মৌর 
কিনিতে চাহিল মোরে কেবা যুব! ডে 
এই সব গোলমাল মাথার ভিতর, , 
অহনিশ ; আঠা নাই লেখায় পড়ার, 
লেখা পড়া যাক,--আঠা নাইক খেত 


কোথায় সে হইয়া গিয়াছে অভিনয় 
হেন নাটকের,_কে বাঁকে বা সে 
করুণার অবতার, কাস্ত, প্রেমময়, 
বিচিত্র সে নাট্য-কাব্যে প্রধান নাক, 


. মাঝে মাঝে মনে হয়,__-এই--এইবা 


খেয়া বুঝি পাই ; সব জড়ানো আবা 
কাল রাত্রিকাঁলে আছি বিছানায় সত 


"বোধ হল আত্মা মম দেহ গরিহরি” 


শৃন্তে, অতি উচ্চে, নতে, মিঘ তাঁরা 
করিছে ভ্রমণ ) মন উঠিল শিহরি’, 


৬ 


৭২২ ॥ রা সাহিত্য । - ১৭শ বধ ১২শ সংস্যা । 
® 


এইবার দেখা পাব তার !_ চিন্তা সার, 
জড়দেহে আত্মা আসি’ পশিল আবার । ' 


১৬ই চৈত্র । (হইয়াছে দেখা ; কাল সকাল সকাল 
'_' নিশায় লইয়াছিম্থু শয্যা, বড় শীত! 
মুড়িসুড়ি-দিয়ে প’ড়ে আছি--কি জগ্জাল!. 
না আসে নিদয়া নিদ্রা,_-নয়ন মুদিত, 
মানস ভ্রমণশীল ; ভ্রমিতে ভ্ৰমিতে 
খুঁজি যারে,তারে মোর পাইমু দেখিতে ! 


এবার সে বারান্দা, বাগান, কিছু নয় ;_ 

ক্ষুদ্র কক্ষ এক টোকিওয়, সঙ্জাহীন ; 

সে আমার বসে তুমে, দৃষ্টি ভাবময় 

্তস্ত আমা’ পরে তার;--আমি দাঁড়াইয়া " 
কক্ষে সে টোকোনামান্গ ; তাহারে হেরিয়া 


বিস্মিতা ; বাসনা,_তার পাশে ভূষিতলে 
গিয়ে বসি’--পারি কই ? একটু, হাসিয়া, 
কহিনু কটাক্ষে,_-“কত সন্ধানের ফলে 
মম, দেখা আজি পরস্পর !” সে উঠিয়া, . ৮ 
হেথা হোথা করে কক্ষে ১ যেথা যেথা যায়, ০ 
দৃষ্টি মম,সেথা সেথা অন্থসরে তায়। 


সে আমায় চিনিল না; কহিল না কথা ;-- 
নয়নে নয়নে মাত্র থাকিল মিলন 

দু'জনের অবিচ্ছিন্ন ; হা ভবিতব্যতা ! 
কেন সে সেথায়--সেথা আমি কি কারণ? 
কেন বা উভয়ে মুক ? কত কথা আগে 
কহেছি, তা চিন্তে মম সমস্ত যে জাগে = 


কা তিন দিন, প্রন্তি নিশি, সেই ক্ষুদ্র ঘরে, 
- তাহার সমীপে, আমি করেছি গমন) ' 


bd 


“চৈত্র, ১৩১৩1 


২৪এ চৈত্র'। 


'১০ই বৈশাখ। 


জাপানী গল্প। 


কথা যে কহে না, কিন্তু দৃষ্টি জামা "গরে। 
আমি কদ্ধবার্‌ ; তাবে করা’তে স্মরণ 


' পুর্বাকথা, পরিচয়, মাঝে মাঝে হাসি 


মাঝে মাঝে, সতত মণিন আমি, ত্রাসী।-_ 


কেন? তাঁক্জানি না) 

তথা নিত্য আমি যাই 
এখনও অর্গপাবদ্ধ স্বৃতির কবাট - ." 
তার'; এক আশা মম, ( অন্ত আশা নাই ) 
কোন দিন খুলিবে তা’; আগেকার নাট. 
মনোমঞ্চে অভিনীত শীত্ব হবে তার, 
এ আশা-সলিলে শুধু দিতেছি সীতার, 


' কাল ঘ ঘটিয়াছে এক বিষম ব্যাপার! 
গিয়ে দেখি, লিখিতেছে বসি” মোর পানে, 


চার, আর লেখে; মধ্যে মধ্যে সে লেখার, 
তপ্ত দীর্ঘধাস-শব পড়ে মোর কাণে! 
কতক্ষণ পরে, বুঝি লেখা সাঙ্গ হ’লে, - 
নিঃশব্দে দাড়াল আসি টেকোনামা-তলে।- 
আমি হাসিলাম-_ভাবি”, এত কাল পরে 
আন বুঝি কঁয় কথা) ভূল তা,__আসিয়া 
পার্শ্বে যম দোলাইল কম্পমান করে 
পত্রী এক । অবিলম্বে (নিকট বলি )- 
পাঠ করিলাম তাহা ) পংক্তি ছুই চার 
শিল্রাক্ষর কবিতার, _কলেবব তারঃ ০ 


7 ০১৯ 


“ভুবন-মোহিনী অগ্নি, চিন্তিত রি 
ভূলিকার চারুস্থাষি ! প্রাণহীন, তুমি, :-. 
পাগল করেছ মোরে তথাপ্রি.) আঁ-মরি 1." 
কি অমৃতে প্লাবিত ক+রেছ চিত্রভূমি 


৭২৩ 


৭২৪. 


সাহিত্য । ১৭৭ ব্ব১২শ সংখ্যা। 


আমার !-_হে চিত্র ! তুমি হইয়া চেতন 
দাস আমি,-গুঁহে মম কর বিচরণ” 


“হায় ! চিন্তমাত্র আমি { আমি প্রাণহীন 


ধারণা তোমার প্রাণেশ্বর ! যে সোরীরে 


" আপন করিতে নারি+, বিষাদ-মলিন 


ত্যজেছিলে প্রাণ তুমি,_-তব প্রেয়সীরে, 


সৌরীরে, আজি হে কান্ত! চিনিতে পার না? 


অবোধ ! নিশ্রাণ আমি তোমার ধারণা? 


রাখি? পত্রী, অতীব কাতর চক্ষু ছু'টি 
মিলাইল আমার চক্ষে সে; পোড়ামুখী 
পুড়ে গেছে মুখ মম,_-একটিও ফুট’ 
উঠিল না কথা তায়! তার হুঃখে দুঃখী 
আমি যে, কথায় তারে বুঝাইয়া দিতে 
কি ইচ্ছা, কি উদ্দাম তরল ওঠে চিতে ! 


দীপ নির্বাপিত করি’, কক্ষের সে ছাদে 
রুরিল গমন ; তথা চিস্তামপ্প, করে, 
নিরীক্ষণ নক্ষত্র-মণ্ডল।- শূন্যে কাদে 
বিভাবরী নীহার-অক্রুতে ) সুধা ক্ষরে 


.ফুলবাস-বিলাসী বসস্ত-সমীরণে ; 


সুধা ক্ষরে সুদূর সঙ্গীতে, বংশী-ন্বনে। , 


হায় হায় ! ছু” চারিটি পাঁচটি কথায় 
(বেশী নয় ), যদি আমি পারিতাম তারে 
কহিতে, কে আমি, তার রুদ্ধ স্থৃতি তায় 
নিশ্চিত হইত মুক্তদ্বার ! কি প্রকারে, 
কিসে, অকন্পাৎ মুখে তরল কথার . 
বহে মোর, নড়িতেও পারি, চমৎকার! 


চৈত্র, ১৩১৩। জাপানী গল্প । ৮৭২৫ 


. ২. সুহূর্তে হাওয়ায় ভাসি’ কিস্তারোর পাশে রী 
| উপনীত আমি সুখে মুহূর্ত-ভিতরে 
_ বহিল কথার ঝড় ; আবেগে উল্লাসে 
- -কহিম্থ সোরীর ছুঃখগাথা ভগ্রন্বরে । 
_ কহিলাম, তবু তার জাগিল না স্থৃতি ! 
মৃত্যু মম শুনি__-মনে উপজিল ভীতি! ' 


১২ই বৈশাখ। আমি চলিয়া; মায়া-্বপ্রান্তে আমার 
দেখিলাম শয্যার উপরে-আমি, ঘরে; 
সারাদিন এক চিস্তা,__-আজ্র পুনর্কার 
কি ভাবে দেখিব তারে, _সে দেখিবে মোরে? 
সে লিখিয়াছিল পত্র ; মনে হ’ল মোর” 
আমিও না লিখি কেন, তাহার উত্তর। 

'  লিখিলাম পত্র ; রাজে কারলে শয়ন, . '' 

মুষ্টিবদ্ধ রাখি তাহা, হইন্থ নিদ্ৰিত ; 
স্বগত' কিয়া, অতি দৃঢ় করি” মন 
যে রকমে হোক, তাহা হবেই অর্পিত - - 
কিস্তারোর করে; আমি পশিহগ যখন 
গৃহে তার, প্রথমেই পড়িল নয়ন 


পত্রে মম, লিখন-পঠন-মঞ্চে তার 
. অবস্থিত,_-কত যে আনন্দ নিরধি তা”. 
উপজিল মানসে, প্রকাঁশ করিবার 
শক্তি নাহি মম ; আমি প্রীতি-প্রফুমিতা 
একদৃষ্টে বহি সে মেজ-পাঁনে চাই”. 
আমার কটাক্ষ-আল্ঞাকারী সেও তাই . | 


ফিরাইল আঁধি সেই দিকে) গিপি হেরি” 
এক লক্ষে, ( নেত্র মম না নিতে পলক ) 


৭২৬ 


২০এ ভাদ্র! 


সাহিত্য । ১৭শ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা. | 


পায়ে তা’ করিল পাঠ; (আর সহে দেরী?) '. 


তার পর--চ’থে মুখে বিচিত্র আলোক, 
সুন্দর আমার পানে পুনঃ চাহি কহে 


ছুটি কথা,-_"সত্য কি ?* দু’ গঞ্জে অশ্রু বহে । 


প্রভাতে জাগিয়া দেখি,--করে কি শয্যায়, 
কোথাও সে পত্র নাই! দিছি তবে ঠিক. 
নহিলে সে পত্র কোথা ?'এ প্রেন:অধ্যায় , 
স্বপ্নময় বটে,__্বপ্র নহে বাস্তবিক"! 

বড় সুন্ম,__ এ লীলা-তরঙ্গ বাস্পময় ; 


. বড় গুপ্ত, মাতা সনে আত্মার, প্রণয়! 


বহু দিন লিপি নাই আর ;.বিদালয়ে 
গ্রীষ্ম-অবকাশ ; সব গিয়াছে চলিয়া, 
সাথীরা যে যার গৃহে  যুখহারা হয়ে: 
হেথা আমি শিক্ষ্িত্রী-সংহতি পড়িয়! 
একা! এ বিদ্যামন্দিরে করিতেছি বাস। 
কারণ এমন কিছু নয় {হুই মাস 


যাবত,-_বাবা, মা, আর ভাইভগ্নী গুলি, 
সকলেই বিদেশ-ত্রমণে বহির্গত 7. 

দেশে কার কাছে যাই ? ঘর বাড়ী ভুলি? - 
যতদিন প্রবাস-যাত্রায় তারা রত 
রহিবেন,-তত দিন,আমারও এখানে - 
অবস্থান ;_ আজ্ঞা তাহাদের । মনে প্রাণে 


আমিও পক্ষপাতিনী হেন ব্যবস্থার i 


'হয় ত অন্তত্ৰ থাকি’ ঘটিত ব্যাঘাত 


তার কাছোমনাগমনে ; বারংবার . 
প্রতিনিশি হইত না আলাপ, সাক্ষাৎ । 


৩১ত। 


ধা 


জাপানী গল্প। 
কিন্তারো যে সেই,_কি আশ্চর্য্য অতঃপর 


যে মোরে চিত্রিল সোরী-্ন্মে চিত্রকর? 


কিন্তু তার চীনের কিছুই মনে নাই} ,. 


জানেনা সে, মৃতা সোরী--জীবিতা ওফুমী; 
বিশ্ব-কারু ! কার্যে তব বলিহারি ফাই । 
দোরীর সৰ্ব্বস্ব ! কেন বদ্ধদৃষ্টি তুমি? 
আরও মজা--চীনের সে চিত্রকর "পরে _ 


নারাজ সে, ১০১০০০০৪ 


গুনিয়াছি, নব জন্মারম্তে মানবের 
পুর্বন্ম-ক্ষেত্রের আবদ্ধ হয় সবার; 

কারও বা ভেজান;থাকে,_প্রেত-জ্রগতের 
পথহারা সমীরণ ক'রে দেয় তার 

কবাট সহজে মুক্ত ১-ছুইটি জীবন 

স্থৃতির শৃঙ্ঘলে হয় একটি গ্রন্থন। ' 


. আমার ও কিস্তারোর তাই ; পূর্বেকার 


তার লীলা-প্রবাহের পথে লৌহ-বাধ 
অডেদ্য ; আমার, কিন্তু অতীতান্ধকার 
আবরণ্-মুক্ততায় স্পষ্ট ও অবাধ |" 
রাজপুত্রী-গৃহে মম; (ভুলিবার নয় ),' 
দৃ্টি-প্রসরণ 25 . 


এতক্ষণে পাঠক পাঠিকা! সুনিশ্চর 
ভেবেছ বিস্ময়কর আমার কাহিনী; 

সে বিস্ময় ছাই! আজ আদত, বিশ্ময় 
ডালি দিব তোমাদের ; স্বপ্নেও ভাবিনি 
যে কথী--( অথচ কেন ন্ডাবিশন, জানি না 
তাঁও তো!) তা পত্রাকারে করে সমানীনা 


৭২৭ 


৭২৮ 


সাহিত্য ৷ 
আঁমার,-কিস্তারো৷ সনে বিবাহ ফুমীর ; 
সর্বনাশ! এ আনন্দ, এত ত্রাস, ওগো! 
বুকে যে ধরে না !--কাপে সমস্ত শরীর । 


১৭শ বর্ষ, ১২! 


হেসো না, আমার ভাব বোঝ, যদি ভোগো 


একবার এ গীড়ায় ১__-পীড়া যদি আসে 
এমনি, _আতাঁষ নাহি দিয়া পূর্ববভাষে। 


পাঠাইয়াছেন বার্তা জননী, আমার 
বাল্য হতে ধাৰ্য্য ছিল কর্তৃপক্ষ মাঝে ' 
উভয় পক্ষের,_দিব বরমাল্য-হার 


বয়সে কিস্তারো-কষ্ঠে ; তাই বাশী বাজে 
“বিবাহের ! বিলাইতে হবে আপনায়_ 


সপ্যদশে কৌমারে ষে অধিকার যায়! ' 


কিস্তারো আমার হবে--আনার--আমার !-- 
নিশ্চয় ! নিশ্চয় !-ফু'ম ! অসি মূর্খা নারী ! 
এত দিন জান! তা কি ছিল না তোমার ? 


এক জন্ম-_( কিংবা কত শত জন্ম তারই 
ঠিকানা কি) যাহার সন্ধানে বেচে মরে 
করিয়াছ ক্ষয়, সেই পলাতকে ধরে 


বন্দী আঙ্গ করেছে, যে অন্তর-নিহিত 


শক্তি তব,__তারে রোধি” কার সাধ্য করে 


তোমার সে রড লুট ? এংদীর্ঘ-সঞ্চিত 
প্রেমের নিকটে, কাল বিজক্ স্বীকার 


1 


(বুঝেছ )--করিতে বাধ্য ;-_কাল সর্কজরী !-_ 
কিন্তারো তোমার__জানিতে না মূর্খে অস্থি ! 


আমাদের সেন্দাই গ্রামের অধিবাসী, 


_ আমাদ্দর সুহৎ ও আত্মীর পরম, 


=, চ১১৯৯। ..... :- জপারী গল্পু। 
/ = যুকীন্পতি ই, টোকিওৃতে আসি’ 


“৪ 


{ কিন্ুরোর আমার, সেথায় নিম্ন, 


কর সাধু ৯৯ 


| হবে, ছুয়ে, মেখে! ধনী কাহাত কারু?! L 


(11 মার পরি গত, নব. 

ূ | j কতখীনা বাকিতে বাহির বাহন ভা. 
; অক্ষর জুড়িয়! গাধি বসাতে কাগুজে; 

ae কুট ভাবিছ, তার নাই বড় মারা ।। 

A | যদি না পে চেনে মোরে? হয় তার শ্রম? 


তা’ হ’লেই ব্বহ ব্যাপার ত খত 

7 | পাগলু সে সোরীর পপর; ফ্রী তরর, 
1.1. 0 চোখে না লািতে পারেনা লাগার, কৃ 
J ও b বারা মার,এত কি ছুরি জাষাতার == হট 


£0 % EES ii 
আক বে মনে হর নাই, যারা, 


. সোরীরে,সে ভালবানে, মোরী বয়ে থাক্/- 


রিল লাক 02৫ 


র এ থে সোরী ও ফুমি, মি মাক. 


ৰ বড় জুখে যেভেছিল, দিন,--এ ঝামেলা, . 


2৭৮৮ শিপ 


রি & কেন্‌ তারু! বাধুইল । 1 
| । মোর গজ আজ” 
পতি গুনুর্বার,. কাল সম্াবেলা.. 
'আসিরেন আত্মীয়ের; ভর জান যা. 
২১৬: তুলিতেছে হরে তুমুল গোর... 
| স্ত্রীলোকের এই এক স্থষিছাড়া রোগ 
/ 
রী | সহজে হাফ্যে ওঠা; বিশেষ যেধানে। 
J যে সব কৃথায়, থাকে গন্ধ পরীয়ের ; 
বে 2 LE LE 


* টোকিওর তদ্নানীস্তন প্রধান পাস্থনিবার্সী। 
4 
. ৭ i 


৫ া বাকিবেন কোরাক্যানে* (ও থু কি সরু ।) ৬... 
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পু | + -_, "এনেছে উপসংহার--আর তার' পাশে 
! 


fe 
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হর করিতে আছি বাস্ত ৯ চোখে চোখ শেষ. ইট ৬ 
১৯ জনের মিলিতে,--সাশ্চর্থেয নিরীক্ষণ : ৬ ২ 
বিউটি ২, সুরত করিয়া মোরে, ছুটি প্রাণেশ . 7২ 
২০২ ২. ০. ধূরিল আমীর কর 5-সুখে শুদু পেরি ১ 
ই নে পনি উতর কর তার ধরি” -. | 


৫ রে 
= 
< 





৪ 


‘ ১ ন ক্স 
২২ লহ ২৭ 2৭ « 
TE "১ ছুটি কথা ছু’ GE জনে 3১ 7০ 

| ৯৬ . উতে উভয়ের জীবনে বরণে! ই? 


i ls - সী 
|. ,. ০432 লু রি বন্যোপাধা.. 
বৃ 


